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সম্ব্কিত উৎসাহে বঙ্গদর্শনের তৃতীয় খণ্ডটি বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কাছে 
উপস্থাপিত করা হইল । ইতিমধ্যে পুনঃপ্রকাশিত বঙ্গদর্শন যে জনপ্রিয়তা অঞ্জন 
করিয়াছে তাহা আশাতীত না হইলেও, আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই । 

বন্ধ গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, পুনমুদ্রিত বল্গদর্শনের সডড়া ও মুদ্রণের প্রশংসা 
করিয়া এবং তৎসঙ্গে আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্যকামনা করিয়া, শুভেচ্ছা- 
লেখন পাঠাইয়াছেন । তাহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ববাণী আমাদের তাফুরন্ড উৎসাহ 
ও অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছে, বহু প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিবার সাহস ও 
শক্তি দিয়াছে । তাই জাজ তাহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের গতর ও অকুত্তিন 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন কঙ্িতৈছি । আশ। করি, বস্কিনচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের =ব-সংস্থরাণের 
প্রকাশকরূপে আমরা সক্চল বাঙ্গালীর নিকট হইতেই সনরূপ উৎসাহ ও শুভকামনা 
লাভ করিব । ইতি ১৫ই হামাঢ় ১৩৪৬। 
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পু প্রথম খণ্ডে, “ভাষার উৎপত্তি” ইত্যভিধেয় প্রবন্দে, ভাষার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে যে কয়েকটি মত প্রচারিত আছে, তাহা সমালোচিত হইয়াছে । 
অনুকৃতিবাদই এক্ষণকার পণ্ডিতগণের গ্রাহা বলিয়া প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । লেই 
অমুক্ত বাদ কি, তাহা এখন আর একবার বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয় নিতান্ত 
পুনরুক্তি হইবে লা । কোন পদার্থ হইতে যে শন্দ নিঃস্থত হইয়া থাকে, অথবা 
জন্তগণ যে রব করিয়া থাকে, কিম্বা কোন পদার্থ ইজ্দিয় গোচর হইলে, আপনা 
আপনি মনুয্য মূখ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ বা রবের অন্থকরণেই ভাষার 
উৎপত্তি । অনুকরণ শক্তি মনুশ্যের স্বভাবসিদ্ধ। সেই জয্যই বালকে বংশীকে, 
ভোপো,’ কুকুরকে, ‘ভেউভেউ' এবং আততায়ীকে ‘উঃ উঃ’ বলিয়া থাকে; কিন্তু 
আদিতে সকল শন্দই কি অনুকরণ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে ? এরি জনের 
মং সন্দেহ হইতে পারে! সকল ভাষাতেই কতকগুলি শন্দ যে, অন্ুকরণস্থট তাহার 
১ আর কোন সন্দেহ নাই শ্রন্তঞচলির সঙ্গন্দে কেবল অনুমান কাটতে হইবে লাত। 
'কন্ত কোন একটি বিশেশ এন লইয়া জিছভঙগা কর: যাঠতে পট ই টি 
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কোন্‌ শব্দের অনুকরণে স্ট হইল ? কেন না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, 
যে যুগধর্শ্মে অধিকাংশ শ্রন্দই বিলক্ষণ রূপান্তরিত হইয়াছে । এমন কি, যে শব্দ 
হইতে বর্তমান শক্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হয়ত আমরা আজিও সেইরূপ উচ্চারণ 
করিয়া থাকি, অথচ সেটি যে, বর্তমান শন্দটির পূর্বপুরুষ তাহা জানিবার এখন কোন 
উপায় নাই বলিলেই হয় ৷ 

বিশেষতঃ সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা ; ইহাতে ব্যাকরণের আ্টিলত! বিশ্তডর ; 
আপিশলি* হইতে তারানাথ পর্যযস্ত সকলেই ইহার উপর যথাসাধ্য দৌরাত্ম্য 
করিয়াছেন ; সুতরাং সংস্কৃত অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়াছে ; বর্তনান শব্দ সকলের 
কুলচি স্থির করিয়া মুল গোত্র নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ; কঠিন কেন ? এক প্রকার 
অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে । 

সংস্কৃত 'নিষ্টীবন' শব্দের মধ্যে যে ইহার পূর্বপুরুষের নাম লুকায়িত আছে তাহা! 
আপাততঃ কোন মতেই বোধগম্য হয় না । কিন্ত একটু বিতর্ক করিয়া দেখিলে, 
তাহা শীশ্বই অন্থভূত্ত হইবে । নি+স্থীপ.১অন (ট)= নিষ্গীবন। এই স্থীপ, শব্দই 
বলুন আর ধাতুই বলুন, যে শুদ্ধ অন্ুকরণাস্্রক তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন । 
লিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ হইতে যে শন্দ বহির্গত হইয়া থাকে তাহারই অনুকরণে 
এই সংস্কৃত স্থীপ,, শ্রীম্য বাঙ্গালা ছিপ বা ছেপ এবং পিক বা পিচ, ইংরাজি স্পিট্‌ 
(57210) ইত্যাদি । চলত বাঙ্গালা ‘থুথু’ শন্দ যে অনুকরণ মূলক তাহাও সহজে 
উপলক্গি হয় । নিন্টীবন শন্দের মূল সেরূপ সহজে বুঝা যায় না। কেন না ইহা 
বিশেহ রূপাস্তরিত হইয়াছে । 

কোন্‌ শন্দের অনুকরণে কোন্‌ শব্দ হইল, তাহা এখন প্রায়ই বলা যায় না; 
এবং এইরূপ প্রশ্ব উথাপন করিয়া, সত্তর ন। পাইলেই, সকল শব্দই যে অসন্থকরণ- 
মূলক, এ কথা অস্বীকার কর! যুক্তি সঙ্গত নহে। 

কিন্ত এরূপ কতগুলি শব্দ আছে, যেগুলি অনেক ভাষাতেই প্রায় সমান । 
ইংরেজি, সংস্কৃত এবং লাটিন অথবা গ্রীক ভাষায়, যে কতকগুলি শব্দ একরূপ 
আছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবের প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীঘ্র খণ্ড বঙ্গদর্শনে আশ্বিন মাসে, 
দেখাইয়াছি । 

এন্প যে শব্দগুলি, অনেক ভাষায় সমান, সেগুলি সন্বঙ্গে সহবেই জিজ্ঞাস! 
করা যাইতে পারে, যে তাহার কোন্টি কোন্‌ শব্দের অঙ্ছুকুরণে উৎপন্ন হইম্সাছে। 
সেগুলি অনেককাল যে বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই, তাহা প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে। 
যদি অনেক দিল ক্ষপান্তরিত না হইল, তাহা হইলে, আদিম অনুক্ত শব্দের যুণ্ডি 
হয়ত তাহারা এখনও ধারণ করিয়া আছে। 
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+ বঙ্গদ্শনর প্রন বন্ডের ৩১৭ পৃষ্টা দেখ । 


১২৮১ ] সাবা সমালেচেল bd 


“ন, অন, অ,” প্রভৃতি নিষেধ জ্ঞাপক শব্দের সাদৃশ্য অনেক ভাষাতেই আছে । 
ন, না নি (ne L.), নেহি, লো (E. 70০) প্ৰভৃতি শব্দ কোন্‌ শন্দের অনুকরণে 
সৃষ্ট হইল? এই গ্রশ্বে ভাষাতবঞ্জ কোন আপত্তি করিতে পারেন ন!। শব্দগুলি 
অনেক ভাষাতেই প্রায় একাক্ষরী ; যে কিছু রূপান্তর হইয়াছে তাহা স্বর বৈলক্ষণ্যে 
মাত্র; কিন্ত দন্ত্য ন্‌ যে নিষেধ বুঝাইতেছে তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই । কোন্‌ 
শব্দ বা রবের অনুকরণে এই দন্ত্য ‘নর’ নিষেধ জ্ঞাপকত স্যতি ? 

এই প্রশ্বের উত্তরে, কোন কোন ভাষাবিৎ* বলেন, যে সকল শব্দই যে 
অনুকরপ-মূলক এমন না হইতেও পারে । এমন হইতে পারে যে কেহ কাহারও 
অন্থকরণ না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হুইয়াও কেবল দন্ত্য ন দ্বারা নিষেধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

বালকে এবিষয়ের উদাহরণ পাওয়া! যাম। এরূপ সকল দেশে সকল কালেই 
ঘটে, যে, বালকের ইচ্ছা না থাকিলেও, তদীয় পিতা মাতা তাহাকে দতুস্ধ পান 
করাইয়া থাকেন। অপোগও্ড শিশু স্তন্ছ্গ্কপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহার 
আর পানস্পৃহা কিছুমাত্র নাই । কিন্তু স্নেহময়ী আননলীর পোষণেচ্ছা এখনও লিবৃত্তি 
পায় নাই । তিন নিরুপায় শিশুকে মৃদুবলে ক্রোডে পাতিত করিয়া, হয়ত হেমময় 
কোবপাত্রে ঘন দুদ্ধ পরিপূর্ণ করিয়া, নতুবা শুক্তির কোষার্ষে ছাগছক্ধ পুর্ণ করিয়া 
তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন $ অন্থপায় শিশু তখন কি 
করিবে? মস্তক সঞ্চালন করিবে । মাতা বামকরে মস্তক ধারণ করিলেন ; বালক 
তথন মুখ বদ্ধ করিয়া, দস্তে দম্ভ বদ্ধ করিয়া__কি বলিবে? নি-নি-নি-মু'-উ-উ 
প্রায়, ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে । এইক্ধপে প্রথমে ‘ন’ উচ্চারণ করিয়া বালক 
নিষেধ জ্ঞাপন করিতে শিক্ষা করে । 

এই শিক্ষা হইতে ক্রমে অভ্যাস । হাহা! বালক শিখিয়াছিল, যুবার তাহ! 
অভ্যস্ত বোধ হয়, অসভ্য আদিম নরে যাহ! শিখিয়াছিল, এখনকার সভ্য নরের 
তাহা অভ্যস্ত । এরূপ তর্ক হইতে পারে যে এরূপ স্থলে শিক্ষা হইতে যে অভ্যাসের 
স্থি হয় তাহাও অনুকরণযুলক ৷ প্রথম একবার ন বাণী বলিয়া পরে দ্বিতীয়বার 
সেই বালক সেরুপ অবস্থায় পতিত না হুইয়া যখন ন বাণী বলে, তথন সে আত্মা- 
করণ করে মাত্র । এরূপ কথা অপ্রামাপিক অন্থমান মাত্র ; এবং কখনই সত্য 
হইতে পারে না। ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ । অনুকরণ ইচ্ছা প্রযুক্ত অপোগণ্ড বালকের 
ইচ্ছাশক্তি নাই ! তাহার এরূপ কাধ্য কেবল শীরীরিক-অন্থস্থঁতি মূলক মাত্র । 

শারীরিক অনুস্থতি কাহাকে বলে? কেহ চক্ষুতে আঘাত করিতে আসিলে 
চন্দ্র পাতা পড়িয়া যায় কেন? শারীরিক অনুস্থতি বলে । কোন শিরা, ধমনী 


Em ২ ২ এস সস ৫ রা 


ছেনল Farrar. 








ও * mms cms পর, mms ০ সত ষ্ঠ 


8 বজদর্শম ( বৈশাপ 


বা কোন শোপিত প্রবাহ বারদ্বার এক পথে সঞ্চালিত হইলে, বা শরীরের কোন 
অঙ্গ বারম্বার একরূপ সঞ্চালিত হইলে, পরে কোন সদৃশ কারণের উৎপত্তি হইলেই 
সেই শোণিত প্রবাহ সেই পথে আবার ধাবিত হইবে, সেই অঙ্গ আবার সেইরূপ 
সঞ্চালিত হইবে । 

ইহাকেই শারীরিক অঙমুস্থতি বলিতেছি । শারীরিক অঙুস্থৃতি স্বভাবসিক্ষ 
বলিয়াই, হাস্য* বা ভ্রল্দন স্বরণ করা নিতান্ত্র কষ্টকর । 

নিষেধ ভ্ঞাপক ‘ন’ শব্দের অভ্যাস বালক বা অসভ্য আদিমাবসন্থার লোকের 
পক্ষে শারীরিক অনুস্থতিমূলক ৷ 

বিশুদ্ধ অন্থকৃতিবাদী ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে পারেন, যে, সেই ন 
আদিম বালকের পক্ষে অনুস্থতিমূলক হইতে পারে, কিন্ত এখনকার কালে সেই ন যে 
কেবল অনুক্কতি মূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

কিন্তু ভাষার উৎপত্তি কথন সনয়ে, বর্ত্তমান ভাষা সকল কিরূপে পাইলাম, সে 
বিষয়ের বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেন না, তাহা হইলে, 
অপৌক্ুবেয়হববাদ, সম্তিবাদত এবং অন্রকৃতিবাদ এ তিনটিহ যুক্রসঙ্গত হইয়া 
উঠে। 

(১) ভাযা অপে'ক্কযেয়া বা ঈশ্বর প্রদত্তা ; কেন না সকলই ঈশ্বর দন্ত । এমন 
হইতে পারে বটে যে, ঈশ্বর বালককে বা আদিম লোককে, কুন্ধুর দেখিয়া এবং 
তাহার রব আকর্ণন করিয়া, তাহাকে ‘ভেউ ভেউ' নান প্রদান করিতে কাণে কাণে 
পরামর্শ দেন নাই, কিন্ত বালককে তিনি অবশ্যই এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, 
যে, সে তদ্দারা কুকুর দেখিলেই তাহার 'ভেউ ভেউ' নামকরণ করিবে । স্মৃতরাং 
ভাবা ঈশ্বর প্রদত্তা বা অপৌরুষেমা । 

(২) ভাষা সম্মতিমূলিকাও বটে ; কেন না কোন এক বিশেষ শব্দে কোন 
একটী বিশেষ পদার্থ বুধাইবে একথায় এখন যদি সকলে সম্মত না হন, তাহ। হইলে 
এখনই "ঘরে ঘরে বাবেল মন্দির হইয়া উঠিবে | 

এই সকল কথায় অন্থুকরণবাদীকে উত্তর দিতে হইবে, যে, ঈশ্বর সকল শক্তির 
বিধাতা এ কথার প্রতিবাদ করা ভাষা সমালোচকের উদ্দেশ্য নহে । এবং সম্মতি 
হইতে যে ভাষার স্থিতি তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত-ভাষার 
স্থিতি সম্মভিসাপেক্ষ বলিয়া ভাষার উৎপত্তিকালে সম্মতির প্রয়োজন এ কথা 
যুক্তিযুক্ত নহে । 

তাহাভেই বিশুদ্ক অন্গুকরণবাদীকে আমরা বলিতেছি, যে এখন কালে, নিষেধ 
জ্ঞাপক ‘ন’ শন্দ প্রয়োগ কালে, একে অন্যের অনুকরণ কলিয়া থাকে বলিয়া, নিষেধ 
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১২৮১ ] ভাষা সমালোচন ? 


জ্ঞাপক ‘ন’ অনুকৃতি মূলক বলা যাইতে পারে না । ইহা একল্ূপ স্বভাবন্ধ এবং 
* পরে অনুস্থতি মুলক । 


ভাষা কতকদূর অনুক্কতা । যেমন পশ্বাদির এবং তাহাদিগের রবের নামকরণ 
সময়ে । এবং কতদুর স্বভাবল্জ।। যেমন পিত। মাতার লামকরণে, নিযেধ জ্ঞাপলে 
এবং হুঠাৎ মনোভাব পরিবর্তনশীল কোন বস্ত্র নামকরণ কালে । 

ভাষার উত্পন্তি বিবেচনা! করিতে গেলে, ইহা মূলতঃ অহুকৃত! এবং স্বভাবচা। 
সেই মূলের মূল বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অবশ্যই হইবেন : কেনন! ঈশ্বরের 
লক্ষণই এই যে, তিনি সকল মূলের মূল । 

ভাষার স্থিতি বিবেচনা করিলে, ইহা কিয়ৎপরিমাণে অনুস্থতে মূলক এবং কিয় 
পরিমাণে সম্মতি মূলক । দেহী মাত্রেরই পৌনঃপুনিক কাধ্যে অনুস্থতি আছে। 
ভাষাতেও আছে । সমাজ মাত্রেরই সামাজিক কার্যে সকলের সম্মতি আছে-_ 
ভাষাতেও আছে । আর ঈশ্বর সকল স্থিতিরই মূল, সুতরাং ভাষা স্থিতিরও মূল । 

ভাষার স্থপ্টিস্থৃতি এইরূপ; ভাষার লয় হয় কি? হয় না! । যে কারণে নৈয়ারিক 
বৃক্ষ লতাকে নিত্য বলেন, সেই কারণেই আমরা ভাষ! নিত্যা ব'লতেছি। একটি 
বৃক্ষের লয় হয়, একটি শব্দের লয় হয়; বৃক্ষজাতির লয় হয় না, সেইরূপ ভাষার 
লয় হয় না। ভবে মহাপ্রলয়ে যখন সকল পদার্থ ই ব্রক্ষে লীন হইবে, তখন 
অবশ্য ভাষারও লয় হইবে । কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা । 

ভাষার স্প্রিস্থিতি আছে লয় নাই । কিন্তু বৈবর্তল আছে । ভাষার অতি বিন্ম- 
কর বৈবর্তন হইয়া থাকে ! জগতে সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে । সকল বৈবর্তনের 
নিয়ম আছে ; ভাষায় যে বৈবর্তন হইয়া থাকে, তাহা অতি বিস্ময়কর বটে, কিন্ত 
তাহারও অভি সুন্দর নিয়ম আছে । 

এই বৈবত্নের দুইটি মূল নিয়ম এই প্রস্তাবে বলা যাইতেছে । 

(১) দেশ ভেদে, অবস্থা ভেদে উচ্চারণের তারতম্য হইয়া থাকে । 

বেদে পঞ্জাব প্রদেশকে ‘সপ্তসিন্ধু' বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রাচীন ইরাগীয়েরা 
দস্তা সর স্থানে হ উচ্চারণ করিত । এবং এই “সপ্তসিক্ষুকে তাহার! “হপ্তহিন্ছু' 
বলিয়াছে। সিন্ধু নদীকে হিন্দু বলিত। এইব্দপে ‘হিন্দু এবং “হিন্দিয়া' শব্দের 
উৎপত্তি । এখনও যেমন লণ্ডনের ইতর লোকের! হকার আদি কথায় হকারের 
লোপ করিয়া থাকে, সধ্যকালের ইউরোপীয়েরা সেইরূপ হহন্দিয়া শন্দের হু লোপ 
করিয়া ‘ইণ্ডিয়া’ লাম রাখল। এইকপে। সিন্ধু হইঠছতি উিভিয়া। লাতমর মাটি 
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এইরূপ লানা উলহরণ প্রশস্ত হইয়া থাকে । কিন্ত এই নিয়ন স্থাপন অন্য নান! 
উদাহরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই । সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, 
ইংরাজে বিশেষ চেষ্টায় ত উচ্চারণ করিতে প্রায়ই পারেন না ; এবং সেইরূপ 
স্কটলগুবাসী সাহেবেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া ট উচ্চারণ করিতে পারেন না । আমরা 
গত আশ্বিন মাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবা হইতে যে সকল শব্দ সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থ উদ্ভূত 
করিয়া দিয়াছি, এক ভাষা হইতে অন্ত ভাষায় তাহার এক একটা কিরূপ হইবে, 
তদ্বিযয়ে কতকগুলি সুন্দর নিয়ন আছে । “প্রসিদ্ধ জণ্দাণ পণ্ডিত গ্রিম্‌ সেঁ নিয়মগুলি 
ধারাবন্ধ করিয়াছেন বলিয়া, সে গুলিকে গ্রিমের নিয়ম বলিয়া থাকে লেগুলি 
অতি স্মদ্দর বটে; কিন্তু ব্যাকরণ স্ুত্রের মত নিতান্ত বিধিবাক্য বলিয়া! বোধ হয়, 
তাহাতেই আমরা এস্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম লা । 

(২) দেশ ভেদে যেরূপ শব্দের বৈবর্তন হয়, এক দেশেই তাড়াতাড়িতে 
সেইরূপ শঙ্ষ রূপান্তরিত হইয়া থাকে । 

পৃথিবীর সর্কত্রই ছেখিবেন, যে নগরের ভাষা একরূপ, আর পল্লীগ্রামের 
ভাষা অন্যরপ । পল্রীগ্রনের ভাষা শিথিল, বিরলগ্রন্থ এবং দীর্ঘাবয়ববিনিষ্ট এবং 
নগরের ভাহাদৃড়বদ্ধ, ঘন সংশ্লিষ্ট, শ্বল্লায়ববিশি্ । নগরের লোকজনতা অধিক 
এবং লোকে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা নিবন্ধন দীর্বহ্ৃতত্রিতায় ঘ্বণা করে বলিয়া 
এক প হইয়া থাকে । 

এইরূপে করিল! হামি_কহিলা হাম-__করিলাম-কর্লাম_ কলুম- কঙু 
হইয়া যায় | এইকরূপে মধ্যম দাদা মহাশয়, ক্রমে মেজদা হইয়া উঠেন ; এবং 
ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণী ; ক্রমে ঠাউনা! হন । 

ভাষ! বৈবর্তনের সকল নিয়ম দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে ; আমরা! 
কেবল ছইটি প্রধান নিয়ম প্রদান করিলাম মাত্র । এই ছইটি নিয়মের মধ্যেই 
অনেকগুলি স্শ্বতব সন্নিবেশিত আছে । সুত্র ছইল দেশ ভেদে উচ্চারণ ভেদ 
হুইয়া থাকে-__যথা সংস্কৃত দন্য স, জেন্দ গ্রন্থে ‘হ’ হইয়াছে! দন্ত স, ‘হ’ হইল 
কেন, যরদ্ধণ্য য-র মত উচ্চারিত ন! হুইল কেন? এটি বড় কুট প্রল্ম । কিক 
বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের যতক্ষণ উচ্চারণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার স্ুত্রকে 
বিজ্ঞান স্মৃত্র বলিব না । অক্ষমূলর এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
আমাদের এক্সপ ভরসাও আছে যে তিনি কালে কৃতকার্য হইবেন । 

চেষ্টা করিলে সকলেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন; যখন দেখিতেছি, যে 
স্বটলগুবাসীরা, ট উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, ইংলগুবাসীরা ত উচ্চারণ করিতে 
পারিতেছে না, তখন আমি স্বচ্চন্দে এরূপ অনুমান কল্িতে পারি, যে এই ছুই 
ভাতিত ভিছ্বায় অবশ্য কোনন্ধপ আড় থাকিবে । এই আড় হয় তাহাদিগের 
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দেশের জলবায়ু হইতে, নয় তাহাদিগের খাছ হইতে, ন! হয় এতছভয় হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । এখন দেখ কোন্‌ বর্ণ কোন্‌ স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। থে 
স্থানে জিহ্বার আঘাত করিলে ত বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে, শিখাইয়া দিলেও 
ইংরাজ শিশু, সেখানে ক্রিহবার আঘাত করিতে পারে না। তাহার অভ্যাস নাই 
বলিয়া বলিতে পার না ; কেননা! ক্ষট শিশুরও ত অভ্যাস নাই, ত সে পারিল কেমন 
করিয়া? তবে পূর্ব্বে যাহা বলা যাইক্রেছিন্গ তাহাই ঠিক ; শীতবাতাতপথা্ 
নিবন্ধনই এরূপ হয় । শীতে জিহ্বা এড়াইয়া পড়ে, মদ খাইলে এড়াইয়া পড়ে, 
কিসে, কি খাইলে জিহ্বা তকারের উৎপত্তি স্থানে আঘাত করিতে পারে লা ? 
বিজ্ঞান এখন এ প্রশ্বের উত্তর প্রদানে অপারগ । আমাদিগের এরূপ ভরসা 
আছে, উপযুক্ত লোকে এ বিষয়ের সমালোচনা করিলে অচিরাৎ সতুত্তর প্রাপ্ত হইব ॥ 
আমাদের দেশে এতকাল লোকের ব্যাকরণ স্ত্রে এরূপ আস্থা ছিল, ঘে 
মহা মহা ভাঘাবিদের এরূপ প্রশ্ন কখন মনে উদিত হইয়াছিল কি লা সন্দেহ । 
জায়া শব্দ, পতি শন্দ ছন্বসমাসে একত্র হইলে, দম্পতি হইবে, কেন? এ প্রশ্নের 
উত্তর সংস্কৃত বৈমাকরণিক দিতে অসমর্থ । কিন্ত ব্যাকরণ স্ত্র ব্যতীত এরূপ 
ঘটনার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে । বরকুচি বলিলেন, সংস্কৃত সত! 
র স্থানে, প্রাকৃত “ড় হইবে । কেন ? ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃত- 
ভাষীরা 'ভ’ উচ্চারণ করিতে পারিত লা, চেষ্টা করিয়া ‘জজ’ বলিয়া ফেলিত । তবে 
বোধ হয় তাহারা বিদেশীয় হইবে, নহিলে এরূপ উচ্চারণের ব্ষন্য হয় কেন ? 
এইরূপে ভাষা সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক অন্গতমসাকৃত পুরাবৃন্ত 
পরিষ্কৃত হইবে এবং প্রাচীন আচার ব্যবহার আমরা অনেক বুঝিতে পারিব 





( পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর) 
শাসন প্রণালী 


আক” ভ'লতব্ষের উতৎকুই স্থানগুলি অধিকার করিয়া শ্রথন অবস্থায় 
কিছুকাল রাজ বিস্তার চেষ্টায় বিমুখ রহিলেন । অধিকৃত রাজ্যন্থ 
প্রচাবর্গের সুর্াসন সশ্পূদনই সে বিরতির কারণ । যব) নিশ্চয় জ্ঞানিতে 
পানিয়্যাভডলেন হে জাজ্য মদে স্বনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রভৃতা থাকে না । 
প্রড়সম'র্থত তে যাবত সাহ মধ্যে “বিস্তৃত না হয় তাবৎ প্রজ্ঞার অস্তঃকরণে পাপে 
ভয়, ধর্শ্মাক্লছালে পভ কন্ধে না । যথাশান্ত্ যুক্তি যুক্ত রাজার দণ্ডনীতি প্রজাবর্গের 
ননোনশধ্যে লেলপ্যনান না থাকিলে ভাহাদিগের হৃদয়ে পাপরূপ পিশাচের 
একাধিপতা হয়। পাপের বুদ্ধিতেই সংসারে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটে । প্রজার 
পাপে রাঙ্গা নই, রাজার পাপে রাকা নই হইয়া থাকে। সুতরাং সংসার ক্রমশঃ 
ছুংখের স্থান হইত পারেঁ-_অতএব এই বেলা মুনিম করা যাউক ! স্ুনিয়ম 
থাকিলে ভারত সংসার পুণ্যভুনি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে । (১) 
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(১) দণ্ডোহি ইমছত্তেজোহু সভ্ধত্ৰষ্চাকতাস্ম ভি: । 
ধর্্মাদ্বিলিতং হস্তি নৃপনেৰ সবাস্ধবং ৪ ২৮ 

আতোহুর্গক রাষ্টঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরং | 

অন্তরীক্ষ গতাংশ্চৈব মুনীন্‌ দেবাংশ্চ পীড়য়েত ॥ ২৯ 

লো সহাবেন নু’ঢন লূন্ধেনাফ্বতবুদ্ধিন!। 

ন শক্ে! শ্যায়তো নেডুং সক্তেন বিষন্েবু চট ॥ ৩০+ মহু_৭ 
তদ্ালি ভারতং শ্রেষ্ঠং জন্বদ্দীপে মহামূনে । 

যতো হি কশ্মভূরেষ। ইতোস্টে। ভোগ ভূময়: ॥ ১১ 

অকুজন্য সৃহআ্ালাহ্‌ সহস্বৈহুপিলত্ৰমম্‌ । 

কিপার তেছসক্য মশুয়" পুণ। সকদল্‌ ॥ ১২ 
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ভারতবর্কে পৃথিবীর পুণ্যাশ্রম করাই আর্বযগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বলিয়াই যাবদীয় সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্শশানস্ত্রের সংশ্রব রাখিয়়াছিলেন । 
ধশ্বশাস্তের সহায়তা ব্যতীত একপাও চলিবার কাহারও সামর্থ্য থাকিত লা। 

ধর্্মশাস্মের সঙ্গে যাহার পরস্পর! সম্বন্ধে সংশ্রব ছিল উত্তর কালে 

সেই স্থলগুলি করিত ধর্দশান্্রের ঘর্ভেছ্ স্থদৃঢ় এন্থ গ্রন্থি দ্বারা অত্যন্ত স্কট হইয়! 
উঠিল ! তদবধি আধ্যসন্ভানগণের মানসিক প্রতিভা ও স্বাধীন প্রবৃত্তি এ সকল 
অহট কুলে ক্রেমশঃ প্রতিহত হইতে থাকিল। বারংবার প্রতিঘাত ভ্বারা আর্ষ্য 
সন্ভনিগণের হৃদয় পর্য্যন্ত জর্জরিত হইয়া গেল । অধস্তন সম্ভতিবর্গ যদি পূর্ববাচরিত 
প্রণালী অনুসারে চলিতেন, নৃতন নিয়মের একান্ত অনুরক্ত না৷ হইতেন, পরিবর্তসহ 
স্থলে স্থলে সুনিয়ম ক্রমে বিধির পরিবর্বন করিয়া চজিতেন ও একেবানে মুলো- 
চ্ছেদের চেষ্টা না পাইতেন, তাহা হইলে ভারতসংসার চিরকাল স্বজাতির নিকট 
পুণ্যাত্রম বলিয়া যে পরিটিত থাকিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই । 

পূৰ্ব্বকালে অধ্যঙ্জাতির শাসনভার রাজ্রার হতে সনপিত ছিল । এক্ষণে 
দেখা যাউক আধ্যগণ কাহাকে রাদা শন্দে নির্দেশ করিতেন । সুল দৃষ্টিতে ইহাই 
বোধ হইবে যে অধিকৃত রাজ্যে ধাহার স্বামিত্ আছে, যিনি নহ্রিগণ পরিবৃত হুইয়া 
প্রক্রাপালন করেন, হহারে সহিত অস্ত সুপতিবর্গ সন্ধি নিবন্ধন হেতু সধ্যতা স্বত্রে 
আবদ্ধ হন, বাহার ধলাগার নানাবিধ মনি মাণিক্যাদিতে পরিপূর্ণ, বাহার অধিকার 
মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূন্ৰাবী আছেন, যিনি আপন অধিকার মধ্যে প্রজ্জার ধনপ্রাপ 
ও মান রক্ষা জন্য সৈম্য সামস্তাদি পরিপূর্ণ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি কাম 
ব্গাধাদি ব্লিপু পরতন্্ না হন এবং সৰ্ব্বদা প্রজারহুন নিমিত্ব রত থাকেন, ছৃষ্টের দণ্ড 
বিধান ও শিষ্টের পালন করেন, তিনিই ব্রাজা_-তেমন লোক ব্যতীত কাহাকেও 
রাজা উপাধি দেওয়া যায় না। দণ্ডই সাক্ষাত রাজ।। 

হৃপতির প্রকৃতি এই প্রকার ! এক্ষণে তদীয় ব্যবহার, অমাত্যবর্গের কাধ্য, 
সৃহাত লক্ষণ, কোষাগারে অর্থ সঞ্চয়াদি, স্বরান্রা পর রাজ্যের বার্তা গ্রহণ এবং হর্স 
রক্ষণাদির বিষয় স্থল ও প্রক্রাস্ত বিষয়ের বর্ণনাক্রমে যথাযথ স্থানে ক্রমে লিখিত 
হইবে । (২) 
"৭. গাঘস্তি দেবাঃকিল রীতকালি 
ধল্সাস্তঘে ভারত ডামি ভাগে । 
স্বর্গাপবর্গম্তচহেতৃত্থৃতে 
ভবনটি ভূমাঃ পুরুষাঃ স্বরত্বাৎ ॥ ১৩ বিষ্ণুপুরাণ_-২ পহ ৩ অং 
(২) নাম্যমাতা স্থহৃং কো রাষ্ট্রহর্গ বলালি চ। 
চ৩শ(ি প্রাঃ সর্ব নও এবাডিরক্ষতি । 





১৬ বঙ্গদর্শন [বশ 


আধ্যাগণ মলে করিলেন সুনিদিগেরও মতি বিজ্রম ঘটিকা থাকে | বিষয়াসক্ 
ব্যক্তির বুদ্ধি ভ্রংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্তাবনা । রাজ্য পালন ভার কেবল রান্ধার হস্তে 
সমর্পণ করিলে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে ॥ অতএব তাহাকে এককালে নিরঙ্কুশ না 
করিয়া অন্যধীয় সাহায্য সাপেক্ষে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করা মন্দ নয় । প্রুল- 
বর্গ মধ্য হইতে এমন মন্থব্য নির্য্বাচন কত্রা আবস্যাক, যাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র সর্বব- 
লোকের ও রাজার ভক্তি জ্বম্মে ; তাহাকেই স্বাজার সহার-্বরূপ করিয়া দেওয়া! 
উচিত। যেহেতুক ভক্তির পাত্র ব্যতীত কেহই সন্দেহ নিরাস জন্য পরামর্শ জিচ্চাবা 
করে না। 

এক্ষণে দেখা যাউক কাহার প্রতি সকলের ভক্তি জন্মে। প্রথম দৃষ্টিতেই 
ইহা একপ্রকার উপলক্ষি হইবে যে, যিনি ক্তাতিশ্রেষ্ঠ, সহংশপ্রস্থত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ট্িক, 
নিস্পৃহ, নিলে 1ভী, জিতেক্ড্রিয়। যিনি মন্্রণা গোপন রাখিতে সক্ষম, সর্ব্বশাস্র- 
পারদর্শী, যিনি সমগ্রবেদলয় অভ্যাস করিয়াছেন, যিনি গুণের উৎসাহ দাতা, যিনি 
ক্ষমাশীল, চতুর, লোকবাবহার ও বার্ধা শাস্ত্রের ততজ্ঞ, যিনি দোষের উচ্ছেদ কর্তা! 
এবং সতকর্শের ভ্ন্রদ্গান বিষয়ে একান্ত উৎসাহী ভাহারই প্রতি সমস্ত লোকের ও 
রাক্তার আহলিক ভক্ত জে । ভক্তিভাজন ব্যক্তিই নৃপতির মন্ত্রীর যোগ্য | এবং- 
বিধ ব্যক্তির প্রতি নন্দি হ চার সমর্পণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইতে পীরে । এমন 
ব্যক্তি সচরাচর কোন জঙ্তির আধ্যে অধিক দেখা যায়? বিচার ছারা দেখা গেল 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত একাধানে এত গুণ কোন ক্রাতির নাই । সুতরাং বিপ্রজ্গাতিকে 
প্রধান সঙ্গীর পদে সংস্থাপিত করা উচিত। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর 
অধিকাংশ আছে বটে, কিন্ত নিস্প্রহতা ও ক্ষমাপ্ডণ না থাকাতে সে জাতীয় 
অমাত্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা বাইত ) বৈশ্য জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় 
অপেক্ষাও ক্রমশঃ গুণের ভাগ হাস হইয়া আসিয়াছে । বিশেষতঃ তাহারা অর্থ- 
শিল্পহ নহে, প্রত্যুত কুসীদ ব্যবহার দ্বার পাপসঞ্চয় করে; অতএব বৈশ্য মন্ত্রীকে 
তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা বিধেয়। শাস্ত্রে অনধিকার প্রযুক্ত শুত্রগণের মন 
নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়, তচ্ছেতু পাপাচরণে প্রবৃত্তি ভ্রস্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এই হেতু 
বশত; ক্ষমতাসত্বে ও কাধ্যদক্ষতার পরিচয় পাইলেও তাহাদিগের প্রতি মস্ত্রণা অথব! 


দণ্ড: সুপ্তেযু জাগি দণ্ডং ধশ্হ বিদুরবুধা: ॥ ১৮ 
স রাঙ্গা পুরুযোদণ্ডঃ স নেত) লাসিতা চ স। 
চতুর্ণানাশ্রনাপাঞ্চ ধৰ্শ্বস্য প্রতিতূঃ স্বত: ॥ ১৭ 
সমীক্ষা স্ধৃত: মম্যক ল্য] রজগতি প্রজাঃ | 
অসমী কা প্রগীতস্ব বিনাশহ্ৃতি পর্দভত ৪১৯ 
আঙুল এ 


১২৮১ ] ভ/(রতব্ষায় আর্খযজাতিন আদিম বআলপ্হ। ১১ 


বিচারের ভার কদাচ অপিত হইভ লা! (৩) শুত্র জাতির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা 
প্রদর্শনই আধ্য জাতির পতনের একতর কারণ বলিয়া অনুমান কনর যায় । 

বিচারাসন ও মন্ত্রণার ভার সবর্ধাগ্রে সর্ধকালে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বন্ডিল ৷ 
বিগ্রঙ্গাতির অতাবে ক্ষত্রিয়ের প্রতি, তদভাৰে বৈশ্তজাতি অবহি নিয়ম বিধি হুইল । 
কালক্রমে সপ্ডণত্ব বিষয় লোপ পাইয়া জাতিবিবয় হইয়া গেল । তখন শাস্ত্রের 
প্রমাণ অঙুসারে নিচ ত্রাহ্মণও জাতি মধ্যাদায় পূজ্য থাকিলেন । তদবধি অন্ভ- 
পর্ঘযস্ত "্রীঙ্মণগণ সবের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন । জাতি মর্যাদা বা বংশ- 
শৌরবে মস্ত্রিত্ব প্রাপ্তির নিয়ম কেবল যে ভান্বতবর্ষেই ছিল এমতত নহে ॥ কিয় 
পরিমাণে এ রীতি সর্ববদেশে ছিল এবং স্বদেশে আছে । ইংলণ্ডের হৌস অব 
লর্ড স্‌ ইহার এক জ্াজ্জ্রল্যমান প্রমাণস্বরূপ অগ্ঠাপি বন্তমান। তবে নিয়নটি সগুণত্থের 
পরিবর্তে ক্রাতিমাতর অবলম্বন করাতেই, দোষের কারণ হইল । ইংলন্ডে সর্বদা 
গুণবান্‌ ব্যক্তিগণ কমন্স শ্রেণি হইতে নীত হইয়। লড়দ্‌ শ্রেণিভূক্ত হল, অর্থাৎ সে 
দেশে গুণশালী শৃদ্রকে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত হইয়। থাকে । এরূপ নিয়নের অভাবে 
আসিম়ায় ভারতবর্ষ, ইউরোপে স্পার্টা রাজ্য অধংপতিত হইল । 

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ । রাজ্জ। তাহার সহিত সর্বদা পরানর্শ করিবেন, 
তদীযু মন্ত্ৰণা অবহ্তেল। করিয়া কদাচ শ্মেচ্ছান্ুসারে ব্রাজ্যশাসন করিবেন লা । ইহাই 


স্পা ০ “৮৮ ৮৮ পাশ 





(৩) শচিন। সত্যসন্ধেন হখাশাজ্ঞান্ুসারিণ। | 

প্রণেতৃংশকাতে দণডঃ সুলহায়েন ধীমত| ॥ ৩১--জ ৭ মু 

সৈনাপতাঞ্চ রাছাক দগ্ুডনেতৃত্ধমেবচ । 

সর্বালোকাধিপতাঞ্চ বেদশাত্ম বিদর্ছতি ॥ ১:*--অ ১২ মচ 

অআতাধামুনসম্পত্রাঃ কুলীনা: সতাবাদিলঃ । 

ৰাজ্জা সভালদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ সিতদ্রেচ ঘে সমা: ॥ 
বাবহারতখধত কাত্যান্বলন বচন । 

অমাতাং মুখাং ধরছে প্রাজ্ঞ দাস্তং কুলোদগতং । 

স্থাপয়েদাসলে তশ্বিন্‌ খিল্কার্যোক্ষণেন্বপাং ॥ ১৪১---অ ৮ মচু 

ধুতি: ক্ষমা দমোচস্তেহং শৌচদিন্মিদ্ব নিগ্রছঃ 1 

ধীর্বিস্ণ। সতামক্রোধো। দশক বর্শা লক্ষশম্‌ ॥ ৮২-_-অ » মহ 

ক্ষজিযাপাং বলং তেরো বরাহ্মণানাম্‌ ক্ষমা বলং । ২৭ 
মহাভারত আদিপর্বব বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ৰ সংবাদ । 

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠা প্রাপিনাং বৃদ্ধিজীবিনঃ | 

বুদ্ধিমংস্থ সরা: শ্রেষ্ঠাঃ ননেছু ত্রাহ্মণা: স্ব তা: { ৪৬ 

ত্রাহ্মণেয্‌ তু বিদ্ধাংলে| বিদ্ধংহ্ কলত বৃত্তযঃ । 

পুত ধুঙিনু কহত: কৰম ত্র্ষবেদিনং ২4-স ১ মন 


১২. বজদর্শন [ বৈশাখ 


শান্দ্রেরে আদেশ ৷ (৪) শন্্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার আধুনক ইংলগ্ডের রাজ্য 
শাসনের নিয়ম । মন্ত্রীর মতের বিরুস্ধাচারিণী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং কোন কাধ্য 
করিতে পারেন না। অনেক যুদ্ধ, প্রাণিসংহার, রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লবের পর 
ইংলণ্ডীয়েরা এই তত্বটি স্থির করিয়াছেন । আমাদিগের পূর্ববপুরুষগণ, কেবল ত্বীয 
মানসিক শক্তির গুণে ভিন সহস্র বৎসর পুর্বে এ বিধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেনশ। ' 

রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন ও প্রজাপালন জন্য সাত অথবা আটটি মস্ত 
রাখিবেন। যে ব্যক্তি যে কার্ষ্যে নিপুণ ও তবচ্ছ তদ্িষয়ে অগ্রে তদীয় পরামর্শ 
গ্রহণ করিবেন । কর্তব্য বিষয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অথবা সমুদায় অমাত্যকে একত্র 
সমবেত করিয়া পরানর্শ ক্রিশুতাসা করিয়া আত্মবুক্ষি অনুসারে, যুক্তি অনুসারে ও. 
শাস্মামুলারে তদীয় মতের বলাবল বিবেচনা পূর্বক স্বীঘ মত সংস্থাপন করিবেন 
(৫) ইহাই ইংলণ্ডের কাকিনেটের হারা রাজ্য শাসন প্রণালী । আধুনিক ইউরোলীয় 
রাজনীতির কোন কথা প্রাচীন ভাব্রতবর্ধীয়েরা অবগত ছিলেন না? 

কেহই যুক্তি বিহান শাত্রের নিয়নাসুসারে শাসন কাধ্যে সমর্থ ছিলেন না। 
যুক্তিহীন বিষয়ে যে পাপ জন্মে উহা আর্ধ্যজাতির অন্থরে প্রথমেই স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ॥ কিন্ত কি কারণে যে উত্তরকালে যুক্তির ধ্বংস হইয়া আসতে লাগিল 
তাহা নির্ণয় করা সামান্য ব্যাপার নহে । যে দিন হইতে আধ্াজাতি যুক্তিমার্গ 
পরিভ্র্ট হইলেন লেইন অবধি ইহাদিগের পতনের কৃরপাত ধরা যায় । 

মদ্রিগণের কার্য বিভাগ । 

দ্বিগাতি শ্রেষ্ঠ মন্বিত্রয় বিচারাসলের ভার গ্রহণ করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত 

থাকিভেন । বাকা যখন বিনীভবেশে বিচার কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে বসিতেন 


(৪) সর্বেষান্ত বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা: । 
মত্ত্রয়েং পরমং মস্ত্রং তাজা! বাড গুণা সংযুতং ৪ ৫৮ অ ৭ মঙ্ু 
(৫) মৌলান্‌ শাস্ব্দি: শূরান্‌ লন্তক্ষান্‌ কুলোদসতান্‌ । 
সচিবান্‌ সন্তচাষ্টৌবা প্রকুব্বীত পরীক্ষিতান্‌ ॥ গ৪--অ ৭ এ 
তেষাং বং স্বমভিএ্রারসূপলভা পৃথক পৃথক । 
সমস্তানাঞ্চ কার্ধোধু বিদধ্যান্ধিতমাত্মনঃ ॥ ৫৭__অ ৭ 
” কেবলং ধর্ণ্মাশ্রিতা ন কণ্তব্যো বিনির্ণয: । 
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্শ্মছানি: প্র্বা্নতে 8 বৃহস্পতি সৃংহিত। । 
যুক্তি: প্রায়: সচ লোক ব্যবহার ইতি ব্যবহার মাতৃক! । 
দর্শ্বশান্র বিরোধেতু যুক্তিসুক্ষে! বি[ধিঃস্থতঃ। 
বাবষারোহি বলবান্‌ ধৰ্শ্বণ্রেনাবহীয়তে ॥ লারদ সংহিতা । 
অবহাঘাতে অবগমাতে । 


১২৮১ ] চারতবনায় অ।র্যযজাতির আদিম অবপ্র। ১৩ 


তৎকালে তাহার! সহায়তা করিতেন । তদমুসারে উক্ত দিবসে এ সকল অনাত্যকে 
সভ্যশন্দে নির্দেশ করা রীতি ছিল। পাঠক, ইংলণ্ডীয় “প্রিবি কৌন্সলের” সঙ্গে 
ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন । রাজা যে দিন যে হ্থলে স্বয়ং বিচার কার্য 
নিষ্পাদনে সমর্থ না হইতেন সেদিন তথায় প্রতিনিধি দিতেন । বিচারাসনে রাজার 
প্রতিনিধিকে প্রাড.বিবাক্‌ শন্দে নির্দেশ করা যায় । উপরি কথিত মন্ত্রিব্রয়ের কৈত 
ব্যক্তি আসনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রী । প্রাড বিবাক্‌ 
আবার "অক তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে একত্র সমাসীন হইয়া বিচার কার্য নির্বাহ 
করিতেন ।.. বিচারকালে অন্যান্য সভ্যও উপস্থিত থাকিতেন । তংকালে কুজনীল- 
সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধলোক বৃত্ততন্বপ্ত এবং বার্তা শান্দ্রদর্শী বণিক সভায় উপস্থিত 
থাকিতেন। (৬) 

বিচার কালে সভায় সমাসীন সভ্যবর্গের নিকউ সন্দেহ ভঙ্জন অন্য কুট, 
প্রশ্নের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত । সভ্যেরা অঁকুতোভয়ে হথাশাস্র ও স্যায্য 
কথা কহিতেন । রাজা ও বিচারক তদনুসারে কার্য কক্রন বা না করুন সভ্যারা 
তদ্বিষয়ে দৃকৃপাত করিতেন না। তাহারা ধর্ম, যুক্তি ও সভ্য পথের প্রতি দৈ 
নিক্ষেপ করিয়াই পরানর্শ নিতেন ৷ বিচারক ব্যতীত বিচারাসনের অন্য সহার- 
দ্রিগকেও সত্য শন্দে নির্দেশ করা যাইত । ইহারাই এক্ণকার স্গরী Jury. (৭) 

স্ববিজ্ত্ত ব্রাহ্মণর অভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বেশ্য বিচারাসনে বর্সিতেন। 
কেহই একাকী বিচার করিতে অসমত ছিলেন না । হহারা প্রায়ই বিচারাসনে 
বসিতেন না। সভার অগ্ৰে দণ্ডায়মান থাকিয়া অস্তান্য অমাত্য ও সত্য পরিবেষ্টিত 
হইয়! ধর্মমাধিকরণের কাধ্য করিতেন । সভ্যবর্গের মধ্যে ধীহার! অর্থা প্রত্যর্থীর 





(৩) বাবহারান্‌ দিদৃস্কৃত্ত ত্রাক্ষণৈ: লহ পাথিব:। 
মঙ্রজ্তঞৈ মঙ্িডিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাং। >_অ ৮ 
ঘদা স্বচং নকুর্ঘ্া জু ব্ৰপক্জিচকার্ব্য দর্শনং | 
তদ। নিধুদ্্যা দ্বিদ্বাংসং ব্ৰান্ধপং কাৰষ্াদৰ্শনে ॥ = 
লোহসা কার্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যরেব ডিভি র্তঃ ) 
সডামেব প্রবিশ্টাপ্রামাসীনস্থিত এব বা ॥ ১---এ 
কুললীল বযোবুত্ত বিত্তবন্ির ধিষ্ঠিতং । 
বণিগ্তিঃস্যাহংকতিপযৈঃ কুলযুস্ৈয়ধিষঠিতং ॥ 
ঝ/বদ্ারতব্বধৃত ঝাত্যাদন বচন । 
(") সভোনাবহ্যবক্তব্যং ধৰ্ম্মাৰ্থ লহিতং বচঃ । 
শূণোতি হণি নো রাজা স্]ত্রলভাঞ্চদাহ্ণঃ ॥ 
ব/ব্হারবদৃত কত]ান বচন । 


১৪ বজদ শর্শ [ শখ 


বাক্যের বলাবলামুদযরে বিচারাসনে বিচার ও ন্বপতিকে বিচার মার্গে আনয়ন 
করিতেন তাহাদিগকেই ব্যবহারাজীব (উকীল) শব্দে নির্দেশ করা যাইতে পারে। (৮) 

দূতও মন্ত্রিপদ বাচ্য । তদীয় নিয়োগ গুণালগুসারে হইত । সন্বংশ সম্ভুত, 
পর্ব্বশাত্বের মর্শ্বগ্ডাহী, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্যের হাবগত ভাব ও কার্যের 
ফল অনুসারে সক্ষম, অস্তুঃ শুদ্ধি: ও বহিশুদ্ধি সম্পন্ন, ধন্মজ্ঞ, বিনীত, কার্যযকুশল, 
নানাভাবা ও কলার অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন । দূতের অভিপ্রায় 
*্সন্ুসারে পররাজ্যের ভূপতির সঙ্গে সন্ধি বন্ধন, বিজেতব্য রাজাদির প্রতি পরান্রদমের 
উদ্ভম ও. যুক্ত যাত্রা হইত । তাহাতেই আত্মরাজ্যরক্ষা ও শত্রগণের উপদ্রব নাশ 
হইয়া আসিত ৷ 

সেনাপতিও নস্বিমধ্যে গণ্য ৷ দণ্ডনীতি ও সৈন্য সামস্ত সমস্ত তাহারই 
আয়ত্ব । দণ্ডলীতি যাবৎ পৃথিবীমণ্ডালে বিরাস্কিত থাকিবে ভাবংকাল প্রঙ্গাগণ 
হতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিনয়াছি সদপ্ুণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। দণ্ডনীতি অসৎ- 
পুরুষে রাখা বিগহিত । তদ্মুসারে দগুনীতির ভার সেনাপতির হস্তে ঘ্যস্ত হয় । (৯) 

তারতবম:য় গুসলনানের। ইহার অন্ুকরণ করিয়। দগুনীতি ফৌঙ্রদারের হাতে 
রাখিয়াছিলেন | প্রিটেলীয় ভারতবধের যে সকল প্রদেশে পবিধিচ্যুত”-€ Non 
regulation ) বলি যায়, তাহাতে এ নিয়মের একটু ছায়া আছে । 

ত্রিবেদবিশ কুলপুরোতিতও ন্বপতির সভায় অমাত্য মধ্যে গণ্য । বিচার দর্শন 
স্থলে তাহার মত প্রবল বলিয়া পরিগণিত হইত । তিনি বাজার নিজকর্ভব্য 
বেদবিহিত যাবদীয় গৃহ কম্্ সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন । গৃহ সৃত্রাঙ্থসারী 
ধর্ম কাৰ্য্য নিম্পাদন নিমিত্ত উক্ত কুলপুরোহিতকে রাজা একবার মাত্র বরণ 
করিতেন । তাহাই ঠাহার পক্ষে চিরস্থায়ী বরণ স্বরূপ ধরা যাইত। (১০) 





~ পপ » mm 


(৮) যদাকাধাবশাদ্রাজানপক্তেৎ কার্যানিণরহ । 
তদা নিযুজ্যাদ্বিছ্বাংসং ব্রাহ্মপং যেছলারগংৰ 
যদি বি্রে] নবিদ্বান্‌ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র ঘোজয়েৎ । 
বৈশ্যন্বা ধশ্মশাত্বজং পুত্রং যক্রেন বয়ে ॥ 
কাত্যারন সংহিত1। 
(=) দূতকঞ্চৈব প্রকুবর্বীত সৰ্যবশাত্ৰ বিশাৱদং । 
ইঙ্গিতাকার চেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষ: কুলোদ্‌্গতং ॥ ৬৩ অ ৭ মনু 
অমাত্যে দণ্ড আলতো দণ্ডে বৈনস্রিকী ক্রিচ! | 
নৃপতোৌ কোষ রাষ্ট্রেচ দূতে লদ্ধি বিপব্যণ্বৌ ॥ ৩৫ --অ ৭ মু 
(১০) প্ররাহিতঞ্ণ সুস্বীত বগ্যা দেবচত্বিজং । 
তলা পৃহাচটি, কণ্মনি সুন বৈঁত।লি্কানি চ কা হণ মহ 


১২৮১ ] ভা রতসনীয়্ আর্য জাতির আদিম বঅনপ্র। ১৫ 


এতদ্্যভীত ম্যান) কার্য্য বিষয়ে যে ব্যক্তির পারগতা শাছ্ছে ভ্াহাকে তদ্বি- 
ঘয়ের ভারাক্রান্ত বাক্তিবর্গের ভবাবধান কার্ধো নিযুক্ত করিতেন । তত্বাবধারক- 
দিগকেও তত্তৎকার্য্যের অপ্যক্ষ শব্দে নির্দেশ করা যাইত । যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের 
পারদর্শী ও পশুভব্বজ্্র তিনি ভিযক্বর্গের উপরি অধ্যক্ষতা করিতেন । তীহান্ 
পরামর্শ ক্রমে হস্তী, অশ্ব ও গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেনার চিকিৎসা হইত । 

যিনি খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে সমর্থ ও আকরিক বস্তুর মূল্য নির্%্ধারণ 
বিষয়ে পটু তদীয় পরামর্শ অনুসারে আাকরিক কাধ্যের অনুষ্ঠান হইত । আকরিক, 
কাধ্যে প্রেস্তবর্গের প্রতি ভাহারই সর্ধ্বতোমুহ্ী প্রভূতা থাকিত। (১১) -অস্তংপুর 
রক্ষার ভারও মন্ত্রীর প্রতি অপিত হইত । 

ইত্যাদি প্রকারে আধুনিক সভ্যতাভিমানী জ্রাতিদিগের হ্যায় প্রত্যেক 
বিষয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যক্ষ বিনিয়োগ পুরঃসর রাজা ধর্শ্ম কাব্যে ননোনিবেশ 
করিতেন । প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্শ্ম, তদন্ুসারে তিনি নিশার শেষ প্রহরে 
শয্যা পরিত্যাগ করিতেন । শোৌচ ক্রিয়া সমাধান পূর্ববক পরি শুক্ধবেশে পরিস্তদ্ধ 
স্থলে উপবিষ্ট হইয়া পর ত্রহ্মের উপাসনা ছারা চিত্ত স্থি্য সম্পাদন করিতেন । 
উক্ত কাৰ্য্য করিতে করতেই সুখোদয় হইত । দিলমণির আবাদনের প্রথমক্ষাণেই 
আহিভকাদি সন্ধ্যা বন্দন ও গৃত্যোন্ত, যাবদীয় দেনিক ধৰ্ম্ম কাখোর পরিসমাপ্তি পূর্বক 
ত্রিবেদজ্ঞ বৃদ্ধ ত্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও উপদেশ গ্রহণ ভগ্য রাজ-প্রাসাদ হইতে নির্গত 
হইতেন। 

ভাহাদিগের সকাশে খক্‌, যজুঃ ও সাম এই বেদ ভয়ের শিক্ষণীয় বিঘ্ধঘে উপ- 
দেশ গ্রহণ হইত । (১২) 


আআ ত * প্র 


৭৯ ৯ টা শা ৮ পে সস গর * জর * পর রস "সর “স্পট 


অধ্যক্ষান্‌ বিবিধান্‌ ফর্ধ্যাত্তত তত্র বিপশ্চিতঃ । 
তেইস) সর্ব্বাপাবেক্ষেরাছজপাংকারধ্যাশি কুর্ববতাং ॥ স্লো ৮১--অ-_-৭ মহ 
(১১) মণি মুক্ত! প্রবালান্তং লোহানাং তাম্তবলাচ । 

গন্ধানাক্ ব্রসানাক বিশ্যাদর্থবলাবলং ৪ ৩২৯ 2 অন্তু 

অন্তানশি প্রকুব্বীত শুটীন্‌ প্রজান্‌ বস্থিতান্‌ ॥ 

সম্যগর্থ সমাহর্থনমাত্যান্‌ স্থপন্থীক্ষিতান্‌ ॥ ৬* 

ততঘামথে নিষুীত শুতান্‌ দক্ষান্‌ কুলোদ্গতান্‌ । 

শুচীন্যকরকশ্দান্তে ভীক্ষনস্তলিবেশলে ॥ ৬২-_মছ-আ ৭ 

(১২) ত্রাচ্ধণান্‌ পমুবাপালীত প্রাতক্থাছ প্বার্থিবড । 

ভবিগ্বু্ছান্‌ বিদুষন্তিষ্ঠেতেযাকশাসনে ॥ ৩৭ 

তাবগছ্যেভাজুযীং বিছা দণ্ডনীতিকশ্াশ্বতীহ | 

'আহ্বীশিকিবানুবিন্ভাহ বাছা রস্তাহশ্চিলাকত: 3৩ 


১৬ বঙ্গ করনি [ বৈশাখ 


তহংপরে দল তি ঘটিত কাধ্য কলাপের জ'্টিলবিষয়ের সন্দেহ লিরাস নিমিত্ত 
বার্ঠাশাত্মতবন্ে মহাজনদিগের সমীপে উপস্থিত হইতেন। তথায় ক্ষণকাল 
বিস্রানানস্তর আহিক্ষিকী বিচার অভ্যাসার্থ তত্বিযয়ের যথার্থ নর্ম্মচ্ব ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ 
করিতেন । তনীয় সাহায্যে তর্ক বিদ্যা, আস্তত্ববিজ্ঞান ও ত্রহক্মতব্ব নির্কপণ হইত ৷ 
তদবসরে লোকবিত্ত পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচারদর্শী বিপশ্চিতের সহিত 
সাক্ষাত করিতেন । তদনভ্র কৃষি, বাণিক্য, পশু পালনাদি সাধারণ বিবয়ের 
তবজিভ্তান্থ হইয়া তত্তৎ বিষয়ে কৃষক, বনিক ও পণ্ড রক্ষকের মত পরিজ্ঞাত হইয়া 
বিনীত বেশে সভারোহণ করিতেন । 
রাজসভাম ও বিচঢারগৃহে যেরূপে কার্য নির্ণয় হইত উহা পর্য্যালোচনা 
করিলে জানা যাঁছ যে, রাঙ্তা স্বয়ং অথবা! তদীয় প্রতিনিধি প্রাড বিবাক্‌ ধশ্দাসনে 
বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র উপবেশন পূর্বক, অগ্রে বাদীর প্রার্থনা 
শ্রবণ করিতেন । অভিযোগ উদ্থাপনের প্রাককালে বাদীকে সত্য আ্রাবণ করান 
হইত । মিথ্য,ব্যল উত্াপলে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই মিখ্যাতিযোগ করিত লনা । 
বালির বাদ {লিখন পূর্বক প্রতিবাপীকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে অঠ্রো সত্য শ্রাবণ করিয়া 
বাদীর সম্মৃূদ সন্ত অভিযোগের কারণ গুলি তাহার হৃদয়ঙ্গন করিয়া দিতেন । 
ইহাতে যচ তত্বলণথয হইত তবে সাক্ষী গ্রহণ হইত না। অভিযোক্তা অথবা 
প্রতিপক্ষ ব্যক্তহ মধ্যে যদি কোন সন্দেহের কারণ ঘটিত তবে সাক্ষ গ্রহণ হইত । 
সাক্ষীকে সত্য শ্রাবণ হইত । সাক্ষীর বিষয় পৃথক্‌ স্থলে লিখিত হইবে ৮ এখানে 
প্রক্রান্ত বিষয়ের পর্যাতলাচনা করা উচিত । বাদীর সাক্ষী কোন বিষয় অপলাপ 
45 করিলে প্রতিবাদীর পক্ষে সাম্টা গ্রহণ করা রীতি ছিল । উভয় পক্ষের সাক্ষীতে 
যদি সন্দেহের কোন কারণ থাকিত তবে সাক্ষিগণকে অগ্রে দণ্ড বিধান পূর্ব্বক অর্থী 
প্রত্যর্থার বাক্যের বলাবল বিবেচনা অহুসারে শাস্ত্র ও যুক্তি এবং উভয় পক্ষের 
সত্যাসত্য নিশ্ধারণ পুরঃসর প্রামাণিক রূপে জয় পর্রাক্রয় নিরূপিত হইত । যিনি 
বিচার করিতেন তাহাকে প্রাড বিবাক্‌ কহা বাইত । নিতান্ত পক্ষে, এক বিহয়ে 
এই কাধ্যবিধির আইন আধুনিক কাধ্যবিধির আইনের অপেক্ষা তাল। অগ্ৰে 
মিথ্যাবাদী সাক্ষির দণ্ড বিধান হইত (১৩) 


উপায় পশ্চিমে বামে কৃতশ্ৌচ: সমাহিত; ॥ 

হতাপিত্রাহ্ষণাংশার্চা প্রবিশেংস শুভাং সভাং ॥ ১৪৫ মছ--" অ 

(১৩) বাবহারডত্বপ্বত বচন । বুছস্পতিঃ । 

রাস! কাধাণি সংপশ্টেৎ প্রাড বিবাকোহইখব! দ্বিত্র:। 
প্রাত_বিবাকলক্ষণ মাহ । 

বিহ’ পচতে এত প্রতিপশ্রহ তথৈবচ । 





১২৮১ ] ভারুভপবাঁয় আর্যযজাতির আদিম অব্স্! ১৭ 


যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে ব্যক্তি জয়পত্র পাইত । জ্রয়পত্রে বিচার ঘটিত 
সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইত, কোন বিষয় পরিত্যক্ত হইত ন! ! 

ইহাতে অভিযোগের কথা, তাহার কারণ, বাদী প্রতিবাদীর নামাদি, উহা- 
দিগের বাদ প্রতিবাদ, সাক্ষীর ও প্রতিসাক্ষীর নামগোত্রাদি, এবং তদীয় বচন প্রতি 
বচন, রাজা অথবা প্রাড়বিবাকের প্রশ্ন ও বিচার, সভ্যগণের পরিপৃচ্ছা ও পরামর্শ, 
অর্থী প্রত্যর্থার মধ্যে কোন পক্ষে জয়, কি হেতু অন্থপক্ষে পরাজয়, কতিপয় 
সস্ত্রিসমবেত সভায় ও কাহার দ্বারা তত্বনিণয় পৃর্ধক বিচার কার্য সমাধা হইল, কোন 
সময়ে অভিযোগের কারণ ঘটে, কোন সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হয় এবং কোন 
সময়ে বিচার নিষ্পত্তি হইল ইত্যাদি তাবদিষয় এ জয়পত্রে লিখিয়। দেওয়া 
বিচারাসনের অবশ্য কর্তবা কর্শ্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল । (১৪) তবে, ইংরেজের, 
বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে এত বড়াই কিসের অন্ত, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন 
ফয়শালা, আধুনিক ফয়শালা অপেক্ষা সবর্ধাংশে উত্ক্র্ট । 





প্রিয় পূর্বাং প্রাগ বদতি প্রাড়বিষাকভ্ততংশ্মতিঃ ॥ 
তা কাত্যামুনঃ । 
বাব্হ।র।ভ্রিতং প্রশ্রং পৃচ্ছতি প্রাড়িতি স্থিতি: | 
বিবেচসতি হত্তশ্মিন প্রাড বিবাকস্তত:স্বতঃ । 
সপ্তাড বিঝবাকঃ সামাত্যঃ সক্্াহ্মণ পুরোহিত: । 
স্বচং স রাড! চিন্ুপঘান্তেবাং জন্ব পরাজয়ে ॥ 
কুলস্টীলবদোবুত বিতবস্তিরধিষি তং ৷ 
বণিগ ভি:সাাং কতিপছৈ: কুলবুদ্ধিরধিষ্টিতং । 
(১৪) নির্ণয় ফলমাহ বৃছ্ম্পতি ৷ 
প্রতিজ্ঞা ভাবয়েন্ধাদী প্রাডিবাকাি পৃজনাৎ । 
দয়পড্রসাচাদানাং জন্নীলোকে নিগন্াতে 4 
অয়পত্রলা লিখনপ্রকার়মাহু সএব ॥ 
যন্ধ ত্তং ব্যবহারে পূর্ব্বপক্ষোত্তরাদিকং । 
ক্রিঘ্াবধারণোপেতং জয়পত্রোংখিলং লিখেৎ ॥ 
পূর্বেবণে।ক্র ক্রিয়ামুক্তং নির্ণদ্নাস্তং বস্তনৃপঃ | 
প্রদন্তাজ্জয়িনে পত্র বয়পত্রং ততুচাতে ॥ 
তথা! কাত্যাদদনঃ | 
অধি প্রত্যথি বাক্যানি প্রতিসাক্ষি বচত্্থা । 
নিণয়স। তখাতল্য যথাচার ধৃতং স্বয়ং ॥ 
এতন্বণাক্ষরং লেখ্যং হথ! পূর্ব্বম্‌ নিবেশছেৎ | 
সভাসদশ্চ যে তত্র পন্মশাস্মবিদত্থা ॥ 








সজ্ চিত্রশালিকার ছইখানি মহামূল্য চিত্র গ্রীহর্য নামাস্কত, রত্বাবলী ও 
নৈষধ । রত্রাবলী অবলা, সরলা, কোমলাঙ্গী অঙ্গন ; অলঙ্কার বাহুল্য 
বিনাও দেখিতে সুন্দরী । নেমধ তেঙ্রম্বী, চিন্তাশীল, দুঢকায় বীরপুকুষ ; দেবোপম 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্কে্ বিবিধ অলৌকিক সদ্ড্রায় সত ৷ দেখিলে কোন 
ক্রমেই ছুইটী এক হস্তের চিত্রিভ বলয়। বোধ হয় না। লোকেরও বিশ্বাস এই 
প্রকার যে দুখানি ছক্রন চিতকরের রচিত | তাহারা কে, এবং কোন লয়ে কোথায় 
প্রাহহু ত হইয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া তরঙজিজ্হাসু সমাজে অনেক বাদানুবাদ 
হইয়া গিয়াছে । 

পণ্ডিভবর শ্রীযুক্ত বানু রামদাঁস সেন একবার বঙ্গদশনে এতত প্রস্তাবের 
অবতারণা করিয়াছিলেন । তাহার মতে, কাশ্মীরাধিপতি শাহর্ষ রত্রাবলার রচয়িতা ; 
এবং আদিশূর কান্যকুক্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চত্রান্ধ" আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি 
চটোপাধ্যায়দিগের পূর্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর 
আইসে, তাহাতে বোধ হয় যে এই দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে, এবং কোনটির 
পক্ষেই কোন প্রবল যুক্তি প্রদশিত হয় নাই । এজন্য যাহা কিছু আমার বক্তব্য 
আছে, সত্যানুরোধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । হয় ত আমারও ভুল হইবে; কিন্তু 
বারম্বার কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, সত্যের পথ যে পরিকফার হয়, তাহার 
সন্দেহ নাই । 

এতদ্দেশীয় এতিহাসিকতত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে আমাদিগের্‌ পদহ্খলন 
হইবে, বিচিত্র নহে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ধ নিবিড় তিমিরাচ্ছুন্ন । অন্ধকারে অঙহুমান- 
রূপ লোপ্টু নিক্ষেপ পূর্বক পদার্থ পরিচয় করিয়া আমাদিগকে অএাসর হইতে হয়। 
ইতিহাস ও জীবনচর্রিত পাওয়া যায় না বলিলেই চলে । বোধ হয় যেন আমাদিগের 
পূর্ববপুরুষেরা এতদঘয়ক এান্ব লিখিতে ভাল বাসিতেন না । হয়ত প্রকাতি পুস্তক 
পাঠে এবং এরিক চিশ্ছায় ভাহারা এমন নিনগ্রচিন্ত ছিলেন, নে নশ্বর ম।নতভীবনের 
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বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তাহাদিগের প্রায়ই প্রবৃত্তি হইত ন! । যেখানে বোৌদ্ধদেবের 
প্রভাবে হিন্দুবর্শ্মের বন্ধন শিথিল হইয়া! মহুম্যের গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল, সেই পর্ববঁত 
পরিত্বত কাশ্মীর ও সাগর বেপ্টিত সিংহলের ইতিহাস আছে ; তৎসাহায্যে, এবং 
প্রাচীন মুদ্রা, অনুশাসন পত্র, ক্ষোদিত প্রস্তর, বা সাহিত্য দর্শনাদি গ্রস্থান্তর্গত 
উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে তথ্য নিরূপণ করিতে হয়। 
কাশ্মীরাধিপতি প্রীহর্য রত্বাবলীর রচয়িতা, এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ উইলসন্‌ 
সাহেব উদ্ভাবন করেন। রাম্তরঙ্গিনীতে হর্ষনামক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে ; কিন্তু 
তিনি যে রত্বাবলীকার, একথার বিন্দুবিসর্গও নাই ৷ কেবল এই মাত্র লিখিত আছে, 
যে “তিনি অশেষ দেশভাষাজ্ঞ, সর্ববভাষায় সতকবি, সর্ব বিদ্যানিধি বলিয়া 
দেশান্তরেও খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1” 
“সোহশেষ দেশ চাঘানু: সর্ব্বভাঘাহ সৎকবি: । 
কৎ্ম্থ বিন্যানিধি: জাপ খ্যাতি দেশান্ডরেছপি ॥” 
৬১১ ঙ্সোক । এম তয়গগ! হাজতনঙ্গিনী। 
কেবল এই শোকের উপর নির্ভর করিয়া কাম্নীরাধিপতি হর্ষদেবকে রত্বাবলী 
রচয়িতা বলা! কত্নুহ সঙ্গত, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। কিস্কু তিনি যে রত্বা- 
বলীকার নহেন, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । 


ইহা সর্বববযদিসশ্যত যে “সৱস্বতী কণ্ঠাভরণ” নামক গ্রন্থ মালবাধিরাজ ভোজ্- 
দেবের কৃত । উক্ত গ্রন্থে পত্বাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু রাছতরঙ্গিনী দৃষ্টে বোধ 
হয় যে ভোজরাজ্ হর্যদেবের পিতামহ অনস্তদেবের সময়ে বর্ধমান ছিলেন ॥। সপ্তম 
তরঙ্গের ১৯৭ শ্লোকে জনম্তদেবের ইতিবৃত্ত বর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে, যে 
সযালবাছিপতির্ে(ছঃ প্রহিতৈত বত্বসঞচষৈহ | 
অকারয়ৎ হেন কুণড যোজন: কটকেশ্বরে ৪৮ 


যে গ্রন্থ পিতামহের সমকালীন লোকে উদ্ধৃত করিয়াছে, সে গ্রন্থ পৌজ্রের 
লিখিত হওয়া অতীব অসম্ভব | 


আবার দেখা যাইতেছে যে ধনিকাপর নাম! ধনঞ্রয় দশরূপ নিবন্ধে রত্বাবলী 
হইতে অনেক রতু উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ধনঞ্জয় মুল্ররাজের সভাসদ্‌ ছিলেন । 
"বঝিষ্যোঃ হতেনাপি ধনজর়েন 
৯ বিহন্মনোরাপ নিবন্ধ হেতু: । 
আবিক্কততং দুঘমহীশ গোপী 
বদদ্ধযভাঙ্গা দশজ্ূপমেতৎ ॥* 


বত 
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মু্জ ভোজদেবের পৃব্বে মালবাধিপন্তি ছিলেন। উজ্জ'য়নীর জ্যো তির্বেবেসু- 
গণের গণনাহুসারে ভোক্দেব খগ্রীগীয় ১০৪২ অন্দে প্রাছহ ত হইয়াছিলেন 1৬ 
একখানি অঙুশাসন-পত্রের লিখনাহুসারে নির্ণাত হয় যে ভোজ্রাজ্রের পৌস্র এবং 
উদয়াদিত্যের পুল্র লক্মীাধর ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্রত্ত করিতেছিলেন 1 স্বুত্রাং 
ভোজের প্রাতৃরাব কাল সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব বোধ 
হয় এ কথ! নিবিধবাদে বলা যায় যে ১০৪২ ভ্রীষ্টাব্দের পূর্বের রত্বাবলী রচিত 
হইয়াছিল ! 

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন, “মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, 
গ্হধধদেষ ১১১৩ হইতে ১১২৫ ত্রীষ্টান্দের মধ্যে কাশ্মীর রাহ্যাশাসন করেন ।” 
হর্ষদেব যদি তোত্ররাক্তের পৌজ্দিগের সমকালীন লোক হন, তাহার রাকবকাল 
ধরপ সময়ে হইবারই সম্ভাবনা, এবং তিনি কোন ক্রমেই দত্রাবলী রচঘিতা হইতে 
পারেন না । 

এক্ষণে দেখা যাউক অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্বাবলী আরোপ কর! যায় 
কিলা। ক্লত্রাবলী” ও পনাগানন্দ” এই ছইখানি সংস্কৃত নাটক রাজা ওহর্ষদেবের 
রচিত বলিয়া উভয় শএন্বের প্রস্থাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে । নান্দ্যন্তে সুরধরের 
উত্তিঃ উভয় গ্রন্থের প্রায় একই প্রকার । নান্দীতে দেখা যায় যে রস্বাবলীতে 
হরপার্ধতীকে এবং নাগানল্লদে বৌদ্ধদেবকে নমস্কার কর। হইয়াছে । ইহাতে জানা 
যাইতেছে যে, যে রাজার নানে প্রন্বদ্বয় পরিচিত, তিনি এক সময়ে হিন্বু ও অপর 
সময়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন । কান্যকুল্দাধিপতি শ্রীহর্ষদেব বা হধবদ্ধন, যিনি 
একটী অরূ সংস্থাপন করেন, তাহার সম্বন্ধে এরূপ কথা একপ্রকার বলা যাইতে 
পারে। ঘখন কাদশ্বরীকার বাণভট্ট “হ্র্যচরিত” নামে তদীয় জীবন চরিত রচনা 
করেন, তখন বোধ হয় তিনি হিন্দু ছিলেন ; নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাহাকে বাড়াইতে 
যাইবে কেন ?শ* যখন চীনদেশীয় পর্য্যটক্‌ হুয়েম্থ সাঙ, এতদ্দেশ ভ্রমণে আগমন 
করিয়া! তাহাকে সমুদয় আধ্যাবর্তের সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি 


০০০০০ পর তর ররর রর —— সত. — I SD. এরর (রস 


সস 


ও See Colebrooke's Miscellaneougffiasays- Vol. 11. Pp. 462-3. 

+ Ibid p. 309. I 

শর্ট হধ6রিত পাঠে অবগত হওয়া বায় যে হর্ষদেব থে রাজবংশে জগ্মগ্রহণ করেন, 
সেই বংশের আদিপুরুষ পুস্পভূতি শৈব ছিলেন। ওহে পিতা প্রতাপ শীল বা প্রভাকর 
বন সৌর মতাবলদী ছিলেন । প্রহর ও তদীদ আষ্ভ্রাতা রাজ্যবদ্ধিন ভও্ডী নামক এক 
বাক্স নিকটে শিক্ষিত হণ্জেল। রাজ লাহ্রী 'ডগিনীর উদ্দেশে বিদ্ভ প্রদেশে প্রবেশ 
করিঘ। হধদেব দিবাকর নিত্র নামক এক ছন বৌক্কমতাবলম্ী স্রশীন্র লাক্ষাকার লাভ 
করেন । দিখাকন্ মিত্র প্রথমে হিন্দু ছিলেন । 


১২৮১ ] শহর্য ২৯১ 


বৌদ্ধ ধর্শ্মাবলস্থী 1: আমাদিগের অনুমান যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই 
বুঝা যায় যে কেন, “হর্ষচরিতের” পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তর্গত একটি শ্লোকের সহিত 
রত্বাবলীর সুত্রধর মুখবিনির্গত একটী শ্লোকের কথায় কথায় মিল আছে 1৬ সধুস্থদন 
“ভাববোধিনী” নামী মন্ুরাষ্টকের টাকায় লিশিয়াছেন যে বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের 
সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্যই রতাবলীর রচয়িতা । মধুস্থদনের গএান্থ সংবৎ 
১৭১১ অর্থাৎ ১৬৫৪ প্রীষ্টান্দে, লিখিত । সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থন চেষ্টা 
পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ পারিনি ররর পণ্ডিত সমাজে গ্রোহা 
ছিল, এরূপ বোধ হয় । 

শ্রীহর্য একজন দিগ্বিজয়ী রাজ । বিরগ্যাবন হার কারক 
নহে । কিন্তু রাজ্য বিস্তার দ্বারা তিনি যজ্ধপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রুপ 
ব্বনামে শ্রন্থ প্রচার দ্বার যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তস্চম্য লেখকদিগকে 
প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্ত করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে । কাব্য প্রকাশকার লিখিয়াছেন, 

“শ্রীহর্যাদেধাবকাদীলামিব ধনস্্‌ ।” 

আ্ীহর্ধাদির নিকট হইতে ধাবক প্র্বতির ধন প্রাপ্তি হইয়াতিল । 

প্রকাশাদর্শে নহেশ্বর বলেন, “শ্রীহর্বো রাজা । ধাবকেন বত্রাবলীং নাটিকাং 
তন্মাম! কৃত্বা বহু ধনং লং |” 

কাব্যপ্রকাশের টীকা বেছানাথ লিখিয়াছেন, “এ্রহ্ধাব্যস্য রাজ্জঞোলায়া 
রত্বাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্য কবির্বকুধনং লভেদিতি প্রসিদ্ধং ৷” 

অাস্তাম্য সংস্কৃত লেখক ও এইরূপ কথা কহিয়াছেন । ঈনুশ চিরাগত প্রবাদ 
মিথ্যা বলিয্না বোধ হয় না । 

কালিদাসের রচিত বলিয়! প্রচলিত “মালবিকাগ্রিনিত্র” নামক নাটকের 
প্রস্তাবনায় লিখিত আছে, “প্রথিত যশসাং ধাবক সৌনিল্ল কবি পুজ্রালীনাং 
প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমান কবে: কালিদাসস্তয কতো কিং কৃতো বহুমান: |” 

প্রথিতযশ! ধাবক সৌমিল্ল কবিপুক্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রন করিয়া বর্তমান 
কবি কালিদাসের কৃত গ্রন্থের কেন বহুমান করিতেছ । 

ইহা হইতে জানা যাইতেছে বেক্সাবক একজন প্রসিদ্ধ নাটক লেখক । কিন্ত. 
তাহার স্কতি কোন নাটক পাওয়া যায় না ; কেবল এইমাত্র প্রবাদ আছে ধে তিনি 
রত্বাবলীরচক । বোধ হয় মালবিকামিমিত্রকার এই প্রবাদের প্রতি লক্ষ্য _করিয়াই 
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ট ক্র: ৬৩৮ অব । 
* ্বোকটা এই--দীপাদলশ্মাগপি মণ্যাদপি জলনিধেনিশোহপা সস্তা 
আনীয় ঝটিতি থটঘ্ডকি বিধিকভিমতমিনী হি ॥ 
হুয়ত সভাপণ্ডিত বালউই বতাব্লীন এই ক্লোকটী চল! কবিহা টি/হিলেন। 
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২২ বঙ্গদর্শন [ বশ 


উপরি উক্কৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন । কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে 
ধীবক যখন কান্দিনাসের পুর্ববর্তী কবি, তখন তিনি কি প্রকারে কাশ্যকুন্সা ধিপতি 
শ্রীহর্যের সমকালীন হইবেন ? কালিদাস হয়ত শ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্বে বর্ধমান ছিলেন, 
নতুবা তিনি মাতৃগুপ্ত হইলেও শ্রীন্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ; কিন্তু চীনপর্য্যটক বর্ণিত 
শ্ীহধ আীতী সপ্তন শতান্দীর রাজা । ইহার উত্তর নিয়ে দেওয়া যাইতেছে । 

“ভোজ প্রবন্ধ" পাঠে আনা যায় যে ভোজরাজের সভায় একজন কবি 
কালিদাস ছিলেন আমার বিবেচনায় তিনিই “মালবিকাগ্রিমিত্র” লেখক । রচনা 
প্রণালী ও কবিদের বিচার করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় না যে, যে রসময়ী লেখনী 
হইতে শকুগ্ভলা, বিক্রমোর্ববশী, মেঘদূত, রঘুবংশ ও কুমারস স্তব বিনির্গত হইয়াছে, 
সেই লেখনীই আবার সালবিকান্রিমিত্রের প্রস্থতি । ভাষা ও কম্রনা সম্বঙ্ষে যেমন, 
তেমনই আন্তরিক মহ স্ব সম্বন্ধেও মালবিকাপিমিত্রকার রসুবংশকার অপেক্ষা অনেক 
নিকৃষ্ট । মালবিকাপগ্রিনত্কার অহচ্কারের অবতার, রদ্বুবংশকার মৃত্তিমান্‌ বিনয় । 
যে কালিদাস মহাকাব্য শিরোভ্ষণ রখুবংশ নিখিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণের গুণে 
মোহিত হইরা লিবিয়ারছন, 


তিতীদথ বরং এযাছাছুড়লেনাম্মি সাগরহ । 

মন্দ; কৱহশঃ প্রার্থী গমিন্কাম্যপহাস্যতাং । 

প্রাহস্লত 5) ফলে সেোভাদুদ্বযহরিববায়ন: ॥ 

প্র! কত বাগ দ্বারে বংশেহশ্মিন্‌ পুর্বা স্থরিভি:ঃ । 

নপেৌ বসুলনুংকীৰ্ণে সুত্রশ্তেবান্তি মে গতি; ॥”* 

সেই কালিদাস কি ধাবক সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধের 

উল্লেখ করিয়া ম্যলবিকাগ্রিমিত্রের শ্যায় সামান্য গ্রন্থ লিখিতে গিয়া বলিতে পারেন, 

“পুরাণ লিতোব ন সাধু সর্ববহঃ 

ন চাপি কাবা: নবমিত্যবন্তম্‌ 1 

সস্থ: পরীক্ষ্যানাতরন্তজতে। 

নৃঢ়াপরপ্রত্যনেদ্রবুদ্ধি ৪১ শ 


" * কোথায় ব! স্ধ্য প্রভব বংশ, ও অল্প বিবহমতি আমিই বা কোথা । আমি মোহ 
বশত: তেলায় চড়িলা ছুত্তর সাগর পার হইতে বাইতেছি ॥ উন্নতকার ব্যক্তি সুলভ ফল 
বাললার বাষনের সায় নূঢতাবশতঃ কবিবশঃ প্রার্থী হইদ্বা আনি উপহালাম্পদ হইব। অথবা 
ব্রত ছিদ্পথে মণিমধ্যে যেমন সুত্র প্রবেশ করে, তদ্রুপ পূর্ব পণিতগণ ক্রৃত বাক্যদ্বার 
দিছা আমি আই বংশে প্রবেশ করিব । 

প পুরাতন সকলই ভাল নয়, নৃতন কাব সকলই নিন্দনীয় সন্ত : লাধুগণ পরীক্ষা 
কহিছাই দুইটীত্র মপো এক্টটীর প্রতি ডক্তি৷ দেখান ; মূঢ়েরাই পরেন বৃদ্ধি হারা নীত হয়। 


১২৮১ ] হুর্ধ ২৬ 


যদি মালবিকাগ্রিমিতরকার কালিদাস ভোজরাজের সভাসত হন) ভাহা। হইলো 
তিনি যে লত্রবলীকার ধাবককে প্রাচীন কবি বলিয়া উল্লেখ করিবেন, ইহা! বিচিত্র 
নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে তোজরান্গ স্বয়ং “সরন্বর্তী কারণে” রত্রাবলী 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তিনি শ্রীহঠীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাুহ ত হন । হধনেব 
গ্রীঠীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক । চীননদেশীয় পর্য্যটক হুয়েশ্ছলাও. ও প্রাচীন মুদ্র। 
প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ত্রীহীয় ৬০৮ হইতে ৬৪৮ অস্দ পর্্যন্ত তিনি 
কাশ্ঠকুজ্ের অধিপতি ছিলেন । ধাবক শ্রীহর্ষের সমদ্ধে্ ন্বতরাং মালবিকাগিমিত্র- 
কারের চারিশবৃত বৎসর পূর্বের, বিদ্যমান ছিলেন । 


রক্রাবলীকার শ্রীহর্ধের বিষয়ে যাহা যাহা আমার বক্তব্য ছিল, একপ্রকার 
বলা হইল | এক্ষণে নৈমধকার হর্ষ সম্বঙ্গে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে । 


নৈষ্ধচরিতে শর হর্ষ আপনার পরিচয় দিয়াছেন । ইহাতে জালা যায়, ভাহার 

পিতার লাম ওহীর, মাতার নাম মান দেবী ; তিনি কাশ্যকক্ডেশ্বনের নিকট হইতে 
তাশ্বুলত্বয় ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;* এবং তিনি “গেট্ডাববীশকুল প্রশস্তি” 
অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন ।'প* এতন্যতিনিক্ত তিনি “অরণুৰ- 
বর্ণনকাব্য,” এখশুনখগুখাছ্য,” “নবসাহসাঙক্ক চরিত” প্রভৃতি অন্যান্য এন্দ ও লিখিয়া- 
ছিলেন । 1; সুতরাং এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে তিনি কাশ্যকুক্জ নগরে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন ও মহাতীর্ঘ গঙ্গাসাগর দর্শন 
করিয়াছিলেন ; নত্রুব! ক্ান্যকুন্দ্রে বসিয়া গৌড়ীয় রাজবংশের বহন্ত বা সদুদ্র বর্ণনা 
লিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? আদিশুর কাশ্যকুক্ত হইতে ব্গদেশে যে পঞ্চলন 
ব্রাক্মণ আনয়ন করেন, তনশ্মধ্যে একভ্রনের নাম শ্রীহর্ষ ছিল! ঝুলাচাষ্যেরা 
বলেন, 

ভট্ট নারায়নোদক্ষোবেদগঠোহথ ছানম্দড়ঃ। 

অথ জহর্য লামাচ কান্ত কুব্জাং সমাপতাং ॥ 

শাকিলা গোজজ শেটঠো ভট্টনারারণঃ কবিঃ। 

মক্ষোহব কাশ্যপ শেষ্ঠো বাৎসা শেেষ্ঠোংথ ছান্দড়: ৪ 


ও “তান্বূলনদ্মমাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্তকুজেশ্বরাৎ । ২২শ সর্প । 
পৰ ভহধং কবিতাও রাজি মুকুটালঙ্কার হীয়; তং 

জীহীর: অুবেমিতেত্রিঘ চয়ং মামল্লদেবী চ যং । 
গোঁডোব্বীশকুল প্রশম্ডি ভণ্তি ভ্রাতর্থাঘং তয্মহা 

কাবে] চাকলিলৈষধীয় চবিতে সর্গোইগমত্ সম: এ 

ঢ সংদুষ্ধার্ণববর্ণনসায নবমত্স্য বারং সীত্মহ। 

কাবো চাক্রণিলনৈদদীদম চারতে সর্গোন্নর্গেক্ছলঃ। নম । 


২৪ বজ দর্শন ( বৈশাখ 


ভরঙ্াজ কুলশ্রে্: এহে হর্বঞ্জনঃ ! 


বেদ্গস্তোহথ সাবণে। বথাবেদ ইনি স্বতঃ ॥ 
বিণ্যাসাগরোষ্ধ ত সুলাচার্ধা বচন । 


বহুবিবাচ বিষয়ক প্রথম পুত্তত | ১৬ পৃষ্ঠা । 
সৃতরাং শ্রীহর্ষ কাশ্ডপ গোত্রক্গ চট্টোপাধ্যায় কুলের পূর্ব্ব পুরুষ নহেন, ভরত্বাজ 
গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় দিগের পূর্ব পুরুষ ৷ ৭" যে পঞ্চন্পন ত্রাহ্মমকে আদিশূর এদেশে 
আনিয়াছিলেন, তাঁহার! সকলেই সুপণ্ডিত ; এবং তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ বেশীসংহার 
নামক বীররসপ্রধান নাটকের রচয়িত!। হর্যবদ্ধন শ্রীহযও যে নৈষধকার হইবেন, 
আশ্চর্য্য নহে । তিনি একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া কাশ্যকুজে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন! তিন তদনন্ভর গোড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; এবং বঙ্গদেশে 
আলিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম সন্দ্শনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব | সুতরাং নৈঘহ 
লেখকের কয়েকটী প'রচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয় ভরঘাক্ত কুলপিতা শ্রীহষে আছে । 
শ্রীহ যে বঙ্গদেশের কবি, এরূপ প্রবাদ অনেক কাল হইতে এদেশে প্রচলিত 
আছে। বাঙ্গলার আছি কবি বিগ্ভাপতি সংস্কৃত ভাষায় যে পুক্ুষপরীক্ষা গ্রন্থ 
লিখেন,* তাহার বঙ্গালা অঙ্গবালে লিখিত আছে, “গৌডলেশে গ্রীহধ নানা এক 
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হাবিংশে; নবসাছসাঙ্ক চরিতে চন্পুক্বতোইয়ং মহ! 
কবে! তপ্পা কতৌনলীয় ভরিতে সর্গোলিসর্গোচ্ছল | ২২শ । 
যঠ: খতন পণ্ডতোহলি সহভাৎ ক্ষ দ ক্ষঘেতক্মহ! 
কাবোইছং বাগলহলসা চারিতে সর্গে। নিসর্গোচ্ছল: । ৬১ । 
+ আমর। কালি এ তুল রাঘদাল বাবুর দোষে ঘটে নাই । তিনি কোন বছ্ধুবাকো 
নির্ভর করিছা! এ ভ্রমে পতিত হইঘাছিলেন স্ব সম্পাদক । 
ভ বালবদৱার প্রন্তাবনাগ ডাক্তার হল সাহেব বিদ্াপতি ঠাকুর কৃত পুরুঘপরীক্ষাস্তর্গত 
দানবীর বড়াহের উলাপটান হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত ক্লোক উদ্ধত করিরাছেন :_ 
"বিট সন্কইচিত্তৈঃ প্রহ্দিত হৃদত্বৈন্দিভিলক্ কগৈ 
ভূত শিষ্ধাভিলাবৈরণিগবনিপতিভিবশ্চতামাআন্বন্থিঃ । 
বিশ্ব সার্থৈ: প্রহৃষ্টেদিশিধিশি স্বভটৈঃ কাঞ্চনাভাৰ্চ/মানৈ 
নিত]: সংন্ত মান সঙ্গয়তি হৃপতিদ7ন যীরে! বড়াহ: ॥” 
বাঙ্গাল! পুরুষ পরীক্ষা এই ক্লোকের পশ্চাদতৃদ্ধত অনুবাদ দৃষ্ট হন :--"পন্তষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ 
সমূহ এবং প্রচ্নল্লচিয্ত বন্দিগণ আর অভিলধিত বন্ধ প্রাপ্ত দাসবর্গ ও স্ববসীভূত চতুদ্দিগন্থ 
মন্ধীপাল সকল এবং ধনপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তৰ ভটগণ এই সকল মম্ুম্ম কর্তৃক সত. মান 
যে দানবীর রাজ! বড়াছ তিনি দয়ঘুক্ত হউন । 
বাঙ্গালা পুরুসপরীক্ষা শ্রহরপ্রলাদ রাছ কর্তৃক ভোর্ট উইলিদম কালেন্সের অধাক্ষগণের 
নিয্বোগাঙ্গলারে প্রণীত হইয়া ১৮১৫ লালে প্রচারিত হর ( Vide p. 189 Vol. XIL 


Calcutta Review ) 
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পণ্ডিত, তিনি অতিশয় কবি ছিলেন । এক সময়ে নলচত্রিত্র নামে কাবা রচন! 
করিয়া বিব্ডেলা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুখালক্ষারযুক্ত এইপ্রকার 
যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয় । তঙ্টিল্ল যে কাব্য সে উপহাসের নিঘিত্ত 
হম্ন। অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষ। করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তা- 
দিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে। যে কাব্য পণ্ডিতের! গ্রহণ না করেন 
সে কাব্যেতে কবির কি ফল ? পশ্চাৎ শ্রীহর্য সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজ্ঞের 
উদ্দেশে বারানসী গেলেন । সেখানে গিয়া কক্ষোক নাম! পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় 
নিবেদন করিলেন ।” মেধাবী কথা, পুরুষপরীক্ষা । 

চৈতন্য চরিতাম্বৃত পাঠে জানা যায় যে জয়দেব, বিষ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের 
কবিতা পড়িতে চেতম্কদেব ভাল বাসিতেন। স্বতরাং বিদ্যাপতি চেতশ্যের পূর্ক্বে 
প্রাহৃভ ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি চারিশত বৎসরের পূর্বেবর লোক । অতএব শ্রীহর্ষ 
যে বঙ্গদেশের কবি, একথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই । 

এক্ষণে দেখা হাউক্‌ যে শরঁহর্ষকে আদিশুরের সমকালীন লেখক বলিলে কোন 
প্রকার অলঙ্গতি দোষ ঘটে কি ন! । বাখরগজে একখানি তাত্রকলক্‌ পাওয়া গিয়াছে 
তন্দ্টে জান! যায় যে মাধব সেন ও কেশব সেন লক্ষণ সেনের পুর, লক্ষণ সেনের 
পিতা বল্লাল সেন, বল্লাল সেনের পিতা বিশ্রয় সেন, এবং সেন রাজ্রবংশের আরদি- 
পুক্ বীর সেন । ফালদহের নিকটস্থ দেপাড়ায় প্রাপ্ত এক খণ্ড ক্ষোদিভ প্রস্তরফলক 
পাঠে অবগত হওয়া হায় যে বিদ্রয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন, হেদন্ত সেলের পিতা 
সামন্ত সেন, এবং সানন্ত সেনের পিতা বীর সেন । বঙ্গ বিজয়ের অত্যল্রকাল পরে 
মিনহাজুদ্দিন নামক মুসলমান ইতিহাস-লেখক লিখেন যে বঙ্গের শেষ রাজ! লাহ্ম্মণেয় 
ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্য্যন্তই রাজ! এবং আশি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের 
কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ১২*৩ খৃঃ অন্দে ঘটে । স্থুতরাং লাক্ষণেয়ের রাজ্যারস্ত ১১২৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। লান্্মণেয় যদি লক্ষণ সেনের পৌজ্ব হুন, এবং বীর সেনের 
অপর নাম বংশের আদি বলিয়া যদি আদিবীর বা আদিশূর হয়, তাহা হইলে 
লাক্ম্মণেয়ের পূর্বের সেন বংশীয় ৮ জন রানা হইয়াছিলেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের 
রাজত্ব কাল ভারতবর্ধ সম্বহ্মীয় ভূয্মোদর্শনান্বব্ধূপ গণনান্থ সারে গড়ে ১৬ বৎসর করিয়া 
ধরিলে, আদিশুরের রাজ্যারস্ত ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে । সুতরাং নৈষধ চরিত রচয়িতা! 


শ্রীহ্ধ, আদিশুরের সমকালীন লোক হইলে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, বলা 
যাইতে পারে (৬ 


= নৈহধকার উহ্ ঘে আদিশুরের আনীত পঞ্চ ত্রাহ্পের মখে) একলন, বাবু রাজেন্দর- 
লাল মিত্র এই মতের উদ্ভাবন করেন । See Babu Rajendra [015 Paper on 
Mahendra Pala in the Journal of the Asiatic Society of Beneal!. 
১৬ 
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ভোকজলাক্কাত সরস্বতী কণ্ঠাতরণে লৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি যে তোজ্ঞরাজের সময় ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ । স্তরাং তৎপূর্ব্বে নৈষধ চরিত 
রচিত হইয়াছে* জানা যাইতেছে। ইহাতে আ্হর্ষের প্রদুর্ডাব কাল সম্বন্ধে 
আমাদিগের মতেরই সমর্থন হইতেছে । 

পূৰ্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে শ্রীহর্ষের লিখিত একখানি গ্রন্থের নাম “নবসাহ- 
সাক্ক চরিত,” অর্থাৎ নুতন সাহসাঙ্ রাজার জীবন চরিত ! চীনপধ্যটক হুয়েশ্থসতের 
লেখায় এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায় ; তিনি সপ্রম শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন । বোধ হয় সেই প্রাচীন সাহসাক্কষ হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার 
স্বীয় গ্রন্থের নাম নবসাহসান্ক চরিত করিয়াছিলেন । মহেশ্বর কৃত “বিশ্বপ্রকাশ” 
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গ্রীহীয় দশম শ্বতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে সাহসাক্ষ 
নামক একজন রাজা গাধিপুরে অর্থাৎ কাহ্যকুজে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বপ্রকাশ 
১*৩৩ শকালে অর্থাৎ ১১১১ শ্রীষ্টান্দে রচিত হয় । অ'স্থের প্রস্তাবলায় গ্রন্থকার 
আপনার পশ্রিচয় সৃত্রে লিখিয়াছেন যে গাধিপুরস্থ সাহসান্ক রাজার সভাবৈদ্ভ হইতে 
তিনি ছয় পুরুষ অন্তর :* যদি সাহসাচ্ক দশম শতাব্দীর কাস্যকুক্জের রাজা হন, 
তর্দীয় চরিত বঙ্গীয় শ্রী লিখিবেন, ইহা বিচিত্র নহে । 

হ:খের বিষয় এই যে শ্রীহর্ষ “গৌডোব্বশিকুল প্রশব্তি,” “নব সাহসাহ্ক 
চরিত” প্রন্থ'ত যে সকল এতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে 
কোনটাই পাওয়া যায় নাহ £ বোধ হয়, সৰ্ব্ব সাধারণে এইরূপ প্রান্তের বিশেষ 
আদর করেত না। যে ব্রাদ্রবংশের গুণ বর্ণনা এই সকল গ্রন্থে থাকিত, নেই 
প্লাক্ষারাই আগ্রহ করিয়া এ্ন্বঙ[ল রাখিতেন । পরে যখন মুসগলমানেরা আসিয়া ' 
ব্লাহ্গাগুলি ধ্বংস করিয়াছে, তখন উক্ত পুস্তকগুলি নই হইয়া গিয়াছে । অন্থমান 
হয় যে যাহা কিছু ইতিহাস-গ্রস্থ আমাদিগের ছিল, এইরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে 
বদি অনেক লোকের এতিহাসিক রচনার প্রতি অনুরাগ থাকিত, বা যদি কেহ 
মিখ্যাকল্পলাশৃন্ঞ সর্বলোকহ্দয়র্ন ইতিহাস লিখিতে পারিত, তাহ! হইলে ঈদৃশ 
হর্দশা ঘটিত না। কিন্ত দেশীয় লোকের অননুরাগ বা উপেক্ষায় এবং 
বিদেশী বিজ্রেতূুগণের বিদ্বেষে আমাদিগের পুরারৃত প্রায় অদৃশ্য হইয়া 
গিয়াছে । 


® “A prince named 55095801062 must bave occupied the throne 
( of Kanouj ] about the middle of the 10th century as Mahieswara the 
author of Viswaprakasa in the year 1111, makes himsclf sixth in descent 
from the physician of that monarch.” P. 463, Vol. XV. Asiatic 


Researches. 





১২৮১ ] উ)ছুর্য নী 


চাদ কবি নৈষ্ধকার শ্হযের উল্লেখ করিয়াছেন । চারিদ্দন প্রাচীন কবির 

নাম করিয়া পরে লিখিয়াছেন, 
নর ক্কপং পচশ্ম উ্রহর্সারং 
মলৈরাতক্ দিলৈ হগহারং । 

পঞ্চম, নরের প্রধান, সার কবি ক্রহর্ধ, যিনি নলরাক্ষার কণ্ে হৃভহার 
দিয়াছেন । 

চাদকবি পৃর্তিরাজের সময়ে প্রাতৃভূ'ত হইয়াছিলেন । ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে 
মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং চাদ খ্রীঠীয় দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক । তিনি যে শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিবেন, আশ্চর্য্য নহে । 

রামদাল বাবু লিখিয়াছেন, “সুবিখ্যাত ব্রেন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ‘প্রবন্ধকোষ’ ব্রচন! করেন । এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, গ্রহীর পুজ 
শ্রীহর্যদেব বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার ন্বপতি গোবিন্দ চন্দ্রের 
তনয় নহারান্র জয়ন্তচক্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
রাবজ্তশেখর জয়ন্তচন্্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেল । জ্য়ন্তুচঙ্দ, 
পঞ্জল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পতনের অধীশ্বর কুমার পালের 
সমকালবন্তী । মুসলমান ন্বপতিগণ ইহার বংশ এককালে ধ্বংস করিয়াছিলেন ॥ 
সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব কহেন, এই জরয়সুচন্্র কাষ্ঠ কুট ক্ষত্রিয় 
হুপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্ৰ নামে খ্যাত। জয়চন্দ্ৰ ১১৬৮ এবং ১১৯৪ ভ্রীষ্টান্দের 
মধ্যে কাহ্যকুজ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন । রান্রশেখরের বিবরণ প্রামাণিক 
বোধ হইতেছে, কেননা, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের এক্য আছে |” 

আমাদিগের বিবেচনায় রামদাস বাবু এন্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে লৈবধ “সরহ্বতী কণ্ঠাভরণে” উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং 
উহ! ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই লিখিত । রাজা অয়চন্দ্র এ সময়ের শতাধিক বৎসর 
পরে প্রাহৃভূত হন । তিন চারিশত বৎসর পরে যদি কেহ কল্পনা অবলম্বন করিয়া 
কোন গ্রস্থকারের জীবন চরিত লিথিতে যায়, সে গ্রন্থোক্ত পরিচয়গুলি ঠিক 
রাখিলেই প্রামাণিক বিবরণ লিখথিয়াছে, বলা যাইতে পারে না। এতহসম্বন্ধে অন্য 
রূপ প্রমাণ চাই । বিশেষতঃ রামদাস বাবু যখন শ্রীহর্ধকে আদিশূরের আহুত 
পরঞ্চত্রাহ্মণের এক জন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তখন তাহাকে জয়চন্দ্রের সমকাল- 
বর্তী কি প্রকারে বলিতে পারেন? অয়চন্স্রের সময় ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ । মূললমান 
দিপের কর্তৃক বঙ্গবিভ্রয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে । ৩৫ বৎসরের মধ্যে কি সমুদায় সেন 


বংশের রাজ্রত্ব শেষ হইল? প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসকারদিগের মতে তখন 
ত বঙ্গে লাক্ষণেয়ই রাজত্ব করিতেদ্িলেন । 


২৮ বজ্গদর্শন [ বৈশাখ 


আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নেষধকার শ্রীহর্য “খণ্ডন খণ্ডখাদ্ঞ” নামক এক 
খানি গ্রন্থ রচলা করিয়াছেন । এই গ্রন্থে তিনি নেয়ায়িকমত খণ্ডন করিয়াছেন, 
এবং ইহা অদ্যাপি বর্তমান আছে । ইহাতে বৃহস্পতি কৃত লোকায়ত স্তর, বৌহ্ধ- 
দিগের আাধ্যমিক মত, এবং শঙ্করাচাধ্যকৃত বাদরায়ণীয় স্ত্রের ভাম্যের, উল্লেখ 
আছে; যথা, “লোহয়ং অপূর্ব্বঃ প্রমাণাদি সবত্বানড্যুপগমাস্মা বাকস্তম্তন মস্ত্ো 
ভবতাড্যুহিতো নূনং যস্ক প্রভাবাৎ ভগবতা স্থরগুরুণা লোকায়ত সুত্রাণি ন 
প্রশ্ীভানি তথাগতেন বা মধ্যমাগমা নোপদিষ্টা ভগবশুপাদেনচ বাদরাক্মণীয়েবু সুত্রেযু 
ভায্যং ন ভাষে।” 

কোন্‌ সময়ে লোকায়ত স্থৃত্র লিখিত বা মাধ্যমিকমত প্রচারিত হয়, বলা যায় 
না। বাণকৃত হর্যচরিতে লোকায়তিক সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়। বাণ শ্রাঠীয় 
সপ্তম শতান্দির লোক । কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ও মহাভারতের শাস্তি 
পর্বের লোকায়তব:দ লঞ্ষেত হয় । সুতারাং লোকায়ত মতের উল্লেখ দেখিয়া খণ্ডন 
লেখকের প্রাব কাল সন্বঙ্গে কোনরূপ অন্থমালই করা যায় না। ্রাঠীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রান্তে চীন দেশীয় পধ্যটক ফাহিয়াল এতদ্দেশে ছিলেন । তিনি 
মাধ্যমিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু এ মতের উৎপত্তি কোন সময়ে 
হইয়াছিল, তাহ৷ নির্ণয় করা যায় না। অতএব ইহা হইতেও প্রীহর্ষের কাল 
নিরূপণ চেষ্টা বিফল হইতেছে ॥ 

স্থবিখ্যাত “কাল ক্রক সাহেব অনুমান করেল যে শঙ্গরাচার্য ঠ্রীঠীয় অধম 
শতাব্দীর বা খেল নবন শতাবীর প্রারম্ভে প্রাহৃহ্ ত হন ।* সুতরাং যে খণ্ডনকার 
তৎকৃত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তা দশম শতাব্দীর শেষভাগের বা 
একাদশ শতান্দীর প্রারস্তের লোক হইবেন, ইহা! বিচিত্র নহে। যাহা হউক, 
তিনি যে নবম শতাব্দীর পুব্রধের লোক নহেন, ইহ! এক প্রকার প্রতিপন্ন 
হইতেছে । 

খণ্ডন খণ্ডখাদ্যের অন্য এক স্থল লইয়া শ্রহর্ের প্রাহ্র্ভাবকাল সম্বন্ধে আরও 
কিছু কথ! বলা যাইতে পারে । 

“তস্যাদস্মাভিরপাস্রিহথে ন খলু হুষ্পটা'। 
বগা খৈবান্থাকারসক্ষব্রাশি কিরন্তঃলি ৪০ 





® See Colebrooke's Essays, Vol. I. p. 334. Also 09191০91555 
Preface to his translation of the Dayabhaga, উইপলন্‌ লাহেবেরও এই এত | 

See Wilson's Preface to his Sanscrit Dictionary, P. XVII and his 
Essays on the Religion of the Hindoos. Vol. L P. 201. 


১২৮১ ] স্ীহ্র্ ২০৯ 


অর্থাৎ “এ নিনিত্ত কয়েকটি অক্ষরের অন্যাথ। করিয়া এই অর্থে তোনারই 
গাথা অবলম্বন করা লানার অসাধ্য নহে” এই বলিয়া খণ্ডনকার নিম্লোচ্ষত শ্লোকটি 
লিখিয়াছেল, 
শ্বযাঘাতো হি শক্ষান্তি লচেচ্চ্ক্কা ততত্যরাহ । 
ব্যাঘথাতাবধিয়াশক্কাতক শক্ষাবধিঃ কুতঃ ৪৭ 
উদয়নাচার্ধ্য কৃত কুনুমাজ্জলীকারিকায় ইহার প্রতিরূপ একটি শ্লোক দেখা 
যায়, যথা 
“শ্ন্ক1চেৎ অহুমাহচন্ডে।ব নচেৎ শক্ষকাতত্ত্তপ্রং | 
বাঘাতাবধিরাশক্কাতর্বঃ শক্ষা বধির ত: ৪”? 
এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক শ্লোক লিপিবদ্ধ না হইয়া বহুকাল 
মুখে মুখে চলিয়া আইসে । সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে না যে কৃন্দুমাঞ্জলী- 
কারিকার এই শ্লোকটি উদয়নের পূর্বে প্রচলিত ছিল লা। যাহা হউক, যদি ইহা 
সম্পূর্ণরূপেই উদয়নাচার্যের রচিত হয়, তাহা হইলে এইমাত্র কানা যাইতেছে যে 
্রীহর্য উদয়লের পরবর্তী । কিন্তু উদয়ন কোন্‌ সময়ে প্রাদুষ্ভূ ত হইয়াছিলেন, নির্ণয় 
করা কঠিন । 
মহোদয় কাণ্ডয়েল সাহেব স্বকৃত কুনুমাঞ্জলী প্রস্তাবনায় লিক্ষিয়াছেন যে 
বাচস্পতি মিশ্র শাহর ভাষ্যের “তামতি” নান্নী টীকা লিখেন, উল্যন বাচস্পতি 
মিআ কৃত গঠ্যায়বান্িক তাৎপৰ্য্য টাকার” ও পরিশুদ্ধি জচ্ “ম্যায় বাদ্িক তাহপর্য্য 
পরিশুদ্ধ” রচনা করেন, এবং মাধবাচার্ধ্য সর্ব্বদর্শন সংহহে বারশ্বার উদয়নের 
কুম্থনাঞ্জলি উদ্ধত করিয়াছে । শঙ্করাচার্য্য গ্রীগ্ীয় নবম শতান্দীর প্রান্তের 
লোক, মাধবাচার্্য চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমান্ধের £ সুতরাং কাওয়েল সাহেব বলেন, 
আমর! অনেক ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া স্থির করিতে পারি যে বাচস্পতি মিশ্র 
থ্‌ঃ দশম শতাব্দীতে এবং উদয়নাচাধ্য ছাদশ শতাব্দীতে প্রাহুভুত হইয়াছিলেন । 
এবিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে । প্রথমতঃ আমরা এমন কোন প্রমাণ দেশি 
নাই যে “কুস্থুমান্জলী” যে উদয়নের লিখিত, পল্ডায় বান্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি”ও 
সেই উদয়নের রচিত। দ্বিতীয়তঃ যদি ন্হ্যায় বাণ্তিক তাৎপৰ্য্য পরিশুদ্ধি” কুম্ু- 
মাজলীকার কর্তৃক বাচস্পতি মিত্র কৃত “স্যায় বাণ্তিক ভাতপর্য্য টাকার” পরে লিখিত 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে উভয়ে শঙ্করাচাব্যের পরে নবম ও 
দশম শতান্রীতে প্রোছভ ত হইয়াছিলেন। তৃতীয়ত; আমর! কলিকাতা সংস্কত 
কলেজের পুস্তকালয়ে হুন্ডলিখিভ গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতি সিশ্রকৃত “খণ্ড SE 
* “ডানতি” ও নাছ বাতিক ত।্পর্য। টীকা” উদয় ঘে থাচম্পতি পর্বত রি 
ইহ! তত্ক্ষত স্বরচিত গ্রন্থের উন্লেখ দৃষ্টে জান! ঘা; Sec Dr. Halls Cutalogti ০৮ 
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নানক একখানি পুস্তক দেখিয়াছি ॥। ইহাতে শ্রীহ্ষের খওন খণুখাদ্যের আপত্তি 
মীমাংসা চেষ্টা আছে। যদি এই বাচস্পতি মিশ্র “তানতি”-কার হন, তিনি 
উদয়নের পরবর্তী হইবারই সম্ভাবনা ; কিন্তু তিনি “ভাষতি”-কার কি না, তাহার 
প্রমাণ নাই । চতুর্থতঃ মাধবাঢাধ্য স্বকৃত “শঙ্কর দিত্বিজ্রয়” নামক এন্ছে শঙ্করাচার্ধ্য, 
উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষকে সমসাবয়িক লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । উক্ত গ্রন্থে 
লিখিত আছে যে খণ্ডনকার শ্রহর্ধ ও তৎপরাহ্রয়াসমর্থ উদয়ন শঙ্কর কর্তৃক পরাস্ত 
ছন !* এন্থের অপর স্থলে সুরেশ্বরাচাধ্যকে শছরে বলিতেছেন, 
“বাচস্পতিত্ধমধিগমা বহুস্করায়াং 
ভাবা বিধাসাসিতম।ং মমভাষ্য চীকাহ 1৮ * 

অর্থাৎ “বাচস্পতিব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বন্ুহ্ধরায় জন্ম গ্রহণ করিবে এবং 
আমার ভাল্যের টীকা বিধান করবে 15 

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্ধ্য উদয়ন ও 
ভ্ীহর্ধকে শহরের ম্যায় প্রচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচম্পতি মিশ্বকে তশুপববর্তী 
জ্ঞান করিতেন! পঞ্চনতঃ, যখন সরম্থতী কঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন 
ভালা যাইতেছে যে ভোক্তরাজের পূর্বের শ্রীহর্ধ বর্ধমান ছিলেন ; সুতরাং যদি 
কুসুমাচলীকার শ্রীতর্দের পূর্ব্ববন্ত হন, তাহা হইলে এইন্ধপ অনুনান করাই যুক্তিযুক্ত 
হইতেছে যে খগ্রীঠায় একাদশ শতাব্দীর পূৰ্ব্বে উনয়নাচার্য্য প্রাছভু ত হইয়াছিলেন। 
নতুবা কল্পনা অবলম্বন করিয়া, উদয়নকে ছাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়। শ্রীহযকে 
ভত্পরবর্তী সানয়িক বলা বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হয় না । যষ্ঠতঃ, যদি এমন কোন 
অকাট্য প্রমাণই পাওয়া যায় যে উদয়নাচাধ্য বাস্তবিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন, তাহা হইলে সরস্বতী কঠাভরণের বলে বলিতে হইবে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের 
পূর্ব্ববর্ত্তা, আর কুসুনাপ্রলী কারিকার যে শ্লোকের সহিত খণ্ডন খণ্খাগ্যোক্ছুত 
ল্লোকের সাদৃশ্য আছে, সে শ্লোক কারিক! লিখনেব পূর্বের নৈয়ামিকদিগের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল । রাজ । 


* ১৫শ “শক্কর দিবি, ১৫৭ ক্লে! 
পণ’ ১৩শ "শঙ্কর দির্বিদ্রচ’’, ৭৩ | ললো 





দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ 


প্রতাপ কি করিলেন 


ঞপৃ্প জনমীদার এবং প্রতাপ দস্থা ! আমরা যে সময়ের কথা বাতেন, 
সে সময়ের অনেক জমিদারই দন্ু ছিলেন । ডারুইন বলেন, মানবজ্জাতি 
বানরদিগের প্রপৌত্র ; এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ববপুরুষ- 
গণের এই অখ্যাতি শুনিয়া বোধ হয় কোন জ্বমীদার আনাদের উপর রাগ করিবেন 
না। বাস্তবিক দস্থাবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলেয়া বোধ হয় না, কেন লা অশ্যত 
দেখিতে পাই, অনেক দস্থ্যবংশজাতই গৌরবে প্রধান । ঠতমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত 
দম্থ্যর পরপ্ুরুষেরাই বংশ নরধ্যাদায় পৃথিবীমধ্যে আর্ট হইয়াছিলেল । ইংলগ্ডে 
যাঁহারা বংশ মর্যাদার বিশেষ গর্ব করিতে চাহেন, তাহারা নশ্মান বা স্ন্দেনেবীয় 
নাবিক দম্থ্যদিগের বংশোদ্ূব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন । প্রাভান ভারতে 
কুরুবংশেরই বিশেষ মধ্যালা ছিল ; ঠাহারা গোচোর ; বিরাটের উত্তর গোগৃহে গোরু 
চুরি করিতে গিয়াছিলেন । ছুই এক বাঙ্গালি জমীদারের এরূপ কিক বংশ 
মর্ধ্যদা আছে । 


তবে অন্ঠান্ত প্রাচীন অ্রমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্থ্যতার কিছু প্রভেদ 
ছিল। আজ্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য, বা দুর্দ্দাস্ত শত্রুর দমন জনই প্রতাপ দস্থ্যদিগের 
সাহায্য গ্রহণ করিতেন ; অনর্থক পরম্বাপহরণ বা পরলীড়ন অ্রন্ঠ করিতেন না, 
এমন কি তুর্ববল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা! করিয়া পরোপকার জন্যই দস্থ্যতা 
করিতেন । প্রতাপ আবার দেই পথে গমনোভূত হইলেন । 

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়! পলাইল, সে রাত্র প্রভাতে প্রতাপ, 
নিভ্রা হইতে গাত্রোথান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ; 
কিন্তু শৈবলিনীকে লা দেখিয়া, চিন্তিত হইলেন । কিছুকংল তাহার প্রতীক্ষ। 


করিয়া তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন ॥ গঙ্গার তনু" 
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সঙ্গান কছিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল । প্রভাপ নিরাশ হইয়া 
সিদ্ধান্ত করিলেন, যে টৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জ্ঞানিতেন, এখন 
তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে । 

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন “আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ ।” কিন্তু 
ইহাও ভাবিলেন, “আমার দোষ কি? আমি ধর্ম ভিন্ন অধর্শ্ম পথে যাই নাছ! 
শৈবলিনী যে জন্য নরিয়াছে তাহা আমার নিবাধ্য কারণ নহে ।” অতএব প্রতাপ 
নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ 
করিলেন--চন্দশেখর কেন টৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর 
একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ন! হইয়া, রূপসীর 
সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল ? সুন্দরীর উপর আরও’ একটু রাগ করিলেন- সুন্দরী 
তাহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গা সন্ভরণ ঘটিত না, 
শৈবলিনীও মলিত লা । কিন্ত সব্াপেক্ষা লরেন্স ফইরের উপর রাগ হইল--সে 
শৈবলিনীকে গৃহত্যা গনী ন! করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত লা। ইংরেজ আতি 
বাঙ্গালায় না আসলে, শেব'লনী লরেন্স ফরের হাতে পড়িত লা। অতএব 
ইংরেজ জাতির উপরও পতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মল । প্রতাপ সিদ্ধান্ত 
করলেন, ফ্রক আবাল ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার তগ্রিসংকার করিতে 
হউবে- নহিলে সে আবার লাভিবে_ গোর দিলে মাটি কুয়া উঠিতে পারে। 
হিতীয় সেন্ধান্থ এই করলেন, যে ইংরেজ জ্রাতিকে বাঙ্গাল! হইতে উচ্ছেদ কর 
কর্তব্য, কেননা ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে । 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে সুঙ্গের ফিরিয়া গেলেন । 
প্রথন চজ্ষশেখরের সন্গান করিলেন, তাহার সন্ধানার্থ বমানন্দশ্থামীর আশ্রমে 
গেলেন ৷ শুনিলেন, চন্দ্রশেখর শেবলিনী পুনঃ প্রাপ্তির পরদিন সেখানে গিয়াছিলেন, 
জার যান লাই । আরও শুনিলেন যে ব্রমানন্ন স্বামীও সেই দিন আত্মত্যাগ 
করিয়। গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে ন! । 

প্রতাপ, মুঙ্গেরে রমানন্দ বা চন্দ্রশেখর কাহারও উদ্দেশ পাইলেন না। ছুর্প 
মধ্যে গেলেন । দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্টোগের 
বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে । 

প্রতাপের আহলাদ হইল । মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অস্থরদিগকে 
বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? কট্টর কি ধৃত হইবে লা? তারপর মনে 
ভাবিলেন, যাহার যেনন শক্তি, তাহার কর্তব্য, এ কার্য নবাবের সাহায্য করে । 
কচ বিড়ালেও সমুদ্র বাধিতে পারে । তারপর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি 
কেন সাহান্য হইত পালে লা? আমি কি কাদতে পাৰ? তারপর মনে 
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ভাবিলেন, আমার সৈহ্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে--দন্্য আছে । তাহাদিগের 
দ্বারা কোন্‌ কার্য্য হইতে পারে ? ভাবিলেন, আর কোন কাৰ্য্য না হউক, লুঠপাঠ 
হইতে পারে । যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, লে রাম লুঠ করিতে পারিব ॥ 
যেখানে দেখিব ইংরেছের রশদ লইন্া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব । 
যেখানে দেখিব ইংরেছের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্্যুবৃত্তি অবঙশ্বন 
করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব । সম্মুখ সংগ্রামে 
হে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্ত উপায় মাত্র। লৈম্যের পুষ্ঠরোধ এব 
খাছ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায় । যতদূর পারি, ততদৃর তাহা করিব | 

তারপর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব ? করিব, ভাহার অনেক কারণ 
আছে । প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী 
মরিয়াছে ; ততীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল ; চতুর্থ এইরূপ অনিষ্ট আর আর 
লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে ; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে 
দু একখানা বড বড় পরগনা পাইতে পারিব। 

অতএব আহি ইহা করিব । 

প্রতাপ: তখন অমাত্যবর্গের খোষামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন । নবাবের সঙ্গে তাহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল । 
নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশ ভিমু্ছে যাত্রা করিলেন । 

অনেক দিনের পর, তাহার ক্দদেশে আগননে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর 
হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দু:খিত হইল । প্রতাপ 
অসিয়াছেন শুনিয়! সুন্দরী ভাহাকে দেখিতে আসিল । সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুর 
সম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত হুঃখিতা হইল, কিন্ত বলিল যে, “যাহা হইবার তাহা হইয়াছে । 
কিন্ত শৈবলিনী এখন সুখী হইল । তাহার বাচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা 
আর কোন্‌ মুখে ন! বলিব ৷” 

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্ধার গৃহত্যাগ করিয়া 
গেলেন । অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় 
দ্য ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে । 

শুনিয়া গুরগণ খা চিন্তাযুক্ত হইলেন । জগত শেঠের সঙ্গে প্রভাপসন্বন্ধে যে 
কথোশকথন হইয়াছিল, তাহা পুর্বে বর্ণিত করিয়াছি । 

জগৎ শেঠ স্বীকৃত হইলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ তাহারা দিবেন । প্রতাপকে 
অর্থের প্রন্যোভন দেখানই গুরগণ খার কর্তব্য বোধ হইল ॥ তিনি সাক্ষাতের মানস 
জানাইয়া প্রতাপের নিকট বিশ্বাসী দূত প্রেরণ করিলেন । প্রতাপ পুনর্ব্বার, 
অশ্বপৃষ্টে মুঙ্গের চলিলেন । 
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গুরগন খার সত প্রতাপের সাক্ষাতে কি ফল ফলিল, তাহা পশ্চাৎ. বলিব । 
শৈবলিনী ও দললীকে ‘বিষম সন্টে লাখিয়া আনিয়াছি । তাহাদিশের কি ঘটি, 
তাহা এক্ষণে বলিব | 


্রয়স্ত্রিংশতম পরিচ্ছেদ 
শৈবলিলী কি করিল 


মহান্ধকারময় পর্বত গুহা- পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশ্বয্যায় শুইয়া-_শৈবলিলী । 
মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফ্রেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বুষ্টি থামিয়! 
গিয়াছে কিন্ত গুচা মধ্যে অন্ধকার-_ কেবল অন্ধকারি_এ্ন্গকারে ঘোরতর নিঃশব্দ । 
নয়ন মুদিলে অঙ্গকার- চক্ষু চাহিলে তেমনি অন্ধকার । নিঃশব্দ-_কেবল কোথাও 
পর্ববতস্থ রগ পপে বস্তু বিন্দু বারি গুহা তলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে 
টিপ. টাপ. শন্দ করিতে | আর যেন কোন জীব অনুয্য কি পশু কে জানে ?- 
সেই গুহা মধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । 

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভৃতা হইলেন । ভয়? তাঁহাও নহে। 
মম্য্যের স্থিরলুক্জিতার সামা শআাছে--শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন । 
শৈবলিনীর ভয় নাই_-কেননা জীবন তাহারি পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় তার হইয়। 
উঠিয়াডছিল_-কেলতত পারলেই ভাল ॥ বাকি যাহা সু, ধর্ম, জাভি, কুল, মান, 
সকলই গিয়াছিল-_-আার যাইবে কি? কিসের তয়? 

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল, যে আশা! হাদয় মধ্যে সযত্রে, সঙ্গোপনে, 
লালিত করিয়াছিল, সেই দিন, বা তাহার পূর্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; 
যাহার জন্য সর্ধত্যাগিনী হইয়াছিল, .এক্ষণুণ্র তাহাও ত্যাগ করিয়াছে ; চিত্ত নিতান্ত 
বিকল, নিতান্ত বলশূম্য । আবার . প্রায় দিন অনশন, তাহাতে পথস্রান্ডি, 
পর্ব্বতারোহণ শ্রান্তি ; বাত্যা ব্ব্টি জনিত গপীড়। ভোগ? শরীরও নিতান্ত বিকল, 
নিতান্ত বলশুস্ক । তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার-__দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর 
বোধ হইল-__মানৰ চিন্তবৃত্তি আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে ? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, 
মন ভাঙ্গিয়া পড়িপ-__শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অৰ্দ্ধ নিদ্রাভিস্থিত, অৰ্দ্ধ 
জাগ্রভাবন্থায় রহিল । গুহা তলন্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল । 

সম্পূর্ণরূপে চৈতম্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক. অনন্ত 
বিস্তৃত৷ নদী । কিন্তু নদীতে আল লাই-_ছকুল প্লাবিত করিয়া রুধিরের ম্রোতঃ 
বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত লরদেহ, নয, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। 
কুশ্ীরাকৃতি জীব সক্কল-_চণ্ম নাংসাদি বার্ল্ছত--কেবল তান্থি ও বৃহৎ, তীষণ, 


Ld 







১২৮১ ] চজ্াশেখন খে 


উচ্দ্রল চন্গুদ্বগ্ধ বিশিট, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়! 
খাইতেছে । শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্বত হইতে 
ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নর্দীতীরে আনিয়া 
বসাইল । সে প্রদেশে, রৌদ্র নাই, জ্রোৎস্ন নাই, তারা নাই, মেদ্ব নাই, আলোক 
মাত্র নাই-_অথচ অন্গকার নাই । সকলই দেখা যাইতেছে_ কিন্তু অস্পষ্ট । 
রুধিরের নদী, গলিত শব, অআোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুন্ডীরগণ, সকলই 
ভীবণাদ্ধকারে দেখা যাইতেছে । নদীতীরে বালুকা নাই-_ততপরিবর্তে লৌহ সুচী 
সকল অগ্রভাগ উদ্ধী করিয়া রহিয়াছে । শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে 
বসাইয়া নদী পার হইতে বলিল। পারের কোন উপায় নাই । লোক৷ নাই, সেতু 
লাই } মহাকায় পুরুষ বলিল, সাতার দিয়! পার হ 3 তুই পাতার আনিস্-_গঙ্গায় 
প্রর্তীপের সঙ্গে অনেক সাতার দিয়াছল্‌। শৈবলিনী এই ক্ধিরের নদীতে কি 
প্রকারে সীতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত প্রহার জন্য উত্থিত 
করিলেন । শেব‘লনী সভয়ে দেখিল, যে সেই বেত্র অলন্থ লোহিত লৌহ নির্শ্মিত । 
শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে 
লাগিলেন । শৈবলিনী পরহারে দক্ধ হইতে লাগিল। শৈব্লিলা প্রহার সহ্য 
করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল? অমনি অস্থিষময় বুশীর সকল 
তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। -.শৈবলিনী সাতার দিয়া চলিল ; 
রুধিরলোতঃ বদন মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে রুধিরআ্োতেন উপর দিয়া পদত্রঙ্গে চলিল-__ডুবিল লা । মধ্যে নধ্যে পৃতিগন্ধ- 
(বিশিষ্ট গলিত শব তাসির; আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল । এইরূপে 
শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল । সেখানে কূলে উঠিয়া, চাহিয়া দেখিয়া, “রক্ষা 
কর! রক্ষা কর !” বলিয়া চীৎকার, কুুগিতে: লাগিল । সম্মুখে যাহা দেখিল, 
তাহার সীমা নাই, আকার লাই, বর্ণ ন নাম নাই । তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, 
কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল-_বিষসংযেগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় 
এরূপ ভয়ানক পৃতিগন্ধ প্রবেশ করিল, যে শৈবলিনী নাদিকা আবৃত করিয়াও 
উন্মত্তার চ্ছায় হইল । করণে, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ, শব্দ সকল এককালে 
প্রবেশ করিতে লাগিল-_হ্ৃদয় বিদারক আর্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, 
পর্বত বিদারণ, অশনি পতন, শিলা ঘর্ষণ, জল কল্লোল, অগ্নি গঙ্জন, মুমুযু র 
ভ্রস্দন, সকলই এককালীন শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল । সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে 
ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে তাহাতে শৈবলিলীকে অন্িশিখার 
চ্যায় দগ্ধ করতে লাগিল_কিধল বা শীত শতসহজ ছুরিকাঘাততর নয় অঙ্গ ছি 
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বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল । শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল “প্রাণ যায়! প্রাণ যায় ৷ 
রক্ষা কর!” তখন অসঙ্থ পৃতিগন্ধ বিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর 
সুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত হইল। শৈবলিনী তখন চাঁৎকার করিয়া বলিতে 
লাগিল, “রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি ভপায় 
নাই?” 

মহাকায় পুরুষ বলিলেন *আছে।₹. স্বপ্থাবস্থায় আম্মকুত চীতুকারে 
শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল । কিন্ত তখনও ভ্রান্তি যায় নাই পৃষ্ঠে প্রস্তর 
ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তি বশে জাগ্রতেও, ডাকিয়া বলিল, “আমার কি হবে | 
আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই ?” 

খুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল “আছে ।” 

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে 1 শৈবলিলী, বিস্মিত, 
বিষুক্ষ, ভাঁত চিত্তে জিজ্ঞাস! করিল, “কি উপায় ?” 

গুহাবধ্য হইতে উত্তর হইল, “দ্বাদশ বাধিক ত্রত অবলম্বন কর ।” 

এ কি দৈববাণধী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, পক সেত্রত? 
কে আমায় শিখাইবে 2” 

উত্তর--“আনি শিখাইব |” 

শৈ। তুমিকে? 

উত্তর-__“ত্রত গ্রহণ কর 1” 

শৈ। কিকরিব? 

উত্তর-_“তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া আমি যে বলন দিই, তাই পর। 
হাত বাড়া ।” 

শৈবলিনী হাত বাড়াইল ৷ প্রসারিত হুন্তের উপর একখণ্ড বন্ত্র স্থাপিত 
হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্বববন্ত্র পরিভ্যাপ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “আর কি করিব ?” 

উত্তর-_তোমার স্বশুরালয় কোথায় ! 

শৈ। বেদগ্রাম । সেখানে কি খাইতে হইবে ? 

উত্তর-_হা_ গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটার নিশ্মাণ করিবে। 


শৈ। আর? 
উত্তর- ইতলে শয়ন করিবে। 
শৈ। আর? 


উত্তর--ফলমূলপত্র ভিন্র ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন 
খাইবে না । 
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শৈ। আর? 

উত্তর-_জটাধারণ করিবে 

শৈ। আর? 

উত্তর-_একবার মাত্র দিলান্ে। গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে । ভিক্ষাকালে 
গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্তন করিবে । 

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! জর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? 

উত্তর__আছে। 

শৈ। কি? 

উত্তর--মরণ। 

শৈ। ত্রত গ্রহণ করিলাম-__আপনি কে? 

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল লা। তথন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ 
জিভ্ঞাসা করিলেন, “আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। এই পর্ধতের দেবতা 
মনে করিয়া আনি আপনাকে প্রনাম করিতেছি । আপনি সর একটি কথার উত্তর 
করুন-_-মানার স্বামী কোথায় ?” 

উন্তর-_কেন ? 

শৈ। আর কি তাহার দর্শন পাইব না? 

উত্তর-__£ভাষার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে। 

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে? 

উত্তর--দ্বাদশ বৎসর পরে। 

শৈ। এপ্রায়শ্চন্ত শাহণ করিঘা কত দিন বাটি ; যন হ্বাদশ বংসর 
মধ্যে মরিয়া যাই ? 

উন্তর- -তবে মৃত্যুকালে ফ্লাক্ষাৎ পাইবে। 

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপুর্ধেে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, 
অবন্ঠ জানেন । 

উত্তর-_যদি এখন সাহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই 
"ভহামধ্যে একাকিনী বাস কর । এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোষধ্যে 
চিন্তা কর-_অচ্ কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল 
একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও ; তাহাতে পরিতোষজনক 
ভোজন করিও না--যেন ক্ষুধা নিবারণ না হয়। কোন মনুয্যের নিকট যাইও না, 
বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় 
সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনম্যামন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান 
কর, তবে তাহার সাক্ষাৎ পাইবে ॥ 
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চতু স্রিংশ ত্ৰম পরিচ্ছেদ 


দলনী কি করিল 


মহাকায় পুরুষ, নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল । দলনী কাদিতেছিল, 
ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল । নিষ্পন্দ হইয়া রহিল । আগস্তকও নিংশব্দে 
রহিল । যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সব্ধনাশ 
উপস্থিত হুইতেছিল । | 

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল, যে ইংরেজদিগের নৌকা হইতে 
দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া হুঙ্গেরে পাঠাইবে | মহম্মদ তকি বিবেচলা 
করিয়াছিলেন, যে ইংরেজ্েল্! বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাহার 
হস্তুগতা হইবেন, সুতরাং অস্তুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান 
করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই । পরে যখন, মহম্মদ তকি নেখিলেন, নিহত 
ইংরেক্গদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত । 
ভাহাল শেখিল্যে বা অনলোঘোগে নবাব কু হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, 
তাহা বলা যায় না । এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তাক, সাহসে ভর করিয়া 
নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন । লোক পরম্পরা তখন শুনা যাইতেছিল, 
যে যুদ্ধ ভরন হইলেই ইংনেক্েরা শীরজাফরকে কারানুক্ত করিয়। পুনর্কবার মস্নদে 
বসাইবেন । যি ইংরেডের! যুক্ধজ্রী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্না শেষে 
জানিতে পারলে কোল ক্ষতি হইবে লা । আপাততঃ বাটিতে পারিলেই অনেক 
লা । পরে যদিই মারকাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা 
কখন লা জানিতে পাত্ত্রন, এমত উপায় করা যাইতে পারে? আপাততঃ কোন 
কঠিন আজ্ঞা না আসে । এইরূপ ছরভিসদ্ষি করিয়া, তকি এই রাত্রে নবাবের 
সমীপে মিথ্যা কথা পরিপূর্ণ এক আরভ্রি পাঠাইতেছিলেন । 


মহম্মদ ভকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়। 
গিগ্নাছে। তকি, তাহাকে আনিয়া যথা সম্মানপূর্ববক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন । 
কিন্ত বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাহাকে হজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না । ইংরেজ- 
দিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, শিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, - তাহাদের 
সকলের প্রনুখাৎ শুনিয়াছেন যে বেগম আমিয়টের উপপত্রী স্বরূপ নৌকায় বাস 
করিতেন । উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন | বেগম স্বয়ং এ সকল কথা 
স্বীকার করিতেছেন । তিনি এক্ষণে শ্রীটধশ্্নাবলম্বন করিয়াছেন । তিনি সুঙ্গেরে 
যাইতে অসত । বলেন, পআাগাতক ছাড়য়। দাও । আনি কলিকাতায় গিয়া 
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তিমি লাতেতলর আহরণ নিল্টি বাস কররব। যদি না ঢাচিযা দাও, তবে 
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আমি পলাইঘা যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও তবে আত্মহত্যা) করিব ৷” এমত 
অবস্থায় তাহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, 
তব্বিষয়ে আনল্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কাব্য 
করিবেন । তরি এই অর্টে পত্র লিখিলেন । 

অস্বারোহী দৃত সেই রারেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল । 

কেহ কেহ বলে দূরবর্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে 
পারে । এ কথা যে সত্য, এমত নহে, কিন্তু যে মুহুর্বে যুরশিদাবাদ হইতে 
অশ্বারোহী দূত, দলনী বিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহুর্তে দলনীর 
শরীর রোমাঞ্চিত হইল | সেই মৃহর্ত্তে ভাহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা 
কহিল। তাহার কণস্ছরে হউক, অনঙ্গল সূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই 
মুহুর্তে দলনীর শরীর কন্টকিত হইল । 

পার্বতী পুরুষ বলিল, “তোমায় চিনি । তুমি দলনী বেগন ৷” 

দলনী শিহরিল । 

পার্শ্বন্থ পুরুষ পুনহ্রপি কহিল, “জানি, তুমি এই বিজ্ছনন্থানে দুরাস্রা কর্তৃক 
পরিত্যাক্ত হইয়াছ ৷” 

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল । 

আগন্ঠক কহিল, এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে ?” 

সহসা দলনীর ভয় দুর হইয়াছিল । ভীতি বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ 
পাইয্াছিল। দলনী কাদিল । প্রশ্বকর্ঠ! প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন । দলনী বলিল, 
“যাইব কোথায় ? আমার যাইবার স্থান নাই । এক যাইবার স্থান আছে 
কিন্ত সে অনেক দুর । কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে ?” ৃ 

আগন্তক বলিলেন, “তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর |” 

দলনী উতকণ্টিতা, বিশ্মিতা হইয়া বলিলেন, “কেন ?” 

“অমঙ্গল ঘটিবে ৷” 

দলনী শিহরিল, বলিল, “ঘটুক । সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। 
অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অসঙ্গলও ভাল ।” 

“তবে উঠ । আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া. 
আসি । মহম্মদ -তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন । কিন্ত আমার কথা 
শুন । এক্ষণে যুদ্ধ আরস্ত হইয়াছে । নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে 
পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন । তুমি সেখানে যাইও ন! ৷” 

“আমার কপালে যাই থাকুকে, আমি যাইব ।” 

“ভোমাৰ কপালে হজের দর্শন নাই ॥” 
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বলিল, “ভবিতব্য কে জানে ? চলুন, আপনার সঙ্গে 
যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেগ্সিরার আশা ছাড়িব 












দিগের সমাজ সংক্কারকেরা, নূতন কীন্তি স্থাপনে যাদুশ ব্যশ্র” সমাজের 
গতি পর্যাবক্ষেণায় তাদৃশ মনোযোগী লেন । “এই হইলে ভাল হয়, 
অতএব এই কর,” ইহাই ওাঁহাদিগের উক্তি, কিন্ত কি করিতে কি হইতেছে, তাহ! 
কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেছি শিখে, ইহাতে লকলেহই উৎসাহ ; 
মেকলে হইতে আটকিন্সন পর্য্যন্ত বহুকাল ইহার যত্ব হইয়। আদিতেছে । কিন্ত 
ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আভি কাল হইতেছে । এক পীর 
লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসুদন দত্ত, হ্বারক! নাথ দিত প্রহ্থত ; দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোক বলেন, ছুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বাটে, কিন্ত অধিকাংশ 
তিক্ত ও বিষযয়-__উদ্াহরশ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালা লেখকের পাল। 
আবার দিনকত ধূম পড়ল, স্ত্রালোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্ীশিক্ষা দাও, বিধবার 
বিবাহ দাও, স্রীলোককে গৃহপিজর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দা, ধহু-বিবাহ 
নিবারণ কর ; এবং অন্যান প্রকারে পাচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল । 
ইহা! করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্ত পাচী যদি কখন 
বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক্বৃক্ষে পরিণত 
হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে । যে রীভিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, 
সেগুলি চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এন্লন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া 
উঠিতেছে ৭ পুস্তক-হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহ! অভি 
সামান্য ; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি অন্য, অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের. 
অন্গকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্থামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হয়, তাহা প্রবলভর । এই দ্িবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাড়াইতেছে ? বাঙ্গালী 
যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালী যুবভীগণের চরিত্রে 
সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি লা যদ দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল 
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না মন্দ ? তাহার উৎসাহ দান বিধেঘ, না তাহার দমন আবশ্যক ? এ সক্কল প্রশ্ন 
সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেশতে. পাই না, অথচ, 
ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তবও আর নাই । তাই বলিতেছিলাম যে, 
আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা নৃতন কীন্ঠি স্থাপনে য্মদুশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান 
গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন । 

বিষয়টি অতি গুরুতর । সমাজে স্ত্রীাতির যে বল, তাহা বর্ণিত 
করিবার প্রয়োজন নাই । মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী ; স্ত্রী বয়প্রাণ্তের -অন্ত্রী, 
ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনক্রক্ত করিবার প্রয়োজন নাই । সকলেই জানেন 
ক্রীলোকের সম্মতি এবং সাহাযা ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতন কাব্য সম্পন্ন হয় 
না। গহনা গড়ান ও গোর কেনা হইতে ফরাসিস রাজ্যবিপ্রব এবং লুঘরের 
ধণ্বিপ্রব পৰ্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্য সাপেক্ষ । ফরাসিস্ভত্রীগণ ফরাসিল্‌ বাজ্য- 
বিপ্লবে মহারর্থী ছিলেন | আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষটান্ট__ 

— Gospel light first dawned from Bullen's eyes ২ 

এ সংসার-শ্তুলে বাস করিতে গেলে, রমণী কুস্তীরের সহিত বাদ করা পোষায় 
না। ক্ঠাহাদের অমতে কোন কাজ করা যায় লা! তাহারা যে ছিগে চলেন, 
আমরা সেই দিগে চলি ; সংসার রণক্ষেত্রের রথীগণের ভউ্াহালাই সারথি; এ 
ক্ষণভনুর দেহ-ছ্যাকৃড়ার ভাতারাই কোচমান ; এ ভাঙ্গা ডিঙ্গীতে তাহারাই বাঙ্গাল 
মাঝি! আমলা কার্য্য করি; তাহারাই কার্য করান । আনরা অস্ত্র, তাহার। 
হাভ আমর! লাঠি, ভাহারা লাঠিয়াল ; আমরা খাদ্য, তাহারা বস্তু, ; আমরা বুদ্ধি, 
তাহারা ইচ্ছা । আমরা চক্র, তাহারা কুস্তকার, আমাদিগকে ঘ্ুরাইতেছেন ; 
আমরা মেঘ, তাহারা বায়ু, রাত্রিদিন' আমাদিগকে ফুয়ে উভ়াইতেছেন ; আমরা! 
কাষ্ঠ, ভাহারা অগ্নি, রাত্রিদিন আমাদিগকে হাডেহাড়ে পোড়াইতেছেন। আমা- 
দিপ্ের উপার্ল্মন ও পরিশ্রমের অধিকাংশ তাহাদিগেরই অন্য । সংসার ক্ষেত্রে পুরুষ 
চীনাগণ কৰ্ম্ম রূপ ঘাস কাটিয়া মাথায় করিয়া ঘরে লইয়া যায়, রমণী রূপিনী হুর” 
গঁশ তাহা বসিয়া বসিয়া খায় । 
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আমাদের কর্ম, কর্টের মূঙ্গ প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তি 
সকলের মূল আমাদিগেন গৃহিনীগণ্গ -ঘত্ব শ্রীজাঁতি আঁমাদির্গর শুভাশুভের 
মূল আীজাতির মহত্ব কীর্তন কোলে, এই-সকলন্কর্থা বলা প্রাচীন প্রথা আছে 
এআক্ঠ্য আমরাও একথা বলিলাম; কিন্ত “এক্ুধা গুলি বাহার! ব্যবহার করেন 
তাহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে পুরুষই মনুয্য চাতি ; যাহা পুরুষের পক্ষে 
শুভাশুত বিদান করিতে সক্ষন, তাহাই গুরুতর বিশঘ ; সী? পুরুনেল শুভাশুভ 
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ব্ধিয়িনী বলিয়াই উাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুক্ুতর বিষয় । বাস্তবিক, 
আমরা সেরূপ কথা বাল না । আমাদিগের প্রধান কথা এই, যে শ্রাগণ সংখ্যায় 
পুরুষগণের তুল্য, ব) অধিক ; তীহাব্রা। সমাঞ্জের অক্ষাংশ । তাহারা পুররুষগণের 
শুভাশুভ বিধায়িনী হউন, কা ন! হউন, ভাহাদিগের উদ্নতিতে সমাজের উন্নতি * 

যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির 
উলতি ররর উরি ক রা জীভ তিন হেয় জেক আনি! স্বী পুরুষের 
সমান ভাগের সমঠিকে সমাল বলে ; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উল্লতি ॥ 
এক ভাগের ন্গতি সমাজ সংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতি সহায় বলিয়াই 
অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতি বিরুদ্ধ । 

কিন্ত সমাত্রের নিয়ন্ত.বর্গ সর্ব কালে সর্বব দেশে, এই জমে পতিত । 
তাহারা বিধান করেন যে ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে __কেন 
করিবে ? উঠার, তাহা হইলে, পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে, বা অমুক অমঙ্গল 
নিবারিত হইবে । সমাঞ্জ-বিধাতাদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট কোথাও অম্পই, কিন্তু সর্বত্রই বিদ্যমান । এই জস্তাই সব্ধত্র স্ৰাজ্জাতির 
সতীত্বের জন্চ এত গপীড়ালীড়ি ; পুরুষের সেই জাতীয় দোষ, কোথাও তত বড় 
গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে । বাস্তবিক নীতি শাস্ত্রের স্বাভাবিক মুল ধরিতে 
গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায়না, যছ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত 
পরদার গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর 'দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান । 
একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একক্ত্রাভাগী পুরুষে 
স্ত্রীলোকের ঠিক সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যুন নহে । তথাপি পুরুষে 
এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহ! বাবুগিরি মধ্যে গণ্য ; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, 
সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিশ্লুপ্ত হয় ; সে অধমের মধ্যে অধন বলিয়া গণ্য 
হয় কুষ্ঠ্রন্ডের অধিক অস্পৃত্যা হয়। কেন ? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব 
; আীজাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক । কিন্ত পুরুষই 
স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিত্রত্যচ্যৃতি গুরুতর পাপ বলিয়া 
সমাজে বিহিত হইল ; পুক্রষের পক্ষে নৈতিক হুন্ধন্‌ শিথিল রহিল । 

লকল সমাজেই স্ীজাতি পুররুযাপেক্ষা অনুন্নত $- পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই 
ইহার কারণ । পুক্ধ বলিষ্ঠ, সুত্রাং পুক্রব্ই- কাধ্যকর্ত) ; স্তরীদাতিকে কালে 
কাজেই তাহাদিগের বাহবলের . অধীন হুইয়া. থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী 
পুরুষগণ, য্ড দূর আত্মস্থখের প্রয়োজ্জন, ততদূর পব্যন্ত স্্রীগণের উন্নতির পক্ষে 
মনোযোগী ; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে । এ কথ! অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা, 
আলা(দগের দেশে বিশে সত্য । প্রাচীন কালের কথ) বলিতে চাইনা : তৎকালীন 
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স্রীঞাতি চিরাধীনতার (বধ, কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত ভ্্রীগণের ধনাধিকারে 
নিষেধ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব? সহমরণ 
বিধি; বহু কাল প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন 
নিয়ম সকল; স্ত্রীপুকুঘষে গুরুতর বেষমোর প্রমাণ। তৎ্পরে মধ্যভারতেও 
্রীজাতির অবনিত আরও গুরুতর হইয়াছিল ৷ পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী? দ্র অল 
কুলে, রহ্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতন-ভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ 
স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিলনা । আলি কালি, 
পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে 
হউক, এ অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে ॥ কিন্তু যেরূপ পরিবর্থন হইতেছে, তাহার 
সর্ববাংশই কি উন্নতি সূচক ? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার 
বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয়া যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, 
তাহা কি উন্নতি ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বের পুর্ববকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে 
কি হইতেছেন, তাহ! স্মরণ করা আবশ্যক) প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা 
আবশ্যক । পুর্ববকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শীখা শাড়ী সিন্দুর 
কৌটা মনে পড়িবে ; বাকমলের সুটাম হাত উপর মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় 
আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতে পৈছা, কঙ্কন এবং শংখ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি 
নামে সোনার শংখ)মুষ্ি মধ্যে দৃঢ়ধৃত সন্মার্ম্মনী, বা রঙ্গনের বেড়ী; কপালে, 
কলা বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্দ্রমগুলের মৃত নথ; গলাতে অমাবস্তার 
মত মিশি ; এবং মস্ত্রকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ধধত শৃঙ্গের হ্যায় তুঙ্গ কবরী শিখর । 
আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাধিয়া, ঝ্বাটা হাতে 
করিয়া, খোপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃংকম্প 
হইত । ধীহারা এবন্বিধা ব্রীঙ্গণবিহারিবী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, 
তাহারা একটু সতর্ক হইয়া দুরে দাড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেঘ পরিপক্ক 
ছিলেন; পরস্পরের পৃষ্ঠবগের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সম্মাজ্জনীর বিশেষ কোন 
সম্বস্ক ছিল । তাহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধান-সম্মত ছিল, এমত 
বলিতে পারিনা, কেননা তাহারা “পোড়ার মুখো,” “ডেক্রাণ ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য 
শব আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকাস্তার্দির স্থলে ব্যবহার করিতেন; এবং “আবাগী” 
“শতেক্‌ খুয়ারী” প্রভৃতি শব্দ আধুনিক “সবি” “ভগিনি” স্থানে প্রয়োগ করিতেন। 

এক্ষণে যে স্ুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গ ভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাহারা 
ভিন্ন প্রকৃতি । সে শাখা শাড়ী সিন্দুর, মিশি মল মাছ্লী, কিছুই নাই ; অনাভি- 
ধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়। বাঙ্গালা নাটকে 
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আশ্রম লইয়াছে ; যেখানে আগে মোটা দল্সা। পেড়ে শাড়ী নেয়ে নোড়া গনিক্রথ 
ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শ্ান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়! সোহাগের 
বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে । হাতা বেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্তে, সুচ সুতি! 
কার্পেট কেতাব হইয়াছে ; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী সুজি 
ছাড়িয়া ক্ষক্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের. সুবর্ণ, পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া, অলঙ্কারে পরিণত 
হইয়াছে ৷ ধুলিকর্দমরঙ্গিবীগণ, সাবান স্মগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন ; কলকণ্ঠ 
ধ্বনি, পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হুইয়া মাম্দ্রারের মত অস্ফুট হইয়াছে । পতির 
নাম এক্ষণে আর ডেক্রা সর্ববনেশে নহে ; তত্রৎস্থানে সন্বোধন-পদ সকল দীনবন্ধু 
বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে । স্থূল কথা৷ এই, 
প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুটি কিছু ভাল । ত্ত্রীজ্াতির রুচির কিছু সংস্কার 
হইয়াছে । 

কিন্ত অন্যান্য বিষয়ে, ভাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। 
কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়। বিবেচনা করি? তীহাদিগের 
কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বে-আদবি । তবে চন্দের সঙ্গে 
তাহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহানিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্ক রউনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম । 

১1 হালের প্রথম দোষ আলস্য । প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রনশালিনী এবং 
গৃহ কর্খে স্থপটু ছিলেন ; নবীনা, ঘোরতর বাবু ; জলের উপর পনের নত স্থিরভাবে 
বলিয়া স্বচ্ছদর্পণে আপনার রূপের ছায়। আপনি দেখিয়া! দিন কাটান ৷ গৃহকর্শ্মের 
ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমপিত ৷ ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে ৮ প্রথম, 
শারীরিক পরিশ্রমের অন্পতায়, যুবতীগণের শরীর বলশুস্য এবং রোগের 
আগার হইয়া উঠিতেছে ৷ প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ববকালের যুবতীদিগের শরীর 
স্বাস্থ্য জনিত এক অপূর্বব লাবণ্য বিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিয়স্রেণীর 
লোকের মধ্যে দেখা যায় । নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী 
পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী ; এবং সংসারও কাজে কাজেই 
বিশুক্খলাবুক্ত এবং তুঃখময় হইয়া” উঠে। গৃহিনী রুগ্রশয্যাশায়িনী হইলে গৃহের 
শ্রী থাকে না ; অর্থের ধ্বংস হুইতে থাকে ; শিশুগণের. প্রতি অধত্ব হয়; সুতরাং 
তাহাদিগের স্থাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহনধ্যে সর্বত্র ছুনীতির প্রচার 
হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য কুগ্নের সেবার হৃঃখ সহ করিতে পাত্রে 
না; সুতরাং দম্পতী জীতিরও লাঘব হইতে থাকে | এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে 
শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার 
ফলভোগ করে । সত্য বটে, ইংরেক্র জাতীয় ক্ত্রীগণকে আলস্য পপ্বশ দেখিতে 
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পাই, কিন্ত তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি অনেকগুলি দ্বাস্থ্য-রক্ষক 
ষ্বারীরিক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্রের বিহঙ্গিনী- 
পাশের সে সকল কিছুই হয় না। 

ভ্বিতীয়, স্্রীগণের আলস্যে আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্বল’ 
এবং ক্ষীশভীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই 
জননীর শ্রমে অন্থরাগশূশ্যতার ফল । অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল লা; 
এখন নিত্য পীড়৷ ; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্রবঘসে স্্ররে । অনেকের 
বিশ্বাস আছে, এসকল কাল মহিমা ; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। 
বুক্তিমান্‌ ব্যক্তি দ্ানেন যে নৈসগিক নিয়ম কখন কালমাহাস্ত্যে পরিবর্তিত হয় ন!; 
যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহুরোস্্ী এবং অল্লানুঃ হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য 
নৈসগিক কারণ মাছে সন্দেহ নাই । আধুনিক প্রশ্থতিগণের আমে বিরতিই সেই 
সকল নৈলগিক কদিশের মধ্যে অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক 
বলোল্পতিন্র উপর বঞ্েয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জনলীগণের আলম্যবশ্যভার এরূপ বৃদ্ধি 
যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই । 


আলস্যের তৃতায় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্শ্মে নিতান্ত অশক্ষিতা এবং 
অপটু ৷ কখন€ এস সকল কাঙ্্র করেন না, এজন্য শিখেনও না। ইহাতে অনেক 
অনিষ্ঠ ঘটে । প্রা>:নারা নিতাস্ত ধনী না হইলে, আল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, 
উঠান ঝাট দিতেন ; রক্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু 
বাড়াবাড়ি ; নবান্যদেগের এত দূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না ; যাহার যেমন 
অবস্থ৷,সে তদহুসারে কার্ঘ্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, 
অতি দ্বণিতন্ধপে পরস্পরের জীবন নির্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। স্থুখ বদ্ধন 
জন্ম সকলেরই জম্ম; যে স্ত্র/ভূমগ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশ- 
রঞ্জন করিয়া কাপে ট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়! কাল 
কাটাইলেন, আপনার ভিল্প কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন লা, তিনি পশুজাতির 
অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্ত তাহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক । এ জোখীর 
শ্রীলোকগণকে আদরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই ; পৃথিবী তাহা৷ হইলে 
অনেক নিরর্থক ভার বহন যন্ত্রণা হইতে বিষুক্তা হয়েন। 

গৃহিণী গৃহকগ্ম না জানিলে রুগ্গৃহিদীর গৃহের গ্যায় সকলই বিশৃচ্ঘল হইয়া 
পড়ে। অর্থে উপকার হয় লা; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; 
অৰ্দ্ধেক দাস দাসী এবং পর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্য দির অপ্রতুল ঘটে 
ভাল সাগর শ্রচ দিয়া মন্দ সামহ্ণী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সাম“ গৃহান্থের 
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কপালে ঘটেনা । পৌরজ্রনে পৌরজ্ঞনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিনা। উঠে । অতিথি 
অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না । সংসার কণ্টকময় হয় । 

২1 লবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ, ধর্খ সম্বন্ধে । আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গলা- 
গণকে অধাশ্মিক বলিতভেছি লা, বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় ভাহারা ধশ্বভক্ত এবং 
বিশুদ্ধাত্থা ধটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহার! ধশ্মে লঘু, সম্্দহ 
নাই । বিশেষ যে সকল ধৰ্ম্ম গৃহস্থের ধশ্ম বলিয়া পরিচিত সেই গুলিতে এক্ষণকার 
বুবতীগশের লা্রেব দেখিয়া কষ্ট হয়] 

স্ত্রীলোকের প্রথম ধৰ্ম্ম পাতিব্রত্য । অদ্যাপি, বঙ্গ মহিলাগণ পৃথিবীতলে 
পাতিব্রত্য ধর্শ্মে তুলনারহিত! । কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রন্সের 
উত্তর শীস্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিত্রত্য যেরূপ দৃঢ় এ!দ্থির দ্বারা হৃদয়ে 
নিবন্ধ ছিল, পাতিত্রভ্য যেক্প ভাহাদিগের অস্থি নক্চা শোবিতে প্রবিষ্ট ছিল, 
নবীনাদিগেরও কি তাই ? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি ভাই ? নবীনাগণ 
পতিত্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিম্দা ভয়ে, তত ধর্শ্মবতযে নহে । 

তাহার পর, ছালানিতে প্রাচীনাদিগের যেরূস মনোভিনিবেশ ছিল, 
নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় লা॥ প্রাটীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে লানে 
পরমার্থের কাজ হয় । যে দান করে, সে স্বর্গে যায় । এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে 
বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে তাহাদিগের পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি কামন। তত বলবতী নহে । 
ইংরেজী সভ্যতার ফলে, দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই 
অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, আ্্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে? এজন্য তাদৃশী শনুরক্কি 
আর নাই । তত দান করিলে, আর কুলায় লা। টাকায় যে সকল সুখ কেন! হায়, 
তাহার সংখ্যা এবং বৈচিব্য বাড়িয়াছে, দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক 
বাছ্নীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয় । সুতরাং সত্ীলোকে ( এবং পুরুষ ) আর তত 
দানশালিনী নহে । 

হিস্দুদিগের একটি প্রধান ধশ্ঘ অতিথি সৎকার । যে গৃহে আসে, তাহাকে 
আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জ্ঞাতি ছিল 
ন! । প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন । নবীনাদিগের মধ্যে সে 
ধৰ্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে । গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, প্রাচীনারা 
কৃতাৰ্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের 
- প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন । 

ধন্মে যে নবীনাগণ প্রাীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ 
কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখা পড়া ব! অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহান! হাহা (কঞ্চিৎ 
প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের আসন শূলক  ততএব 
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তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্শ্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন । 
তাহার স্থানে আর নুতন বঙ্ধন কিছুই গ্রন্থি বদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা 
পড়ার নিন্দা করিতেছি ন! ৷ ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ বন্য যে পৃথিবীতে 
কিছুই নাই, ইহা আমর! ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র 
ঘটিস্মাম্থাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য 
ঝলিয়া জালা যায় । বিগ্ভার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্মশাস্্র ঘটিত ধর্দের মূলের 
অলীকহ দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধৰ্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে । 
অতএব বিস্তায় ধর্টের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে ধরছি, যৃর্থে 
পাপিষ্ঠই হয়। কিন্ত অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্শ্মের মিথ্যা মূল তত্দ্বারা উচ্ছেদ হয়; 
অথচ সত্য ধর্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের 
ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে ॥ মূর্খেও ইহা জ্রানে, 
এবং মুখদিগের মধ্যে ধনে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। 
তাহার কারণ এই যে এই নৈতিক আজ্ঞা! প্রচলিত ধর্ম্মশাস্্ে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের 
তাহাতে দৈবাড্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে । দৈববিঘি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও 
পরলোকে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া, মূর্খ সে নীতির বশবভঁ । পর্তিতও 
সে নীতির বশবত", কিন্তু তিনি ধর্্মশাত্রোক্ত বলিয়া ভক্তির অনুসরণ করেন লা। 
তিনি জালেন খে ধর্শের কতক গুল প্রাকৃতিক নিয়ন আছে তাহা অবশ্য পালনীয় ; 
এবং পরোপকার বিদ্ি সেই সকল শিয়নের ফল । অতএব এস্বলে ধর্শ্মের ক্ষতি 
হইল না। কিন্ত যদি কেহ ঈদনৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে তদ্দার। 
প্রাচীন ধর্ম্মশাস্তরে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদুর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক 
ধর্মে বিশ্বাস জম্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্শ্বের কোন মূল থাকে না। 
লোকনিন্দা ভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্শ্ম বন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি 
দুর্বল । আধুনিক অল শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংশে এই অবস্থাপক্স ; এজন্য 
ঘৰ্শ্বাংশে তাহারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ লহেন । যাহার! আ্ীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, 
তাহাদিগের আমরা জিজ্ঞাস! করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন 
ধশ্শ-বন্ধল বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন? 

এ কথার তাৎপৰ্য্য এরূপ নহে, যে স্ত্রীশিক্ষা ভাল নহে । আমাদিশের 
বক্তব্য এই যে স্ত্রাগণকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার উৎকর্ষ সাধন নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হয় না বটে? প্রথম উদ্যমের ফল সামান্য 
হইবে ; তথাপি এবিষয়ে সমালের যত্ন আরও তীব্রতর হয়! নিতাগ্ত আবশ্যক । 
এ বিষয়ে গবণনেণ্ট বিশেষ নিন্দার ভাগী। আ্রীশিক্ষায় রাজপুক্রষগণের নিতান্ত 
অনলোবোগ ; আ্রানিক্ষাক অনি অল্প ব্যয় হইয়া থাকে | শৌ পুরুষ সংখ্যায় সমান ও 
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বিনায় উভয়েই অদকার সমান ; বালক শিক্ষায় যত টাক! রাজকোম হইতে ব্যায় 
হয়, বালিকা শিক্ষায় তত না হইবে কেন? বালিকারা পড়ে না, বিবাহ হইলেই 
তাহারা অন্তঃপুর মধ্যে নিক্ুদ্ধ হয়, ইত্যাদি কথা অবলম্বন করিয়! বাহারা স্ত্রী শিক্ষায় 
অর্থব্যয়ে নিরুতুসাহী, তাহারা অল্প বুঝেন । বহুলতর অর্থব্যয় করিলে এ সকল 
আপত্তি নিরাস করা যায় । স্রালোকদিগের পক্ষ সমর্থন জন্য একখানি সামন্লিকলপত্র 
নাই, ইহা হুঃখের বিষয় । তাহা! হইলে এ সকল বিষয়ের পুথ্থামুপুদ্ধ বিচার দেখিতে 
পাইতাম । 

নবীনা-সম্প্রদায় সম্বহ্ধে কতকগুলি গুরুতর কথা বলিতে আমাদের বাকি 
রহিল । বারাস্তরে বলিব | বঙ্গসুন্দরীগণ আমাদের উপর রাগ করিবেন না; 
এবার কিছু যদি নিন্দা করিয়া থাকি, বারাস্তরে প্রশংসা করিব । তাহাদের যতই 
দোষ নির্দেশ করি না কেন, তাহারা যে বঙ্গীয় যুবকগণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ট, 
ইহা আমর! শতদুখে শ্বীকার করি । এখন যে বঙ্গদেশে ধর্শ্মের নাম শুনা যায়, 
আমাদের বিবেচনায় তাহার এক কারণ এই বঙ্গীয় যুবতীগণ । 
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নিল অর্থাৎ আযুক্ত মাধব কর প্রণীত সংস্কৃত রোগ নিশ্চয় নামা গ্রন্থ । 
ভ্রীউদয় চান দন্ত কর্তৃক অন্গবাদিত । কলিকাতা । গণেশ যন্ত্র । 

আমরা সর্বদাই মনে করি যে এক্ষণকার ইউরোপীয় বিগ্যায় স্ব শিক্ষিত 
বাঙ্গালি চিকিৎসকেরা যদি আমাদিগের প্রাচীন চিকিতসা শান্সের অনুশীলন করেন, 
তবে কিছু উপকার হইতে পারে! প্রথম উপকার, প্রাচীন ভারতবর্ধীরদিগের 
বিজ্ঞান পারদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়__প্রাটীন ভারতের সভ্যতার 
ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ প্রচারিত হয় । দ্বিতীয় উপকার, প্রান চিকেংস! শান্তর 
হইতে আধুনিক চিকিতসা শাস্ত্রের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নই কি? বলিতে 
পারি না; হানকা বিশেষজন্ত নহি তবে দেখিতেপ্ছ, লেশী চিকিশসা অগ্যাপি 
বিলাতী টিকিওসার প্রতিযোগিনী হইয়া, প্রচলিত আছে-__বিলাভা চিকিৎসার 
প্রচার সবে ও দেশী চিকিসার নান আজিও বজ্ঞায় আছে__কোন গুণ না থাকিলে 
কি এক্সপ ঘটিত? দেশী ভৃতব, দেশী জ্যোতিব, দেশী গণিত, সকল প্রকারের দেশী 
বিজ্ঞান, দেশী প্রাচীনভাষা রে বিলাতী বিজ্ঞান, বিলাতী ভাষার কাছে দাড়াইতে 
পারিতেছে না, কেবল দেশী দায়-নীমাংসা শান্দ্র এবং দেশী চিকিতসা শাস্ত্র অগ্তাপি 
প্রবল । কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিতে পারে? 

সে যাহাই হউক, উদয় চাদ বাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । ভরসা 
করি অন্য চিকিতসকেও এই পথে গমন করিবেন । আমরা যতদূর দেখিয়াছি, 
অনুবাদ উত্তম হইয়াছে । নিদান লিখিত রোগ সকলের ইংরেজি নাম, টাকায়, 
সন্নিবেশিত হওয়াতে আরও ভাল হইয়াছে । “নিদান” নান শুনিলেই অনেকে 
ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইবেন সন্দেহ নাই । ইহার যুল্যও অল্প-_-১২টাকা মাত্র; 
এবং গ্রন্থ বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। 

প্রমোদিশী । প্রথম খণ্ড। পাকুড প্রনোদিনী সভা হইতে প্রকাশিত 


সন ১২৮০ | 


১২৮১ ] প্র।শ্ গ্রন্থের সংক্ষিপু সমালে।চল! 3১ 


এখানি সানয়েক পত্র । বহসরে তিনবার প্রকাশ হইবে । আমলা শুনযাছি 
যে যাহার! ইহা প্রচার করিতেছেন, তাহারা তরুণ বয়স্ক । সুতরাং, অন্য হইলে যে 
প্রণালীতে ইহার সমালোচনা করিতাম তাহা করিলাম ন।। পরামর্শ স্বরূপ দুই 
একটি কথা বলিব । 

১ম । ৭২ পৃষ্ঠা পদ্ধ কেন ? এ প্রকারের পদ্য ৭২ পৃষ্ঠ পাঠ করা, স্থখদায়ক 
নহে । 

২য়। গছ প্রবন্ধ তিনটী । ছুইটা উপন্যাস এবং তৃতীয়টি হুতোমী নক্মা। এখন 
এ সকলের কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে । ইহার বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুবী নহি। 
ভাল হইলে ক্ষতি নাই- কিন্তু মধ্যশ্রেনী গল্প ও নক্সায় বিশেষ লাভ নাই । 

৩য়। গঠ্ের মধ্যে “কল্রলা মুকুর” নামক প্রবন্ধের তাবাটী কথঞ্চিত ভাল । 
“পাগলের প্রলাপ” হুতোমী-_ন্ুতরাং তাহার ভাষায় ভাল কিছু নাই। 
“বিচিত্র অঙ্গীকার” নামক প্রবন্ধের ভাষা সংস্কৃত বহুল এবং অপ্রশংসনীয় । ইহা 
আদ্যোপান্ত অনর্থক শন্দাডম্বরে পরিপূর্ণ । লেখক কি কাদ্স্বপীর অস্কুকরনে চেষ্টা 
পাইয়াছেন ? সে প্রনুর্তি ভাল নহে । আমরা ইতর লোকের 'তাযায় শন্থ লিখিতে 
বলি না। যে ভাষা সরল, অথচ বিশুদ্ধ, তাহাই বাঞ্ছনীয় । 

৪র্থ। লেখকদিগের অলঙ্কার প্রিয়তা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই ॥ 
ভাহাদিগের উৎসর্গ পত্র পাঠ করিয়া নেখিবেন আমরা সত্য বলতেছি কিনা 

“গ্রীল শ্রীমুক্ত কাবু লম্ম্রীনারায়ণ পাড়ে মহাশয়ের স্সেহরসার্জ নাম এই 
প্রমোদিলীর কুম্ভলে, হীরক স্বরূপ প্রদান করিয়া তাহার ও্চরণে উপহার প্রদান 
করিলাম ৷” 

কি উপহার প্রদান করিলেন ? পুস্তক ? সে কথা তবাক্ত হয় নাই। যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহাতে ঝুঝাইতেছে, যে পাড়ে বাবুর নামই উপহার প্রদত্ত হইল । 
“তাহার শ্রীচরণে” কাহার শচরণে ? বুঝায় যেন, প্রমোদিনীর আচরণে, লেখক- 
দিগের অভিপ্রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর ও্চরণে । কিন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর শীচরণে, 
লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাম কিরাপ উপহার £ নামটি “ক্সেহরসার্”-_নাম আর্ হয় কি 
প্রকারে? কোন লোক লক্ষ্পীনারায়ণ বাবুর নাম শুনিয়! “স্নেহ্রসার্ত্র” হইতে পারে, 
তাহা হইলে শ্রোতার মন “সেহরসার্জ্” ; নামটি “নেহরসার্ড” নহে । আবার যাহা 
“আর” তাহাকেই সেইখানে হীরকের সহিত তুলনা করা, উতকৃষ্টালক্কার নহে! 
আমাদের বিবেচনায়, এত গণ্ডগোল না করিয়! অসুকের শ্ররচরণে প্রমোদিনী উপহার 
প্রদত্ত হইল, এই সরল কথা লিখিলেই ভাল হইত । 

এম। পাকুড় হইতে এক্ধপ একখানি সাময়িক পত্র প্রচারারভ হইয়াছে, 
ইহাতে প্রচা্কলিগের উৎসাহ এবং বিছ্যানুশীলন প্রবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে 
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হয় ॥ আমরা তাহাদ্গকে ধশ্যবাদ করিতেছি । তিতায় সংখ্যা প্রপমাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট হউক, এই বাসনায় আমর। কিঞ্চিৎ কর্কশ পরামর্শ ছিলাম | 

কাব্য পেটিক!, রসকাদশ্থিনী, অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার, চন্দ্রনাথ, উদাশিলী 
প্রভূতি অনেকগুলিন প্রন্থ আমাদিগের নিকট রহিয়াছে ; স্থানাভাবে সমালোচল৷ 
হইতেছে না৷ গ্রশ্থকারদিগের নিকট আমরা নিতান্ত লর্ছিত আছি। নিতাস্ত 
ভরসা আছে, আগামী মাসে এ সকল এন্ছের সমালোচনা করিব । 


০ 


ভূতীয় বর্ষ £ দ্বিতায় সংখ্বয। 





উপক্রমণিক! 


€ পৃর্যবপ্রকাশিতের পর ) 


কোবাগার বিষ 

কাহাকে ৪ রাজকর হক্টতে মুক্তি দিবেন না এইটা লানাহ্য নিয়ন । বিশেষ 
জব { বিশেষ নিয়ম ছারা বিশেষ বিশেব স্থলে জনেকে সাঙ্চাহ সঙ্গন্গে করভার 
হইতে মুক্ত ছিলেন ॥ কোন কোন স্থলে কোন কোন ব্যক্তি একেবারেই কর ভার 

হইতে নিষ্ধুক্ত ছিলেন । কোষাধ্যক্ষ নন্্রী মধ্যে গণ্য । 
ত্রা্ষণগণ তপস্যা্দি যে সমস্ত সংকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বাল: পুণ্য সঞ্চয় করেন 
রাজা উহার মষ্ঠাংশের ফল্ভাগী । এই কারণে বেদবিহ ্রাঙ্গণকে রজেকর দিতে 
হইত না। বরং রাজা নিজে ক্লেশ পাইতুতন তথাপি আন্দগের শ্রম্নসংস্থানের পাশ্ষে 
অবত্ববান হইতেন না| অঙ্গ, জড়, মৃক, কুজ্্, আতুর সপ্ততিবঘীয় নহুত্য স্থবির 
ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড বালক, ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রতি জ্রনগণ 

রাজকর হইতে যুক্ত ছিলেন । (১) 

বিচ্ভান্‌ ত্রান্গণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত নিধির সন্ধান পান, 
উহা! রাজদ্বারে বিজ্ঞাপন করিয়াই আস্মসাত. করিতে পারেন । বিছান্‌ ত্রাহ্মণের 
দৃষ্ট নিহিত নিধির বিষয়ে রাক্রার কিঞ্চিৎ মাত্র অধিকার দেখা যায় না। রাজা 
যদি স্বয়ং.কোন গুপ্ত নিধির সন্ধান পাইতেন তবে তাহার অর্দ্ধাংশ বিদ্বান ভূদেব- 





(১) ম্চ্ু। 

জিৎমাণোইহপ্যাদদীত ন রাস) প্রোত্রিয়াং করং। 

নচ হ্বুধাহসা সংশীদেচ্ছোত্রিঘ্বো বিষয়ে বলল 1 ১৩৩ ৭ 
অন্োজড়ং লীঠসপীসপ্ততা। স্থবিরশ্চ ঘ:। 

আর্রিছেষ পু বহহশ্ভ ন দাশ): কেন১২ কহ ৭ ৩৯১ ৮ 
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বর্গমধ্যে বিতরণ পৃর্তাক হবশিষ্ট আত্রসাত_ করিতে ক্ষন ‘ডিলেন। অর্দ্ধেক ত্রাহ্মণ- 
সাত না করিলে পাপের ভাগী হইতেল । 

রাস্তা অথব! অন্য কোন রার্জপুরুষ কর্তৃক যদি কোন গুপ্ত নিধির আবিষ্কার 
হয় এবং পশ্চা যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া এই বন্থা আনার বলিয়া সত্যত! পুর্ববক 
প্রার্থনা করে তবে বাজ! এ ধনের ষষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে যোগ্য, অবশিষ্ট অশে 
বাদ সমুখ্ধাক্সী ব্যক্তির । কিন্তু পরে যদি জানা যায়, সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া 
লইয়াছে, তবে তাহার দণ্ড বিধান পূর্ববক সমস্ত ধনই ত্রাহ্মণসাৎ করিতেন এক্প 
স্থলে রাজা হ্ঠাংশের অধিক পাইতেন না । 

অন্বামিক ধন প্রাপ্ত, হইলে এ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী লিগ্ধারণ নিমিত্ত 
তিন বৰ্ষ পর্য্যন্ব কাল দেওয়া যাইত ॥ ইংরেজি নিয়ন ছয় মাস, কিন্তু প্রাচীন 
নিয়মটিই উৎকৃষ্ট হলিরা বোধ হল । একাল মধ্যে সর্বদা সর্ববস্থলে অস্বামিক ধনের 
উত্তরাধিকারীর অন্য: জ্রুম্য ঘোষণা প্রচার করা রাতি ছিল। তিন বর্ষ মধ্যে 
প্রকৃত হ্থামী অথবা প্রত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন এ ধন রাজকোব 
পরিডুক্ত হইত । ইঈতিপুর্রে উহা স্থাপিত ধনের চ্যায় বিবেচ্য থাকিত। তিন 
বহসর মাষ্য অন্বানিক ধনের প্রার্থীর স্থিরতা হইলে এ অন্বামিক ধনের প্রত্যর্পণ 
কালে তাহা? প্রমান প্রয়োগ প্ুহণাকি ছারা তীয় ধন বলিয়া প্রতীতি হইলে 
তাহাকে সমর্পত হইত । প্রন ধনের উদ্ধার কালে প্রনঠানগত ধনন্বামী রাক্ছাকে 
কুল ও বস্তু বিবেচনার কোথা 9৪ বা যষ্ঠাশ কোথাও ক দশনাংশ কোথাও বা 
হাদশাংশ এ বস্তুর রক্ষণ প্রত্যর্পণ ও অধিকারী নির্ণয়রূপ রাজধর্শ্মের রাকরম্থ রূপ 
দিতেন । রাজা কোন স্ছলেই ষষ্ঠাংশের অধিক লইতেন না । প্রবঞ্চক উক্ত নিধির 
অষ্টমাংশ তুল্য দণ্ডক্তোগ করিত স্থল বিশেষে দ্রব্য বিবেচনায় দণ্ডের ন্যুনতা 
ছিল। 

যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্রব ছিল না অথচ অরণ্যের ক্রম, মৃগয়া- 
লক্ধ মাংস, বন হইতে আহত মধু, গোস্ঠোৎপর ঘ্বত, সর্বপ্রকার গন্তব্য, ওঘধি 
বৃক্ষাদির রস পত্র, শাক, ফল, মূল, পুষ্প ও তৃণ, বেণুনিশ্প্িত পাত্র, চর্শ্ম বিনিশ্মিত 
পাত্র, মৃণ্ময় পাত্র এবং সর্বপ্রকার পাবাণময় ভ্রব্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ববাহ 
করিত তাহারাও রাজাকে কর দিত। ইহাদিগের নিকট হইতে রাজা! তত্তৎ- 
ভ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের বষ্ঠভাগ গ্রহণ করিভেন। ইহাই প্রাচীন লাইসেন্স 
টেক্স । 

বে ব্যক্তি বাণিন্দ্য কার্যে পটু, সর্বপ্রকার বস্তুর অর্থ সংস্থাপনে সমর্থ, শুল্ক 
গ্রহণ সনয্ে অু তদীয় সহায়তায় পণ্য দ্রবোর মূল্য নিষ্ধারণ হইত । সেই দ্রব্য 
বিক্রয় ছারা যে পরিমাণে লাভ সম্তাবনা জ্ঞান হইত, তাহাহই বিংশতি ভাগের এক 


১২৮১ ] ভালভবন্সীয় আার্য্যজ্গাতির আদিম অলস্ব। ৫৫ 


ভাগ শুল্বন্বরূপ রাছকর শ্রাদায় করা পদ্ধতি ছিল । নহারব বস্ততেও কদাচ 
তদপেক্ষা অধিক এ্রাহণ করতেন না । 

যাহারা পশুপাল অথবা অণিষাণিক্যাদি বন্ধ বিক্রয় দ্বারা আত্ম পরিবারের 
ভরণপোষণ পূর্ববক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে প্রকার ভনগণের সমীপে তত্তুৎং- 
দ্রব্যোতপল্প লাভাংশের পঞ্চশত ভাগের একভাগ র্াক্রার প্রাপ্য । তাহাই রাজ- 
করন্বরূপ ॥ (২) রি 


ক্ষেত্র বিশেষে কল বিশেষে কৃষকের পরিশ্রম বিবেচনায় ক্ষেত্রস্বামীর ব্যয় 
অনুসারে লভ্যের পরিমাণ বিবেচনায়, ধাল্ঠাদি শস্যের প্রতি কোথাও নার হষ্ঠাংশ 
কোথাও বা ঘাদশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে রাজন্য স্বরূপ প্রদত্ত হইত । রাজা 
সষ্ঠাংশের অধিক গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলেন লা । -- 

কোন গ্রামেই সনন্ত ভূমি প্রজা বিলি হইত ন্তা। যথায় কিঞ্চিল্মাত্র 'ডুনিও 
পতিত থাঁকিবার সম্ভাবনা থাকিত না তথায় অগ্রে গোচারণ নিমন্ত উর্বর ভূমি 
বাদ রাখিয়া প্রজ্জা পশ্তন হইত । এ গোচারণ ভূমির চত্ুঃসীলায় যাতাদিগের ক্ষেত্র 
থাকিত তাহার! স্ব স্ব ক্ষেত্রের পার্শ্বে বৃতি সংস্থাপনপৃর্ধক ক্ষেএকাণ্য সম্পাদন 
করিত । গোচারণ ভূমি চতৃঃসীমার প্রত্যেক সীমা শতধনু পহিনিত রখিকার রীতি । 


(আর "এরর. সস 
স্তর সত স্ ৯ এর ররর পর, রস ররর ররর CO 


(২) বিদ্বাংস্ব ব্রান্ধণো ঘষা পূর্ষষোপলিহিতহ নিত । 
বোহতোভপ্যাদদীত সর্ব লা।ধিপত্তিভিলং । ৩২ ৮ 
হশুপশ্োজিপিং খাজা পুরাণং নিছিতং ক্ষিতো। 

তল্তাছি স্রেডোোোদৱার্দ্মর্ছং কোষে প্রবেশয়ে২ 1 ৩৯ 
আপনীতাথ যাগ প্রনষ্টাধিগতন্ল পঃ । 

দ্শনং হাদশং ঝলি সতাং ধৰ্ম্ম মহুন্মবন্‌ ॥ ৩৩--এ 
মমামনিন্তি যোক্রছাছিধিং সত্যেন মানব: । 

তশ্ডাদদত বড ভাগং রাজা স্বাদশমেববা ॥ ৩৫-_-এ 
প্রন দ্বামিকং রিক্খং রাজ ।জাজং নিধাপয়েং । 
অৰ্ব্বাকৃত্খাব্দান্করেহ স্বামী পর্রেণ নৃপতির্ঘরে ॥ ৩* 
আদদীতাথ বও.ভাগং জ্রমাংল সধুসপিযাং । 
গদ্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুল্পমূলফ্চলস্য চ ॥ * ১৩১--স ৭ 
পত্তশাক তৃণানাঞ্চ হৈদলশ্ষচ চর্শ্বণাম্‌ । 

মৃণামানাক ভাগালাং সর্ব্বস্যাচ্ছেদদাচ ৪ ১৩২---ধ 

শুক স্থালেষ্‌ ফুশল:ঃ সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণা: । 

ফু রর্ঘং যথাপণাং ততো বিংশং শ্বপোহরে॥ ৩২৮-৮ 
পৰ্ব।শদ্যাগ মাদেয়ে। রাস্তা পশু হিবণায়ো: 
ধাহান।মটসে' ভাগ: ফটো দ্বাদশ এব বা ॥ ১৩শটাছ ৭ 


"৯ ররর... 


৫৬ বঙ্গদর্শন [ পৈ৷ষঠ 


গ্লুদ্র গ্রাম হইশেও এতদপেক্ষা অন্ত রাখিবার প্রথা ছিল না । গণুগ্রাম বা নগরের 
পক্ষে তিনগুন অধিক পরিমিত ভূমিখণ্ড গোচারণ নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইত ৷ চারি 
হস্তে এক ধনু হয়। 

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গ্রহণ করা রীতি ছিল না! বটে, 
কিন্তু কোন না কোনরূপে সে ব্যক্তি অবশ্য দেয় রাজনের নিক্রুয় স্বরূপ আত্ম 
পরিশ্রম ঘার! তত্সাধ্য রাজকীয় কার্য সমাধা করিত । তত্দাবা রাজার সাংসারিক 
কাব্যের ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়া আসিত। এ পদ্ধতি অগ্তাপি অনেক স্থলে 
প্রচলিত আছে । সে প্রকার কার্যে কাহারা ব্রতী ছিল তাহা দেখিতে গেলে ইহাই 
ক্রালা যায় যে স্থপকার, কাইখ্টকার, শক্ঘকার, মালাকার, কুম্তকার, কর্মকার, সুত্রধর, 
চিত্রকর, ম্বর্ণকার, লেখক, কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তবায় প্রভৃতি ব্যক্তি- 
বর্গ যাহার! শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অজ্জন করে তাহাদিগকে রাজা প্রতিমাসে এক 
এক দিন বিনা বেতনে আপন কার্যে নিযুক্ত করিবেন । উহাদিগের পরিশ্রমের 
মূল্যকেই রাজন্ব স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে । 

বাস্বাটীহ উপর বাধিক কর গ্রহণ করিতেন । ইহারা স্থল বিশেষে ব্যক্তি 
বিশেষকে করভার হইতে নিছক দিয়াছেন বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
পরম্পরা সম্বস্কে কেই করভার হইতে মুক্ত নন । ত্রাম্বাণগন সাক্ষাৎ সন্বঙ্গে রাজ্য 
দিতেন ন! বটে কিন্তু ইহারা সকল কার্যের অগ্রে রাজপূজ্তা করিতেন । এ রাজ- 
পৃঙ্জাই কর স্বরূপ । আরও লেখা যায় ইহার] পিতৃযন্তের অনুষ্ঠান কালে অগ্রে 
ভুঁম্বানীর পুক্তা করিয়া! থাকেন। তৎপরে স্বীয় অভীষ্ট পিতৃদেবের অর্না করেন । (৩) 


যদি কেত বলেন হন্বানীর উদ্দেশে ত্রাহ্মণগণ যে দান করেন তাহ! ভুপতিকে 
দেওয়া হয় না। তাহার নীমাংসা স্থলে শান্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বেদজ্জ ব্ৰাহ্মণে 
যাহা দান করা যায়, তাহাতেই রাজা পরিতুষ্ট হন। বিশেষতঃ ইহা এক প্রকার 
স্থির সিচ্ডান্ত ফে সৃযুদ্রে পাছা অর্থ দেওয়া অপেক্ষা, যথায় দিলে উপকার হয় তথায় 
(৩) মচ । 
ধঙ্থ:ঃশতং পরিহারে! প্রামসাস্যাং লসমস্ততঃ | 
শম্যাপানদার্ঁয়োবাপি জিশুপো নগরসাতু ৫ ২৬৭--অ ৮ 
সাংবংলরিকস্!৫স্চ রাই্রাদাহা রয়েন্ব(লং | 
সাচ্চা পরোলোকে বর্েত পিতৃবত্ যু ॥ ৮*-অ ৭ 
যংকিঞ্চিদপি, বর্ষলা দাপয়েং ক্ররদঙ্গ তিং । 
বাবহরেণ জীবস্তং রাজা রাষ্টে পৃবকৃত্জনং ॥ ১৩৭ 
কাঞ4।ন্‌ শিলিনশ্চৈব শৃদাংশ্চাত্যোপভীবিন: । 
তল কিংকারয়েসকন্ঘ মালি মালি সহীপত: ৩৮৬ 





১২৮১ ) ভারতলহীয়ি আর্যযজাতির আদিম আলম! ৫৭ 


দেওয়া উচিত। স্থতরাং আদ্দের অল্পপরিমিত বন্ত রাষঙ্গসমী'পে বন্বনধ্যে গণ্য 
হইতে পারে না কিন্ত নিশ্রঘ্র ব্রাহ্মণের নিকট উহা উপাদেয় বস্মধ্যে পন্থিগপিত 
হইতে পারে, তগ্দারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন হয় । ভৃপতি কেবল এই দেখিবেন 
প্রজাগণ তাহার প্রতি অন্ুরক্ত কি বিরক্ত । যখন পিতৃযজ্ঞর কালে৪ সুস্থামীকে 
স্মরণ করা রীতি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাঙ্জকর দিয়া 
আত্মনিক্ষতি সম্পাদন করেন । 

রাজা অলৌক। সদৃশ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া অল্পে অন্তে করগ্রহণ করেন, 
কেহই অধিক করভারাত্রান্ত হইলাম মনে করেন না। ব্রা যে কেবল করএ্হশের 
অধিকারী ছিলেন এমন নহে ॥ তিনি প্রজার ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদায় 
বিষয় আত্বনিধি নির্িবশেষে রক্ষা! করিয়া প্রজাবর্গের নিকট পিতার তুল্য মান্য 
হইতেন । আচার ব্যবহার বিষয়েও কাহার পরালর্শ জিজ্রাসা করা রীতি ছিল । 
রাজ প্রল্গাকে আহ্বপুত্র সদৃশ জ্ঞান করিতেন । 

অপ্রাপ্ত ব্যবছারাল্রম । 


রাজ্ষা কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন ন! । ডাহাকে মৃতপিতৃক 
শিশুজনের যাবদীয় বিনয়, ধন, মান, জ্ঞাতি সম্রম, আচার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি 
তাবত্বিষযয়ের তার এহণ পুর্ববক তদীয় আশৈশবকাল পর্যন্ত সুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়! আত্মধন নির্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত । মৃতপিতৃক শিশু যাবৎ 
বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান্‌ না হয় তাবংকাল ন্বপতি উক্ত শিশুকে পুত্র'নবিবশেষে বিদ্যা” 
ভ্যাস করাইবেন। মৃতপিতৃক তরুণ ব্যক্তি যে সময়ে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে 
সক্ষম হয় তখন রাজা সর্ববসমক্ষে তদীয় হস্তে যাবদীয় গচ্ছিত ধন বৃদ্ষিলমেত 
প্রত্যর্পণ কনিতেন ! অতএব আধুনিক “Court of ward” ইংরেজ্দবদিগের সুপ 
নহে। তবে ইংরেজ্দের! স্বার্থপর হইয়াই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভুস্বানীর তব্বাবধারণ করেন, 
তাহাদিগের রাজ্রশ্বের ক্ষতি লা হয়। ভারতবর্ষায় রাত্রগণের সে উদ্দেশ্য নহে। 
দ্বিক্াতি সন্তান স্থলে সমাবর্তন বিধি-পর্ধ্যস্ত রাজ্জার অধীনে থাকিত। অন্য 
আাতির পক্ষে প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত সীমা । বেদ বেদাঙ্গের অভ্যাসে ফল জন্মিলে 
বিবাহের পূর্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্থান বিধিকে 
সমাবর্তন কহা যায় । (৪) রর 
অনাথ লরণ ॥ ১ 


অলাধাস্ত্রীজনের প্রতিও রাজার তি ছিল। আৰ্য্য হুূপতিগণ যৎকালে 


(৪) মঙ্থ। ৮ 

বালদায়ানিকং দ্রিককৃণহ তাবড্রাজ।সুপালছ্রেং 

যাবত সস): সয়াতুত্রে। যাব্ল্চাতীত শৈশব: ০২৭ আ ৮ 
চে 


৫৮ বজদর্শন [ঠষঠ 


ইজ্জিয় স্থখকে তুচ্ড জ্ঞান করিতেন, যখন প্রজারগ্ুনকে পরম পুর্ুদার্থ জ্ঞান কিতেন, 
তখন ইহারা শ্রাস্ম অন্াঙ্গন্বরূপ সহধন্মিণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রভার স্ুখবৃদ্ধি 
এবং আপনার কুলমর্ধ্যাদা রক্ষা ও লিজের স্থযশের দিগে ধাবিত ছিলেন । অনাথা- 
শ্রীজাতিরাও রাজার শাসন হেতু হশ্চরিতর হইতে পারিভ লা । উদ্ধত যুবা পুরুহও 
অনায়াসে আত্মান্রী বিসঙ্ষ্দন দিতে সক্ষম হইত লা। ইহার বিস্তার পরে প্রদর্শিত 
হইবে এক্ষণে প্রক্রান্ত বিষয় আরম্ভ করা গেল। 
বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে ক্র স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তদীয় 
গ্রাসাচ্ছাদন নির্ববাহযোগ্য ধন দানানস্তুর বন্ধ্যা বনিতাকে পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছে সে 
স্ত্রী অনাথ শরণের অধিকারডুক্ত । বে স্ত্রীলোক অন্তপ্দিষ্টপতিক ও পুজাদিরহিত, 
যে স্ত্রীজন প্রোষিত ভর্তুক, যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক 
নাই, অথবা মে স্ত্রী রোঘাদি হেতু বশতঃ কাতরা, কিন্বা সামর্থ্যবিহীনা কিন্ত ইহার 
সকলেই সাধ্বী, তাহাদিগের ধন, মান, আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাবদীয় বিষয় 
ভূপতি ম্বতপিতৃক বালকধনের ম্যায় রক্ষা করিবেন ৷ ধর্্মশান্দের ইহাই নিদে শি, 
ইহার অহ আচরণ করিলে রাজা মহাপাতকীর মধ্যে গণ্য | 
উচ্মান্ত, ভ্ড, মৃক, অঙ্গ, আতুরাদি ব্যক্তিবর্গ রাজার অবশ্য পোল্যবর্গ মধ্যে 
পরিগণিত ঢিল । হ্ুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে আর বিশেষ নিয়ম করিতে হয় 
নাই । তাহালিগের মধ্যে যদি কাহারও ধন থাকিত উহা ঘৃতপিতব শিশু-ধনের 
সদৃশ জ্ঞালে তংপুজাদি উন্তরাধিকারীর বয়ংপ্রীপ্বিকাল পর্য্যন্ত রাক্তার অধীনে 
থাকিত। ইংরেজদিগের রাজ্যে এসকল নাই । কেবল যে ডাহাদিগের রাজনের 
দায়ী, তাহারই বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ হইতে হয় । যে ব্রাজন্যের 
দায়ী নহে_ সে মরুক বীচুক সে হন্য সরকারের কিছু আসিয়া যায় না আর্য্যগণ 
সেরূপ ভাবিতেন না । তাহার! প্রজ্ঞার মঙ্গল কামনায় নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন 
করায় রাজা শব্দটা আর্য্যগণের কর্ণে অতি সুমধুর হউয়া আছে । আর্ধ্যগণ উপরি 
কথিত নিয়ম ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন । ইহারা কদাচ কোনকালে 
রাজভক্তি বিশ্বত হন নাই। অগস্ভাপি ইন্থাদিগের এমনি সংস্কার যে রাজদর্শনে 
পুণ্য সঞ্চয় হয় । 
সত্য, য্রেতা, ছবাপরাদি যুগকে কাল বিশেষ জ্ঞান করেন না আর্য্যগণ 
রাজাকেই কখন সত্য যুগ, কখন ত্রেতা, কখন দ্বাপর, কখন, কলি যুগ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । (৫) 
(<) মন্ু। 
বদ্ধাহপুন্াশৃচৈবংলাত্রক্ষণং নিলা হুচ। 
প’তত্রডাহ্ুচ স্বীমু বিধবানদ্বাতুরানচে ॥ ২ম ৮ 


১২৮১ ] কনুতবরায় আর্যযজা তরু আদিম আপস্ম। ৫৯ 


রাজ) যখন অনলসভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক বৃর্ডি পশ্রিচলনপূর্বক 
ব্ৰয্মং সমস্ত বিষয় মীমাংসা পূৰ্ব্বক ধম্মান্থসারে স্থহস্টে রাঙ্জকাখ্য নির্ববাহ্ করিতে 
থাকেন তখন তাহাকে সাক্ষাৎ, সত্যযুগ কহ! যায়) সত্য ক্রেতা দ্বাপরাদি যুপ 
আর কিছুই নহে । রাক্রার অবস্থ। ও কাধ্য বিশেষ দ্বারা তাহাকে নূর্িমান্‌ যুগ 
স্বরূপ জ্ঞান করা গিয়া থাকে । 


নৃপতি যখন আত্মকর্রব্য বিহয়ের পরিসমাপ্তি বিধানে অস্ত্যন্তত কিন্তু 
শ্বারীরিক ব্যাপার বিরহিভ তখন তাহাকে ত্রেতাযুগ শন্দে অভিহিত করা যায় । 


যখন কর্তব্য কশ্মে ভূপতির মনোযোগ ও প্রক্রান্ত বিষয়টিও অস্যঃকরপে 
জ্রাগরুক আছে সত্য, পরস্ত কায়িক ও বাচিক ব্যাপার বিষয়ে তদীঘ উৎসাহের 
অভাব দেখা যায় তখন এ অবস্থায় ভূপতিকে দ্বাপরষুগের স্বব্ধপ চ্যান করা হায় । 


রাজ্জা যখন কোন কার্য্য দেখেন না। নিজাদি আালস্যে কালগঠরণ করেন 
তদীয় ব্বা্তকাধ্য অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত সম্পর হয় না তখন ঠাহাকে তদবন্থায় 
সাক্ষাৎ কলিযুগ কহা যায় । €(৬) 

এই প্রথা! অনুসারে আধ্যগণের মধ্যে সাহারা আলস্যাদি পরত হইতেন 
তাহাদিগকে আর্যযেলা পাপাহ্থা আথবা সাক্ষাত কলি বলিয়া নিন্দ! করিয়াছেন । 

সত্য হেত দ্বাপর ও কলিযুগ শন্দের তাতুপর্য্য কি? সত্যযূগে লোক সকল 
সত্বগুণের কার্যে শক্ত থাকিত । ধর্শ্ম কর্মের অনুষ্ঠান হার! সব গুণেলন লক্ষণ 
অনুমান করা যায় । র্রেতাযুগে রক্সোগুণ প্রবেশ করিল । তখন অর্থ চিন্তা জন্য 
ধৰ্ম্ম একপাদ 'অন্যরে গেলেন । রজোখ্ঠণের সহায়তায় ত্রেভাযুগে লোকের 
অন্তঃকরণে একপাদ অধষ্ম স্থান প্রাপ্ত হইলেন ৷ দ্বাপরে তমো +” আমিলেন 
তৎসাহায্যে লোকের মনে কাম প্রবৃত্তি জশ্িল, তখন ধন দ্বিপাদ অন্রে থাকিলেন । 


পপ = —_— সত শা সা শী — সী এরর, SOE EY 


ক্ুতং ডেত। যুগঞ্চৈব স্বাশরং কলিরেবচ । 

রাম্ঞোবৃত্তানি সর্বধালি রাজ্রাহি যুপমুচাতে ॥ ৩০১--২ » 
(*)মচছু। 

কলি: প্রস্থন্তে। ভবতি লঙ্গা্রন্থ্বাপরং দুগহ । 
কশ্রঘভ্যদ।তস্তেত। বি5রংজ্ তং ঘুগং ॥ ৩*২-_-অআ ৯ 
চতুস্পাৎ সকলোধশ্থ: সতাঞ্চৈব কৃতে যুগে । 

নাধর্শে নাগমঃ কম্চিম্হুম্কান্‌ প্রতিবর্ততে ॥ ৮১--অ ১ 
ইতরেথাগঘান্র্শ: পাদশপব্ববরোশপি ডঃ । 
চৌবিকানৃতয়াৱাভিধশ্বন্চাপৈতিপাদশ: ॥ ৮২--অ ১ 
ওমা লক্ষপং কাছে! রঞ্জদন্বর্থ উচ/।তে । 

সবল লঙ্গণহ ধ্রশ্ম: শ্রেষ্ট মেষাং যখোতৱরং 1 ১০ অ ১২ 
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কলিযুগে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু ধশ্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপস্থবত হইতে হইল । 
একারণেই রাজাকে যুগচতুষ্টয় স্বরূপ কহিয়াছেন। 

আৰ্য্যগণ কোন্‌ জাতির পক্ষে কিরূপ কার্য্যকে পরম ধর্শ্ম করিয়াছেন তাঁছার 
নির্ধারণে এই দেখা যায় যে ত্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। বার্তা গ্রহণই 
বৈশ্কের প্রধান ধর্শ্ম । শৃদ্র দ্রাতি এক মাত্র সেবা দ্বারা পরমার্থ পদ প্রাপ্ত হইতে 
পারে । জাতি ধশ্ ক্রমশঃ দেখান যাইবে । (৭) 


লি পি ee জম বা গজ এ — সপ সপ সপ সপ্ত স্তর ক 


(৯) শ্দ্বস্য তশো জ্ঞান, তপ্১ক্ষ ল্য রক্ষণং | 
বৈশ্বখাডু, তপোবাৰ্ড) তপহ শৃডস্াসেবনহ ॥ ২২১--অ ১১ 





অষ্টম সংখ্যা 
জ্লীলোকের সপ 


ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না । ভাবেন যেদিক দিয়া অঙ্গ 

দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবশণ্যের তরঙ্গে দেছিকের সংচ্হা ডুবিয়! যায়; 

নূতন জগতের শষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাহাদের জপের ঝা যেদিকে বয়, 
সেদিগে সকলের ধৈধ্য-চালা উড়িয়া যায়, ধশ্ম-কোটা ভাঙ্িয়! পড়ে যখন পুকুমের 
মন-চড়ায় তাহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাহাদের কণ্ধ-জাভাভ। ধর্ম্ম-পালী, 
বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাদিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনা কামিনী কুলেরহ 
এইরূপ প্রতীতি নহে পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিলশক্তির বশীভূত 
হুইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারন্ত করেন, তখন যে তাহারা ও কি বলেন 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; তখন গগনের ভ্যোতিক্ক, পৃথিবীর পর্বত, পশু পক্ষী 
কীট পতঙ্গ লতা গুল্যাদি সকলকেই লইয়া উপম্যর জন্ টানাটানি পাড়ান_ আবার, 
অনেককেই অপমানিত করিয়া ফিরিয়া পাঠান । ব্ুপসীর সখমণ্ডলের সহিত 
তুলনা করিয়া তাহারা পুর্ণশশীকে নিমন্থুণ করিয়া, আবার মসীবত ম্লান বলিয়া ফেরত 
পাঠান; গরিব চাদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের 
কাজ সারিয়া পলায়ন করে । সুন্দরীর ললাটের সিন্দুরবিন্দু দেখিয়া তাহারা উষার 
সীমন্ত শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন ; রাগে স্ুুয্যদেব, পৃথিবী দদ্ধ করিয়া 
চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুলকমলে সৌর- 
রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাহারা আর ভালবাসেন না; 
সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার । কামিনীর কণহার নিরীক্ষণ 
করিয়া তাহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন ; বোধ করি, 
ভবিষ্যতে জ্যৌতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। 
প্রঙ্গিণীর শরীর সঞ্চালনে তাহার! এত লাবণ্যলীল। বিলোকন করেন যে জোাৎস্ন।- 
ময়ী রজ্জনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপরে বা নিয়া কম্পিপতহ সিন তিশ্লেছেল 
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চক্জিকার খেলায় ভাক্গাহিগের নার মন উঠে না । এইজ্ন্াই বা, রাত্রে নিদ্রা যান 
এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষতে থাকেন । আবার যখন রমণীর নয়ন 
বর্ণন করেন, তখন লরোবরের মলয়মাক্ুতে দোহ্ল্যঙান নীলোত্পল দূরে থাকুক, 
বিখ্বমণ্ডলের কিছুই তাহাদিগের ভাল লাগে না।. 
এই নারীমূত্তির স্তাবককুলের উপমান্ভবশক্ির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। 
এক চক্ষু, ভাহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর ; কখন মতস্ত, 
যথা, সকরী ; কখন উদ্ভিদ, যথ!, পদ্ম, পচ্ছপলাশ, ইম্দীবর ; কখন জড় পদার্থ, 
যথা, আকাশের তারা | এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের 
খর 1৬ উচ্চ কৈলাস শিখর এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল ; 
কিন্ত ইহাতে কুলায় না বলিয়া দাড়িস্ব কদগ্ব করিকুস্ত এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে 
বন্ধ তইয়াছে। জলচর ক্ষত্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, 
ইহাদিগের গমনে বৈষযন্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে 
Fa রমণীকুল-চরণ ।বন্যাসের অনুকারী । আবার যে সে হাতার গমনের সহিত, 
ই হুংসগানিনীলগের গনন সাদৃশ্য নির্দেশ করা [বিধেয় নহে ; যে হাতী হাতীর 
জন সেই হাতা সেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুললায় । শুনিয়াছি হাতী, 
এক দিন অনেক হুল যাইতত পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে লা । বাহাদিগকে 
দুর যাইতে ইয়, তাহারা এই গছেন্্রগানিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন ? 
যেদিগে রেহল ওয়ে হয় নাই, সে দিগে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনা মেয়ের ডাক 
বসাইলে কেনন হয় ? 
আমিও এককালে কা'মশী ভক্ত ক'বদলডুক্ত ছিলাম । আমি তখন এই 
অখিল সংসারে রনণীর স্যাম সুন্দর ব্য আর দেখিতে পাইতাম লা । চম্পক, কমল, 
কুন্দ, বন্ধুদীব, শ্রিরীশ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিলীকাস্তিগ্রথিত 
কুস্বম আলিকার ম্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুন্ুমবতী 
বন্ুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমসয়ী মহিলাকে ভালবালিতাম ; বর্ষার উচ্ছুসিতসলিল! 
চিররক্ষিণী তরঙ্গিশী অপেক্ষা রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম । কিন্তু এক্ষণে 
আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যন্ঞান হইয়াছে । আমি মায়াময়ী 
মানবীবগুলের কুহকজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হুইয়া পলায়ন করিয়াছি । জালিয়ার 
পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিড়িয়! পলায়ন করে, আমি তেমনি 
পলায়ন করিয়াছি ; ক্ষুদ্র মাকড়লার করালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে জাল 
₹ আমার বিবেচনা চচ্ছ্রের সহিত নখরের তুলল অতি স্থন্দর--৫কননা উত্তঘ 
পদবিন্যান হইতে পারে থা নপর নিকর হিমকরু করস্থিত কোকিল কৃত কুপ্রহ্ুটীরে ৷ 
এটি আমার লিজেল বুচনা 1 শ্রুওইশদের | 








১২৮১] কমলাকান্েের গর ৬ 


ছি ড়িয়া পলায়ন করে, সান তেমনি পলায়ন করিয়াছি; হরগ্ গোক্র, একবান দড়ি 
ছিশড়িতে পারিলে যেমন উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আনি তেননি দৌড় মারিয়া 
পলায়ন করিয়াছি । সকলই আফিমের প্রসাদে ! হে মাতহ আফিম দেবি ! তোমার 
কৌটা অক্ষয় হৌক। তুমি বত্বুর বৎসর সোনার জ্রাহান্ছে চড়িয়] চীন দেশে পুক্ষা 
খাইতে যাও ! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সকলই তোমার অধিকার 
ভুক্ত হোক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক ॥ কমলাকান্তকে পায়ে 
রাশিও । আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকান্রার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি 
কথ! বলিব । 


কথা শুনিয়া কেবল আ্ত্রীলোকে কেন, অনেক পক্রযেও শানাকে পাগল 
বলিবেন । বলুন ৷ ক্ষতি নাই । নৃতন কথা যে কলে, লেই পাগল বলিয়া গণ্য 
হয়। গালিলিও বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে । ইতালীয় তক্রসমাজ, ধার্মিক 
সমাজ, বিদ্বান সমাজ, শুনিয়া হাসিলেন ; শুনিয়া স্থির করালেন, গালিলিওর 
মতিদ্রম হইয়াছে ! কালের আোত বহিয়া চেল । ইতালীর ভত্রসমাক্ষ, ধার্শ্মিক 
সমাজ, বিদ্বান সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না: গালিলিওকে 
আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন লা । 


সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্ট স্বীকার করেন । বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে 
পুরুষের শ্রেঞ্ঠতা হবীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্রীলোকের মন্ততে দেন । আমার 
বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে পুরুষের রূপ অপেক্ষা 
স্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃই । হে মানময়ি মোহিনীগণ ! কুটিল কটাক্ষে 
কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দত্ত করিও লা ; কালসপিণী বিনিল্দিত 
বেপীদ্বারা আমাকে বঙ্গন করিও না; জ্রধহ্ুতে কোপে তীক্ষশর যোজ্বলা করিয়া 
আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে ॥ পথ 
বুঝিনা যদি তোমর! নথ-ফাদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, 
তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে- কমলাকান কোন্‌ ছার! তোমাদের লথের 
নোলক খসিয়৷ পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা ; চন্দ্রহারের একখানি 
চাদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া! কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত প! ভাঙ্গা বিচিত্র 
নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমনীপ্রিয়। কল্পনাপ্রিয়, 
উপম্যপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের সত্রীদেবীর সুখথময়ী স্ুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে 
প্রবৃত্ত হইম্মাছি বলিয়া, তোমরা আমাকে যারিতে উদ্যত হইও' না । আমি সপ্রমাণ 
করিয়া দিব যে তোমা কুসংক্কারাধিষ্ট পৌত্তলিক । তোনদা উপাস্য দেবতার প্রকৃত 
মুক্তি পরিত্যাগ পুর্দক বিকৃত প্রতিযতির পূজা করিতে” 


৬৪ বঙ্গদর্শন [আআ 


যাহার সুন্দর কেম্পপাশ্ণ আছে, সে আর পরচুল] ব্যবহার করে না। যাহার 
উজ্জ্বল ভাল দাত আছে, তাহার কৃত্রিম দস্তের প্রয়োজন হয় না যাহার বর্ণে 
লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় ন। 
যাহার নয়ন আছে, তাহার "আর কাচের চক্র আশ্রয় লইতে হয় না।, 
যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপ্' অবল্শ্বন করিতে হয় লা। এই রূপ যাহার 
যে ব্য আছে, সে তাহার জস্যা লালায়িত হয়-না । যে বুঝিতে পারে বে প্রকৃতি 
কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তত্বিযয়ে আপনার অভাব মোচলার্থে 
যতু করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি বে 
গ্বীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব । তাহার! সৰ্ব্বদা আপন 
আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহ! 
লইয়াই উল্মাদ্নী : ভাল ভাল অলম্বার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের 
ভাবনা, ইহাই তাহানিগের চেষ্টা; এনন কি, বলা যাইতে পারে যে অলঙ্কারই 
ভাহাদিগের জপ, অন্পঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলস্কারই ভাহাদিগের ধ্যান, 
অলঙ্কারই তাহাদের জ্ঞান | স্বীয় দেহ সঠ্ডিত করিতে এত যাহাদিশগের যত্ব, 
তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় ন! । যাহার নাক 
সুন্দর নক, সেই নাকে নপরূপ রক্ছুতে নোলক-জগয়াথৎকে দোলায়; যাহার কান 
সুন্দর নহে, সেই ডাকা কানরূপ নানা যলফুল পশুপঙ্ষীবিশিই বাগানের যোড়! 
কানে কুলাইয়া দেয় । যাহার হৃদয় ভাল মহে, সেই সেখানে সাতনর ফাসির দড়ি 
টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি ব্ধান করে। যে 
অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জালে, সে কখন অলম্কারের বোঝা বহিতে 
এত ব্যগ্র হয় না৷ পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; শ্ীলোকে ভূষণ বিনা মন্দ 
সমাজে সুখ দেখাইতে লক্চা পায় । অতএব স্্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট । 

স্ত্রীঙ্গাতি অপেক্ষা যে পুরুষদ্রাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির স্টি পদ্ধতি 
সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে । যে বিস্ত্রীণ চন্্রককলাপ 
দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধন্ত হারি মানে, সে চন্্রককলাপ মযুরের আছে; মন্ুরীর 
নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই । যে বিশাল দত্তে 
হন্ডীর এত সৌন্দর্য্য, হস্তিনীর তাহ! নাই । যে ঝুটিতে বৃযষভের কাস্তি বৃদ্ধি করে, 
গাভীর তাহা নাই । কুরুটের যেমন সুন্দর তাত্্র চূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্ণুটীর 
তেমন নাই । এইরূপ দেখিতে পাইবে যে উচ্চশ্রেহীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা! 
পুরুষ সুশলী । মনল) স্যরি করিতে প্রবৃত হইয়া সষ্টিকর্কা মে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 


কন্যাছেল) এমন বোস সা না । হে হুল এবিছ্যান্রন্দনা-কান ' তোমার মলে কি 
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এই তত্বটী উদিত হইয়াছিল ? এক্রম্ই কি তুনি লায়কেত্র নাম সুন্দর বাপধিরাছিলে ? 
তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে স্ত্রীলোক যতে কেন বিগ্তাবতী হউক না, পুক্তঘের স্বাভাবিক 
সৌন্দধ্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাচক খারাভব স্বীকার করিতে হইবে । 
= সৌন্দর্য্যের বাহার খৌইনব্ালে। ক্রি রূপাস্থভামিনীগণ ! তোমাদিগের 

যৌবন কতক্ষণ থাকে ? জোয়ারের ॥্লাষ্দের",বতৃ আসিতে আসিতেই যায়। কৃড়ি 
হইলেই “স্তোষরা বুড়ী- হইলে ৷ জল্পদেনের সধ্যেই. তোমাদিগের অঙ্গ সকল স্টিখিল 
হইয়া পড়ে । - বয়স আসিয়!”শীসই তোমাঁদিগ্রের গলার লাবণ্যমাল! ছিডিয়া লয় ॥ 
চল্লিশ পঁয়তালিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে; বিশ- পঁচিশের উদ্ধে তোসাদিগের তাহা 
থাকে লা। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর শ্যায়, ইস্দ্ধনুর হ্যায়, সুহুর্তেক 
জন্য না হউক ; অত্যজ্রকালের অন্য, সন্দেহ নাই । যাহারা রূপোপভোগে উন্নত, 
আমি আহারে বসলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি খামার জীবলে 
ঘোর দুঃখ এই যে, শ্রল্থ ব্যতন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায় । তেমনি, 
স্ত্রীলোকের সৌন্দ্য্যপূপ বুকড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ৮ 
ঠাণ্ডা হইয়া যায়_-আার কাহার সাধ্য খায় ? শেষে বেশভ্যা কূপ ঠেডুল মাখিয়া, 
একটু আদব-লবণের ছিট। দিয়া, কোনক্কপে গলাধংকরণ করিতে হয় । 

হে সৌন্দৰ্য্য গর্বিত কামিনীকুল ! সত্য করিয়া বল দেখি, এই শপ ক্ষণস্থায়া 
বলিয়াই কি ভোলাদিগের রূপের এত আদর ? ভাল করিয়া দেখতে, না দেখিতে, 
ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে, অন্তহিত হইয়া যায় বলিয়া তোনাদিগের 
কূপের জন্ত কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের হ্যায় উল্মন্ত ? অপিন্িভঙাতি হারাধন 
বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য নির্ণয়ে অশঙ্রু ? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ 
বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দধ্য মনোহর মৃণ্ডিদারণ করে । যে সকল 
গ্রন্থকারদিগের মত ভুনগুলে গ্রাহা হইয়াছে, ভাহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার 
বিবেচনায় অনুরাগ নেত্রে কামিনীকুলের ক্বপ বর্ণনা করিয়াছেন । কথাই আছে, 
প্যার যাতে মন্ত্রে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম” । যে রননীগণ প্রণয়ের পদার্থ, 
তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বন্য কুৎসিত 
হইলেও সুন্দর দেখাইবে। অলোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে 
প্রীতিরজনে মাখাইয়। দেখিব । পুক্রষাপেক্ষা তাহার মাধূর্য্য কেন ন! অধিক বোধ 
হইবে ? 

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন কথাটা মিথ্য। 
শয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় ন।। তোমার অঞজনে 
যাহার লেত্র রল্রিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ পরম্পরায় টা থাকে | 
বিকউ মুত্ডিকে লে হলগোহচণ লোখ । কৰ্ৰশ হর সেম SE SY পতনৰ 


৯৯ 
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অঙ্গভঙ্গীকে মৃত্মন্দমলয়মারুতে দোদ্ল্যমানা ললিতা লবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা 
অপেক্ষাও স্ুখকরী জ্ঞান করে । এজন্যই চীনদেশে খ্বাদা নাকের আদর । এজন্যই 
বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদের । এজন্যই কাক্রিদেশে স্থূল 
ওষ্ঠাধরের আদর | এক্ছ্যাই বাঙ্গালদেশে উদ্ষিচিত্রিত মিশি-কলস্কিত টাদবদন্লর 
আদর | এক্ন্যই মানব সঙাজে স্্রীকপের আদর । আর যদি স্ত্রীলোকের! পুরুষের 
সায় মলের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হুউক না 
হউক, অন্ততঃ তোমার গুণে৪ আমরা শুনিতে পাইতাম যে পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে 
স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও 'আন্তরের পুপ্তভাব বাক্যন্বারা ব্যক্ত করিতে 
মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্চুচিতা, তথাপি কাধ্য দ্বার তাহাদিগের আন্তরিক গুড় তত্ব গুলি 
কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । কে না দেখিয়াছে বে, ম্ন্দরীরা পরম্পরের 
সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন ? ইহাতে কি 
বুঝাইতেছে লা যে মনে মনে তাহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষ! পুরুঘের রূপের পক্ষ- 
পাতিনী ? 

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়াছে । সকলেই ভাবে রূপই 
কাবিনীকুলের মহাদল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ববন্ধ । সুতরাং মহুলাগণ যাহা 
কিছু কামা বদর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিনয়েই দিতে চায় । 
ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলত্ত বারাঙ্গণাবর্গের স্্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে 
স্ত্রীলোকের দাসী | 

অস্থায়ী সৌন্দর্ধ্যই যোষিদনগুলীর এক মাত্র সম্বল, সংসারসাগর পার 
হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি ন।। অনেক দিন 
শুনিয়াছি। শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে । শুনিতে আর পারি লা। 
আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, 
কোটী গুণে মহত্বের গুণ আছে । আমি শুনিতে চাই যে তাহারা মৃদ্তিমতী সহিষ্ণুত!, 
ভক্তি ও প্রীতি । যাহারা দেখিয়াছেন বে কত কষ্ট সহা করিয়। জননী সন্তানের 
লালন পালন করেন, বাহার! দেখিয়াছেন যে কত যক্রে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়- 
বর্গের সেবা শুশ্রুবা করেন, হার! কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পাইয়াছেন। যাহার! কখন কোন সুন্নরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন, বিসর্জন, 
ধর্ম বাহৃম্থখ বিলম্দ্ন করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা কিয়দ্দ,র বুঝিয়াছেন যে কিরূপ 
প্রীতি ও ভক্তি স্রীহ্নদয়ে বসতি করে । 

যখন আমি উত্কৃষ্টা যোছিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার 
মালস-পটে, সহমরণপ্রর্। সতীর মৃন্তি জাগিয়া উঠে । আমি দেখিতে পাই যে, 
চিতা আলিতৈছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাঙ্ছলিত ভুতাশন অধ্যে 
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সাধ্বী বসিয়া আছেন । আন্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দড করিয়। 
অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে । অগ্রি-দন্ধা স্বামীর চরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে 
মধ্যে হুরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন । দৈহিক ক্রেশ পরিচায়ক 
লক্ষণ নাহ । আনন প্রফুল। ক্রমে-পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়। 
ভশ্মীডূত হইল । ধন্য সহিষ্ণুতা! | ধন্য প্ৰীতি | ধন্য ভক্তি | 

বখন আমি ভাবি যে কিছুদিন হইল আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ 
কোমলাঙ্গী হইয়াও এই রূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নৃতন আশার 
সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে মহত্বের বীজ্র আমাদিগের অন্তররেও নিহিত 
আছে। কালেও কি আমরা মহত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ-পৌরাঙ্গনাগণ 
-_তোমর! এ বঙ্গদেশের সার রত্ব ! তোমাদের মিছা! রূপের বড়াইয়ে কাজ কি? 





লিল তাহাই করিলি-সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না__কেবল 
এক একবর লিনাশ্যে ফল মূলাঙ্গেষণে বাহির হইত । সাতদিন নম্ুক্যের 
সঙ্গে আলাপ করিল না । প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্টেক্ছিযনৃত্তি হইয়া, 
স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল”কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুলিতে পায় না, 
কিছু স্পর্শ করিতৈ পায় না) ইন্দিয় নিকুদ্ব_-মন নিকঙ্জ__স্গর স্বামী । স্বামী 
চিন্তবৃন্তি সতের একমাহ হবলহ্বন হইল | অন্ধকারে আব কিছু দেখিতে পায় 
না-_সাতদিন দাত রাত কেবল জানিসুখ দেখিল | ভীম নীপবে অর কিছু শুনিতে 
পায় ন__কেবল স্বানীর ডান পরিপূর্ণ, শ্রেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল 
আগপেন্দ্রিয় কেবলনাত্র তাহার পুস্পপাত্রের পুস্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল-ত্বগ্‌ 
কেবল চন্দ্রশ্েখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল । আশা আর কিছুতে 
নাই--আর কিছুতে ছিল না, ব্বামিসন্দর্শন কাননাতেই রহিল । স্মৃতি কেবল 
শ্মশ্রুশশোভিত, প্রশস্ত ললাট প্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে, ঘুরিতে লাগিল-_-কণ্টকে 
ছিন্লপক্ষ ভ্রনরী যেমন হর্গত স্ুুগক্দিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে রিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ত্রতের পরামর্শ দিয়া ছিল-_সে মন্ুস্যচিত্তের 
সর্ববাংশদর্শী সন্দেহ নাই | নির্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুব্যসন্দর্শলরহিত, তাহাতে 
আবার শরীর ক্রি, ক্ষধাপীড়িত ; চিত্ত অন্থাচিন্তা শুন্য ; এমন সময়ে যে বিষয়ে 
চিত্ত স্থির করা যায় তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে । এই 
অবস্থায়, অবসন্প শরীরে, অবসল্গ মনে, একাগ্র চিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে 
শৈবলিনীর চিন্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল । 
বিকৃতি ? ন। দিবা চক্ষু ? শৈবলিনী দেখিল-_অস্তরের ভিতর অন্তর তইতে 
দিব্যচন্ষু চাতিয়া, শেললিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দার্থ শালতরুনিন্দিত, 


১২৬৮১] চজ্রম্পেখর ৬৯ 


সুভুদবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, নুক্মারে বলময়, এ লেহ যে ক্ুপের শিব এই যে 
ললাট, -প্রুশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট_এ যে সরহ্বতীর শয্যা ইন্দ্রের 
রণভূমি, মদনের স্ুথকুণ্, লক্ষ্মীর" সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! 
ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! এ যে নগ্ন, জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, 
ভাসিতেছে- দীর্ঘ, বিশ্বাগারিত, তীত্র জ্যোতি, স্থির, 2েহমর়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, 
সর্বত্র তত্বজিজ্ঞান্থ- "ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলান-_ 
কেন মলিলাম__কেন লরিলাম ! এই যে সুম্দর, সুকুনার, বলি দেহ-__নবপত্র 
শোভিত শ্বালতবু, মাধবী ল্রড়িত দেবদারু, হুন্রম পর্ব্যাপ্তু পর্ববত, অর্ধেক 
সৌন্দর্য্য অর্ধেক শক্তি আধ চন্দ্র অধে ভাঙন আধ গৌরী আধ শঙ্গরে_ আধ 
রাধা আধ হ্যান__আধ আশা আধ ভয়--আধ দ্র্যোতি আধ ছায়া, 
আধ বহ্নি আধ ধুম-_কিসের প্রতাপ? কেন না! নেখিলাম_-কেন মক্রিপাম-_ 
কেন মরিলাম ! সেই যে ভাষা--পরিক্কৃত, পরিস্চুট, ভাস্য গুলীপ্র, ব্যঙ্গরছিত, 
স্নেহ পরিপ্নত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ, কিসের প্রতাপ ?-_কেন মক্িলামন কেশ 
মরিলাম-_কেন কুল হারাইলাম ? সেই যে হাসি--এ পুষ্পপাত্রন্থ্িত মল্লিকারাশি 
তুল্য, মেঘ মগুলে বিছ্যন্তুল্য, ভূর্ববংসরে ছর্পোত্ব তুল্য, আদার আখন্দ তুল্য = 
কেন দেখিলান না, কেন মজিলাঁম, কেন মরিলাম, কেন বুক্মিলাম ন: ? সেই যে 
ভালবাসা, সনুত্রতুল্য, অপার, অপরিমেয়, অতলম্পর্শ, আপনার বলে আপনি 
চধ্ধল- প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্যময়- চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী, তরঙ্গ ভঙ্গভীষণ, 
অগম্য, অন্দেয় ভয়গ্কর,- কেন বুঝিলাম না, কেন হালয়ে ভুলিলাম ন।--_কেন আপনা 
খাইয়! প্রাণ দিলাম না! কে আদি? তীহার কি যোশ্য-_-বালিকা, অজ্ঞান, 
অনক্ষর, অসং, ভ্াহার হিম জ্ঞানে অশক্ত, তাহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে 
শন্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা- ভার কাছে আমি কে? জীবনে 
কুন্দপ্র, হুদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিশ্ব, আশায় অবিশ্বাস__ঠার কাছে আমি কে? 
সরোবরে কৰ্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ । আমি মজিলান__ 
মরিলাম না কেন? 

যে বলিয়াছিল, এইরূপ স্বানী ধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুত্রের 
কাণ্ডারী-__-সব জানে । জানে যে, এই মন্ত্রে চির প্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান 
যায়-জানে যে এ বজ্ঞে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এমস্ে বায়ু স্তম্ভিত 
হয়! শৈবলিনীর চিত্তে চির-প্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, 
বায়ু স্তম্ভিত হইল । শৈবলিনী প্ৰতাপকে ভুলিয়া চন্দ্ৰশেখরকে ভালবাসিল । 

মনুল্যের ইন্ডিয়ের পথ রোধ কর-_ইন্দিয় বিল কল-__ননকে ব্াধ,--বীসিয়া 
একটি পথে ছাড়িয়া দা৪-__অন্য পথ বন্ধ কর,_মনের শক্তি অপন্থত কপ-_মন কি 
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করিবে? সেই এক পথে যাইবে তাহাতে স্থির হইবে-__তাহাতে নজিবে । শৈবলিনী 
পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মুল খাইল না-_ ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল লা 
সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামী দর্শন পাই না পাই-__অস্ক মরিব । সপ্তম রাত্রে 
সনে করিল, হৃদয় মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে_ তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া 
আছেন ; শৈবলিনী আমর হইয়া পাদপল্দে গুণ গুণ করিতেছে । 

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকক শ গুহামধ্যে, একাকী শ্বাসিধ্যান 
করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল 1 সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল । 
কখন দেখিল সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্ত পরিমিত, সর্পশিশ" 
অযুত ফশা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে ; অযুত মুণ্ডে মুখ 
বাত্যার গ্যায় শস্দ হইতেছে । চজ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ 
আ্বাপল করিয়া শৈড়াইলেন ; তখন সর্প সকল বন্যার জলের স্যায় সরিয়া গেল । 
কখন দেখিল, এক অনন্ঠ কুণ্ডে পর্ববতাকার অগ্নি জ্লিতেছে ; আকাশে তাহার 
শিখা উঠিতেছে ; শৈব্লিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে ; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর 
আসিয়া সেই অগ্রি-পর্কত মধ্যে এক গঞ্জষ জল নিক্ষেপ করিলেন, শামনি অগ্নিরাশি 
লিবিয়া গেল: শীতল পবন বহিল, কুণ্ড মধ্যে স্চ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী 
বহিল, তীরে কুন্তন সকল বিকশিত হইল, নদীঙ্তলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল-_ 
চন্দশেখর তাহার উপর জাড়াইয়া ভালিয়। যাইতে লাগিলেন । কখন দেখিল এক 
প্রকাণ্ড ব্যা্থ আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ধতে লইয়া যাইতেছে ; 
চন্দ্রশেখর আলিয়া পুহ্রার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঙ্কে ফেলিয়! 
সারলেন, ব্যাস তখনই ভিন্লশির! হইয়া প্রাশত্যাগ করিল, শৈবলিলী দেখিল 
তাহার সুখ ফইরের মুখের হ্যা । 

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিলীর মৃত্যু হইয়াছে, অথচ জ্ঞান 
আছে৷ দেখিলেন পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শুশ্যপথে উড়িতেছে । 
দেখিলেন, কত কৃষ্ণ মেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যদগ্সিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ 
ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে । কত গগনবাসী অপ্সরা, কিন্পরাদি মেঘ তরঙ্গ, 
মধ্য হইতে সুখনণ্ডল উত্থিত করিয়া, শেবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে ।. দেখিলেন, 
কত গগনচারিদী ভেরবী, রাক্ষসী,. কৃষ্ণ মেঘে আরোহণ করিয়া, কৃষ্ণকলেবর 
বিদ্যুতের নালায় ভূষিত করিয়া, কুষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা শ্রথিত করিয়া 
বেড়াইতেছে,__শ্ৈবলিনীর পৃতিগঙ্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল 
পড়িতেছে, তাহার! হা করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন কৃত দেব 
দেবার বিমানের, কবষ্ণতাশুম্যা উজ্ছলালোকনয়ী ছায়। নেঘের উপর পড়িয়াছে ; 
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পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর শবের ছায়া বিমানের পবির ছায়ায় লাগিলে শৈবপিনীর 
পাপক্ষয় হয়, এই তয়ে তাহার! বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিল, 
নক্ষত্র স্ুদ্দরীগণ লীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখগুলি সকলে বাহির করিয়া, কিরপময় 
অঙ্গুলির তারা পরস্পরকে শ্ৈবলিনীর শব দেখাইতেছে_ _বলিতেছে-_ দেখ, ভপিনি 
দেষ্চ মনুষ্া-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে! কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু 
বুক্ধিতেছে ; কোন তারা লচ্ভায় মেতে সুখ ঢাকিতেছে ; কোন তারা অসতী নাম 
শুনিয়! ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে । পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, 
তারপর আরও উর্ধে, আরও নেব, আরও তারা পার হইয়া আরও উদ্ধে উঠিতেছে। 
অতি উর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলজিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে 
বলিয়া উঠিতেছে । যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত, মেঘ নাই, তারা 
নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই । শব্দ নাই-_কিস্তব অকল্া অতি দৃরে 
অধঃ হইতে অতি ভীম কল কল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল-_যেন অতি দূরে, 
অধোভাগে, শত সহস্ৰ সমুত্র এককালে গঞ্জিতেছে । পিশাচেরা বলিল এ নরকের 
কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া 
পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল । শৈবলিনী 
ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল । ক্রমে ঘূর্ণ গড়ি বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, অবশেষে কুম্কারের চক্রের শ্যায় ঘুরিতে লাগিল । শবের মুখে, নালিকায়, 
রক্তবমন হইতে লাগিল । ক্রমে নরকের গর্ল্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, 
পৃতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল--অকম্মাৎ সন্্রানম্বতা শৈবলিনী দরে নরক দেখিতে 
পাইল । তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল,_-তখন সে মনে মলে 
চন্্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল,__মনে মনে ডাকিতে লাগিল, “কোথায় তুমি__ 
স্বামিন্‌ ! কোথায় শ্বামী_ত্ত্রীচ্ঞাতির জীবন সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্বের্ধ সর্ব্ঘ- 
মঙ্গল | কোথায় তুমি, চজ্দরশেখর ! তোমার চরণারবিন্দে, সহস্র, সহ, সহম্, 
প্রপাম ] আমায় রক্ষা কর । তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে 
পতিত হুইতেছি--তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারেন 
স্তাআমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া, চরণ 
যুগল আমার মত্তকে তুলিয়! দা-- তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উচ্ধার পাইব।* 

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হুইতে লাগিল যে, কে তাহাকে 
কোলে করিয়া বসাইল--তাহার অঙ্গের সৌরভে দিক্‌ পুরিল । সেই তুরস্ত নরক- 
রব, সহসা অস্তহিত হইল, পুতিগন্ের পরিবর্তে কুন্ুষগঙ্গ ছুটিল । সহসা শৈবলিনীর 
বধিরতা খুভিল__চক্ষু আবার দর্শনগ্গম হইল--সহসা শৈবলিনীর বেধে ইইল--এ মৃত্যু 
নহে, জীবন ; এ শ্বপ্ নহে, গ্রাক্কুহ । শৈবলিনী চেতনা পা'প্ত 22ল । 


৭২ বঙ্গদর্শন [ ৫ণ)৮ 


চ্ষুরুস্ীলন করিয়া দেখিল, গুহা মধ্যে আল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে ; 
বাহিরে পদ্মার প্রভাত কৃজনি-শুনা যাইতেছে _কিস্কু একি এ ? কাহার অঙ্কে তাহার 
মাথা রহিয়াছে? কাহার মুখমণ্ডল, তাহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পুর্ণ- 
চক্ত্রব এ প্রভাতাহ্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিলী চিনিলেন, 


চজ্দশেখর | 


*  ষষ্টত্রিংশতম পরিচ্ছেদ 
নৌকা ভূবিল 
চন্রশেখর বল্লেন, “শৈবলিনি !” 
শৈবলুলী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের যুখপানে চাহিল; মাথা স্বুরিল ; 
শৈব(ললী পয! গেল : মুখ চন্দশেখরের চরণে ঘষিত হইল ৷ চন্দশেখর, তাহাকে 
ধরিয়া তুললেন, তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর রাখিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন । 
শেবলতা দিতে লাগিল, উচ্চৈংন্ৰরে কাদিতে কাদতে, চশেখরের চরণে 
পুনঃপতিত হইয়ত বলিল, “এখন আমার দশ। কি হইবে ?” 
ঢের বললেন, ভুমি আনাকে দেখিতে চাহিয়া ছলে কেন 1” 
২. চপ উড়ে ল, পুল্পাঙগন সন্বথরণ করিল-_ স্থির হইয়া বলতে লাগিল, 
“বোধ হয় আমি আর হ'ত অলন্প’দন বাঁচিব”-- শেবলিনা ‘শহরিল - পরম ব্যাপার 
মনে পড়িল,--দ্মণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলতে লাগিল, 
“অল্পদিন বা।চব - নর্বিব্যার আগে তোনাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল । এ 
কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে ? যে ত্রষ্টা হইয়া শ্বামিপ্যাগ 
করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?” 
শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল । 
চন্দ । তোমার কথায় অবিশ্বাস ন্বাই-আমি জানি যে “তোমাকে বল- 
পূৰ্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল । 
শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছা। পূর্বক ফ্রের সঙ্গে চলিয়া 
আসিয়াছিলাম। ভাকাইতির পুর্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ 
করিয়াছিল । 
চক্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন । ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুরাইলেন ; 
ধীরে ধীরে গাত্োধান করিলেন এবং গমনোন্মুখ হইয়া, মৃতু মধুর স্বরে বলিলেন, 
“শৈবলিনী, হ্াদ্শ বঙসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাচিয়া থাকি, তবে 


হু 


|:য়হ্চিভাছে আবার সাক্ষাৎ হইলে ॥ এক্ষণে এই পর্যা ৪ 0 
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শৈবলিনী হাত যোড় করিল ;--বলিল, “আর একবার বসো ! বোধ হয়, 
প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই । আবার সেই স্বপ্র মনে, পড়িল--“বসো- তোমায় 
ক্ষণেক দেখি 1” 

চন্্ৰশেখর বসিলেন । 

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “আত্মহত্যায় কি পাপ আছে?” শৈবলিনী 
স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম, জলে ভানিতেছিল । 

চন্দ । আছে । কেন মরিতে চাও? 

শৈবলিনী শিহরিল । বলিল, “মরিতে পারিব না-সেই নরকে পড়িব ।” 

চন্দ্র । প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে | 

শৈ। এ মন-নরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত কি? 

চজ্ছ। সেকি? 

শৈ। এ পর্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন । তাহারা আমাকে কি 
করিয়াছেন বলিতে পারি না-আমি রাত্রদিন নরক শ্প্র দেখি 

চন্দশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুঙ্কাপ্রাঙ্ছে স্থাপিত হইয়াছে _যেন 
দুরে কিছু দেখিতেছে । দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদলমণ্ডল বিশুক হইল-_-চক্ষুঃ 
বিশ্কারিত* পিলকরহিত হইল ৮ নাসারন্তর সঙ্কুচিত, বিল্কারিত হইতে লাগিল _শরীর 
কণ্টকিত হইল-_কাপিতে লাগিল । চন্দ্ৰশেখর জিভঠাস1! করিলেন, “কি দেখিতেছ ? 

শৈবলিনী কথ। কহিল না, পূর্ব্ববঙৎ চাহিয়া রহিল । চচ্গশেখর জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ক্ষন ভয় পাইতেছ ?” 

শৈবলিনী প্ৰস্তরবৎ । 

চন্্রশেখর বিস্মিত হইলেন_-অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি 
চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । অকম্মাৎ শৈবলিনী বিকট 
চীৎকার ক্রিয়া উঠিল-_“প্রভু ! রক্ষা কর! রক্ষা কর। তুমি আনার স্বামী ! তুমি 
না রাখিলে কে রাখে ?” 

-শেবলিনী সুচ্ছিত৷ হইয়া ভূতলে পড়িল । 

চজ্শেখর নিকটস্থ নিঝ'র হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন 
করিলেন। উত্তরীয়ের হার! ব্যজ্ন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনা 
প্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাদিতে লাগিল । 


চত্্রশেখর দেখলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরন্ত হইয়াছে । 
শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল, “আনি মহিতে পারিব লা_হামার বোলার নরকের ভয় 
১৩ 


৭৪ বঙ্গদর্শন [ ষ্ঠ 


হইয়াছে । মরিলেই নরকে যাইব ৷ আমাকে বাচিতেই হইবে । কিন্ত একাকিনী, 
মামি দ্বাদশ বংসর কি প্রকারে বাচিব? আমি চেতনে অচেতনে, কেবল নরক 
দেখিতেছি ।” 

চজ্শেখর বলিলেন, “চিন্তা নাই--উপবাসে এবং মানসিক ক্রেশে, এ সকল 
উপন্থিত হুইয়াছে। বৈদ্ধেরা ইহাকে বায়ু রোগ বলেন । তুমি দেব গ্রামে গিয়া 


প্রামপ্রান্তে কুটার নিশ্মাণ কর । সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্বাবধারণ 
করিবেন- চিকিৎসা করিতে পারিবেন ।৮ ্ 


সা 


সহসা শৈবলিলী চক্ষু মুদিল-_দেখিল গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাড়াইয়া, প্রস্তরে 
ক্ষোরিতা_ অঙ্গুলি তুলিয়! দাড়াইয়া আছে । দেখিল সুন্দরী, অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে 
তালবৃক্ষ পরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী ! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক স্থ্ট 
হইল, _ সেই পৃিগন্, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্্ন, সেই উত্তাপ ; সেই শীত, সেই 
সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অস্ধকার : দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা 
কন্টকের রক্ডু হচ্ছ, বৃশ্চিকের বেতহস্তে নামিল-_রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাধিয়া, 
বৃষ্চিক-বেতে তাহাকে প্রহার করিতে করিতে লইয়। চলিল ; তালবৃক্ষ পরিমিত! 
প্রস্তরনয়ী সুন্দলী হস্টোঝ্ডোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল--সার ! মার! 
আমি বারণ করিয়াছিলাম ! আমি নৌকা হুইতে ফিহ্রাইতে গিয়াছিলাম, শুনে 
নাই |. মার মার ! যত পারিস্‌ মার! আমি উহার পাপের সাক্ষী ! মার! মার !” 
শৈবলিনী যুক্ত করে, উন্নত আননে, সজল নয়নে স্বন্দরীকে মিনতি করিতেছে ; 
সুন্দরী শুঁনিতেছে না ; কেবল ডাকিতেছে “মার ! সার! অলতীকে মার। আমি 
সতী, ও অসতী ! মার! মার!” শৈবলিনী, আবার সেইকুপ, দৃষ্টিন্থির লোচল- 
বিশ্ফারিত করিয়া, বিশুদ্ধ মুখে, স্তপ্তিতের চ্চায় রহিল ৷ চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন-_ 
বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে । বলিলেন, “শৈবলিনি | আমার সঙ্গে আইস !” 


প্রথমে শৈবলিনী, শুনিতে পাইল না পরে চন্দ্রশেখর, তাছার অঙ্গে 
হুস্তার্পণ করিয়া তুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বঞ্ধিতে 
লাপিলেন__-“আমার সঙ্গে আইস |” ৃ্‌ 

সহসা শৈবলিনী দাড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতম্বরে বলিল, “চল, চল, চল, 
লীত্ব চল, শীত্র চল, এখান হইতে শীড্র চল !” বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, ্যহা 
খারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া, ক্রুতপদে চলিল। দ্রেত 
চলিতে, গুহার অস্প? আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল ; পদস্মলিত হইয়া শৈবলিনী 
ভূপতিতা হইল ৷ আর শন্দ নাই । চন্দ্রশেখর দেখিলেন শৈবলিনী আবার 
মৃচ্ভিতা হইয়াছে । 


১২৮১] চজ্োশে খর ৭৫ 


তখন চত্দ্রশেখর, ভাহ্যকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহিত হইয়।, যায় 
পর্র্ধতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণ। নিঝনিনী নিঃশব্দে আলোদগার করিতেছিল--তথান্প 
আনিলেন । মুখে জ্রলসেক করাতে এবং অনাবৃত স্থানের অনবকুক্ধ বায়ূস্পর্শে 
শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল-__বলিল, “আমি কোথায় আসিয়াছি ৮ 
চজ্্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি |” 
শৈবলিনী শিহরিল-_আবার ভীত হুইল, বলিল, “তুমি কে?” 
দর্রুশেখরও ভীত হইলেন । বলিলেন, “কেন এরূপ করিতেছ ? আমি 
যে তোমার শ্বামী-_চিনিতে পারিতেছ না কেন 1” 
শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল, 
‘ শামী আমার সোপার মাছি 
বেড়ায় ছুলে ফুলে, 
তেকাটাতে এলে সখা, খুবি! পথ তুলে 2” 
তুমি কি লরেন্স ফর ?” 
চন্দ্ৰশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুহ্যদ্হে সুন্দর, তিনি 
শৈবলিনীকে ত্যাগ কহিয়া যাইতেছেন-_ বিকট উন্মাদ আসিয়া তাহার স্থবণ মন্দির 
অধিকার করিতেছে । চন্দশেখর রোদন করিলেন । অতি মৃদু স্বরে, কত আদরে 
আবার ডাকিলেন, “৮শবলিলি |” 


শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, “শৈধলিনী কে? রসো রলো ! একটি 
মেয়ে ছি, তার নায় শৈবলিনী । আর একটি ছেলে ছিল, তার লাম প্রতাপ । 
একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল $ মেয়েটি একটি ব্যাঙ্গ. হয়ে বনে গেল । 
সাপটি ব্যাঙ্গটিকে (পলে ফেলিল । আমি স্বচক্ষে দেখেছি । হাগা সাহেব ! তুমি 
কি লরেন্স ফণ্টর ?” 
চন্ত্রশেখর গদগদকঠে সকাতরে ভাকিশ্খেন, “গুরুদেব ! একি করিলে ? একি 
গ্রিলে ?” 
শৈবলিনী গীত গায়িল 
“কি করিলে প্রাণ লখি, মনচোরে ধরিয়ে, 
ভালিল পীরিতি নদী ছুই কুল ভরিয়ে ॥" 
বলিতে লাগিল, “মনোচোর কে? চন্দ্রশেখর । ধরিল কাকে ? চন্দ্রশেখরকে ॥ 
ভাসিল কে? চত্দট্রশেখর । দুই কুল কি? জ্ঞানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে 
চেল ?” 
চন্্রশেখর বলিলেন, “শামিই চত্দ্রশেখর ।” 


বঙ্গদর্শন [ CJ 


শৈবলিনী ব্যাস্বীর ন্যায় ঝাপ দিয়া চন্্রশেখরের কঠলগ্র হইল-_কোন কথা 
না বলিয়া, কাদতে লাগিল--কত কাদিল--তাহার অশ্রচ্দলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ; 
ক, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল । চত্দ্রশেখরও কাদিলেশ ৷ শৈবলিনী কাঁদিতে 
, কাঁদিতে বালিতে লাগিল-__“আমি তোমার সঙ্গে যাইব ।” রর 

চজ্দরশেখর বলিলেন, “চল ।” রি 

শৈবলিনী বলিলেন, “আমাকে মারিবে না!” 

চভ্রশেখর বলিলেন “ না 1” 

দীর্থনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চত্্রশেখর গাত্রোখান করিলেন। শৈবলিরীও 
উঠিল । চন্দ্রশেখর কাদিতে কাঁদিতে চলিলেন-_উম্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল 
- কখন হাসিতে লাগিল, কখন কাঁদিতে লাগিল, কখন গায়িতে লাগিল । 


শত 


“a 





ও 

স এস সবে ! প্রি দর্শন 
৬6] বাল লৃহচর-্অলঙ্ক-হদষ ! 
শৈশবে, সাঁপলে সলিল যেমন, 
উদ হৃদদ হইতাছে লয়। 
তোমার আমার জ্বল ফুগল, 
এক বৃক্ষে দুই লতার মতন; 
শৈশবে যখন হৃদঘ কোমল, 
অনন্ত বেইনে করেছে বেষ্টন । 


চ 
এক বিস্যালছে পড়েছি দুজনে, 


একই প্রাঙ্থণে করেছি খেল, 
সম দুখ হুংখে ভাসিথাছি মনে, 
সরল হৃদয়ে.শৈশব বেলা। 
ঘেই প্রেমে ধরি গলাদ গলার, 
যাইতাম স্থধে অধাহন তরে; 
যেই প্রেছে ধরি গলায় গলায়, 
অধ্যম্ন করি আলিতাম ঘরে। 

be 
সেই প্রেস__কত বংসৱরের পরে, 
উদ্ছলিছে আজি, হাদছে আমার, 
নিদাঘে বিশুদ্ধ পর্বত নিঝরে। 
ধেন হলো আছি বরিঘা সঞ্চার; 
সেই ম্োতে এই কমেক বৎসর 
শিঙ্াছে ভালিঘা : আজি মলে লগ, 
যুড়াতে শোর বিদ্ধ অস্ত, 
ফিবে এল দেই শৈশব সময়। 


* ৫০৬০1501210. 








লংলার-লাগর চিন্তার ভুল 
দাব্রি জা দাহন দাসহ্ নংশন, 


যেন আকস্যাং হলো! স্ব ভঙ্গ, 
বোধ হইতেছে, সকলই স্বপন । 
আইস আবার গলায় গলায়, 
কহি শুনি সুপ দুঃখ সমাচার, 
বিদেশে, বিড়ূমে, উহার ক্ুপায়, 
আছিলে ত ডাল বল একবার ? 
ধর 
হুঃখিনী ভারতে অস্কল সাগরে, 
ভাসাইঘা যবে চলিলে সথা, 
কি ভাব উদয় হইল অস্গরে, 
দেখিছ! মলঘ্র-অচল রেখ! ? 
সলয়াবারের তীর স্ববন্ধিষ, 
মিশাইল যবে লবি দলে? 
সমলয়-অচল উজ্জল নীলিম, 
মিশাইলে নীল আকাশ তলে? 


৬ 
পার্থিব জগত, ছানা বাজি প্রা, 
লুকাইলে দূরে ; অসীম আকাশ 
সীম মশুলে ঘেৱিয়। তোষান্ব, 
চাকিল হখন ীলাম্থ নিবাস : 
অধ্ধীনত্তবে যেন সনোছষে নিশা 
অসীম জলধি, বীরদর্ণ ভরে, 
সাজিল ঘখন উদ্দি আস্কালিঘা, 
(কি ভাব উদয় হইল অসুর? 


ln ৮ 


>) Sedan. 


ব্ৰঙ্গদৰ্শন 


খু 
কি ভাব উদযম্‌ ছুটল অন্তরে? 
বলঙক্িঘ। হখল ভীম পারাবার, 


আভ্িা--হাল রর ! হাদছ বিদয়ে,- 


অভাগা বাঙালি অদৃষ্ট দুর্বার, 
অদূরে হখন করিলে দর্শন, 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গি» শ্বেত ভ্রিটনীয়া, 
(হয়াকর গর্তে রত্ব সর্ব্বোত্তম ) 
হৃদর কি তব উঠিল লাচিন্ন। ? 


| 
নিচ্ধীব, দুর্বল, বাঙালি হৃদঘ, 
নাচিল কি সপে ' নানিলে ঘখন 
ত্ৰিটনীয়। তীরে ? কবিপণে কন, 
ইংলণ্ড পরশে হয বিমোচন, 
জানল লাপের দাঙ্গা বন্ধন____ 
পাপরাশি য। দ্রাহ্ধবী পরশে ; 
কিস্তু ভারতের লতার বেইন, 
চির লৌহাম্ হুরদুই বশে । 

S 
ইতিহাসে কতে অলী ভাবত, 
বিউলীচ। শিরে নুকুট-নতন : 
কিন্তু সেই রত কোথায়, কি মত, 
ত্রিউলীয়াবামী ভাবে কি কখন ? 


ভাবে কি কখন.--অভাগিনী পড়ি, 


হিনাঞি পহবরে, সমুদ্র ডিতরে,_ 
(বহে শত নদী অশ্রধারা ঝরি! ) 
সুমূর্যার দত রচিয়াছে পড়ে ? 


১৩ 


১৩ 
ভারত জীবন, যাহাদের করে, 
আনলেন কি ভার। ডারত আমু ও 
পোড়াও আগুলে, ডুবাও সাগরে, 
মুমূর্য জীবন হবে লা অন্তর | * 
কিন্তু মুঙাইন্সা নঘনের জল, 
করু ক্ষীণ দেহে জীবন লঙ্ার, 
আবার ভারত, ছাড়ি হিমাচল 
তুপিবে মন্্ক-__মরি। ছুরাশার 


১১ 
কি হ্ধ--ছলনা! নাহি কালা তাহে। 
বল বল সথে ! দেখেছ কি তুমি, 
পতিত্ত। বিগত বিশ্রব প্রবাহে, 
জ্রগৎ-গৌরব ক্রাঞ্চ বীরভূমি ? 
ফরাসি গৌরব সদাধি “সিডনে” (১) 
গড়াইয়া শোকে বিঘাদে বিহ্বল, 
ফরাসি অদৃষ্টে-_বাজা(ল নতনে 
করেছিল লা ফি এক হিন্দ্‌ জল 

১৭ 
হুলিয়া গ্রসিঘা--নব গোরবিণী 
রণ রুঙ্গভুমে লিংহিনী মুগল ! 
চলিছে রুসিম্বা! দক্ষিণ বাহিনী, 


ব্রিটিশ হ্যাক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল ! 
একটিকে ক্রাঞ্চ, ভুতল-শাছিনী। 


অন্তরে প্রসিয়া হঠাং প্রবল, 
সরি তুই চিত? -ভাব প্রবাহিলী! 
অন্ধ মানবের কি শিক্ষার স্থল! 


আগ এক প্থ1- একেবারে তুমি 
ডুবিলে অদৃষ্ট অতল সাগরে, 
সন্মুখে তোমার রোম রঙ্গস্থুমি, 
চিছুমাআ আছে নদ টাইবরে ! 
ভূবন বিজদ্দী অভিনেতূগণ, 

সময়ের গর্তে হইয়াছে লয়; 
ভগতবিশ্ঘঘ কবি অগণন, 


কল কলে ওই নদে মাত্র কঘ। 


2  ব সপ্ত = এ গজ জু 
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চিিছিত ক্ুছদদ 


১৪ 
প্রীকের গৌরব শ্মশান যুগল 
্পার্টা, এখেক্স--ক রিপা দর্শন, 
কমল না সখে ! নয়নের জল, 
হত্তিনা, অবোধ।!], করিছা স্মরণ ? 
ভীর্থ "খর্শ্বশলি” দেখেছ কি হাত! 


আত তেরে যথা, রকে আপনার, 


স্বাধীনতা রত্ব রন্ষিল হেলায়? 
ভারতে আমরা তুলনায় তার-_ 
১৫ 
যাকৃ সেই দুঃখে কি হবে বালা? 
বল পথে তব আছে কি “হরণ ? 
ঘাইতে ইংলতে, অশ্রুতে ভালিন! 
বলেছিলেঁ--মনে আছে কি এখন ? 
থলেছিলেঁ-“মাত: ভারত দুঃখিনি! 
তব দুঃখে মাত? হৃদয় বিকল: 
সহিতে না শাহি, দিবস ঘাযিনী 
ভাবত বৈধব]--মাতৃ-চিতানল ৷” 
উস 


১৬ 
কুল, হুর্পজম্য লিচু অতিজনি, 
বীরত্বের খনি শ্রিটনে পলিল্পা ; 
ভগত জীবন-হইউরোশেে ভ্রমি 
আসিম্বাছে সথে কি ফল লডিয়। ? 
শিখেছ লাহিতা, শিখেছ দর্শন £ 
শিখেছ গণিতে নক্ষত্র মণ্ডল, 
কিন্ত তাহে সখে ! হবে কি বাস্তরণ 
সাভার রোদন,__নাতৃু-চিতানল 7" 

১৭ 
ইংরাছের শশ্রু, ইংলাছের লেশ, 
ইংরাছি আন্বার-প্প্িয় তণ্ডিজল, 
আনিয়াছু সপে ' ইংক্াজেন্র বেশ, 
কিন্ত ইংরাজেন কই বীধ্য বল? 
কই ইংরাজের ভীক্ষু তরবার ? 
কই ইংরাজের হুঞ্ত কালাল ? 
কই ইংবাছের সাহস অপার ? 
সিংহ চশ্দে তুমি মেঘ অল্প প্রাণ! 


হচেছ ‘চিত্রিত "কিন্ত সেই চিত 
তব পক্ষে হাধ ! কলন্ধ কেবল, 
সেই চিচ সখে হইবে ন! ছিত, 
দীন। ভারতের অদৃষ্ট শৃঙ্খল ) 


কবীন: 


এই উৎকৃষ্ট কবিতার শেষাংশ অহ্ভুমোদনীয় নহে ।--বং সম্পাদক । 





jf 
কোন বর, কলিকাতা নিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে 
লইয়া যান। কন্যাটি পরমাস্ুন্দরী, বুদ্ধিনতী, বিদ্যাবতী, কন্মিষ্ঠা এবং 
ল্ুশীলা । াহার পিতা মহা ধনী, নালা রত্রে ভুষিতা করিয়া কশ্যাকে শ্বশুর গৃহে 
পাঠালেন | মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন লোম কেহ বাহির 
করিতে পারিলে না । সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তনি জিজ্াসা করিলেন, 
*“কেনন হে বাঙ্গালির মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে :” সঙ্গের লোক 
বলিল, “আজ্ঞা ঠ-লোন লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে ৷” বাবু জিজ্ঞাসা! 
করিলেন_-সে ক কি কোষ ঠা ভূতা বলিল, বাঙ্গালা বড় নিন্দা করিয়াছে, 
মেয়ের কপালে উচ্ছি লাই । আবিরা এই বঙ্গদর্শনে, কখন সর হ্জ কাশ্থেল সাহেব 
সম্বন্ধে কোন কণা বলি নাই ৷ বাহার নিন্দা তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের 
জীবন স্বরূপ ছিল, ঠাহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে যে পাছে 
" কেহুপ্বল্রে, যে বঙ্গদর্শনের উক্কি নাই । আঁমরা. অগ্ঠ বঙ্গদশনকে উদ্কি পরাইতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । " 

“/ তবে এই উন্তি বড় স্বামাম্ দহে। যে পত্র বা পত্রিকা-(কোন্গুলি পত্র 
আর কোন্গুলি পত্রিকা তাহা আমরা ঠিক্‌ জানি ন!--কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া 
বায়, তাহাও অবগত নহি )-যে পঁক্ শ্বাঁ পত্রিকা একবার কপালে এই উদ্ধি 
পরিরাছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন সু হুইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাহার পশ্চাৎ 
পরচ্চাৎ ছুটিয়াছে-_এবং সাম্বৎসরিক অশ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে 
তুলিয়াছে। যে এই উহ্কি পরে, তাহার অনেক সুঞ্চ। 

এক্ষণে সরু জর্জ কাম্বেল এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন_ইহাতে সকলেই 
দুঃখিত । এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান স্থখ-_বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চ- 
শ্ৰেণীস্থ এবং গুণবান, হয় তবে আরও সখ । সর্‌ জর্ত কান্বেল গুণবান হউন বা 
না হউন উচ্চ-শ্রণীস্থ বটে । ডাহারে নিন্দায় যে সুখ, ভাঙাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের 


১২৮১] সরু উই লিস্সম গ্রে ও সরু জর্জ কাছ্দেল ৮১ 


লোক বঞ্চিত হইল ॥ ইহার অপেক্ষায়, আর গুক্তর তৃঘটলা! কি হইাতে পানে । 
এই যে গুরুতর হৃতিক্ষ-বহিদভে দেশ দগ্ধ হইতেছিল-_তাহাতেও আনরা কোন মতে 
প্রাণ 'ধারণ করিতেছিলাম-_খবরের কাগজ চলিভেছিল, বাঙ্গালি বাবু গল্পের 
মজলিশে অঙ্গীল গল্প ছাড়িয়া, সর জর্জের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতে- 
ছিলেন. কিন্ত এক্ষণে ? হায়! এক্ষণে কি হইবে । নর 

এইরূপ সর্ব্রঞ্ননিল্দার্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না! অনেকে বলিবেন, 
সরু জর্জ কাহ্েলের অসাধারণ দোষ ছিল, এইভ্রস্তই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় 
হইয়ছিলেন । আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে এইরূপ সর্ধজন নিন্দনীয় হয়, যাহার 
নিন্দীয় সকলের তু ভন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে 
গুণবান্‌ - নয়ত ছুই ৷ জত্রোস্থ, সৱ জৰ্জ কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষী, ন! 
অসাধারণ গুণে গুণবান্‌ বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল ? 

তাহার পূর্ব্বগানী শাসনকর্তা সর্‌ উইলিয়ম গ্রে । সরু উইলিয়ম গ্রের হ্যায় 
কোন লেঃ গবণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই । সন্-জর্জ কাশ্বেল ও সর্‌ উইলিয়ম 
পের এই ভাগ্যতারতম্য কোন্‌ দোষে বা! কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সরু উইলিয়াম, 
সকলেয় প্রিয়, কোন দোষে সরু জর্জ সকলের অপ্রিয় ? 

* যাহারা এই কথান্গ মীনাংসা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে একটা কথ! 
বুক্বাইতে হয় । এই ভ্রিটিশ ভারতীয় শাসন প্রণালী দুর হইতে দেখিতে বড় দ্রাক, 
শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল-_ ইহার প্রকৃতি ক প্রকার ? এক লেঃ গবণর 
কর্তৃক যে এই বৃহৎ প্রাজ্য শাসিত হয় সে কোন্‌ রীতি অবলম্বন করিয়া ? _ 

সে নীতি ছুই প্রকার । একটি রীতি, একটি সামাম্য উদাহরণের দ্বারা - 
বুধাইব। মনে কর, বাধের কথা উপস্থিত ।৬ কমিস্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের 
রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সঙ্ছাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর 
আনিলেন যে, নদীতীরন্থ প্রাচীন বাধ সকল বক্ষিতু. হইতেছে ন!- তাহার উপায় 
করা কর্তব্য । তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল্‌ যে.্রিপোর্' তলব কর । এই হুকুমে 
বদি কোন বিশেব গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকৈ, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যত৷ 

লেঃ গবর্ণরের । সেক্রেটরি সাহেব হুকুষ*পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন-_ডাহার 
চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল-_ _ংতিনি বলিলেন ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে 
অধীনস্থ কর্শ্মচারীদিগের অভিপ্রান্থ কি তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে 
পারে তাহা লিখিবে। বোড, এঁ পত্রধানির একাদশ খণ্ড অভি পরিক্ষার অনুলিপি 
প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিস্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিস্যনর, 
অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লখয়) বাক্সে 
ফেলিলেন, তাহর গুরুতর কঠব্য কাখ্য সমাপ্ত হইল । বাক প্রতীল এখান সাপে 
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যথাসময়ে চাপরাশির স্কক্ষে আরোহন করিয়া, কেরাণীর নিকট পোছিল। কেরাণী 
তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অস্থলিপি প্রস্তুত করিয়া সাত দিলের মিয়াদ 
লিখিয়া দিয়া, কালেউরদিগের নিকট পাঠাইলেন । যে পথে মহাব্দন--যায় সেই 
পথ _দোর্দ প্রচণ্ড প্রতাপান্থিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাছর, চুরট খাইতে 
খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন, “সব ডিবিজন ও ডেপুটিগণ বরাবর |” চিঠি 
এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজে৷ ডাকঘরে, মেক্সো ভাঁকবর হইতে ছোট ডাকঘর 
এবং তথা হইতে শেষে আটচালা নিবাসী বোতামশৃগ্য চাপকানধারী কাল - কোল 
নাহুস মুদুস ভিপুটি বাহ।ছরের ছিন্ন পাহুকামণ্ডিত শুপাদপন্রযুগলে মধুলুব্ধ ভ্রমরের 
ম্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাছ্রেরা প্রায় উপরস্থ মহাত্বাদিগের অনুকরণ 
করিয়া, ইরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সবইনস্পেইরগণের নিকট 
ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন-_সবইনস্পেন্টার পরওয়ানা কনষ্ঠেবলের হাওয়াল। 
করিল-কলষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ সেইখানে, কাল কোর্তা কাল দাড়ি এবং মোট 
কুল লইয়! দর্শন দিয়া এক অল্লাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল । ধরিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল যে “ভোদের গায়ের বাধ থাকে না কেন রে ?” চৌকিদার ভীত 
হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জন্রীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মামুয কি করিব ?” 
কনষ্টেবল তখন ভমীনারী কাছারিতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তীকে কিছু তশ্বী 
করিলেন । গোমন্তা জনীদারী খাতায় পাচ টাকা খরচ লিখিয়া কনটেবল বাবুকে 
দেড় টাকা পারিতোফষিক দিয়া বিদায় করিলেন । কনষ্টেবদ আসিয়া সবইনস্পেরর 
সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন “বাধ সব বেমেরামত-জমীদার মেরামত করে লা 
জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে -পারে ৷” ডিপুট বাহাদুর লিখিলেন, 
ম্বাধ সব বেমেরামত, _জ্রমীদারেরা মেরামত করে না আহার! মেরামত করিলেই 
হয়।” কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকল্ত “এক্ষণে জরমীদারদিগকে 
বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত !” কমিস্তনর, সেই সকল কথা লিখিয়া 
বোর্ডে ঝিজ্ঞসা করিলেন, “এক্ষণে, কি প্রকারে জমীদার বাধ মেরামত করিতে বাধ্য 
হইতে পারে 1” বোর্ড তন্তহক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় নির্দিষ্ট 
করিলেন ৷ সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়। লিখিয়া এক রিজলিউ- 
সনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া. পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব, . সম্মত হইয়া 
তাহাতে দম্তখত করিয়া দিলেন! আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গবণর 
বাহাছরের যশ দেশে বিদেশে ঘোষিল । যাহারা মিত্রপক্ষ তাহারা গবর্ণর বাহারের 
প্রশংসা করিতে লাগিল _ শক্রপক্ষ নানা জাতীয় ইংরেজি বাঙ্গালায় ভাহাকে গালি 
পাড়িতে লাগিল 1: নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্বিস্বে দেশে কোদালি পাড়িতে 
লাগিল । 
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বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটন!। ঘটিয়াছে, এমত নহে । একটি 
কল্লিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম । এইরূপ যে সচরাচরই 
ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্বক্রমে যাহারা 
সুযোগ্য শাসনকর্তী, তাহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগোযেরা করিয়া 
থাকেন । এইরূপ কার্য্যপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা হাইতে পারে । ধর্মের কলের 
হ্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে; কোন দিগ. হইতে কোন কর্শ্মচারীর 
রিপোর্টের বাতাস, বা অন্য প্রকার কাপি উঠিয়া, কলে লাগিলে, কল চলিতে আরম্ত 
করে ; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিস্যনর প্রভৃতি" 
অধোধঃ পর্যটায়ক্রুমে ঘুনিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত আনিয়া সহি মোহরের মজুরি 
মুদ্রিত করিয়। দিয়া বন্ধ হয়! যেমন কলের ধুতি, কলের স্ৃতা প্রভৃতি সামগ্রী 
আছে, তেমনি কলে তেয়ারি ব্রাক্ষাজ্ঞাও আচ্ছে ! 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাঁপন করেন, তিনি সুমাস্থুষ হইলে হইতে 
পারেন ; তগ্িন্ন তাহার নুহ্ধিনন্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ 
দেখা যায় লা। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের 
সদ্বিবেচনা করিবার জ্রম্য ডাহাকে নিজে ক পাইতে হয় লা। তিনি পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়া কখন কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; পরি স্বীকার করিয়া কোন 
বিষয়ের যথার্থ স্বয়ং মীমাংসা করেন লা । তিনি শাসন যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র 
যখন রাজ্যের কল বাতাসে নাল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরি 
লিপি সমেত সহিযোহর করিয়। দিয়া কলে থামিলেন । সেইরূপ ঘণ্টাপুরণ হইলে, 
ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাঞ্সাইয়া, আবার কলে মিশিয়া যায় । 

সর্‌ উইলিয়ম শ্রে ও সর জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে সর্‌ উইলিয়ম 
গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্‌ জর্জ কাম্বেল তাহা করিতেন না৷ । 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, 
লোকের অসন্তোষের সম্তাবনা অতি অল্প! যাহা পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহ 
নিতাস্ত অনি্টকর হইলেও, লোকে তাহাতে সন্তষ্ট; পূর্ব্ব এ্রচলিতা রীতি অত্যন্ত 
অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহারু সংশোধনে অস্স্তষ্ট ৷ পুরাতনের মন্দও ভাল, 
নৃতনের ভালও মন্দ । কলের শাসন, শাসনই নহে. ; যিনি কলে শাসন করেন, 
তিনি কিছু করেন না বলিলেই হুয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিস্মাত্র 
সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না; যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহ! 
নাই, অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহ! ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ 
এ বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নুতনে অত্যন্ত 

| 
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সর্‌ উইলিয়ম ঠ্রো, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন । 
সর্‌ জর্জ কাম্থেল, কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। ব্বাজ্যশাসগন উভয়েরই উদ্দেশ্য ; কিন্তু সরু উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য 
ছিল কেবল শাসনের কল চালান ; সর জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য 
সফল করা। এমত বলিতেছিনা যে সর্‌ জর্জ কাম্বেল দে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন । তাহার শাসনে সফল ফলিয়াছে, সর্‌ উই'লয়ম গ্রের শাসনে কুফল 
ফলিয়াছে, একথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে । কেবল বলিতে চাই যে, 
সর্‌ জর্জ কান্থেল আপন বৃদ্ধিতে চলিতেন ; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন? 
উদ্দেশ্যগ্ুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্র করিতেন ; যে কার্য কর্তব্য 
এবং সাধ্য বলিয়। বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন লা। সরু উই- 
লিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয় আপনি হউক? কেহ কল 
টিপিয়া দেয় ত কল চলুক,_-আমি কিছুর মধ্যে থাকিব ন! । নিজের বুদ্ধি গ্রে সাহেব 
প্রায় খরচ করিতেন না $ জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি ন! বলা যায় না। নিজের যত্ব 
প্রায় তাহার কোন বিযয়ে ছিল না। ঠাহার তারা যে কিছু সংকার্ধা সিদ্ধ হই- 
য়াছে-_পাহা কলে $ তাহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট বটিয়াছে, তাহা কলে? তিনি 
উচ্চ শিক্ষার পোষক ভিলেন বলিয়! বাঙ্গালি-মহলে বড় প্রশংসিত ; কিন্ধ বাঙ্গালি 
বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি তাহা বুঝেন লাই ; কেবল আটুকিন্সন সাহেব 
কল টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের পুন্তলী সরু উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার 
পোষকতা! করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন । 

এমন নহে যে, সর্‌ জর্জ কাঙ্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। 
শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে ; যিনি ইচ্ছা তিনি শাসন-কর্তা হউন, সে কল 
“মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে; সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া 
কতকগুলি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে । তবে সরু জর্জ কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্ব- 
গুলি অবশ্যগ্রাহা মনে করিতেন না; ইচ্ছান্থুলারে তাহা ত্যাগ করিতেন; 
ইচ্ছানুসারে তত্তৎস্থানে নুতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন । সর্‌ জর্জ কান্বেল কল 
নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না । 

সর্‌ উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ করিতেন ; গালিগালাজকে 
বড় ভয় করিতেন ৷ সম্বাদপত্রের ভয়ে তটস্ছ ছিলেন; ত্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসো- 
সিয়েসনকে মুরুবিব বলিয়া মানিতেন | সুখ্যাভির আশায় এবং গালির ভয়ে, তিনি 
সন্বাদপত্রের আভ্ঞাকার্রী ছিলেন ; তরি, ই, আসোমিয়েসনের প্রপান মেস্বরদিগের 
কেনাবেচার মধ্যে ছিলেন । সরু জর্জ কাশ্বেল কাহারও নিকট হ্ৃখ্যাত্তি খুঁজিতেন 
না; কাতারও অনুরোধ রাখিতেন না। সম্বানপত্রসকলকে ছুশা করিতেন, 


১২৮১ ] সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাদ্দেপ ৮৫ 


ব্রিটাশ ইং আসোসিয়েসনকে ব্যঙ্গ করিতেন । অতএব একজন যে লোকের প্রিয়, 
আর একজন অপ্রিয় হইবেন ইহা সহজেই অনুমেয় | 

সর্‌ উইলিয়ম গ্রে কিয়দংশে প্রিয়বাদী ছিলেন, সর অর্জ কান্বেল বড় অপ্রিয়- 
বাদী ছিলেন । সকলকে কটু বলায় সরু জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল । 
তাহার গুরুতর অহচ্কারই এই অশ্প্রিয়বাদিত্বের একটা প্রধান কারণ । তিনি জানি” 
তেন বে, পৃথিবীতে বুদ্ধিমান, পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ একা সরু জর্জ কান্বেল; আর 
সকল মনুষ্যাই মূখ; নিৰ্ব্বোধ, অসার, ভু এবং স্বার্থপর । তিরস্কারই তাহাদের 
উপযুক্ত ব্যবহার । এইরূপ তমোভিহৃত হইয়া সর্‌ জর্জ কাস্বেল, কাহারও 
পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন লা। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই জ্রানিতেন ন। 
অথচ সকল বিষয়েই আত্মবুদ্ধিমত মীমাংসা করিয়া হন্তক্ষেপ করিতেন ৷ ভাহাতে 
অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন । 

সর্‌ জর্জ কান্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ দ্বণা করতেন । তিনি বিবেচলা 
করিতেন, ইহারা অকর্ণ্য_কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য । এই দ্বশা, তাহার 
শাসনকার্য্যের আর একটি ঘোরতর বিদ্ম হইয়া ফ্লাডাইয়াছিল । যাহার প্রতি 
ঘ্বণা আছে তাহার সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রলার সখ হংখের ভাগী না 
হইলে, কখন প্রঙ্জার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা যায় লা । 

সর্‌ উইলিয়ন গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাশ্বেল উভয়েই স্বেচ্ছাচযনী ও দু প্রতিজ্ঞ 
ছিলেন । যিনি যাহা ধরিতেন, তিনি তাহা আর ছাড়িতে চাহিতেন লা। দুই 
প্রলেব্র “রোখ” বড় ভয়ানক ছিল-__নণ্ড প্রণয়নের সাধ ছুই জনেরই বড় গুরুতর 
ছিল! তুই জনেরই একটি নিতান্ত নিন্দনীয় দোষ ছিল যে, বিনাপরাধেও দণ্ডবিধান 
করিতেন । বিশেষ সর জর্জ কাম্বেলের শ্যায়নিষ্ঠতা। কিছুই ছেল না! । 

স্থল কথা এই যে সর্‌ জক্র কাস্বেল অত্যন্ত গর্ধিবত, আস্বাভিমানী, কৃষ্ণচর্ম্দে'- 
দৃণাবিশিষ্ট, পরোপদেশে বিরক্ত, স্বেচ্ছাচারী, অপ্রিয়বাদী, অপ্রিয়কারী, অন্ায়পর 
শাসনকর্তা ছিলেন । সর্‌ উইলিয়ম গ্রের এত দোষ ছিল না; তিনি কেবল 
স্থুলবুদ্ধি ছিলেন; কোন রূপে লোকের নন রাখিয়া, কলে শাসন করিয়া, নিন্দার 
হাত হইতে মুক্তিলাভ সাহার উদ্দেশ্য ছিল । 

গুণ. পক্ষে, সর্‌ অর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তিনি 
বুদ্ধিমান, সপঞ্জিত, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায় সম্পন্ন। দুর্ভিক্ষের ব্যাপায়ে দেখা 
গিয়াছে, তিনি ক্ষিপ্রকারী এবং দূরদর্শী । তিনি সাম্যবাদী । প্রজার কোন মঙ্গল 
সিদ্ধ করিয়া থাকুন, বা না থাকুন, তিনি প্রজার হিটষী। সর্‌ উইলিয়ম গ্রের 
গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে যে, তন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ 
ছিলেন। সর্‌ জর্জ কাম্থেলের মত বনু গুণে গুণকান্‌ € বহু দোষে তোষী শাসনকরর। 


৮৬ বঙ্গদর্শন [ চোট 


কেহই এদেশে আসেন নাই : সর্‌ উইলিয়ম গ্রের নত দোনশৃগ্য ও গুশশৃত্ত কেহ 
আসেন নাই । গুণবান্‌ ও দোবযুক্তের শত্রু অনেক ; নির্দোষ ও নিপগুণের শক্র 
থাকেলা ! সর জর্জ কাম্বেলের নিন্দা এবং সর্‌ উইলিয়ন গ্রের সুখ্যাতির কারণই 
এই । 

কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে নিন্দা ও সুখ্যাতির সকল কারণ 
বন্জায় থাকে না। ছুই একটা উদ্দাহরণের দ্বারা এ কৃথ। প্রতিপন্ন করিতেছি । 


রোডশেষের আইন প্রচার করার জন্য সরু জঙ্জ কাশ্বেল বিশেষ নিন্দিত, 
কিন্ত এবিষয়ে সর্‌ জজ” কাম্বেলের দোষ কি? তিনি কেবল উপরিস্থ কম্মচারীর 
আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন । রোডশেষের দায়ী ডিউক অব আর্গাইল ; 
অধস্তন কর্মচারীর সাধ্য নাই উপরিস্থ কম্মভারীর আন্দ্রা লঙ্ঘন করেন। সরু জর্জ 
কাশ্বেল রোডশেষ বি৫ধবন্ধ করিয়া অলজ্বনীয় আজ্ঞাপালন করিয়াছেন মাত্র | 

নূতন কার্যবিধি আইনের ছইটি নিয়বের জন্য সর জর্জ কাস্বেল নিন্দিত 
হইয়া থাকেন । প্রথম, জুরির বিচারের অলভ্ঘনীয়তার উচ্ছেদ, দ্বিতীয়, সরাসরি 
বিচারের প্রথা । 


সারসরি বিচার প্রথার আমরা অন্থুনোদন করি না। অনুমোদন করি না, 
তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য । কিন্তু 
বিচারক অযোগ্য বলিয়া, আইন অসম্পুণ থাকিবে কেন? একটি কথা বিশেষ 
বিবেচনা করা আবগ্ভক । যেরূপ লিখিত বিচার প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে একটি 
ফৌজদারী মোকদ্দুনা করিতে অনেক বিলম্ব হয় । বিচারকেরা যে কয়েকটির বিচার 
কহিতে পারেন, সেই কয়টির বিচার করিয়া অবশিষ্টের দিন ফিরাইয়া দেন । এইরূপ 
অনেক মোকন্দদার দিন, পুনঃ পুলঃ ফিরিয়া যায় । অর্থ প্রত্যর্থী অনেকবার কষ্ট 
পাইয়া,-রফা করিয়া চলিয়া যায়। না হয়, সাক্ষী পলায়; নয়, ধনী পক্ষ, সময় 
পাইলে অর্থ ব্যয় করিয়া সাক্ষিগণকে বশীভূত করে। এইরূপে বিচারকের 
অনবকাশে অনেক মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার ছইটী মাত্র উপায় 
সম্ভবে ; প্রথম, বিচারকের সংখ্য! বৃদ্ধি, দ্বিতীয় বিচারকের অবকাশ বুদ্ধি । প্রথম 
উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ ; বিচারকসংখ্য! বৃদ্ধি করিতে গেলে, আবার .নৃতন টেক্স 
বসাইতে হয় ৷ টেন্দের নামে লোকের যেরূপ ভয়, টেক্স বসিলে লোকের যেরূপ কষ্ট 
টেক্সের অস্য গবর্ণমেন্টের উপর প্রজার, যেরূপ অসন্তোষ তাহাতে আর টেক্স বসান 
সম্ভব নহে । সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই । অতএব 
বিচারকের অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ অবিচার নিবারণের উপানান্তর লাই । বিচারকের 
অবসন্ন বৃদ্ধির একনাত্ উপায় আছে | যাহাতে নোকদনায় অল্প সনয় লাগে, তাহ! 


১২৮১ ] সর্‌ উইপিয়ম ০ ও সর জর্জ কান্দেল ৮৭ 


করিলেই অবসর রৃদ্ধি হইতে পারে । এই জন্য সরাসরি বিচারের স্ব? । ইহার 
অন্চ কোন উপায় নাই-_কেবল কতকগুলি মোকদ্দমামু লেখাপড়ার অল্পতা করা 
একমাত্র উপায় । যদি বল, আপিল উঠিয়া গেল কেন ? উত্তর, প্রমাণ লিপিবজ্ধ 
না থাকিলে কি দেখিয়া আপিল আদালত বিচার নিষ্পত্তি করিবেন । 

জুরির বিষয়েও একটা বিশেষ কথা আছে যদি হাড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় 
নৈপুণ্য শিক্ষার অধীন, তবে বিচারকার্যেই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথ! 
নির্বোধ বা! কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই বলিবে ৷ বিচার কার্য্য শিক্ষিত জজের ত্বার! 
হওয়াই কর্তব্য--যে অনেক দিন ধরিয়া কোন একটি কাজ অভ্যাস করিয়াছে, 
তাহাকেই শিক্ষিত বলিতেছি ! যদি কাসারীকে ঘটি গড়িতে না দিয়া, তাভিকে 
কাপড় বুনিতে না দিয়া, পাঁচজন মাটি-কাঁটা মঙ্গুরকে দিয়া ঘটি গড়ান, বা বস্ত্র বুনান, 
ভাল না হয়, তবে যে বিচারকার্ধ্য শিল্পকন্াপেক্ষা শতগুণে কঠিন, তাহাতেই কি 
কেবল শিক্ষিতাপেক্ষা অশিক্ষিতের কার্য ভাল ? অনেকে বলেন, একজন বিচারকের 
উপর নির্ভর করিলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব একজন ভ্রজের অপেক্ষা পাচ জন 
জুর্ির বিচার ভাল ৷ ইহা বলিলে বলিতে হয় যে একজন নিউটন অপেক্ষা পীচ 
প্রন পাঠশালার গুরু গণনায় ভাল, একজন হক্ষ লী অপেক্ষা পাঁচটী নেটিব ডাক্তার 
শারীরতব্যে ভাল, একজন কালিদাস অপেক্ষ! বাঙ্গালা জন্বাদপত্রের পাঁচজন পত্র 
প্রেরক কবিত্বে তাল । আমাদিগের সংস্কার আছে যে, যাহা বিলাতী, তাহাই ভাল, 
বিলাতে জুরির প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক সেই জ্ুরির 
বিচার চালাইতে হইবে । এরাপ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকে জানেন না ঘে ইংলণ্ডে যখন 
বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড করিতেন, 
তখন দীনের রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনীর স্বারা ধনীর বিচার, সমানের 
ভ্বারা সমানের বিচার, এই প্রথা স্থই হইয়াছিল । এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, 
কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশাচারপ্রিয় দেশে দেশাচার শী লোপ পায় না বলিয়াই উহ! 
অভ্যাপি চলিতেছে । এবং কতকগুলি অনুকরণভক্ত দেশেও গৃহীত হইয়াছে । 
এক্ষণে হুংলণ্ডীয় কৃতবিদ্, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জুর্র বিচারের প্রথার বিরোধী হুইয়া 
ধাড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ প্রকারে জুরির বিচার প্রথার অযোগ্য ৷ জ্বুরির 
সৃষ্টি হুইয়া অবধিই ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে-_দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে 
প্রায় খালাস পাইয়া আসিতেছে । হুগলীতে নবীনের বিচার, ইহার একটি জাজ্ছল্য- 
মান প্রমাণ । এই ঘোর অবিচার নিবারণের স্বম্যই সরু জর্্ কাম্বেল জুরির আইনের 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করাইয়াছেন। সে জহ্য তাহার নিন্দা না করিয়া ভাহাকে 


ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি যে ভ্রুরির প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই, 
ইহাতেই আমর! দুঃখিত | 
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কাধ্যবিধি-হাইন সম্বহ্মে আর একটি কথা আমাদিগের বশিতে বাকি আছে । 
ত্ৰিটীশ-তারতবর্ষীয় রাজ্যে সর্বাপেক্ষা তিমিরময় কলহ দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে 
বৈষম্য । দেশীর ভগ্য এক আইন আদালত-_ সাহেবের ভ্রম ভিন্ন আইন আদালত । 
এই লল্াকর কলঙ্ক দেকলে হইতে লরেন্স পর্য্যন্ত অনেকে অপনীত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন-কেহ শক্ত হয়েন লাই । সরু জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কাধ্য 
কিরদংশে সিদ্ধ হইতেছে । এবিষয়ে তিনি দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্ধ্য 
করিয়াছেন । অন্য কেহ করিলে, এতদিন তাহার সুখ্যাতিতে দেশ পুরিয়! যাইত ! 
সর্‌ জর্জ কান্বেল এ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই । 

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাহার আর একটি নিন্দার কারণ । যিনি কোন 
প্রকার শিক্ষার বিকুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মঙ্গুয্ক্গাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য ॥ তবে 
ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, সকল মনুস্যেরই শিক্ষায় সমান অধিকার । শিক্ষায় 
ধনীর পুলের যে অধিকার, কৃষক-পুলের সেই অধিকার ৷ রাজ্জকোষ হইতে ধনীদিগের 
শিক্ষার অন্য অদিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনদিগের শিক্ষায় অল্প ব্যয় হউক, ইহা গ্ঠায়- 
বিগহিভ কথা । বনং নিধনলিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয় এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ 
আন্র ব্যয়ই হ্ডায়সঙ্গত : কেননা ধলিগণ আপন বায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু 
নিধনগণ। সংখ্যায় অধিক এবং রাজকোম ভিন্ন অনম্যগতি । কিন্ত ভারতবর্ষীয় 
ত্রিটীশ গবর্ণবেন্ট পৃক্বাপর শিক্ষার্থ যে প্রশালীতে ব্যয় করিয়া আলিকাছেন, তাহ। 
ন্যায়াহুমো:দত নহে । ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে ; দরিদ্রের শিক্ষার্থ 
প্রায় নহে । যখন ইয়ান গবর্ণনেণ্ট হইতে এ প্রথা পরিবর্তন করিয়া, ধনীর 
শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া, দরিদ্র শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়া ছিল, 
তখন সর্‌ উইলিয়ম শ্রে “উচ্চশিক্ষা ! উচ্চশিক্ষা!” করিয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করিয়া, দেশের লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত দেশের মঙ্গল করেন লাই। 
যদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহা দরিত্র শিক্ষায় ব্যয় করিবার 
ভ্রচ্য সর্‌ জর্জ কান্থেল উচ্চশিক্ষার ব্যয় কমাইয়া থাকেন তবে আমরা তাহার নিন্দ! 
করিতে পারি না। 

- আরও কয়েকটি বিষয়ের সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত স্থানাভাবে এ 
প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ করিতে পারিলাম না । উপসংহারে বক্তব্য.যে যদি কেহ 
আমাদিগকে জিভ্ভাসা করে যে সরু জর্ম্ কাম্বেলের কৃত এমন কি কাধ্য আছে যে 
তজ্জরন্ট সরু জর্তের কিছু প্রশংসা করিতে পারি ? আমরা তাহা হইলে বলিব যে, 
ছিক্ষ সহ্বন্গে তিনি উপকার করিয়াছেন, ত্রিটীশন্দাত প্রক্তাকে এতদ্দেশীয় আদালতের 
বিচারাশীর করিয়াছেন, প্রবিনসিজাল আয়ব্যম, তাঁহার হস্তে যেরূপ স্থনিয়ম- 
বিশি্ ছিল । পঙ্গান্থরে হদি কাহাকে আনরা জিজ্ঞালা করি যে সর উইলয়ম 


১২৮১ ] সর্‌ উইলিয়ন গ্রে ও সরু জর্জ কাম্মেল ৮৯ 


গ্ৰের কৃত এমন কোন কার্ধা আছে, যে তত্ডপ্য আমলা উাহার নান স্মরণ করিয়া 
প্রশসো করিতে পারি, তাহ! হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন ? উচ্চশিক্ষার পক্ষ 

সমর্থন ? 
অনেকে এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেখকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তঠ হইবেন । 
এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সর্‌ অন কান্বেল, মন্ুম্মাকারে 
পিশাচ ছিলেন । আমরা পিশাচ বঙ্গিয়া তাহাকে বর্ণিত করি নাই । তিনি বহু; 
দোষযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ভাহার দোষের বর্ণনার অভাব নাই । যাহার অনেক দোষ, 
তাহার কোন গুণ আছে কি না, এবিযয়ের সমালোচনার ফল আছে-যে এক চক্ষে 
দেখে সে অৰ্দ্ধেক অন্ধ । এ প্রস্তাবের জন্য, যদি কেহ রাগ করেন, আমাদের আপত্তি 
নাই । কোন শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষের কামনায় কোন প্রকার কথা এ পত্রে 
লিখিত হয় লা ; কোন শ্রেণীর পাঠকের অস্টোষের আশঙ্কায় কোন কথা ব্যক্ত 
করিয়া বলিতে, এ পত্রের লেখকেরা সঙ্ুচিত নহেন। বর্তমান লেখক সর্‌ অর্ 
কাম্বেল কর্তক কোন অংশে উপকৃত বা সর্‌ উইলিয়ম গ্রে কর্তক কোন অংশে অপকৃত 
নহেন ; যাহা লিখিত হইল, সভ্যামুরোধেই লিখিত হইল । এদেশে হন্গ অন্ধকে 
পথ দেখাইতেছে ; ভ্রান্ত ভ্রান্তুকে উপদেশ দিতেছে । যদি এই প্রবন্ধের সাহায্যে 
কেহ এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা হইল । 
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ভে পাদ কালের ইতি নি সঙ্কলিত হইয়া ক্রমেই প্রকাশ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে । আ্ীক ও রোমকদিগের ইতিহাস তন্তৎ জাতির বিচক্ষণ 
পঙিতবর্গের ছারা (লিপিবদ্ধ হওয়াতে এক্ষণে উক্ত দ্রাতিত্বয়ের সুপ্রসিদ্চ রাজা ও 
পণ্ডিতগণের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন অন্ুবিধা হইতেছে না, কিন্তু আমরা 
রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া রামচন্ড, কুন, পাগুব, ব্যাসদেব ও 
বান্লীকির জ্রীবল-চ্িত অবগত হইবার চেষ্টা করিলে মহাব্ভ্রাট উপস্থিত 
হয়? আমালিগের দেশে প্রকৃত জীবন-চরিত লিখিবার প্রথা ছিল না স্থাতরাং 
এক্ষণে প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত সঙ্গলনে প্রবৃত্ত হইলেই নানা গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়৷ থাঁকে । প্রাচীন তাজশাসন, অশোকপ্ঠন্ত ও অন্যান্য জরস্তস্ত 
লিপি তথা বৌধ্য, গুপ্ত, পালবংশীয় প্রভৃতি ন্বপতিগণের প্রাচীন খুদ্রা সন্দর্শনে 
ভারতবর্ষের অনেক বিবরণ আবিস্কিত হইতেছে । আমাদিগের গবর্ণমেন্ট জেনারেল 
কনিংস্কামের শ্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করায় পৃথ্ীতলে প্রোথিত প্রাচীন তাজ 
শাসন, মুদ্রা, প্রস্ররফলকন্থ লিপি হইতে নানা প্রাচীন বিষয় জ্ঞাত হইতেছি। 
সম্প্রতি তিনি মথুরা ক্কালী স্তংপ মধ্যে তাত্রশাসন ও অনেক বৌদ্দলিপি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, এ সকল পুরাব্ৃক লেখকগশের পরম আদরনীর হইবেক । 


তাত্রশাসল, যুদ্রা প্রভৃতির মুদ্রিত বিষয় পাঠে কোন নৃপতির কাল নিরূপণ 
নির্বিবস্ত্রে স্থির হইতে পারে কিন্তু একমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে কোন 
প্রাচীন কবি বা মহাজনের জীবন চরিত সম্বন্ধীয় বিবরণ সঙ্কলন করা বড় সহজ 
ব্যাপার নহে । তাহাতে নানা মুনির নানা মত ; একখানি গ্রন্থ এক রূপ এবং 
আর এক সময়ের অপর একজন গ্রন্থকার সেই বিবরণ ভিন্ন প্রকার সহলেন 
করিয়াছেন, তাহা হইতে সত্য নিরাকরণ করিয়া কেহই ভ্রমশৃন্ত প্রস্তাব লিপিবন্ধ 
করিতে পারেন না । নহামহ্োেপাধ্যায় উইলসন সাহেব যে সকল কবি ও নৃপন্ডি- 
গণের কাল নিরূপণ কঠিয়া গিয়াছেন, প্রায় সে সকল আধুনিক তব্‌দর্শ পণ্ডিত- 
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গণের ভ্রমপুর্ণ বোধ হইতেছে । লাদেন, পাভি, এডালং, সে্ছি প্রনুতির ত কথাই 
নাই, ভট্ট মোক্ষযমূলরেরও এতিহাসিক ভ্রম মৃত অধ্যাপক গোলড&.কার কর্তৃক 
সংশোধিত হইয়াছে; কাজেই আমরা মুক্তকণ্ে বলিতেছি যদি কোন মহান! 
আর্যগণের ইতিবৃত্ত বহু যক্বসহকারে. লিপিবদ্ধ করেন, তাহার প্রস্টাবও ভ্রমশৃহ্য 
হয় কিনা সন্দেহ ; তবে এক বিষয়ের যতই তর্ক বিতর্ক চলিবে ততই তাহা ক্রমে 
উত্তমঙ্মপ সামভ্রস্য হইয়! আসিবে । 

আমি প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শন ৭*২ পৃষ্ঠায় শ্রীহর্যাখ্য একটা বিবরণ প্রকাশ 
করি । এই প্রস্তাবের প্রতেবাদ করিয়া গত সংখ্যার বঙ্গদর্শণে বিচক্ষণবর “স্রীরাজ” 
স্বাক্ষরিত মহাশয় একটা প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে ছুই জন 
স্রহর্ষয । একজন নৈষ্ধকার ও একজন রত্রাবলীপ্রণেতা । নৈষধকার শ্রীহধকে 
কোন বিজ্ঞ বন্ধুর কথাতে চট্টোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ লিখিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত 
ভ্রম আমার প্রথমভাগ এতিহালিক রহস্যে সংশোধিত হইয়াছে ৷ 

আমি অনেক দিবস হইল একদা কথোপকথনচ্ছলে বঙ্গদশূনের সুযোগ্য 
সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়াছিলাম যে, শ্রীহধ তরদ্বাজ গোত্রোদ্ধব এবং ইহার 
বংশজাত ধুরদ্ধর যুখটী বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ । যথা 

ভরমাজ গোজে শ্রহ্র্য বশত: 
ধুত্রন্ধর মুধয়টী সচ মুখা: । 

সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ বুলার সাহেব বন্বের আসিয়াটীক সোসাইটার অধিবেশনে 
শ্রহধ সম্বন্ধে একটা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব পাঠ করেন, তাহাতে তিনি জৈন লেখক 
রাজশেখরের প্রবস্ধ-চিস্তানণি হইতে কবির আবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন । 
আমি রাজশেখরের গ্রস্থপাঠ করত উক্ত মহোদয়ের প্রস্তাবের পোষকতা করি! 
বঙ্গদূর্শনে এবং ইংরাজ্রী ভাষায় বন্ধে প্রদেশের ইণ্ডিয়ান এন্টিকুয়ারী নামক 
মাসিক পত্রিকার সংখ্যাদয়ে প্রীহর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করি; শেষোক্ত প্রস্তাবন্ধয় 
মেং.খ্াউশ সাহেবের মত খণ্ডন করিয়। ই্্রহর্যকে কবিচস্দ্র ভটের সমসাময়িক স্থির 
করিয়াছি । এই মর্শ্মে সোমপ্রক্রাশে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহাও এতিহাসিক 
রহস্ত পরিশিষ্টে প্রকাশ হইয়াছে । রাজ্শেখর ১৩৪৮ খ্ুঃ আঃ গ্রন্থ রুচলা করেন, 
তাহার বিবর্ণ কবির পরিচয়ের সহিত এঁক্য আছে এবং পুরুষ পরীক্ষায় বিস্তাপতি 
মেধাবী কথায় শ্রীহর্ষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও রাজশেখরের বিবরশের সহিত 
অনৈক্য হয় না। শ্রীহর্য স্বম্মং কহিয়াছেন, তিনি কাশ্যকুজেশ্বরের নিকট হইতে 
সন্ঘানম্চক তান্থুলছ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; রাজশেখর এই নৃপতিকে কান্যকুজ্ছাধিপতি 
জয়ন্রচন্দ্র স্থির করিয়াছেন; তাহ! হইলে এ্রহর্ধ হ্রীহীয় দ্বাদশ শতব্দীর ব্যক্তি । শ্রীহর্ 
“গৌডোকীশ কুল প্র” রচনা করাতে ভাহার গৌতে আগনন স্থিণ হইত । 
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এক্ষণে একটী কথা গুরুতর বোধ হইতেছে ; প্রস্তাব লেখক হল সাহেব কৃত বাসব 
দত্তার ভূমিক! দেখিয়া লিখিয়াছেন যে ভোজদেব কৃত সরন্বতী কণ্ঠাভরণ মধ্যে 
নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ! একথা প্রকৃত হইলে কিছু গোলযোগের বিষয় 
বটে, কেননা তাহা হইলে মুল্জের ভ্রাতুষ্পুল্র ভোজের পূর্বের আহর্ষ বর্তমান ছিলেন 
প্রমাণ হইবেক কিন্ত আমার নিকট রত্েস্বরের টীকা সহ সরম্বতীকষ্ঠাভরণ আছে, 
তাহার মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাইলাম না এবং বুলার সাহেব 
লিখিয়াছেন তিনিও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কার গ্রন্থে দেখেন নাই । আস্কেকৃট্‌ 
মহোদয়ও তাহার স্থুবিস্তীণ সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় ইহার কোন উল্লেখ করেন 
নাই, কাজেই এ কথাটি প্রমাণিক” হইতেছে লা, আবার যদি কোন একখানি 
সরব্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক. থাকে, তবে তাহা অধুনিক কোন পণ্ডিত কর্তৃক 
সন্লিবেশিত হইয়াছে বলিব-_ এক্স তাহ! কৃত্রিম । পুর্ধেই লিখিয়াছি চাদকবি 
শ্রীহর্যের সমকালেক । চাদ শ্রীহর্ষের মান্যবৃদ্ধি জন্য উহার নাম পৃর্থীরাজ 
চৌহালরাসের প্রস্তাবনায়, কালিদাসের পূর্বের উল্লেখ করিয়! ঠাহাকে “নরের প্রধান, 
সার কবি প্রীহর্ষ” বলিয়াছেন । গ্র়নহর্ধ, কুনারপাল, হেমচজ্ঞ, টান সকলেই শ্রীতীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ধমান ছিলেন । 

লৈম্বধ কর্তা শ্রীহর্য সহ্বন্ধে প্রস্তাব লেখক যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন 
তাহা সমুদয় ইতিপূর্বে পণ্ডিত কাশীনাথ ত্যস্বক তৈলঙ্গ কর্তৃক এবং পি, এন, 
পুনিয়া কর্তৃক Indian AntiওUary প্রকাশিত হইয়াছে, আর তিনি যে কুন্ুমাজ- 
লীর তথা খণগ্ডুনখণগুখান্ের শ্লোক লইয়া উদয়নাচার্য্য এবং বাচস্পতি নিশ্র সম্বন্ধে 
তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা কিছুই নুতন বলিয়া প্রতীয়মান হইল লা, সমুদয় 
পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলক্গের লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখ আছে * । 

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ কৃত রত্বাবলী, ধাবকগ্রধীত প্রমাণ করিবার নিমিত্ত 
“ভ্ীরাজ” মহাশয় যে সকল প্রমাণ উদ্কৃত করিয়াছেন তাহ! সমুদায় ইতিপূৰ্বেও 
আমার কৃত প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল, তথাপি সে সকল প্রমাণের উপর একান্ত 
নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নহে । বহুশাস্রদর্শী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ও তারা- 
নাথ তর্কবাচস্পতি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্য রত্রাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা স্বীকার 
করিয়াছেন এক “কাব্য প্রকাশের” প্রমাণ বেদবৎ মাম্য করিয়! শ্রীহর্ষের কান্দি 
লোপ করা নিতাস্ত যুক্তি বিক্ুদ্ধ । প্রস্তাব লেখক বলেন “মধুলুদেন” “ভাববোধিনী” 
নানী মনুরাষ্কের টীকায় লিখিয়াছেন যে বাণভট্ট “যে প্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, 
সেই শুহর্যই রত্রাবলীর রচয়িতা ।? মধুস্থদন পঞ্চানন্দ বংশোদ্তব মাধব ভট্টের পুঁজ 
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এবং বালকৃষ্ণের ছাত্র, তিনি মধুর শতকের টীকাকার ৷ দেই টীকার লাম 
“ভাববোধিনী 1” প্রস্তাব লেখক তাহাকে ভ্রমত্রসমে অযুরাষ্কের টীকাকার 
বলিয়াছেন । “ভাববোধিনীশ ১৩৫৪ খৃঃ অঃ স্ুরাটে লিখিত হইয়াছিল । আমরা 
উহা! দেখি নাই। সম্প্রতি অধ্যাপক বুলার সাহেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ৷ এই 
টাকার প্রমাণ এবং মন্মটাচার্য্যের *গ্হির্যাদেধ1বকাদিনামিব ধনত” বাক্য আমরা! 
রিশ্বীস করিতে পাঁরিলাম না । এ সকল কথা প্রামাণিক স্থির করিবার চেষ্টা 
করিলে বলবৎ প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক । 

শীরামদাস সেন । 


পর রান 
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সখি নাগর রাতে, 
A ও মুগ সুন্দর হেরি বিধুবর 


জলদে লুকাছু লাজে, 

মরকত ভাতি গিনি তহু কাতি 
ভূষিত বনফুল সাজে, 

চলন সরে তরল তরগে 
নুপুর কুনু কুনু বাজে, 

সলনি লব বৃন্দাবনে মদন বিহানে । 


২ 
ফুটল শতদল সর-উত্র মাঝে, 
সাদ্রল উপবন নববধূ সাজে, 


জুটল অলপিদল লুটল পরিমল 
ছুটল নলয় বাতাসে, 
কেতকী হালল শিককুল ভাসল 


মঙ্গল মাধবী মাসে, 

কাহে সবি পুন পুন আজপতি নিকরুণ 
খরলোচন শর করত বিখার 
কৈসে জীঙব সথি প্রাণ হমার । 


অধর বিকাশিত  সধুরিম হালে, 

ডারি বমণীমল প্ৰেমক ফাসে, 

চঞ্চল লোচনে বন্ধ বিলোকনে 
কহত র5লমদঘ বাত, 

মলসলিছ্গ তাপে বিরহ বিলাপে 
মূবতী মত্রযম়ে মরি যাত, 

পৈঠি হৃদযমে নাশত ডরমে 


হবুত হৱি মন প্রাণে, 


সবিরে কৈলে রাখব অব কুলণীল মানে। 


মধুর মুরলীবর তান বরিখে, 
মূরছত মুনি মন জ্ঞাত বিখে, 
রাই পাই করি বাশত বাশরী 
বিপিনে বোলাছত মোম, 
হম কুল নারী কহুই ন পারি 
ধৈসন হিয়ে সুঝ হোয়, 
তগ্গমগ ডোলে+ সীরিতি হিলোলে 
ফুটত রসে অতি গাড়ি, 
সগি কৈসে রহুব ঘরে সাথবে ছাড়ি । 


রঙ | 
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সংস্কৃত অমক্ুশতক কাব্য আদিরস প্রধান । প্রকৃত আদিলস ভগতের একটী 
দুর্লভ পদার্থ । ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য । সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস 
চরমোগুকর্ষ লাভ করিয়াছে । ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদ্রস পাএয়া 
যায়। অন্ধকবি নিণ্টন যখন ইদন উদ্যান মধ্যে প্রথম লবরদষ্পতিকে স্বজন কলিয়া! 
মনোহর গন্গবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন 
তাহাতে কি অপূর্ব আদিরস সত্ঘটিত হইয়াছে! সরলা নিস্পাপা লোকনাতা 
নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুঘ প্রত্যেক লোমকুপে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, 
অলকাবলীর উপরি প্রভাত সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকা- 
বলী ঝলঝল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন ; এই চিত্র সনধিক 
মনোহর, ইহা! অতুল্য, অমূল্য । সেই জচ্/ আদিরসের প্রধানত । 


কিন্তু এই অপূর্বব রসের বিকৃতি আছে ; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে । একটা 
সামাম্য কথায় বলে, যে মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু তাল অ্রব্য 
মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছি' ড়িয়। 
গেলে, তাহা আর কাহাত্র সাধ্য যে গলাধংকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধে সেইরূপ । 
সস্কেত নানা গ্রন্থে এবং বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থে আদিরসের কুৎসিত বিকৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। অমরুশতকেরও অনেকগুলি শ্লোক নিতান্ত অশ্লীল । অনুবাদক 
বলেন যে, একশত শ্লোকের মধ্যে কেবল পাঁচটি অশ্লীল, তিনি সেই পাচটি অনুবাদ 
করেন নাই । অচ্যঞ্চলি সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে “অনেকে মনে করেন এই শতক 
অঙ্লীলতা! দোষে দূষিত,” “উহা তাহাদের ভ্রান্তি মাত্র,” “এরূপ কাবাও যদি অশ্লীল 
হয়, তবে আদিরসের কবিতা মাত্রই তাদৃশ দোষে দূষিত হইতে পারে।” আমরা 
অনুবাদক মহাশয়ের মতের সম্পূণ অনুযনাদন করিতে পারলাম না, মুক্তকে 


৯৬ বঙ্গদর্শন [ ত্য 


বলিতেছি, অমক্রশতক্‌ অশ্লীলতা দোষে দুষিত, এনন কি, ইহার মঙ্গলাচরণ স্বচক 
প্রথম শ্লোকটিই কিঞ্চিং অশ্লীল । সেই অশ্লীল ছত্রটি পরিবর্তন করিয়। আমর! 
বঙ্গদর্শন পাঠককে ( পাঠিকাকে নয়) আনীর্ব্বাদ ছলে, দেই শ্লোকটি উদ্ধৃত 
করিলাম । 
এই অলক গুলি, ললাটে পড়িছে ঝুলি, 
মণিমদ্র কাণবালা দোলে বললে, 


বিন্দু বিন্দু ঘৰ্শ্ব জল,* টে যেন মুক্তাফল, 
তিলক পৃছিয়া বান, সেই ঘশ্ছঞলে । 


ছল ছল মিটি মিটি, সেই কামিনীর দিঠি, 
অলস আবেশে আর শ্রম প্রেছভরেতে, 
মুপথানি হোক তারি, তোমার মঙ্গলকা রী, 


কি কাজ কেশব-শিব ত্রক্ষাদি দেবেডে ? 

তমরল্গভককাব্যের বিশুদ্ধতা সন্বঙ্গে অনুবাদক মহাশয়ের সহিত এক মত 
হইল লা বলিয়া, আমরা ঠাহার কুটির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না বটে, 
কিন্তু ঠাহার ক্ষবতরে প্রশংসা না করিলে, আহাদের অধর্শ্ম হইবে । রসকাদন্থিনী- 
কারের অস্ণুবাদ ক্ষমতা অতি সুন্দর । অন্থবাদিত গ্রন্থ, অনেক সময়েই নীরস, 
কটমট, এবং বিস্তরে বিশ হয়, এরূপ হইয়াও হয়ত মূলের ভাব কিছুই থাকে লা 
কিন্তু রলকাদন্থিলী সেরূপ নহে । ইহার রচনা, অতি সহজ, সুনিষ্ট, এবং ইহাতে 
মূলের সকল কথাগুলল না থাকুক অনরুশত্ুকের ভাবটি ইহাতে সুন্দর রক্ষিত 
হইয়াছে । নিজের করব বোধ না থাকিলে কখন এরূপ হইত না, রসকাদশ্বিনীকার 
একটি ক্ষুদ্র কবি। ' এত কথ বলিয়া যদি ছুই চারিটি শ্লোক আমর! উদ্ধৃত করি 
তাহা হইলে বিশেষ দোষ না হইলেও ন হইতে পারে । দুটি মানের কবিতা 
দেখুন । এ মাল শ্ীতীর দুর্ল্ময় মান লহে । ইহা! মান, অভিমান নহে । তুষার 
নিজে লুপ্ত হইয়া পানীয় গ্লের শীতলতা বৃদ্ধি করে, বলিয়াই তুষারের আদর । এই 
মান তুষার_ প্রণঘ়িলীর হৃদয় সরসীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ. গলিয়া গিয়! 
প্রণয়ভাণ্ডার শীতল করে বলিয়াই এ মানের আদর । এই মান, প্রণয়রূপ গানের 
পক্ষে প্রকৃতই মান । মানের ঘরে ক্ষণেক বিচ্ছেদ বটে, কিন্তু এই মান না থাকিলে 
প্রণয় গালের লয় সঙ্গতি হয়না ৷" 

প্রথম, মানে কেবল হাসি ২-- 


স্রীপুরুধ ছুজনাম়। বিমুখে মালের দায়, 
শুদে র(ই)ল বিছালাঘ, মৌনভ্রত ধরি, 
সাধিত উতলা মন, তথাপি ন‘ ছাড়ে পণ, 


আপন গৌৰব ধন, রাগে হত করি । 
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ক্রমে কিছু উচ্চশিরে, ড় চোশে পীরে শীরে, 
দোহে দোছ। পানে ফিরে লাগিল দেখিতে, 

চোপে চোখে হল মিল, ভাঙ্গিল দানের খিল 
দেছে দৌছ। আলিঙঞ্গিল হালিতে হাসিতে ॥ 


দ্বিতীয়, মানে, হাসি কালা ১ 
দেপিত লিহখি মোরে, বিধুলুখী কি আচরে, 
এই ডেবে চুপে আমি প্হিন্ত যতনে, 
প্রেদ্লীও তাই ছেরি, মানেতে হইল ডারী, 
মনে কৈল এ ধূর্ত কি কছে মোর লনে। 
এইরূপ হুইজনে, বিশ্থিত নঘনার্পণে, 
পরম্পল দেখিতোছ হেন অবস্থা, 
আমি হালিলান ছলে, লেলানীও অশ্রজ্লে, 
ভাসিমা ধর শুন্য করিল আমান । 
এইস্ছলে এইরূপ মানের একটি গান তুলিব । রসকাদন্বেিনী হইতে নহে ॥ 
তৃতীয়, মানে, ঘোর বিপদ 2. 
মনে মলে সাধবে । 
কে আগে সাধিবে বল, ঘটিল প্রমাদ যে । 
নহনেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল 
উড তাঙ্ছেতে নারে মান অচুরোধ ব্রে। 


চতুর্থ, এ মানেও বোর বিপদ বটে, কিন্ত কেবল একজনের । 


ভুক্ষ বাকাইচা রই, তথাপি অমনি লষ্ট, 
উত্তল! হইয়] আখি তারি পানে ধাছ লে! 
ভি তে! কর্কশ করি, তথাপি ঘে স্হচরি। 
অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, তার কি উপায় লো? 
বাকারোধ করি বটে বু. বিশৃঙ্খলা ঘটে, 
পোড়! মুখে হালি পার্থ রাখা নাহি বায় লে! 
যদি সে জনের সনে, দেখা হয় তবে মেনে, 


| মানের নির্বাহ করা, ঘটে বড় ঘায় লো ৪ 
তবে ইনি একলা! মান করিতে চান 1 মানিনী বটে! 


পঞ্চম, আর এক প্রকার মান, কেবল কালা । 
মান করে কি প্রকারে, আনল সপ্দীর) তালে, 
পর্বে তাহ শিক্ষা দেয় নাই, 
অঙ্গ ভঙ্গী সাকা কথ, শে সব মানের প্রথ। 
নাতি সালে বালা কিচু তাই । 
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কানের প্রথম দোষে, সে বাল! কেবল রোধে 
কি করিবে লাগিল কাদিতে, 
অশ্রধার দয় দলে কপোল বহিয়া বরে 


বন্তা যেন আসিল আখিতে | 
সেই বন্যার ভ্রল যে বন্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়। দিয়াছে সেই জানে আদিরস কি। 
কবিতা কুহ্বমমালিকা ৷ প্রথম ভাগ । মেডিকাল কালেলের ইংরাজি 
শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহ! কর্তৃক প্রন্ীত। মূল্য হই আনা । মাঁলাগাছটি 
অভি ছোট বটে, কিন্তু ইহার কুস্থমগুলি নূতন না হউক কোনল, নির্শ্মল, ও সুগন্ধি । 
তাহারে পরিচয় প্রদান করিব । প্রদোষকালে কোথায় কি হইতেছে দেখুল_- 





এএকস্হানে। কোলস্থাশে” 
কোকিল-কুজিত-কণে মা মা মা বলিল, গৃহকাদ পরিহরি সদবা কামিনী 
ভ্রননী সদনে শিশু করিছে গহন, গধিঘু! কুশ্ুমহার অতি চিকণিগা, 
লে রব শুনিয়! কাণে বাহ পদারিয়।, ভেটিতেছে লিজ নাথে ঘেন পাগলিনী, 
লাষ্টছেন স্রেছণ্টী সম্থানরতন ॥ দেখাতে হৃদঘ-নাউ পরাণ খুশি! 

আবার কোপায় কা, কিন্তু অন্যন্থালে, 
পুবাণপুর্ঠাল পুত্র লিচা বিস্্িন, প্র্রাণলিকব দক্ষ বিহদ বিনে 
পুভ্রশোকাতুহ! এবে ছুগিনী জননী, কোপা প্র।ণনাথ বাল, দিহশে বলিয়া 
ঘন ঘন হলি হুধে কোথা; ধাছাধন ভালিছে নগ্ন নীরবে (বিস্হিণীগলে, 
পুরিছে রোদন বেলে আকাশ অহনি। কার ন। দহে গো প্রাণ সে রব শুনিয়া ?* 


নব্রসাঞুর, অর্থাৎ আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। 
স্রীরসিকচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রণীত ! কলিকাতা! নূতন সংস্কৃত হন্নে গুত্রিত । মূল্য 
ছাপাতে ছিল ।*, আনা, হাতে কাটিয়া করা হইয়াছে ৮%* আনা মাত্র । রসিক 
বাবুকে আনর! চিনি না, কিন্ত তিনি যদি শুদ্ধ আপন নামের গৌরব রক্ষার্থ এই 
গ্রন্থ প্রচার করিতেন তাহা হইলে, আমাদিগের কোন কথাই বলিবার ছিল না, 
কিন্ত বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে “বালকবর্গের সামুভব প্রন্য উক্ত নবরস সংক্ষেপে 
" বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতেছি ।” আমরা জিজ্ঞাসা করি ন্বরসের আলঙ্কারিক 
ভেদ জ্ঞান কি বালকের বোধ্য ? এমন কি-_রসিক বাবু যে হাস্যরসের উদাহরপটি 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগেরই করুপরসাস্্ক বলিয়া বোধ হইয়াছে, অথচ 
আমরা নিতান্ত বালক নহি, সুতরাং এই নবরস যে বালকে রসিক বাবুর মত 
বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। বিশেষ একটা সামাশ্য কথায় বলে, “ন! 


চি উর — বং ৭. শক লজ 


* সংসার এইনুপই বটে, হোথাও হালি, কোথাও কাদা । ঢে হালি দেখে হামিতে 
পালে, কান্ত দেখে কাছিতে পারে, সেই সাধু । 


১২৮১] প্রাণ ান্ছের সংক্ষিপ্ত সমালে।চন। ৯১৯ 
হলে রসিকা বয়োধিক! বস বুঝে ন। 1৮ আমাদের মন্দ অলু?, তাহাতেই রাসক 
বাবুকে এত কথা বলিতে হইল । সুপ কথা, রসবোধ বালকের হয় না, শুদ্ধানি 
বালকের উপযোগী হয় নাই ; এবং বালোপযোগী কাব্যগ্রন্থ বঙ্গদর্শন সনালোচিত 
হয় লনা। 

পল্লীগ্রামদর্পণ । নাটক ॥ শ্তীপ্রস্নচম্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত । ১২৭৯ 
সাল, মূল্য এক টাকা, মফন্বলে ডাকমান্ুল তুই আনা । এই ‘নাটক’ গ্রন্থের 
‘সারপ্রমুথ’ মধ্যে লিখিত আছে “দর্পণখানি অদ্য দয়াদাক্ষিণ্যবান্‌ স্বদেশ হিতৈষী 
গুণিজনগল সন্ধানে সমর্পণ করিলাম 1” অতগুল আভিধানিক বিশেষশে 
ত্বত্বস্থাপন করিতে আমরা আপাতত প্রহ্যত নহি, সুতরাং এ সকল নালা বিশেষণ 
যুক্ত জনগণ সমীপে ‘নাটককার’ যেসকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পুরণ 
করিতে আমরা অপারগ । তবে গান্থকার সাহিত্য সমাজকে কস্বের প্রতি 
“সন্দেহ সকুপ কটাক্ষ করিতে’ অম্রোধ করিয়াছেন, আমরা! সাহিত্য সমাজের 
সভ্যভাবে এই অনুরোধ রক্ষা করিব । অনুরোধ রক্ষা করিব তাহার অন্য 
কারণও আছে : এবিযয়ে আনরা বিশেষ অমুরুদ্ধ হইয়াছি | এান্ুকাহ কি জন্য 
এান্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহ। ইংরেজিতে গ্রন্থের শিরোছেশে লিখিয়া দিয়াছেন » 
তিনি লমালোচকের নিকট গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন, for his favourable 
opinion if available. গ্রন্থের প্রশংসাবাদকতে আমরা এই বলিতত পারি, 
যে এন্থকার পলীগ্যামের দুর্রবন্থা বর্ণন জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহার 
উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ । এটি আনাদের মনের কথা বিক্রপের কথা নহে । 

হেমলতা । ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা পাক্ষিকপত্র । গ্রীনহেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক 
সম্পাদিত । অনেক দিন হইল এখানি পাওয়া! গিয়াছে । সনয়াভাবে বা ন্থানাভাবে 
সমালোচিত হয় নাই৷ সম্পাদক বলিয়াছেন ইহাতে নুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক 
লিশিবেন । আমাদের অনুরোধ যেগুলি স্ত্রীলোকের, সেগুলি স্ীলোকের বলিয়া 
চিহ্নিত করা থাকে । এ সংখ্যায় সেরূপ নাই বলিয়া আমরা হেমলতার সম্যক্‌ 
সমালোচন করিতে পারিলাম না । আর একটি যাহাতে স্্রীলোকে লিখিবে, তাহা 
অধিকতরকূপে শ্ত্রীলোকেরই পাঠ্য হুইবার সম্ভাবনা । তবে হেমলতা মধ্যে, এত 
ইংরেজির ছড়াছড়ি কেন? ইহার মধ্যে যে পরিণয়-কুন্থম নাটক প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহা আর না প্রকাশিত হইলেই ভাল হয়। যাহা হউক আমরা 
হেমলতার স্থিতি ও উন্নতি আন্তরিক ইচ্ছা করি । 

উদ্দাসিনী। কলিকাতা বাল্মীকি যন্থ। মূল্য একটাকা। এন্সপ কল্পনা- 
পসৃত কাব্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। সরলা প্রেমউদাসিনী, সুঙেন্দ্র প্রেম- 
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যাহাকে ভালবাসিত তাহাকেই বরণ করেন এইক্রন্ত সরলাকে কত কষ্ট সহ্য 
করিতে হইয়াছে ; তাহাতে সে দৃব্পাত করে নাই । প্রণয়ের বজ্ঞায়স সামর্থ এই 
কাব্য মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রণয় যতই পীড়িত হইয়াছে ততই বল সংগ্রহ 
করিয়াছে । শেষে প্রণয়েরই জয় হইয়াছে । ইহার পূর্বেই স্বয়ং প্রণয়দেব ও 
রাতিদেবী এই নবদম্প্তির সহায় হইয়াছেন । তখন ইহারা ছদ্মবেশে ছিলেন । 


হঠাৎ 


একির়ে আবার নৃতন বাপার। পণ্মমাল। গলে কেমন রাতে, 
নৃতন প্রকার কুপের ছটা বেল যুই জাতি কুম্থম নিচ 
শত শত শশী ছেন একাকার তারকা ঝলকে কেশের মাঝো। 
পিছনে গভীর জলঙগ ঘটা। আর এক জনের 

নদ্ন ঝললে বরণের ডালে ঝক বক আলে ব্রণ বিমল, 
অমিন্ন অধবে অমৃত ক্ষরে, করিত কাঞ্চন সোহাগে মাখা, 
বিলাস লাগল! নয়নে বিকাশে ঢল ঢল করে মুখ-শতদল, 
অলম গননা রূপের ভবে টুলু ঢুলু প্রেমে নচন বাঁকা । 
মরি সরি কিবে বালতি মালিক! ছ্ুলের লিক) শোভিছে মাথে 
দুলে তুলে তোলে বিনোদ গলে, পিচনে শো'তছে হলেনু তুণ, 
দুলি'ছে এন কমল ফলিক! ফুলে ফুলগদ শে।তিতেছে হাতে 
সমীর পর্রপে শ্রবণতলে। ফুলের ধক ফুলের গুল, 


ফুলে ফুলে সংঘ হাতের বলয়, 
তখন এই প্রণয়নে স্বয়ং পুরোহিত হইলেন ; রতিদেবী নবদম্পতিকে বরণ 
করিতে লাগিলেন, আর 


তাহার পর 
হাদিয়া হাসি! দিগঙ্গনাগণে দেখিতে দেখিতে, স্বপন সমান, 
হুলুধবশি দেয় মিলিয়া সবে, চকিতে লে সব পাইল লয়, 
কুহ্ছম আশার রুমি সঘনে বিশ্ময্ন বিপ্লবে হার! হয়ে জান, 
কাপাছ গগন উৎ্লব রবে। সরলা স্বরে চাহিয়া যয । 


আমরা নবদম্পতিকে আশ্ীর্ব্বাদ করিয়া এবং গ্রশ্থকারকে ধহ্যাবাদ প্রদান 
করিয়া বিদায় লইলাম । 

স্বদঙ্গমঞ্জরী । শ্রীযুক্ত বাবু শোরীন্্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত । 

উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে “সংগীতবৃক্ষের বাহাক্ধপ যে একটি মহতী 
শাখা আছে ম্বদঙ্গনজরী এ্াদখানি তাহার মন্জরীরূপে কল্িভ হইল” এবং পার্থনা 
করিয়াছেন যে “গুণজ্ঞজলগণের কোমল করস্পর্শে ইহা প্রস্দ্ণটিত এবং ফলিত 


হইবেক ।” 


১২৮১] প্র। ত এন্ডের সংক্রিস্ত সঙালে[চল। ১০১ 


আমাদিগের বিবেচনায় ভৃদক্ষমঞ্জরী কেবল মঞ্জরী নাও নে বাগ শাস্রের 
ইহা “উপক্রমণিকা” বলিয়া! গণনীয় হইবেক এবং ইহার সাহায্যে শিক্ষা্িগণের 
সঙ্গত করিবার সহজ্বে ক্ষমতা জশ্মিতে পারিবেক, অতএব গ্রন্থকার আমাদিগের 
বিশেষ ধশ্যবাদের পার, আমরা কায়মলোবাক্যে তাহার ধন্যবাদ করিতেছি । 

“প্রবেশিকা” এবং “মৃদঙ্গের আঅন্ম বৃত্তান্ত” কিছু বিস্তৃতভাবে বণিত হইলে 
আমরা আপ্যায়িত হইতাম | মহাদেব কর্তৃক ব্রিপুরাম্থর বধ উপলক্ষে মৃদঙ্গের জন্ম 
হওয়াতে ইহাই বোধ হয়, যে আধ্যেরা দেশীয় আদিম মনুস্যদিগকে জয় করিয়া 
তাহাদের মাদল গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহা স্ুুনুরশালী করিয়াছেন । 

হস্তপাঠ এবং শব্দ সাধন অতি স্বচারু হইয়াছে, এবং উদ্ধৃত পরম গুলি অতি 
সাবধানে এবং বিচক্ষণতার সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে । লালা কেবলকৃষ্ণের বোলগুলি 
অতি মনোহর, কিন্তু াম্ছকারের অভিপ্রায় মত প্রকৃত নার্দক্রিকের লক্ষণযুক্ত “গীতের 
বহুবিধ রীতিজ্ছ সদ সন্তুষ্টি” অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেতমোহন গোস্বামী এবং শ্রীযুক 
বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের প্রক্রমণিকাগুলিতে বিশেষ প্রীতিলাভ হয়, ইহাতে 
বাঙ্গালির বুদ্ধিজ্যো তিঃ, চাতুর্য্য, কোমলর্জ এবং মাধুষ্য সম্পূর্ণ প্রকাশমান । 

পরিশিষ্ট পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম । বহু পরিশ্রম 
সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত তান সকল যাহা উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, তাহা যদিও শিক্ষার্থীর 
পক্ষে বিশেষ উপকারের নহে, ক্রিন্ত আদিনকালের আদর্শ এবং ইতিহাসমূলক 
বলিয়া আনাদিগের পরম যত্তের ধন, ভরসা করি কোন মহাম্বা ঈভাদের জন্য, অবয়ব, 
কাল এবং প্রণ্ালীর নীমাংসা করিবেন । সংস্কৃত এবং আধুলক তালে যে মাত্র! 
ভেদ দেখা যায় তাহ। প্রগাঢ় ভেদ বোধ হয় ন।। মাত্রার ভালভাব্য হঠাৎ ভিন্ন 
ভিন্ন বোধ জ্ঞান হইলেও, মূলে এক্য দেখা যায় । 

চিত্ত-কানন। প্রথম ভাগ । শ্রকানাইলাল মিত্র প্রণীত । কলিকাতা, 
বেন্টিঙ্ক প্রেস । ১২৮০ ৷ 

এ গ্ৰন্থও পন্ড । ইহার বিশেষ গুণ কিছুই নাই, এবং গুণশূস্তাত। ভিন্ন অন্য 
কোন দোষ নাই ৷ “রাবণেন প্রতি মন্দোদরী ।” প্রভৃতি ছুই একটি কবিতা পড়া 
যায়। 

কাবাপেটিকা। শ্রীমহেশচন্দ্র তর্ক চূড়ামণি প্রীত । কলিকাতা সৃজাপুর 
অপর সরকিউলার রোড, নং ৫৮1৫ গিরিশ বিগ্ঠারত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৭৭। 

এই গ্রন্থ সংস্কৃত পচে খগডকাব্যাকানে লিখিত । গ্রশ্থকার এক এক রসাত্মক 
কতকগুলি কবিতা একত্র যোজনা করণানম্তত্র এক একটি পরিচ্ছেদের স্থায় যোজনা 
করত এইরূপ কয়েকটি পরিচ্ছেদে ত্রান্থ সমাপ্ত করিয়াছেন । কবিতা যেরূপ, 
সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি । 


১৬২ বজপর্শল [লো 


মঙ্গলাচরণের পর শশ্রঙ্গারকাব্যশীবক" একটি পরিচ্ছেদ । 

এ অশংটি পরিহারধ্য । এবিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে, সংস্কৃতভাষায় যতগুলি 
অপাঠ্য, অশ্লীল গ্রন্থ আছে, ইহা তাহারই উদগীর্ণের উদক্গীরণ । 

কাল বর্ণনটি মন্দ হয় নাই ; ইহাতে নৃতনত্ব কিছু না থাকিলেও কিঞ্চিৎ 
কবিত্ব আছে । আমরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এই অংশটিকে ভাল বলিলাম ও 
যথাস্থানে ইহ! হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম । 

“শাস্তকাব্যানি” শীধক পরিচ্ছেদটি অল্লীলতাদূষ্ট নহে, তথাপি সম্ভবতঃ শান্ত- 
রসোদ্দীপক হয় নাই ; ইহার কোন কোন কবিতা ভাল, কোন কোন কবিতা 
সদোষও হইয়াছে । 

রুগ্লো জীর্ণো বিশীণঃ পদমপি চলিতৃং যো ন শক্রোতি তল! 
শি:শোচঃ পৃতিগন্ধিবিঙ্থ অতি লযলং যত্ৰ ভূঙ ক্রেংপি তত্ত। 
শুশ্ষলাভিবিরক্রঃ সপদি পরিছলো যাচতে যন্া মৃতুাং 

সোহলি প্রো জুগপনংস্সি্রমনঘতি প্রেমবন্ধান্ধয়োভ। ২ 

এই শ্রোকটিল তাৎপৰ্য্য বোধ হয় এইরূপ যে, এমত অবস্থাপক্ন ব্যক্তিও 
জঘন্য! স্ত্রীকে অন্গনয় করিয়া থাকে । এই বাক্যাদ্বার শ্রীজাতি প্রতি ঘ্বণ। প্রদর্শন 
করানই এস্বেক্যরের উদ্দেশ্য ; কিন্তু উক্ত বাক্য গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধি পক্ষে 
অনুকুল কি লা বলিতে পারি না। 

আনমনে তবারয় স্তনপি কিং শত্তন্‌ জিতাম্মগ্তসে 
পৈস্তংআনলবেহশি কোবত তথাপাাঢাভিমানে! মহাল্‌। 
চারিজ্েবালনোহলি গৌর ইতিচ শ্লাঘা কথডত্তে মবব| 
সর্ষে! ভ্রাততরগ্রং ভ্রমপ্তব ভবাবর্থে মুহ্্রাম্য তঃ ॥ 
প্রসল্রেত্বদি গৌরীশ কদা মে ছেৎসাতেতমঃ ॥ 
প্রাতরতু।দিতে স্র্যোছিও.সুডলা ঘথ! ভ্রম । 

ইহা মন্দ হয় নাই বিশেষতঃ দ্বিতীয় প্লোকটাতে দৃষ্টান্তটী অতীব সুন্দর ॥ 
এক্ষণে কাল বর্ণন হইতে কিঞ্চিৎ ! 


গ্রীষ্ম 
স্রের শিরীষ কুহুমৈত্তত পাটলাক্ষঃ স্ক্ষংলপন্ি কলং মশকারবেন।' 
॥ ক্রীড়ত্লিব প্রথরবাতধুতৈ রজ্ঞোভির্বালোংস্য রিজতি ভূঝেইক্ক তলে নিদাঘঃ ৪ 
Es গাত্রং বিশেষ বিশদং সলিলাবগাহাৎ খিলো মুূহর্বাত্রন চালনতোহ গ্রহত্তৌ | 
+ অঙ্গাহ্যশীর মলয়োস্তব চচ্চিতানি তাপো ন শামাত তথাপ্যধুন। অনানাষ্‌ ॥ 
দিনেষু চণ্ডাতপদাহশক্ক দা পদং জলে। বাৰ্তি সৰ্ব্বতোযুতং । 
শুন্য তথ; সাজিদ চাঙ্কেপান ক্ষন প্রতীহপাহপ সথখাবহস্তপে ॥ 


১২৮১ ] প্রাণ এন্ছের সংক্ষিপ্ত সমালে!ঢন। ১০৩৬ 


বধ 
হনতরপাভ করক[ভিব্বছেঃ লম্ভবেহংপ্যম্মততুন্দিলং ঘনং ॥ 
স্মৌতি চাতবধুষা ক হীছছতে ঘাতৃকালিনছ গৌঃ পর্গশ্িনী ॥ 
পধ্যাদতোংগ্য বিকুতৈ: সমমন্্রতাবৈষ তাপ্রবাঃ কিনিতক্সেতর মালপন্তি । 
উৎক্াজিতৈম'দ কল! অলি যৎস্যরক্কাঃ কিং প্রাবৃষং স্থলভষমীনতনু! স্তবন্থি ॥ 
এই শ্লোকগুলি উৎকট, ইহাতে স্বভাবের বৈচিত্র্য সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে; 
কিন্তু এ অংশ মধ্যেও কোন কোন স্থানে ক্রতু সংহারের ছায়া লক্ষিত হয় । 

, আমরা বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য ভাগ উদ্ধৃত করিলাম লা। অল্যান্থ অংশের 
পক্ষে আমাদিগের বক্রবা০ আধক নাই; তবে চক্দ্রোদয় বর্ণন হইতে আর একটী 
ল্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিব । 

পূর্বাচল ব।বহিতেোহপি তমোভিকুতালাশ্বাশয়ছিব জনৎ কর নুপ্রমনা । 

উজ্জন্ভতে স্মরনপি তুরঘহ্রিবায়ং দেব্যারতে: কুতুক কন্দুকবন্ ইদাংস্য: ২ 

পাঠক দেখিবেন চূড়ানণি মহাশয় সম্ভাবনা সন্বে কখনই আছযরসকে পরি- 
ত্যাগ করেন নাই ; কিঞ্চিত সুবিধা পাইয়া কেমন “দেব্যারতেঃ কুতুক কন্দুকবৎ” 
প্রয়োগ করিয়াছেন । ফলত; এই কবি যখন যেখানে সুযোগ দেখিয়ছেন তখনই 
কি করুণ, কি শান্ত, সকলের ভিতরেই আদিরস প্রবেশ করাইয়াছেন । এই কারণ 
গ্রন্থখানি বিকৃত ও অশ্লীলতানুষ্ হইলেও গ্রন্থকার তাহা কিছুই লক্ষ্য করেন নাই । 
ফলতঃ গ্রন্থকারের এই দোষটি অত্যন্ত প্রবল । 

উপসংহারে বক্তব্য যে, এ গ্রস্থকারের অন্ৃকরণস্প্রহা অত্যন্ত বলবতী। 
এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মহন্দোষ এই, ইহার অধিকাংশ কবিতা নিরশ্রেণীস্থ সংস্কৃত 
কবির অন্ুকৃতিমূলক । সত্য বটে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় । আমরা 
যখন যাহা কিছু প্রচলিত দেখি, বিচার লা করিয়া বিবেচনা ন। করিয়া তখনই 
তদৃভিমুখে ধাবমান হই । কিন্তু এ কথ! অঙ্যান্য পক্ষে যাহা হউক এ পক্ষে তত 
শোভমান “নহে । আমাদিগের অনুকরণপ্রিয়তা আছে বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 
বা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিতে গিয়া শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ ক্রমাগত 
প্রচলিত কবিতা বা প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে অন্ভুকরণ করিলে চলিবে না । রচনা বিষয়ে 
অনুকরণের আরও অহোদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, 
অস্তের অন্থুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া বলেন । * এ-ছিিহয়ের 
বহুবিধ প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে ধুপাঠক 
দেখিবেন অনেক আব্যায়িকা, গীতিকাব্য ও সানয়িক পত্রিকা লেখকচিগের্‌_ এই 
দশা। সংস্কৃত এছুকাোরদিগের মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত প্রচলিত । প্রাচীন হহা- 
কবিরা যে প্রণালীতে যে কোন বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন, হধস্ুন কবিরা সেও সেই বন্দু 


৭ Gs 


৬৬0 বলদর্শন [ ই) 
বর্ণন স্থলে তাহাছিগের মধ্যে অবশ্যই কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন । 
এই নিমিত্ত অনেক সংস্কৃত কবির কবিহ্বশক্তি সত্বেও কবিতা সুরস হয় নাই ; এই 
নিমিত্ত অধিকাংশ সংস্কৃতগ্রন্থে সাদৃশ্য যোননা প্রায়ই একরূপ ও এই নিমিত্তই 
অধস্তন সংস্কৃত কাব্যের উত্তরোত্তর অধোগতি । আমরা এইস্থলে এ বিষয়ের একটি 
উদাহরণ প্রদর্শন করিক-0৯* সকলেই জানেন যে সুখ বর্ণনায় উপমান্থলে চন্ত্রপল্প 
সংস্কৃত গ্রন্থকারের একায়ত্ত । কিন্তু যে কবি শ্বতঃপ্রবৃশ্ত হইয়া মুখের সাদৃশ্ঠ স্থলে 
চজ্্রপল্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, ও যে কবি তদ্দারা কেবল অন্গচিকীাবৃত্তি চরিতার্থ 
কর্িম্াছেন উভয়ের কবিত্বে কিরূপ প্রভেদ, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বার কলে 


অনুভব করিতে পারিবেন । 
চত্ংগত] পল ওপাদতু৪ কে পদ্মা অজিত চা ্পমসীমতিপ্যাং। 
৯ উমান্পন্ধ প্রতিপচ্য লোল! ভ্বিসংশ্রিং গ্রীতিমবাপ লক্া ॥ 


অন্যত্র 
ধৃতশারুলগোময়াঞ্চলং বিধুমালেপন পাণ্ডয়ং বিধিঃ। 
ভ্রমযতাচিত্‌ং বিদর্তঞ্জ। নহ লীরাজন বর্ধমানকং ॥ 
তম] বিহঘে পরীক্ষণে নিশিলং পল্মমভাজি তদ্দুপ/ত | 
অধুনালি নভর্গপক্ষণং সপিলোন্মজন মুত ঝতিশ্ঢুটং ॥ 
পাঠক দেছ্িবল প্রথম কবিভাটা ও শেষ ছৃইটী একই ভাবাস্ক, কিন্তু কবি 
সুলভ রচনা ও শুন্ুচিকর্যা বশতঃ প্রথমটী যে পরিমাণে হাদয়গাহিণী, অন্য দুইটা 
সেই পরিমাণে কর্ণশ্বর । 
সর্বশেষে -কক্তব্য যে এই কাব্যখানির ভাষা অতি বিশদ, আর ছন্দগুলি 
সর্বত্রই স্ুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে, শ্রুতিকটু বা কাঠিম্য দোষ কুত্রাপি নাই । 
অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার | শ্রীহুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি 
এল, বিচারক প্রণীত । 
একদা কোন দুর্ভিক্ষ-হুঃ:খনিবারদী সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম + একজন 
স্থবিজ্ঞ সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, চাউল সন্ভা করিবার অন্য উপায় লাই, বাজারের 
দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক। যখনই দুর্ভিক্ষের কোন স্থচন! উপস্থিত হয়, তখনই 
দেশীয় লোকে প্রায় বাজারের দর বাধিবার জগ্ ব্যস্ত হরেন । পুনশ্চ দেশীয় লোকে. 
সৰ্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষায় বাণিজ্যে দেশের অনি হইতেছে, বিলাভীয়ে 
সওদাগরেরা আসিয়া দেশের টাকাটা লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে । এই সকল গুরুতর 
ভ্রম বে ভ্রম, ইহা তাহাদিগকে বুঝান প্রায় অসাধ্য । এ সকল ভ্রমে দেশের অনেক 
অলি ঘরটিতেছে_ আনেক অবাঞ্চনীয় বিষয়ে বৃথা যত্ন হইতেছে, অনেক মঙ্গলের 
উচ্ছেদের কত) ঢেটা হইততিছে, আনেক তথ! ভয়ে লোকে কট পাইতেলছন । কিসে 
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সামাজিক উন্নতি কিসে অবনতি তাহ! তাহারা বুঝিতে পারেন লা; সনাক্ষের গভি 
পর্য্যবেক্ষণায় তাহারা অশক্ত । এই সকল দেখিয়া আমাদিগের সর্কদা ননে হইত, 
যে যত দিন লা বাঙ্গাল! ভাষায় অর্থশান্স্ের প্রচার হয়, তত দিন দেশের উন্নতির 
প্রধান পথ রুদ্ধ । যিনি অর্থশান্ত্র বিষয়ক শ্রান্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিবেন, তিনি 
দেশের পরম উপকার করিবেন । নৃসিংহ বাবু দেভু্টির এই মহত উপকার 
করিয়াছেন । 

আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সিংহ বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়াছি । আমা- 
দিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে অর্থশাস্্র যেরূপ হুরূহ, তাহা সকলের বোধপম্া 
করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রণয়ন করা অসাধ্য । নৃসিংহ বাবু সে অসাধ্যও সাধন 
করিয়াছেন । এই গ্রন্থ, সকলেরই বোধগম্য । অতি সরল ভাষায়, অতিশয় কঠিন 
তত্ব সকল অতি পরিদ্ার করিয়া বুঝান হইয়াছে । অৰ্থশাস্ত্ৰ বিষয়ক এরূপ পরিক্কৃত 
রচনা ইংরাজিতেও বিরল । শ্রন্থখানি পাঠ করিলে বোধ হয় নৃসিংহ বাবু এই শান্তর 
অতি সুন্দররূপে নিজে বুঝিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা রচনায় তিনি বিশেষ ক্ষনতা- 
শালী । 


নবলিংহ বাবু বিস্তর আয়াস সহকারে নানা গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ সহথলিত 


করিয়াছেন । কোন একজন লেখকের মতের অনুগামী হয়েন নাই । ইহ! ভালই 
করিয়াছেন । 


প্রান্থখানির মূল্য অতি অল্প, অথচ তাহাতে বিস্তর কথা আছে ॥। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
এরপ স্থমূল্য প্রায় দেখা যায় না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য লোকের শিক্ষা, নিজের লাভ 
নহে । আমরা বৃসিংহ বাবুর কাছে ইহার অন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

আমাদিগের বিবেচনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অর্থশান্ত্রের মূল নীতি সকল 
শিশখখান কর্তব্য । এই গ্রন্থখানি তাহার বিশেষ উপযোগী । শিক্ষা বিভাগের 
কত্তৃপক্ষগণরে অন্থরোধ করি, এ শ্রন্থথানি বিস্চালয়ে প্রচারিত করুন । 

রহস্য | প্রথম ভাগ । শ্রীরামদাল সেন প্রণীত । কলিকাত। 

ীশ্বরচন্দ্র বসু কোম্প্রানী । 
এই এন্থে কতকগুলি এঁতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্ধলিত হইয়াছে। যথ! 
(১) ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, (২) মহাকবি কালিদাস, (৩) বররুচি, (৪) শ্রীহর্ধ, 
(৫) হেমচন্দ্ৰ, (৬) হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, (৭) বেদপ্রচার (৮) গোৌঁড়ীর্ঘ বৈষ্ঞবাচার্ধ্য- 
বন্দর গ্রস্থাবলীর বিবরণ, (৯) শ্রীমন্ভাগবত (১০) ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্তর । এবং 
একটি পরিশিষ্ট আছে। শ্রীযন্তাগবত বিষয়ক প্রবন্ধটি রহস্য সন্দর্ড হইতে 
পুনযু ড্রিত, এবং অধশিই সকল গুলিই বঙ্গদর্শন হইতে পুলমু দ্রিত। 
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অল্লাংশ ভিন্ন এই এান্থ বঙ্গদর্শন হইতে পুনমূ ভ্রিত বলিয়। আমর! ইহার 
সবিশেষ সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম । কেননা, ইহার প্রশংসা করিলে 
একপ্রকার আত্মপ্রশংসা করিতে হয়। বিশেষ, এই সকল প্রবন্ধ প্রথমে এই 
পড্রের সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত হয়। 

তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রামদাস বাবু এক জন বিখ্যাত লেখক 
এবং পুরাবৃত্তবেত্ত। । এবং এই সকল প্রবন্ধ অঙ্যাম্য পত্রে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে! 
এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাবায় প্রচারিত হইল । 

অস্থকার এই গ্রন্থ স্ুবিখ্যাত ভাষাতত্ববেত্তা “ভট্ট মোক্ষমূলর”কৈ উপহার 
প্রদান করিয়াছেন । 


ৃ তীয় রথ তৃতীয় সংখ্যা ূ 


Marc mrrer এ 





টিং (1.7. a 
সিদু রি, a 


আশু একজন সুলেখককে অগ্ঠ পাঠকদিগের নিকট পরিচিন্ত করিতেছি । 





“্চন্দলাথ” পাঠ করিয়া আমার্দিগের এইরূপ বোধ হইয়াছে যে, ইহার 
প্রণেতা সুলেখক বটে, কিন্তু তিনি যেমন স্থলেখক, গ্রন্থ তত তাল হয় নাই । 
বোধ হয় ক্ষেত্রপাল বাবুর এই প্রথম গ্রন্থ, এই গ্রস্থখানি পাঠ করিয়াই আমরা 
ভাহাকে সুলেখক বলিতেছি, অথচ গ্রদ্থখালির তত প্রশংসা করি না! 

অথচ প্রান্থখানির এ পরিমাণে উৎকর্ষ আছে যে, ইহার দোষনির্ববাচনে প্রবৃত্ত 
হওয়া যাইতে পারে । সচরাচর বাঙ্গাল! গ্রন্থসকল এরূপ জঘন্য যে, বণ! করিয়া 
আমরা তাহার দোমনির্ববাচনে প্রবৃত্ত হই না। অনেক গ্রন্থকার এই বলিয়া 
আমাদিগের নিকট মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, “আমার গ্রন্থের উপর 
ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, কিন্ত দোষ কিছু নির্বাচন করা হয় নাই ।” তাহারা বুঝেন না 
যে, যাহার সর্ববাঙ্গে ক্ষত, তাহার কোথায় উষধ দিব? যাহার এক পৃষ্ঠার দোষবণনে 
দৃশ পৃষ্ঠা লিখিতে হয়, ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাহার কত দোষ লিখিব ? তাহাদিগের 
দোযনির্ব্বাজনের কোন ফলও দেখা যায় না। দোষনির্ব্বাচনে দুইটি মাত্র উদ্দেশ্য 
এক, এন্থকার, আপন দোষ সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন; 
আর এক অশ্যকে সতর্ক করা! এ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথম উদ্দেশ্য, অরণ্যে রোদন 
আত্র_যাঁহার রচনা দেখিয়া ভবিষ্যতের আশা একেবারে নিৰ্মল হয়, তাহাকে 
' পরামর্শ দিয়া কি করিব ? দ্বিতীয় উদ্দেন্তেও যত্ব নিশ্বয়োজন-__যাহা কেহ পড়িবে 
না তত্সন্বন্ধে পরকে সতর্ক করিবার আবশ্যকতা কি? 


এই সকল কারণে অধিকাংশ গ্রন্থের সবিস্তার দোষকীর্তরনে আমরা বিরত ; 
কথন কখন কোন গসন্থের প্রতি এতাদৃশ ঘ্বণা জন্মে যে, তাহার কিছুমাত্র দোষের 
বরা করা জনবিতক মানে কারি, 93885 যে, বাহার হর গুণ 


আআ” — শা 


চচ্রলাব । উপন্ভাস। উচকেজপাল চক্রবর্তী প্রণীত । কলকাতা স্ব ুল্বুকক প্রো । 
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আছে, তাহার দোষ থাকিলেই তিনিই নিন্দার ভাগী হয়েন--_-ওান্থ কিয়ৎংপরিমাণে 
উৎক্বটট না হইলে তাহার দোষ ব্যাখ্যায় আমরা প্রবৃত্ত হই ন!.4 
চল্পরনাথের “কিছু” গুণ আছে বলিলে অস্যায় বলা হয়__ইহার অনেক গুণ 
হদাছে । অনেক দোষও আছে ৷. দোষ গুণের দুই একটা বলিতেছি। 
অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যোপচ্চাসে ছুইটি পৃথক্‌- উপাখ্যান, একত্রে বিশ্চম্ত 
হইয়াছে । লিয়রে, এইরূপ হছুইটি উপাখ্যান; একটির নায়ক স্বয়ং লিয়র” আর 
একটির নায়ক এডমণ্ড ও এডগার ॥ প্লিদাঘ নিশীতের স্বপ্নে” এক্স, দুইটি 
নায়ক এবং হই নায়িকা, ছইট দ্বতস্ত্র উপাখ্যানের বিষম্নীভূত। এীবাল্হোর, এক 
উপাখ্যানের নায়ক এবান্হো, অপরের নায়ক রাজা রিচার্ড । কেনিমর্ঘে, একটি 
উপাখ্যানের নায়ক, লের, নায়িকা রাজ্ঞী ; অপরের নায়ক টেসিলিযন, নায়িক! 
এমি । এইরূপ শত শত উতকুই কাব্য, নাটক, উপন্যাসে আছে, কিন্তু এই সকলেই, 
স্বতন্ত্র উপাখ্যানগুলি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত, এক সূত্রে স্থিত হইয়াছে, দই 
শ্রোতঃ এক খাদে প্রবাহিত হইয়াছে । প্রতিভাশুষ্ত লেখকের হস্তে তাহা হয় লা 
উদাহর৭-_“মিঠরিস” । 
চন্দনাথে, দুইটি কেন, চারিটি পৃথক্‌ প্ুথক উপন্যাস লঙ্গিবেশিত হইয়াছে 
যথা 
১। সৌরেন্দ্র হেমলতার কথা ॥ 
২) নবীন স্থলোচলার কথা ॥ 
৩। নিস্তারিণী সদানন্দের কথা । 
৪1 সমহেন্দ মশোরমষার কথা । 
এই চারিটি উপচ্ছাসের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও কোন সম্বন্ধ দেখা যায় 
না? চারিটি স্বতস্্ই আছে ৷ চারিটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ লিখিলেই ভাল হইত- ্স্তঃ 
তাহাই হইয়াছে । কেবল, এ উপচ্ঠাসের পরিচ্ছেদ, ও, উপন্কাসের পরিচ্ছেদগুলির 
মধ্যে, ও উপশ্যাসের পরিচ্ছেদ, এ উপচ্চাসের মধ্যে সল্লিফি্ট করিয়া, ক্ষেত্রপাল বাবু 
চাগ্গিখানির এক টাইটলেপেল, এক নাম দিয়া, জোর করিয়া এই এক পণ্ড! নবেলকে 
একখানি বলিয়া পরি দিয়াছেন । 
মূলবিষয়নিশ্্মীণে এইরূপ কৌশলের অভাব । স্ব্বতস্ত্র উপাখ্যানগুলির গ্রস্থনে 
বিশেষ প্রশংসনীয় নিশ্দাণকৌশল দেখিতে পাইলাম না। সদানন্দ নিস্তারিণীর 
উপাখ্যানে কিঞ্চিৎ কৌশল আছে-_নবীলের উপাখ্যানেও কিবিত__কিস্ত অপর - 
ছহইটিতে কিছু মাত্র লাই । 
দ্বিতীয়, চত্রিত্র। সৌরেন্দ্র কিছু হয় নাই; হেমলভাও না! রঘুনাথ 
ভট্টাচার্য্য কেহ নহে নবীন, সামান্য প্রকার ; সুলোচনা, কাপর কাপি, তস্থয 
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কাপি। উপেজ্ঞ, সাধারণ নাটকের বওমাটে বাবু মাত্র__আলালের ঘরের ছুলালের 
“প্র-পরা-অপ-পৌত্র ১৮ তাহার পারিষদেরা মতিলালের পারিঘদের “স্ু-উৎ্-পরি- 
দৌহিত্র” *মাত্র। কেবল রূপচান্ষ সুম্দর হইয়াছে _ অতি স্ুল্দর হইয়াছে । মহেন্দ্র 
বা মনোরম! বিশেষ কিছু না; বিনোদও না. ভদানন্দ, উত্তম হুইয়াছেণ্ড 
নিস্তারিনী উত্তম হইয়াছে॥,মতিয়া, এক নজর বৈ নৌখা দেয় নাই; কিন্তু সেই এক 
নজঙ্টে' অনেক সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছে। 

ট্হা কেহ প্রত্যাশ! করে না যে, কোন কাব্যের সকল নায়ক নায়িকাগুলির 
চরিত্র উত্তম হইবে । সকলগুলিকে পরিস্মুট কর! যাইতে€ পারে না । একখানি 
গ্রন্থে দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংলা কর। যায়। সদানন্দ, 
নিস্তারিণী এবং রূপঠাদকে দেখিয়া, চত্রিত্রচিত্রবিষয়ে তাহার প্রশংসা করিলাম । 

ক্ষেত্রপাল বাবু চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা নহেন-_ঠাহার গ্রন্থে নুতন শি কিছুই 
নাই। তিনি চিত্রকর নাত্র_কঘটি চিত্র উত্তম হইয়াছে । 

তৃতীয়, সংস্থান । যে সকল অবস্থা বিশেষে নায়ক নায়িকাগণকে সংস্থাপিত 
করিলে, রসবিশেষের অবতারণা সহঞ্জ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি । ইহাতে 
নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার, বা নাটককার, কোন মতে কৃতকার্য হইতে পারেন না| 
সংস্থানই রসের আকর । ক্ষেত্রপাল বাবুর ইহাতে বিলক্ষণ দক্ষতা আছে । নবীন 
সুলোচনার উপাখ্যান সুসংস্থানে পরিপূর্ণ । 

চতুর্থ, রস! ইহাতেও ক্ষেত্রপাল বাবুর ক্ষমতা মন্দ নহে । অনেক স্থানে, 
করুণ ও হাস্যরসের অবতারণায় বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন । পশ্চাৎ উদাহরণ 
উদ্ধৃত করিতেছি । 
ভাষা । ক্ষেত্র বাবুর ভাষা বহুবিধ । সচরাচর হুতোনী ভাষাই ব্যবহার 
করিয়াছেন । অর্থাৎ যে ভাষা বাঙ্গালিরা লিবিয়া থাকেন-_ সে ভাষায় গ্রন্থ না 
লিখিয়া যে ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় তাহাতেই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু 
আবার অনেক স্থানে “হ্ুতোমী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা লিপির ভাষা 
ব্যবহার করিয়াছেন । অনেক স্থানে ভাষা. সরল ও সুমধুূর_ স্থানে স্থানে শবাড়ম্বর- 
বিশিষ্ট । চি 

পঞ্চম, কচি । ক্ষে্রপাল বাবুর রুচির নিন্দ! করিতে আমর! বাধ্য হইতেছি। 
৭৩ পৃষ্ঠায়, নিয় হইতে গণিয়া নব্য পংক্তি পাঠ করুন- অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ 
পাওয়া যাইবে ৷ “স্বামী” অর্থে তাহার নায়িকারা ভর্তা শব্দের অপত্রংশটিই ব্যবহার 
করিয়া থাকেন! তাহারা স্বন্থ স্বামীকে সুখের সময়ে, দুঃখের সময়ে, সকল সময়ে, 
“ভাই” বলিয়া সম্বোধন করিতে ব্যস্ত | কিন্তু এ সকল সানাহ্য দোষ । একটি 
গুরুতর, এবং মাহ্দনাতাত রুচির দোষ এই বে, তিনি গাঢ় ডে পাপের চিত্র 
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জাকিয়া তাহাকে পাঠকের নয়নপণথে ধরিয়াছেন--পাপের সে চিত্রের জন্য বহু যত্রে 
রঙ ফলাইয়া, বহু যত্নে তাহাতে তুলি ঘসিয়াছেন । তাহাতে পাপের মোহিনীশক্তি 
পরিস্বূট হইয়াছে । উদ্াহরণ-_মহেজ্র মনোরম! সম্বঙ্গে ৮৪৷৮৫ -এবং ১৭৩।১৭৪ 
পৃৃ্ঠার লিখিত বিবরণ ॥ সত্য বটে, ধশ্মাধর্মের বিরোধই কাব্যের সামগ্রী--এবং 
রাবণ হইতে োহম্ত পর্যান্ত পাপ্রিষের পাপ বর্ণনা কাব্যের একটি কার্য । কিন্ত 
এখানে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে পাপের বিদ্ব হয় না_ পুটি হয়। কঁবির 
কর্তব্য, পাপের সিদ্ধির উপর আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার লক্ষণ, গতি, এবং ফল 
বণিত করেন । 

উপাখ্যানের শেষভাগে গ্রস্থকার যাকে পাইয়াছেন, তাহাকে মারিয়াছেন। 
স্ূলোচন! মরিল, নবীন মরিল, মহেন্দ্র মরিল, মনোরমা মরিল, সদানন্দ রিল, 
আরও কে কে মরিল । অনেক তরুণ লেখক ইংরেজি নাটকের অন্থকরণ করিতে গিয়া 
এইক্ুপ কসাইয়ের কাক করিয়া ফেলেন । ক্ষেত্রপাল বাবুকে এই গোহত্যাগুলির 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করি । 

সবিস্তারে আমর! চন্দ্রলাথের দোষ বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া, আমরা সকিল্তারে 
গন্থের গুণের পরিচয় দিবার জন্য, নিয়লিখিত কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম । 


প্রথম একটি বর্ণনা । 

“রনী অবসান : কিন্ত এখন প্রভাত হয় নাই । চত্দ্রমা গগনমধ্যস্থ জ্যোতিঃ- 
হীন, পূর্বদিকে শুক্রগ্রহ একাকী সমূহ্ছবল 1 সপ্তধিমণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়। 
অন্ধকার পাংশুবণ । নীলবর্ণ গগনে মেঘাবলী অপুর্ব শ্রী ধারণ করিয়া চত্দ্রমাকে 
পরিবেষ্টন করিয়া আছে । পক্ষিগণ কুলায় হইতে এক এক বার কিঞ্চিৎ, বাহির 
হইয়া নিশ্তব্ধ ভ্রগতে নুস্বরলহরী বিস্তার করত পুনরায় কুলায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
নীরবে রহিয়াছে--বোধ হয় উহারা নিশি অবসান হইয়াছে কি না তাহাবমিশ্চয় 
করিতে পারিতেছে না । তাশীরঘীর জ্রল এখন শশিকলার সুন্দর ছবি লইয়া নৃত্য 
করিতেছে । মন্দ মন্দ বায়ুতরে তরঙ্গরাজি আসিয়া তটে প্রতিহত হইয়া পুনরায় 
যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হইতেছে । বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশির 
বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে, এমন সময়ে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এক 
হস্তে একখানি কোশা, অপর হস্তে পরিধেয় ধুতি ও নামাবলী লইয়া ধীরে ধীরে 
গঙ্গাস্মানে আসিতেছেন ; পথ ঘাট জনহীন, একাকী মৃতুস্বরে_ 

হে কেশীক্বলম্থন, মধু কুতাল মুরারে । 
(জয়) জচু মীন-কুপ-ধর, জয় বরাবর, 
সুর্শক্পদর, বামন বিহারে । 
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হরিনাম সংকার্ডটন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন 

হুইয়া দেখিলেন তিন জন ধীবর জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছে ; তাহাদিগের সন্মুখে 

একটি ক্ষুদ্র নৌকাতে একজন সম্ন্য দাড় হস্তে বসিয়া আছে, পরপারে-_আবদছ 

নৌকাশ্রেদী হইতে দ্বীপমালা ভাটীরথীর জলে প্রতিবিস্বিত হইয়া কম্পিত হইতেছে 
তারপর সদানন্দ নিস্তারিপীর্র সম্বাদ । 

-» “কৰ্ত্তা রেগেছেন দেখে খুদি চাক্রাদী কাটের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে এক 
পাশে দাড়িয়ে রইল ; এমন সময়ে ঝম্‌ ঝম্‌ মলের শব্দ কর্তার কাণে গেল । কর্তা 
গিশ্নী আস্ছেন বুঝ্তে পেরে রাগভরে মুখখানি গৌঁজ, করে রইলেন ৷ গিন্নী ঝম্‌ ঝকম্‌ 
কর্তে কর্তে ঘরের ভিতরে এলেন। শিল্পী দেখ তে মন্দ নয়, রং উজ্জল শ্যামবর্ণ, 
গড়ন পিটনগুলি বেশ মাট মাট, ভাতে আবার যৌবনকাল, যৌবন জুয়ারের দল 
কানে কান, টল্‌ টল, বানের টান, কুটগাছ টি দিলে ছুভাগ হয়ে যায় কানে 
কতকগুলি মাক্‌ড়ি, খোপা ফিরিঙ্গি গোচ_ করে বাধা জরি দিয়ে মোড়া, হাতে চার্‌ 
গাচা করে সোপণার দম্দম্‌, হুপায়ে চারগাচি মল্‌, পরণে একখানি অতি সক 
সিম্লের ধুতী_ পরা মাত্র, আচলে একটী রিং, তাতে কতক গুলি চাবি ঝোলান। 
এই আচলটি ঢং করে বেড় দিয়ে কাদের উপর ফেলেছেন : চল্বার কি ঠসকু ! 
আন্তে আস্তে হেল্‌্তে ছুল্‌তে যাচ্ছেন, এমনি ভাবে যাচ্ছেন যেন প্রতি পদে পদে 
বল্‌চেন আমার এ যৌবনের ভার আমি আর বইতে পারিনে, যদি কেউ মন বুঝে 
নেয় তো দিতে রাজি আছি। গিল্পী এইরূপ ভাবে ঘরের ভিতর এলেন, কর 
হাড়িপানা মুখ করে বলে আছেন দেখলেন, দেখে জ্রক্ষেপও করলেন্‌ না । আনলা 
থেকে একখানি আট্পউরে কাপড় নিয়ে, পরা কাপড়খানি ছাড়তে লাগ্নেন । 
সদানন্দ আরো জ্বলে উঠলেন, শেষে আর থাকৃতে না পেরে বল্লেন, “কোথায় 
গিয়েছিলে ?” 

'শর্গঙ্গী 1 যেখানে যাই না কেন, আবার তো ফিরে এসেছি । 

কর্তা । আসবেনা তে যাবে কোন্‌ চুলোয় ? 

গিল্পী । চুলোয় সত্তি,.তুমি যে রেগে গর্‌ গর্‌ কর্‌চো তোমার কি হয়েছে? 

কর্তা । বুকে বসে দাড়ী ওপ ডাচ্চো আবার কি হয়েছে ? 

গিল্লী.। পাকা দাড়ী ওপ ডালে কি লেগে থাকে-কীাচা হলেই লাগে । 

কর্তী। আমি কি বুড়? 

গিস্নী } আমি সে ভাবে বলিনে- না _ তুমি বুড় মও আমি বুড়--ভুমি 
যোল বছরের ছোক্রা, মরণ আর্‌ কি যত বয়স হচ্চে তত ছোট হচ্চেন। 

কর্তা । ( ভয়ঙ্কর রেগে ) মর্‌ বলে গালাগাল্‌ দিলে যে বড়? আমি মোলে 
তুমি নিশ্চিন্ত হ৪-_-_- 
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গিন্নী । (ঈমত হাসিতে হাসিতে ) বালাই__তোমাকে কি গাল দিতে 
পারি? আকাশে থুথু ফেললে আপনারি গায়ে লাগে_ তোমাকে যে ভালবাসে সে 
মরুক্‌ । 
5... ক্ত্তা। আবার ঠাটরাঁ-গালের উপর আবার ঠাট্টা 

গিন্নী । বেস্‌ আমি কি ঠাট্টা কর্লুম, আমি বল্লুম্‌ তোমাকে যে ভালবাসে 
সে মরুক্__আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তুমি আমাকে দুর্‌ ছাই কর, এই জনে 
আমি মরি । 

কর্তা । ({ কিছু নরষ্‌ হয়ে ) তুমি যে আমাকে ভালবাস তা আমি ঘ্বেখ তিই 
পাচ্চি; আমি বাড়ী থেকে একটু বেরিয়ে গিয়েছিলুম্‌ আর তুমি উমাচরণ ভদ্দরের 

শিল্পী । তাতে কি দুস্য হয়েছে__এই অন্ধকার বাড়ীতে চুপ. করে না থেকে 
একটু গান টান শুনতে যাই, তাতে তোমার এত রাগ কেন? 

কর্তা । রাগ কেন ? ও সব বদ্মাইসের দল, ওখানে ভডলোকের মেয়ে 
ছেলে যায় না। 

গিন্নী। লা_ওখানে সব ভোটলোকের মেয়েরা আসে, ওরা ধশ্মের কথা 
কয়, ওরা বদনাইন্‌ : আর তুমি ভুলেও ধর্মের কথা মুখে আন না কেবল টাকা 
টাকা কর, তুমিই সাধু । 

কর্তা । আনি অধাশ্ষিকুই হই, আর অসাধুই হই, আমাকে ভালবাসা ও 
আনার সেবা কর! তোমার ধর্শ্ম । 

গিঙ্লী। আনি কি তা কর্চি নি, আমি এও কর্চি ওও কর.চি। 

কর্তা । তা হবে না, শুক্রবার হলে তুমি আর ওখানে যেতে পাবে লা । 

গিল্সী । ( মহা বিপদ দেখে ) বলি তুমি আমার সঙ্গে আত লেগেচ কেন? 
তোমার অনেক টাকা দেখে আমার বাপ মা তোমায় বেচে গিয়েছে, তাই তুমি য! 
ইচ্ছে তাই বল্‌্চো ; আমি বদি বড় মানুষের মেয়ে হুতুম্‌, আমার বাপের যদি বিষয় 
থাকৃতো তাহলে আর তুমি আমাকে হু পা দিয়ে থাৎলাতে পার্তে না-_এক 'সুঠ 
খেতে দেও বলে কি আত--€ বলে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগলো । ) 

কর্তা । ( মহা ফাপরে ) আমি তোমাকে কখন অযত্ব করেছি, না তোমাকে 
কখন বকি, তবে তুমি কর্তাভজার দলে গিয়েছিলে বলে রাগ্‌ করেছিলুম্‌ রাগের 
ভরে দুটো নিষ্ঠুর কথা বলেছি, তা ঝক্মারি করেছি, আর কেদনা, তোমার কায়া 
দেখলে আমার বুক ফেটে যায়; তুমি কিসে সুখে থাকবে বলে ভেবে ভেবে আমার 
শরীর আধখানি হয়ে গেছে, আমার আর সে রকম্‌ বল নাই, সে তং নাই, এই দেখ 
কাল হয়ে গিয়েছি, আছ সর্বদাই ভৌনার বিময় ভাবি । 
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গিন্নী । 'ভাববেনা কেন ? সদাই আমার দোষ ভাব, তোমার জশ্যে আমারে 
একটু স্বস্তি নেই, কোথায় যাবার যো নেই, কারে। সঙ্গে কথা কবার যো নেই, 
একটু ছাতের উপর দাড়াবার যো নেই, ছিনে জেশাকের মত সর্বদাই সঙ্গে লেগে 

আছো!-ছি ! পুরুষ মানুষের কি আত মেয়ে-ক্কাক্‌ড়া হওয়া ভাল? তোমার 
আচর্ণ দেখে আমার এম্নি দেক্স। হয়, যে গলায় একগাছা দড়ী দিয়ে মরি । ( এই 
বলিয়া গিঙ্লী পুনরায় কুপিয়ে ফু'পিয়ে কাদতে লাগলেন । ) 

কর্তা । (সকাতরে ) আমি ঝকৃমারি করেছি, আমার ঘাট হয়েছে, তুমি 
আর কেনা আমি আর কিছু বলবে! না! 

গিল্পী। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল আমায় কখন কিছু বল্বেনা, 
আমাকে শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ছেড়ে দেবে _বল ? না বলে আমি আর খাব দাব 
না, আমি এই বলে টিপ.করে শুয়ে পড়লেন) 

কর্তা । (অগত্যা ) এই গায়ে হাত দিয়ে বল্চি আমি তোমাকে আর 


কিছু বল্বো না। 
গিক্সী। শুক্রবার সঙ্গ্যাবেলা ছেড়ে দেবে, বল? 
কর্তা । দেবো । 


গিল্পী । আনার মাথা খাও, দেবে? 

কর্তা । আঃ! আচ্ছা দেবো |” 

তারপর বিনাপরাধে চোর বলিয়া অবরুদ্ধ হওয়ার পরে, নবীনের গৃহে 
প্রত্যাগমন । 

তারপর নবীনের পুলিস হইতে প্রত্যাগমন । 

“পর দিল, স্যেনবার, বেলা পীচটা বেজেচে, নবীনবাবু সদ্ধিচারক যহাস্মা 
রবার্ট সাহেবের নিরপেক্ষ বিচারে নির্দদোষী প্রকাশ হয়ে পুলিস থেকে বেরিয়ে 
একবার মনে করিলেন আপিসে যাই ৷ সাহেব একে তো প্রতিকূল অম্নিতিই দোষ 
না পেয়ে তাড়াবার পন্থা করে, আন্ত আবার এই কামাই হয়েছে, কোন খবর 
পাঠাতে পারি নি-_ নিশ্চয় জরিমানা করেচে। কিন্তু স্রলোচনাকে কাল রাত্রে 
যে রকম দেখে এসেচি, তাতে তিলাঞ্ধ বিলম্ব করতে পারি নি, মন কেমন 
হু হু কর্চে, আগেত বাড়ী যাই, প্রাশট! জুড়াগ । মনে মনে এই চিন্তার পর যত 
শী চলতে পারেন চলে বাড়ীর দরোজায় এসে দাড়ালেন । দরোজা দেওয়া 
ঘা দিতে লাগ্লেন। বাড়ীর ভিতর থেকে দামী দরোজ্ায় ঘা মারা শব্দ শুন্তে 
পেয়ে তাড়াতাড়ি দরোজ্ঞা খুলে দিতে এল । ছেলে দুটিও সেই সঙ্গে--“সদি, বাবা 
এয়েচে, বাবা এয়েচে” ডিজ্ঞাসা কর্তে করতে দৌড়িয়ে দাসীর সঙ্গে এল । দরোজা 
খুলিতেও বিলম্ব সতিল না । ছেলে ছুটি কপাটের ফাক দিয়ে “বাবা, খাবা, এয়চ ?” 

১৭ 
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বলে ভাকৃতে লাগলো । নবীনবাবু বাহির থেকে--“হ্যা! বাবা এসেচি” বলে সাড়া 
দিলেন। দাসী দরোজা খুলে দিলে। ছেলে ছুটি ওমনি দৌড়িয়ে নবীনবাবুর 
হাটুছটো জ্ঞাপ টিয়ে ধরূলে। বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চেয়ে কাদ কাদ চক্ষে 
তিরস্কার করিবার ভাবে “বাবা কোথায় গিয়েছিলে ? মার অন্থখ-_মা উঠতে পারে 
না আমরা আজ ভাত খাই লি।” ছোট ছেলেটি “বাবা কোথায় গিছ.লি ?” বলে 
উঠে গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাদতে লাগলো ৷ নবীনবাবুর চক্ষু ছুটি .তাঁই 
দেখে জলে আবরিয়ে এল । তিনি বড় ছেলেটির দাড়ি ধরে “আজ ভাত খেতে 
াওনি বাবা ?” বলেই আপনি ফুলে ফুলে কাদতে কাদতে একটি ছেলের হাত ধরে, 
আর একটিকে বুকে করে নিয়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গেলেন গিকে দেখেন 
সাধবী স্রুলোচনা ধরাবলুষ্ঠিভা, কাহার স্বাভাবিক হাম্যবদনখানি অতি মান, মন্ত্রকের 
কেশরাশি আলুলায়িত, চতুম্পার্থে বিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধরের আর সে রক্তিম আভা 
নাই, শুঞ্ষ, পাওবর্ণ, মন্দ মন্দ কম্পিত । যে প্রফুল্ল নয়নছুটীত্র জ্যোতি নবীনবাবুর 
হাদয়ে অমৃত বর্ষণ করিত, সেই নয়ন ছুটিতে আহা ! আজ কালিমা পড়িয়াছে-_ 
স্বর ক্ষীণ ও অপরিন্যুট--অস্থিরা, ধরোপরি এপাশ ওপাশ করিতেছেন । নবীন- 
বাবু প্রাণাধিকা স্থলোচনাকে ঈদৃশ অবন্থাপন্র দেখিয়া “হা প্রিয়তমে_রে চণ্ডাল 
গোলোক তুই কি করিলি” বলিয়া তিনি স্থলোচনার নিকট বসিয়া পড়িলেন । 
সুলোচনা ব্বানীকে প্রত্যাগত দেখিয়া প্রথমতঃ আহলাদিত? তৎপরে ভাহার সকরুণ 
আর্তনাদ শুনিয়া চলিত হইয়া, উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিলেন_উঠিতে 
পারিলেন না । নবীনবাবু সবস্তে স্থলোচনার সস্তকটি আপনার ক্রোড়ে রাখিলেন । 
সুলোচনা দক্ষিণ হস্ত ছারা স্বামীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন 
“আমার প্রাণ ক্যামন করচে-_তোমার কি হলো তুমি এখন ক্যান বল্‌্চো না 
আবার কি তোমায় নিযে?” 

ইত্যাদি । ভরসা করি, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে আমরা কেন 
বলিয়াছি যে লেখক সুলেঞ্চক বটে, কিন্ত গ্রন্থ তত ভাল হয় নাই ৷ 
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ধর্ম সম্বন্ধে রামায়ণ হইতে যে উপকরণ সমষ্টি সংগৃহীত হইবে, তাহাই 
কৰধ যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাল্মীকির সময়ে, ভারতে কাধ্যে পরিণত হইয়াছিল, 
ইহা বিবেচনাসিন্ধ নহে । কাজে এবং কথায় সচরাচর যতটুকু অশ্যর দেখা যায়, 
এখানেও বোধ হর সেইরূপ হইতে পারে । মননের সাক্ষাত সন্বঙ্ধে কর্বব্য কার্য 
এবং মন্ুক্ের অবস্থা, এতছৃতয়ের বৃত্তান্ত বিষয়ে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য হয় । প্রথমোক্র 
বিষয়ে অত্যুক্তি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, শেঘোক্ত বিষয়ে তত নহে । 
এই প্রবঙ্গের প্রথম প্রস্তাবন্যয়ে যেরূপ দেশ প্রদেশাছিন আকুতি এবং 
অবস্থিতি প্রদশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রতীত হইবে যে রানায়ণের সময়ে বা 
তাহার অব্যবহিত পুর্ব, আধ্যহবভাগে একছত্র রাজা! কেহ ছিলেন না । মহাভারতে 
যেমন দেখা যায় যে, কোন কোন প্রতাপশালী রাক্ঞা মধ্যে মধ্য একাধকারের চে! 
করিয়াছেন এবং কখন বা সফলও হইয়াছেন, আবার কখন ব। লৈরাশ্যে পতিত 
হইয়াছেন ; রানায়ণের উত্তরকাণ্ড ব্যতীত আর কোথাও সেরূপ লক্ষিত হয় না। 
উত্তরকাও বাল্মীকির লেখনী নিংস্তত কি না এবিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সন্দেহ আছে, 
(১) যাহা হউক এই শ্রবঙ্গলিখনে উক্ত কাণ্ড পরিত্যক্ত বলিয়া এই প্রস্তাবের 
পাঠকেরা ভ্বানিবেন । 


(১) এতত্ষম লবিক্ঞারে Grifheh’s Ramayan, Vol. I. 68548658157 [১ 
19810116০4৮ দেখ । তথায্ "There is every 7295০) to believe that the 
seventh Book is a later addition.” পুনশ্চ উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত “Traditions and 
legends only distantly connected with the Ramayan properly so 
called." &c—Gorresio. পুনশ্চ নৃতল সংঘোজল সম্বন্ধে "Whole chapters thus 
betray their origin by their barrenness of thought and laborious 
mimicry of 01১0 epic spirit, which in the case of the old parts spon- 
tancously burst out of the heart's fulness like the free song of a child 
&c. — VWecstminisecer Review Vol. L. 
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আৰ্য্য-তুৰনি এই সময়ে বহুতর ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যে বিভক্ত । প্রত্যেক বিভাগে 
এক এক জ্বন অধীশ্বর । ইনি আপন অধিকার মধ্যে যথাসম্ভব রাজকাধ্য অনস্য- 
াক্ষশাসনবন্য হইয়া সমাধা করিতেন। কিন্তু তাহা বালয়। কেহ "কাহার সঙ্গে 
সম্পর্কশূণ্ড ছিলেন না। ইহাদিগের একতাসৃত্রে বন্ধন করিবার অনেক বিষয় 
থাকাতে কদাচ কেহ কাহার বিরোধী হইতেন না। আচার ব্যবহার জ্রিমাকলাপ 
*সর্াসস্তানগণের মধ্যে সর্ব্বত্রই একরূপ” এক ধর্মীক্রান্ত, একই নিয়মাধীন এবং সেই 
নিয়মকর্তা ত্রাহ্মণগণ সর্বত্রই সমানভাবে পুজনীয় ; তাহারাই একালে একতাবন্ধনের 
পুঁঢ়রচ্ছু স্বরূপ । দ্বিতীয়তঃ বন্ধদূরব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধ বিবাদের পথে সাধারণ 
বাধা ছিল না। ফলত: বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু পৃথক লক্ষিত হইলেও, অস্তঃ- 
প্রকৃতি নির্বিশেষে একরূপ ছিল । রামায়ণে যথায় যাগ যজ্ঞাদি দহোশুসবের 
ব্যাপার, তথায়ই ভিন্ন ভিম্ব প্রদেশস্থ রাজগণকে একত্রে সামোদ আহলাদে নিমগ্ন 
থাকিতে দেখা যায়। দশরধের পুজ্রকামনায় যে যজ্ঞ হয় তাহাতে আর্ধ্যাবর্ধের 
এক প্রাপ্ত হইতে অপর প্রান্থ পর্যন্ত সমস্ত রাজবর্গ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, 
তদ্রুপ অন্যান্য নতোৎসবেও ৷ মহাভারতে রাজা যুধিষিরের র!জন্থয় এবং অশ্বমেধ 
যজ্তে ও অন্যান্য উতলবকালে৪ এরূপ সৌহার্দের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্ত আবার 
রাজ্জাদিগের আপনলাপনলের নধ্যে বিবাদেরও অভাব নাই । রাষায়ণে সেরূপ 
দৃষ্টান্ত অতি বিরল, কেবল ইহার দ্বারাই তৎকালে রাজাছিগের পরস্পরের সহ- 
সদ্তাবে অবস্থান প্রনাণীকৃত হইতে পারে | 

আৰ্য্যবংশের এই সময়ের রাজ্য সম্োনের ব্যবস্থা অবলোকন করিলে, 
ইউরোপ খণ্ডের ্রীগীয় শতাব্দীর মধ্যম কালীয় ফিউডাল রাজ্য বিভাগের কথা মনে 
উদয় হয়। বস্তুতঃ পরস্পরের মধ্যে অল্প বৈলক্ষণ্য ; তছ্যতীত, ভারতীয় রাজ্য- 
সংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবদ্ধিত। এতছুভয়ের উৎপত্তি বিষয়ে 
বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে না। রোমক সাআাজ্যের অধঃপাতে বর্ব্বর 
জাাতিরা যেমন যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলক্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ 
করিয়া, তাহাতে একেম্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল, আবার সেই সকল ভূখণ্ড বেমন 
অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলকে নিয়ম বিশেষের বশবর্তী করিয়া অংশ নির্দেশ 
কলিয়! দেওয়া হইত, সেইরূপ প্রাচীন কালে আধ্যগণও আদিম অধিবাসীদিগকে 
পরাজয় করিয়া ব্রাজ্যসংস্থাপন করেন, এবং অংশনির্দেশের নিমিত্তই অধীনস্থ শু 
ক্ষুত্র করদ রাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায় । দশরণের এত ক্ষুত্র রাজ্য, তথাপি 
তাহার সভায় বহুসংখ্যক অধীন বাজগণের (২১) অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়| 
পুরোহিতের উদ্গতি ও অপম বর্ণের দুর্দশা উভয়েতেই সমান । ঝ্রগ্বেদ ( ১-১৭৩-১০, 
৮-৬২-১১ ইত্যাদি) তইতে আর করিয়া মানব ধর্্শান্্র পথ্য (রাজধর্শ্ম অধ্যায়ে ) 
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গ্রামপতি, পুরপতি প্রন্থতির শাসন-কর্কৃহ পদের উল্লেখ দেখিতে পাগয়া হায়। 
ইহাদের কার্য কি, তাহ! খথেদ দারা স্পষ্ট কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না কিন্ত রানব 
ধর্ঘশান্ত্রে প্রতিপল্প হয় যে ইহারা সেই সেই গ্রাম ও পুরের শাসনকর্তা এবং যাবতীয় 
রাজকাধ্যের সম্পাদক । যখন কোন নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয়, .তাহা যে 
সম্পুর্ণ নূতন এমন নহে, এবং যাহা পুরাতন তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাপ 
বরং তাহাই ভিত্তিশ্বর্ূপ রাখিয়া উল্নতিসাধন করা হয় এবং কোন কোনটা যেমন 


" নূতন হয় আবার তেমনি কোন কোনটা পুরাতন অবিকল রাখিয়া দেওয়া! হয়। 


নূতন যাহ! হয়, তাহার মধ্যে এমনও অনেক হয় যে তাহা প্রণয়ন সময়ে কার্খ্যে 
পরিণত না হইয়া পরে হইয়া থাকে । এতদ্ছারা খস্সেদের পানয়িক আচার ব্যবহারের 
সহ মন্থুর, এবং রামায়ণ মন্তুর পুরে বা পরে হউক, তাহার সতত রামায়ণের সশ্বক্গ 
বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে! একের বর্ধিত বিষয় ভন্যের ভাব পরিস্বচট 
করিতে অনেক সক্ষম । যাহা হউক, এই গ্রাম 5 পুরপ প্রভতিগণ কিউডাল 
সাময়িক স্থান বিশেষের বর্গোমাষ্টারের ষ্যায়। বাহক আকার সন্থঙ্গে এই পর্য্যন্ত । 
আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যথেচ্ছাচারের আধিক্য উতয়স্থানেই সনান ; বিশেষ এই যে 
একস্থানের যথেচ্জা্ার প্রায় সকল সনয়েই সুবুদ্ধিপ্রন্ত, শ্রপর স্থানে শিরক্ষরচিস্ত 
হইতে উদ্ভব । ফলপ্রসবিভার মধ্যে দেখা যায় যে, কিউভাল প্রহুরা পরস্পরের 
মধ্যে যেমন বিবাদ বিসন্বাদে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্বান করতেন, আর্য্যেরা তং- 
পত্রিবর্ধে প্রেনসংমিলনে মনের সুখে কালযাপন করিভেন । ছিউডাল প্রক্ষারা ভিন্ন 
ভিন্ন শাসনে থাকিয়া ও, আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি সেশস্থ সমস্ত অধিবাসীর 
অভ্যন্তরে একরূপ থাকায় এবং হহিঃশক্রর ও শাত্যম্রিকশক্রর উত্তেজনায় 
একতার মূল্যাবধারণ করিরা, কালে তাহার ফলস্বরূপ সৰ্ব্ব সংনিলুনে জগতের সুখ- 
বিকাশক সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । আর অন্যেরা এক প্রকৃতি 
সত্বেও, তদভাবে দৈহিক সুখপরবশে ও একতার মৰ্ম্ম অনবগতে, জ্ঞাতিবিদ্বেষিতা 
লাভ করিয়া শ্বততন্ততা দোষে এমনি নিস্তেজ: হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন আপন অয় 
পরিপাকের ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই। 

আভ্যস্তুরিক রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহা বহুলভাবে নিক্পে উদ্ধৃত অংশ 
হইতে প্রভীত হইবে। ভরত রামের অনুসরণে নির্গত হইয়া চিত্ৰকূট পর্র্ধতে 
তাহার দেখা পাইলে, রাম রাজ্যের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন । (২) 


a পপ্প ০ সপ পপ সি 





(২) এই স্াজনীতিওলি গ্রিফিথ সাহেব করত রামায়ণের ইংরেজি অহুবাদে নাই। ততকৃত 
ঈ্ামাহণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৯, ১** ১০১ সর্গ এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচারধা করুক লংগৃহীত 
রামাছণের এ কাণ্ডের ১০* সর্গ মিলাইদা দেখ। গ্রিদিএ সাহেব ভ্রিগলকত্ুক সংগ্রহীত 
রামাছণ হইতে অনুবাদ করিচাছেন, এই বামাহণ উত্তর পণ্ডিম অঞ্চলের পাঠ দৃষ্টে । আমার 


১১৮ বজ্দশনি [ আবাঢ় 


২১০* (৩) তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বেছ, ব্রাহ্মণ ও 
ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর ? যিনি অমন্ত্র ও সমস্ত শরপ্রয়োগ করিতে সমর্থ, 
সেই 'অর্থশাস্রবিদ উপাধ্যায় স্ুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল, বিজ্ঞ, 
জিতেল্রিয়, সৎকুলপ্রস্থত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মস্ত্রিত্বে নিযুক্ত 
করিয়াছ 1 দেখ শাত্তবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্রে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চই 
জয়লাভ হয় । (9) বৎস ' তুমি ত নিদ্রার বশীড়ত নহ ? যথাকালে ত জাগরিত 
হইয়া থাক? রাতিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা 
বহুলোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর লা? যে বিষয় নির্ণাত হয় তাহা ত গোপনে 
থাকে ? (৫) যাহা অল্ায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কাব্য 


আদর্শশুল পণ্ডিত হেমচন্ড ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত রাষায়ণের প্রথন তিন কাণ্ড, অপর তিন 
কাণ্ড হনুলিপ) আমার আশ পুস্তকে হাহা যাহা আছে আমি মৃল প্রস্তাবে তাহাই গ্রহণ 
করিতেছি ইহা আতবা । 

(৩) এই অংশের অঙুব!দ হেমচজ্ঞ ভটাচার্ধেরর রামায়ণের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইল। 
উক্ত ভট্টাচার্য। এই অংশের ব্যাথ্যার্থে রামাহু ন হইতে যে কিছু টীকার অনুবাদ দিঘাছেন, 
তাহা টীকার স্থানে “শে” চিহ্েে চিহ্নিত করিয়া! অবিকল বাধা হইল, তহ্যতীত যত টীকা 
সে সকল আমার হারা সংগৃহীত । 

(৪) “ক‘চ্চলান্মসম! বৃদ্ধা শুদ্ধাঃ লম্বোধলক্ষমাত ॥২৭ । 
কুপীনাশ্সাহুইক্রাশ্চ কুতান্ডে বীর হত্রি । 
বিজছে। মসুমূলে! হি সাজে ভবতি ভায়ত ৪২৩৬ । 
কচ্চিং সংকুতম্ঞ্থৈত্তে অনত্যৈঃ শাস্কোবিদৈঃ । 
রাইং স্বর ক্ষিতত তাত 1 চ২৭।॥ 
ম্হান্ডাক্গভ সভাপর্বর ।৫ ॥ 

কচ্ছিনাঝ্মসমা: শুরা: শ্রুতবন্তে! জিতেন্দিহাঃ । 
কুজীন।শ্চেক্গিতত্রাশ্চ কৃতান্ডে তাত 1 মত্িণং ॥ ১৫। 
মঙ্ো বিদযমূলে হি রাজ্ঞাং ভষতি রাঘব । 
সুসংবৃত! এজিধুরৈর মাতোঃ শাত্বকোবিদৈঃ ॥১৬ | 

'অযোধ্যাকাশ্ী ॥১৭- । 





ইহার মাধা চোর কে? 

(৫) কচ্চিন্নিছ্াবশং নৈষি কচ্চিৎকালেইপি বুধাসে। 

কচ্চিচ্চাপরনাত্রেবু চিন্তয়স্য্থমর্থাবিৎ । ২৮। 

কচ্চিন্মঙ্থযসেলৈকঃ কচ্চিছ্র বহুভি: লহ । 

কচ্চিতে এক্লিতে! মো! ন হাই পরিধাবন্তি ॥২২ । 
মহাভারত ১৯ 





১২৮১] ব'/ল্যীকি ও তৎসাঅয়িক বৃত্তাম্ত ১১৯ 


অবধারণ করিয়া, শীডত্রই ত তাহার অঙ্ুঢান করিয়। থাক ? (৬) তোনার যে কার্ঘ্য 
সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্মপ্রাম়, সামন্ত রাজগণ সেহ গুলে ত ভাত হইয়া 
থাকেন ? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, হারা ত তাহা জানিতে পারেন না? 
তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা যাহা। গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহ! 
ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না? (৭) সহজ মুর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি 
মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক 1 দেখ, অর্থসম্কট উপস্থিত হইলে, 
বিজ্ঞ-লোকেই সর্ধতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন৷ যদি ন্বপতি সহস্র 
বা অযুত সুর্খে পরিবৃত হুন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাহার কোন 
বিষয়েই বিশেন সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, নেধার্বা নহাবল সুদক্ষ 
বিচক্ষণ একজ্রন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রাবদ্ধি করিতে পারেন । 
বৎস ! উন্নতত্রেদীতে উন্নত, মধ্যমশ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধনশ্রেনীতে অধন ভৃত্য ত 
নিযুক্ত করিয়াছ ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ৩ সচ্চরিত্র এবং যাহারা 
উৎকোচগ্রহণ করেন না, ভুমি ভাহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্যের ভার প্রদান 
কর? প্রন্থারা অতি কঠোর দণ্ডে নিসীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না £ 


©. ems এ ৯ 


কচ্চিশ্রিহাবশং নৈষি কচ্চিকাক্ইবধুধালে । 

কচ্চিচ্চালকররাকেবুচিদ্ঘলার্থ নৈপুনম ॥ ১৭। 

কচ্তিন্ময়েসেটনিক: কচ্চির বছুভিং সহ । 

কচ্চিত্তে বহিতো মে! রাষ্টরং ন পরিধাবত্তি ৪ ১৮ 
আঅঘোধ্াকাণ্ড ॥ ১০০ । 


ma ০ am সস, ০, এ 


চোর কে? 
(৬) কচ্চিনর্থান্বিনিশ্চিভা লখৃমূলান্‌ মহোদয়ান্‌ ! 
ক্ষিগ্রমারভসে কর্ত,ং ন বিত্রয়সি তাদৃশান্‌ ৪৩০ । 
আঅহাভারত 1২ । 
কচ্চিদখং বিনিশ্চিতা লঘঘুমুলং ম্‌হাদয়ম্‌। 
ক্ষিপ্রমারভলে কর্তু,ং নদীর্ঘযলি রাঘব ৪১৯1 
অযোধ্যাকাণ্ড 1১১৯ 
চোর কে? 
বিরক্ত হইয়া আর সাদৃশ্ত উঠাইয়া দেখাইলাম ন|। ফলত: লভাপর্ববো্ত ও 
বামাস্ছণোক্ত রাজনীতি কিছু কিছু বাদ দি! একটি অপয়ের নক্ল বলিয়া লওয়া যায়। 
(৭) “কচ্চিয় কতকৈদূণতৈধে চাপ) পরিশস্ষিতা: । 
তবে! বা তব চাযাত্যোর্তিস্যতে মৃঞ্ছিতং তথা ॥২৩ । 
লভ!পর্বা ।৫ 
অপেক্ষাহ়ত নিরই্টচিত বাঞ। ও হীন সম'ন্রের গতি এ উপ দশ বলে । 


১২০ বজদর্শন [ আযাঢ় 


যেমন মহিলারা বল প্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রুপ বাজকেরা তোমায় পতিত 
ক্রালিয়া ত অগোৌরব করিতেছেন না? সামাদি প্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ» (৮) 
অবিশ্বাসী ভৃত্য ও এশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই 
বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিহ্দাভের অনুসরণ করিয়া! থাক ? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান: 
সশকুলোদুবে সুদক্ষ ও অনুরক্ত তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিমাছ ? যাহার 
মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্তবিশারদ এবং যাহারা লোকসমক্ষে আপনার 
পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে ত সমাদর কর ? তুমি ত যথাকালে 
সৈল্চগণকে অল্প ও বেতন (৯) প্রদান করিয়া থাক ? তত্বিযয়ে ত বিলম্ব কর লা? 
অল্প -ও বেতনের, কালাতিক্রন ঘটিলে ভূত্যেরা স্বামীর প্রতি রুই ও অসন্ত হইয়া 
থাকে, এবং এই কারণেই $ ভাহাল নানা অনর্থ উপস্থিত হুয়। বংস ! প্রধান প্রধান 
জ্ঞাতিরা তোমার প্রত ত ববশেষ অনুরক্ত আছেন ? এবং তাহারা তোমার নিমিত্ত 
প্রাশপরিত্যাগেও ত প্রস্থত ? যাহারা জনপদবালী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপস্নমতি 
ও -যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্ধো নিযুক্ত করিয়াছ ? তুমি 
অন্যের অষ্টাদশ ও পতন পঞ্চদ্শ, শ’ প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্রচর প্রেরণ 
করিয়া ত সমুদয় জ্যনিতেছ ? যে শত্রু দুরীকৃত হইয়া পুনব্বার আগমন করিয়াছে, 
হর্ধল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাক্ডিক লাহ্মণদিগের সহিত 
তোমার ত বিশেন স্ব লাই? আক তিঞ কুক ও পশ্ুপালকেরা ত তোমার 
প্রিয়পাত্র হইয়ছে ? এবং ন স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখ ব্বচ্ছন্দে ত কালযাপন 


(৮) পউপামকুশলং বৈষ্ঞং"---মুল রামাগণে, তহযাখ্যায় উপাদকুশলং সানাদুরপা চ চত্তরং 
বৈদ্ধং বিচ্চাবিদং রাজ্জনীতিশাস্রত্ং" ৫ রামাহথজ ! ইভা অতি মুর্েত্র রাজলীতি এবং 
অল্লদর্শিতার পরিচন্ত, এবং সমাজের সতত অশাব্ ও শক্ষিত ভাবজ্ঞাপক। এইরূপ ( ধেমন 
সংবাদপছে দৃ্ ) পারস্যের নাহ একদ। সাপর্পঞ্ডের ভিউকেন্স বৈভব দেখিছা, তাহাকে নির্বিস্তে 
রাজো বাস করিতে দেওয়া! হইয়াছে, এদস্য বুটনীঘ যুবরাদছের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ 
করিম্াছিলেন । 

(2) ইহা অতি বিচক্ষণ নীতি ॥ ইউরোপখণ্ অঙ্পকাল হইল ইহার প্রচলন আরম 
হইয়াছে । মুসলমানদের মধ্যে মোগল বংশ এই নীতি প্রথম প্রবন্টিত করেন। 

ক ১) মন্ত্রী; ২) পুরোহিত, ৩। ঘুবরাক, ৪। সেনাপতি, এ । দৌবারিক, 
৬৮1 অস্তঃপুরাধিকারী, ৭ । বন্ধনাগারাধিকারী, ৮ | ধনাধ্যক্ষ, ৯। রাজাজানিবেদক, ১০। প্রাড়- 
বিবাক নামক ব্যবহার ছরিভ্তোসক (অঙ্গ পণ্ডিত ), ১১। ধর্দাসনা/ধিকারী, ১২। ব্যবহার 
নিৰ্ণায়ক সভ্য (ছুরি), ১৩। বেতন দানাধাক্ষ, ১৪। কর্প্মান্তে বেতদগ্রাহী, ১৫ ॥ নগনাধ্যক্ষ, 
১৬। বি ১৭ 4 দগ্ডাধিকারী, ১৮। হ্র্গপাল ।--হে। 

শ' পূর্বোক্ত অষ্টাদশ তীরের মন্ত্রী পুরোহিত ও মুবরাত এই তিনটি বাদ দি! 
লবদশ।স-হে। 





১২৬৮১] বাল্মীকি ও ভশুসামগ্দ্রিক বৃত্তান্ত ১২১ 


করিতেছে ? ইই সাধন এ অনি নিবার্ণপূর্ববক তুনিত উচ্তাপিগরকে প্রতিপালন 
করিয়া থাক ? (১০) অধিকারে যত লোক মাছে ধন্মান্থুসারে সকলকে রক্ষা করাই 
তোমার কর্তব্য | বৎস ! স্রালোকের! ত তোমার যত্ে সাবধানে আছে ? উহা- 
দিগকে ত সমাদর করিয়া থাক ? বিশ্বাস করিয়া, উহাদিগের নিকট কোন গুপ্ত কথা 
ত প্রকাশ কর না ? (১১) তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ ? রাক্যের অনেক 
বন হস্তীর আকর, তৎসমুদয়ের ত তন্বাবধান করিয়া থাক ? (১২) রাজবেশে 
সভামধ্যে. ত প্রবেশ কর ? প্রতিদিন পূর্ববাস্থে গান্রোথান করিয়া, রাক্পথে ত 
পরিদ্রমণ করিয়া থাক ? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,_লা এক 
কালেই অন্তরালে রহিয়াছে ? দেখ, অতি দর্শন ও অদর্শন এই উভয়ের মধ্যরীতিই 
অর্থ প্রাপ্তির কারণ । বৎস ! দুর্গসকল খন-ধান্ট, জ্বলয়, অস্ত্রশ্্র এবং শিল্পী ও 
বীরে ত পরিপূর্ণ আছে ? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ 
বিতরণ কর না? দৈবকাধ্য, পিতৃকাৰ্য্য, অভ্যাগত ত্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা ও 
মিত্তবর্গে ত তুনি মুক্তহস্ত আছ ? কোন শুদ্বন্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উপস্থিত হইলে, ধর্শমশাব্ববিং বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া, তুমি ত 
অর্থলোভে তাহাকে দগুপ্রনান কর না? (১৩) যে তচ্কর ধৃত, লোসপ্বের সহিত 
পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্ে স্পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোতুভ ভাহাকে ত মোচন কর! 
হয়না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সহটে তোমার অমাত্যোর। 
ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পধ্যালোচনা করিয়া থাকেন? দেখ, যাহাদের উপব্র + 
মিথ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে 
অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা এ ভোগাভিলাষী রাজার পুশ্র ৪ পশুসকল 
Landis ফেলে । বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও প্রধান প্রধান লোক- 





শর | ৭0 পর... 


€১*) অধম জাতির পক্ষে সামাজিক. শালন কঠোর থাকিলেও, বাজন্থারে তাহাদের 
কিন্কপ অবস্থা, ডাছ! এই বাকে। উপলব্ধি হ। ইউরোপের পভ)তার পথপ্রদর্শক রোমক 
আতির প্রাচীন অবস্থাও এক্ূপ লোকদিগের পক্ষে যেন্তপ কঠোর নিম ছিল, তাছার সহিত 
এখানে তুলনা করি৷! দেখা, উচিত ॥ Cod. Justice. T. XI. tit. 47 & 49 শব] | 

(১১) তৎকালে স্বীজাতির মানসিক উদ্নতি কতদূর এবং সছ্ন্তবর্গের তৎ্প্রতি 
কতদূর আসশ্ব, এই বাক্য তাহার পরিচারক । এ খখেদে “ইজ্ঞশ্ছিদ ঘ তদ্‌ অত্রবীৎ রি 
অশাক্ষম্‌ মল: । উতো অহ ক্রতুং রদ্ুমূ ।”--৮--৩৩-১৭। 

(১২) বর্তমান গবণমেপ্টের খেদা ডিপার্টমেন্টের স্তাছ। 

(১৩) এই স্থনিঘম বৃটনদ্বীপ একজন রাজার মস্তক ছেদন, অপরকে দুরীকরণ ঝাতীত 
সদ করিতে পারেন নাই । ইউরোপ ভূডাগ অতি অল্পকাল হইল, ইহার মদুব মর্্ঘ অবগত 
হইয়াছে । দুর্ভাগা আতিয়ার অনেক স্থানে এখনও নহে। 

১৬ 


৬২২ বঙ্গদর্শন [ অ(ছাঢ় 


দিগকে ত বাক্য ব্যবহারে ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ ? গুরু, বৃদ্ধ, তপন্থী, দেবতা, 
সজআতিথি, চেত্য ও সিদ্ধত্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ ছারা ধর্শ্ম, ধর্ম্ম ছারা অর্থ 
এবং কাম ত্বারা এ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ 
কাম সমভাবে সেবা! করিয়া থাক? (১৪) বিদ্বান্‌ ভ্রাহ্মণেরা পৌর ও জ্রনপদ- 
বাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকান্ক্কা করেন? নাস্তিকতা, সিথ্যাবাদ, 
অনবধানতা, ক্রোধ, দীৰ্ঘসূত্ৰতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইক্ড্িয়সেবা, একব্যক্রির সহিত 
রাজ্য চিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্শীত বিষয়ের অনন্ুষ্ঠান, মন্ত্রণা 
প্রকাশ, প্রাতে কায্যের্র অনারস্ত এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধ যাত্রা, 
তুমি ত এই চতুর্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ ? দশবর্গ* (১৫) পঞ্চবর্গ 1 0১৩) 
চত্তধর্গ$ সপ্তবর্গ «এ অষ্টবর্গ $ (১৭) ও ত্রিবর্গের (১৮) ফলাফল ত করিয়াছ ? ত্রয়ী 


€১৯) বার্তা (২৭) ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অত্যন্ত আছে? ইল্ভ্রিয়- 





৬ এপ শীষ” শা 


(১৪) “পুরা চাচনেক্কশ্রং মধ্যায্রেহ্থমুপার্জন্বেৎ । 

সায্াচ্নে চাচরেং কামঘমিতোব! বৈদিকী শ্রুতি: ৪--দক্ষোক্ত কালবাবস্থা। 

* মুগদা, ছ্যত্ত্রীড়া, দিবালিডা, পরিবাদ, শ্বীপারতস্থা, অন্য, হৃতা, গীত, বাস ও বৃথা 
পর্থ)টল ।--হে। 

(১৪) উক্ত [বিষয়ে 

“ম্গন্াক্ষে) দিবাহ্থাপঃ পরিবাদঃ স্রিচোমদ: । 

তৌঘ্যত্রিকম্‌ বুধাঢযাচ কানছে! দশকে! গণ ॥” মচু। ৬৩ অ। 

1 জ্লদুর্গ, গিরিছুর্গ, বেণুদুর্গ, ইরিণ দুর্গ (সর্ব শশ্ত পূর্ণ প্রদেশ) ধাহন ছুর্গ 
€ গ্ৰীস্মকালে অগধা )। 

(১৬) উক্ত বিষয়ে 

স্পঞ্চবর্গন্ত চৌদকং লার্ধধভং বাক্স সৈরিণং ধান্বনং তথা । ইতি দুর্গং পঞ্চবিধং পঞ্চ 
বর্গ উদাহুত: । ইরিপং সর্ব্বশশ্য শৃন্ত প্রদেশ: তৎসদ্বস্ধি দুর্গ মৈরিপং তল্যাপি পরৈর্গন্ধনশ কা- 
হ্্বাৎ | ধান্বলষ উষ্ণকালে দুৰ্গং ভবতি ।--রামাচদ । 

{ লাম, দান, ভেদ ও দণ্ড (হে? 

শ্ব স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও স্হ্ৃদ্‌ --হে। 

$ কষি? বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুক্ষরবন্ধন, খনি, কর, করাদান ও শুষ্ক নিবেশন। 

হেত 
(১৭) অখব! 
“৫পশুস্যৎ সাহলং ত্রোহমী্ধাস্থয়ার্থদূবপণম । 
বাগওয়োশ্চ পারছ, কোখঞ্োহপি গণোষ্টক ॥_মামাছছ । 

(১৮) ধর, অর্থ, কাম । 

(১৯) হেদক্রণী । 

(২*) বাঢ়৷ ল্যাদি। 


১২৮১ ] সাল্মীক ও তশুলসামমিক ব্যাস্ত ১২৩ 


আয়, যাড গ্ুণ্য ০ (১১) দেব ও মানুষে বাদন, (২২) রাজকুত্য, বিশতিবর্গ, 
প্রকৃতিবর্গ,' মণ্ডল,$ (২৩) যাত্রা, (২৪) দগুবিধান, দ্বিষোনী* সঙ্গি ও বিগ্রহ 





* সদ্ধি-বিগ্রহ প্রড়তি ছয় গুপ।_-হে। 
(২১) “লদ্ধিন।বিগ্ৰহেো৷ যানমাসনং দ্বৈধমাশ্ৰশ্ন ।"__-রামাছজ 
অথবা 
শ্হড় গুণপা: বক্তা প্রপল্ডো মেধাবী স্বতিদান্রয়ধিৎ, কবিঃ ।*-_নীলকণ্ঠ। 


(২২) “হুতাশনো আলং ব্যাধি দৃতিক্ষোমরকত্তথেতোতদ্দৈবস্‌। মাহছঘন্ধ আঘুক্ত- 
ক্ভ্যশ্চোরেভাঃ পরেভ্যো ঝাজবললভাৎ। পৃথিবীপতি লোভাচ্চ ব্যসনং মাস্থবন্ধিমমিতি ।* 
- রাদান্ছক্র 

1 অলন্ধবেতন লুদ্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণকোপাবিষ্ট তুদ্ধকে প্রগশিতভগ্ 
ভীতকে, শক্ৰ হইতে ভেদ করাই রাজ্রকুতা ।--হে। 

{ বালক, বুন্ধ, দীর্ঘ রোগী, জআ(তি বহিক্কু ত, ভীরু, ভম্বজনক, লু, লুক্ষ জন, বিরত্র প্রকৃতি, 
বিষে অতাশক, বহুমন্রী, দেবত্রহ্ষনবিন্দক, দৈবোপহত, নৈব্চিস্থ ক, ছুডিক্ষবাপনি,বলব্যললি, 
অদেশন্থ, বহুশত্র। ম্বতপ্রা্ ও আসত] ধন রত, ইহাছিগের সহিত সদ্ধি করিবে না ।-হ। 

থব অসাতা, রা, দুর্গ, ও দণ্ড ।--হে। 

3 স্বাদপরাক্তমণ্ুল ।-_-হে। 

(২৩) উক্ত উভৎবিণ বিষয়ে 
“জমা তা বাই দুৰ্গাণি কোশোদও্ডশ্চ পঞ্চম: | 
এত! প্র তন্েজ দ্লৈ বিন্গিগীবোকুদাহৃতা: ॥ 
সম্প্রগ্ত প্ুক্তিভিম হো খল/হঃ কৃত শ্রম: । 
ছ্েতু মেষবশীলশ্চ বিজিগীবুরিতি স্বতঃ £ 
অরিমত্রমবেখিড্রং মিজিমিঅয্তঃ পরত । 
অথাপিমিওদিআঞ্চ বিজিগীযোং পুরস্কতা: ॥ 
পাঞফ্ঃগ্রাহত্ঘতং পশ্চাদক্রদ্দত্বদনস্তরং। 
আসার বলমশ্চৈব বিজিগীবঝোত্ত পৃষ্ঠত: ॥ 
অরেশ্চ বিজিগীযোম্চ মধ্যমো ভূছাননস্তরঃ | 
অচুগ্রাহ সংহতযোর্ব্যত্বদ্বোনি গ্রহে প্রভূ: ॥ 
মণ্ডলাস্তহিযরেডেবামুদাসীনে! বলাধিক: । 

১ অহুগ্রহে সংহতানাং বাস্যানাঞ্চযধে প্রভূ; ॥ 
ইতি কানন্দকীয়ে উক্ত নীলকঠ্োক্কুত । 
(২৪) যাত্রা ঘানং তচ্চ পঞ্চবিখম্‌ 1 
“বিগ্রহ লক্ধায় তথা সন্ভুাথ প্রসঙ্গ তঃ ॥ 
উপেক্ষ চেতি নিপুণৈধান্‌ং পঞ্চবিধং স্বতম্‌ ॥"__রামাহুদর । 

্সদ্ধি ও বিশ্রহাদির মপে] টত্বধিভাৰ ও আশ্রয় সদ্ধিযালিক এবং ধান ও আপন 

বিগ্রহযোনিক | ছে। 


১২৪ বজ্র *নি [ আষাঢ় 


এ সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্শ্মের ত অনুষ্টান করিতেছ ? 
ক্রিয়া কলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে ? ভাধ্যা সকল ত বঙ্গ্যা নহে ? শ্রান্ত্জ্ঞান 
ত লিক্ষল হয় নাই ? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এই প্রকার বুদ্ধির অন্থসারে 
চলিতেছ ? ইহা আয়ুক্কর, যশক্কর এবং ধর্শ্ম অর্থ ও কামের পরিবন্ধক |” 

প্রচলিত হউক অথবা প্রচলিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক, সমাজের মধ্যে: 
রাজ্রনীর্তর গতি এই পর্যন্ত । আবার রাজ্য অরান্রক হইলে কিরূপ তুরবস্থা হইত 
তাছা দেখা যাউক। রাজা! দশরথের মৃত্যুতে রান্দ্য অরাজক হওয়ায় অমাত্যবর্ 
রাজ্যের অনঙ্গল আশম্কা করিয়া বশিষ্ঠের নিকট বলিতেছেন । 

২। ৬৭২৫ (২৫)--“অরালক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও 
পুণ্য গৃহনিশ্ধাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে নাঃ যজ্ঞশসীল জ্িতেন্দ্রিয় ত্রাহক্মণেরা 
যন্্াহুষ্ঠানে বিরত হন ; ধনবান্‌ যাজ্তিক ঝস্িকদিগকে অর্থদান করেন না; উত্সব 
বিলুপ্ত ও নট নর্ত্বক নিশ্চিন্ত এবং দেশের উন্লতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত 
হইয়া যায় । অরাক্তক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ছি বিষয়ে el হতাশ হন; 
পৌরাণিকের! শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন ; কুমারী 
সকল সামাহে দিলিত ও হুণাল্হারে অলস্কৃত হইয়া, উদ্যান ক্রীড়া করিতে যায় 
না; গোপালক কৃয়কের। কবাট উদঘাটনপুর্ধবক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও 
কামিনীগণের সাহাত বেগবান বাহনে আনোহণপুব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না। 
অরাজক রাজ্যে দূরগানী বণিকেরা বিপুল পণ্যড্রব্য লইয়া দুরপথে যাইতে ভীত ও 
সঙ্কুচিত হয় ; অন্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুক্রষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় 
না ; অলক্ধ-লাভ ও লক্ধরক্ষ! হৃছ্চর হইয়া উঠে ; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্কপণের 
ব্রকান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন বষ্ঠ বৎসরের, সাতঙ্গ সকল কে ঘণ্টাবন্ধনপুরবর্ক 
রাজপথে ভ্রমণ করে না ; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসভ্দিত রথে "আরোহণ পূর্বক 
সহসা” বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাক স্ধীগণ বন বা উপবনে গিয়া! শান 
বিচার করিতে বিরত হন % এবং ধর্শ্মশীল লোকেরাও দেবপুজার উদ্দেশে দক্ষিণ. দান 
্ভমাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারুচ হুইয়া থাকেন । ১ অরাদ্বক রাত্রে রাজ- 
কুমারের! চন্দন ও অগুরুরাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত ক্বলীন বৃক্ষের ষ্যায় পরিদৃষ্টসান 
হন না; যাহার! একাকী পর্যটন করেন এবং যথাক্স সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে 
বিশ্রাম-করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্ৰিয় সুনিও ব্রহ্ষে চিত্ত সমাধানপুরধক, 
ভ্রমণ করিতে পারেন নাঃ অধিক আর কি, যেমন জ্রলশৃন্য নদী, তৃণশৃশ্য বন বং 
পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রপ £ এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই 
দুক্ষর হয়, এবং এহ অবস্থার নহুয্যেরা মত্স্যের স্কায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে 








(২৭) পতিত হেমচন শভাচার্ঘ। কলত অঙ্গবাণ। 


১২৮১ ] পান্প্রীল্চি ও তৎস।ময়িক্ক বৃত।ন্ত ১২৫ 


ভক্ষণ করিয়া থাকে । মে সমন নানক ধর্শ্মনর্ব্যাদা লঙ্গবন করনা রাস ও দণ্ডিত 
হইয়াছিল, তাহারাও এই সনয়ে প্রভুহ প্রদর্শন করে চক্ষু যেনন শরীরের হিতসাসন 
ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে প্রজ্জাদিগের পক্ষে রাজাও তদজ্রূপ 1” 

ভরতের প্রতি রামের প্রশ্রচ্ছলে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা 
তৎসাময়িক রাজধশ্মী কতদূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও বহুবাড়ম্বর বিশিই, ইহা প্রতি- 
পয় হইবে । এ নীতি সমূহের কোন্‌ কোন্‌ অংশ পরিত্যাগ করিলে, উহা সর্ব্ব- 
কালে সর্ধদেশে নৃপতিগণের কণ্ঠহ্ঘণ হইবার যোগ্য । এতদূর উৎকর্ষ সত্বেও 
আলোচকের ক্ষোত নিবারণ হয় না, আকাচক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না; কেন ? প্রজা" 
দিগের অন্তরের গুহাতন প্রদেশে ইহার মূল রোপিত হয় নাই । পুর্বেধান্ত বাজনিয়ন 
সমুদয় যতই কেন উত্কই বলিয়! বোধ হউক না, পরক্ষণে বনিত অরাদকতার স্বভাষে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্যালোচনে অন্গুমিত হইতেছে যে, মিলি যখন বাচ্চা 
থাকিতেন, উক্ত নিয়ন গুলির অন্ুষ্ঠানবিবয়ে ত্াহারই প্রকৃতির উপর অনেক নির্ভর 
করিত । একের উপর নির্ভর করে বলিম্নাই অরাজকভায় এত দুর্দশার সম্ভব ॥ 
রাজ্বা এবং প্রক্তা এ উভয়ের উপর সমানন্ধপে নির্ভর করিলে উহার আর্দেকও হইতে 
পারে না; অথবা 'প্রঞ্জার উপর যদি অধিক নির্ভর থাকে, তবে রাঙ্গা নরিলেন কি 
বাচিলেন তাহা লোকে জানিতে৪ পারে না, অথবা জ্ঞানিতে চার ৪ ন।। ফলতঃ 
সেইকালে রাজকাধ্যে সাধারণ প্রজাবর্গের হস্ত কতদূর ছিল, ভাহা নিরূপণার্থে 
বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় ন। | 

রাজা যদি এ সকল স্ুলিয়মের অনুষ্ঠান করিতেন, তবে ইহা ভাতব্য নহে যে 
তিনি প্রকৃতিবর্গের নিকট বাধ্যতা বশতঃ ওরূপ করিতেন । প্রক্কৃতিবর্গগ কেমন 
করিয়া! তাহার অনুষ্ঠান জন্য রাজ্যকে বাধ্য করিতে হয় তাহা ফ্রানিতেন না। রাহ! 
যদি সত হইজ্েন তবে তিনি দেবপ্রেরিত অথবা দেবাবতার বলিরা পুজ্য | অসৎ 
হইলে-লোকে অদৃষ্টের দোষ দিয়া ক্ষান্ত থাকিত । আরও অসৎ হইলে, নৈরাস্ডসস্থৃত 
ক্ষণিক উম্মত্ততা এবং ত্রেণধবশবর্তী- হইয়া তাহাকে ব্রাজ্যচাত করিত, - এই পর্য্যন্ত 
হুইয়া ক্ষান্ত । ঢকিতের ন্যায় পরক্ষণেই: পুর্বকথা সমস্ত বিশ্বত হইয়া, আবার 
পৃক্দর্ঘভ বীরভার ধারণ কুরিয়। অদৃ্ট-সাগরে আত্মসমর্পণ পূর্বক” নিরস্ত থাকিত। 
সৃতল্লাং তাহাদের যে কোন উদ্দেগ, স্থায়ীক্ূপে কার্যকরী হইতে পারে নাই, তখন 
ূ্বক্তি নিয়মাবলী যে নিরবচ্ছিন্সভাবে ও সম্যক্‌ প্রকারে আচরিত হইত না তাহা 
অগ্মান-সিদ্ধ । 

একাধিপত্যসম্পন্ন রাজার দৌরাত্ম্য অপরিলীয় । এরূপ রাজা আশানুরূপ 
সৎ হইলেও লনৌরাস্ব্য আশামুরূপ নিবারিত হয় না। যেহেতু লে সনয়ে হাক কিছু 
হইয়া থাকে সকলই একটি নার (চিন্তুপ্রস্থত । নমুষ্য-চত্ত ভ্রান্টিস্গ্ল, ভিন ভিন্ন 
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চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ এবং হীনতার আধার ৷ বহু চিত্তের একর সলাকেশে, ভিন্ন 
ভিন্র গুণের সংযোজনে ভাবাধিক্য হওয়ায়, হীনতা ও ভ্রান্তি হুশ্মতেক্ষা হইয়া থাকে । 
সুতরাং এক চিত্তের কার্য্যে যতদূর ভ্রান্তি প্রবেশ করে, বহু চিত্ত সংযোগে তাহা হইতে 
পায় ন!। একাধিপত্য রাজ্যে এক চিত্তের কার্ধ্য, হয় রাজার, নতুবা অম্বাভ্য- 
প্রধানের_ ফল-প্রসবিতায় উভয়ই এক । এরূপ রাজ্যে সত রাজা সদভিপ্রায়যুক্ত 
হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ কার্যে পরিণত করার দোষে এবং তদ্রুপ অপরাপর কারণে 
অনেক অমতুকাধ্য করিয়া থাকেন । 
হাহা হউক সমাজ পৃর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, প্রক্তাগণ চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট হইয়া 
শাসন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ ছয় না । এই সময়ে একাধিপত্যঘূক্ত রাজার 
প্রয়োক্ষন । আভ্যন্তরিক অত্যাচার থাকিলেও তিনি প্রঙ্জাগণকে বহিঃশক্র হইতে 
রক্ষা করিয়া থাকেন । অত্যাচারে উত্তেজিত হইলে উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, প্রজাগণ 
এই সলয়ে উতসাহঘুক্ত হইয়া পরস্পর লংমিলনে আত্তমোম্ররতি করিয়া গন্তব্য স্থানে 
অগ্রসর হতইদৃত থাকে । কিন্ত ভারতে ইহার বিপরীত ভাব হ্লাড়াউয়াছে । এখানে 
প্রজাদের মধ্যে জঘ্-বিরোধভাব, ইহার এক পক্ষ তাহ্মণগণ, অপরপক্ষ সাধারণ 
জলবর্গ । সাধারণ ভনবগের প্রতি স্বিবিধ অত্যাচার, প্রথমতঃ রাজার, দ্বিতীয়তঃ 
ত্রাঙ্ষণের । এতছছৃভয় কারনে ভাহাদিগের চক্ষু উন্মিলিত হইবার অবসর হয় নাই। 
আহ্ষাণেরাও ত'ম্নমন্ত আপনাদের মতা বৃদ্ধি করিতে তাহাদের যখোচিত সাহায্য 
না পাইয়া হানধল হইয়াছিলেল । জ্ঞানবত্তাঙ্ব যদিও তাহারা বাহিকভাকে পুজ্য 
ছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাক্ষারা ভাহাদিগকে যে কলে চালাইতেন প্রায় সেই কলে 
চলিতেন । আবার এরূপ সমাজের উপর বাহার আধিপত্য, ঠাহার পরিণাম কিরূপ 
দাড়ায় তাহা! সহজে অন্থমান কর! যাইতে পারে । উহা. কিরূপ অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও 
ফলবতী হইয়াছে, তাহা বর্তমান সময়ের সহ-সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া! পূুর্ববাপর 
আল্যোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে । যাহ! হউক বাল্গীকির সময়ে এরূপ ভাবের 
বাল্যাবন্থা । 
ইতি চতুখ”প্রত্তাব। 
শ্রীপ্রফুললচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 





টব” বিবাহের মাস । আমি ১লা বেশাখে নী বাবুর ফুলবাগানে 
বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম । ভবিহ্যং-বরকন্যািগের শিক্ষার্থ লিখিয়া 
প্লাখিতেছি । 

মল্লিকার বিবাহ? বৈকাল-শৈশব অবসান প্রায়, কলিকা-কহ্যা ‘বৰাহ 
যোগ্যা হইয়া আসিল । কন্যার পিতা বড়লোক নহে, ক্ষুপ্র বৃহ্ক, তাহাত লা 
অনেকগুলি কম্যাভারগন্ত । সম্বন্ধের অনেক কথা হইতে্ডুল, কিস্কু কোনটা স্থির 
হয় নাই । উদ্যানের লাজা স্থলপদ্ু নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উচু, স্থলপদ্ম 
অতদূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসশ্মত ছিল না, 'কস্ক জবা বড় রাগী, 
কল্যাকর্ধা পিছাইলেন । গঙ্গরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় লেনাগ, প্রায় তাহার বার 
পাঁওয়! যায় ন! । এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমর্রাজ্র ঘটক হইয়া নললিকাবৃক্ষসদলে 
উপস্থিত হইলেন । (নি আসিয়া বলিলেন, “গুণ ! গুল? গুণ! মেয়ে আছে 2৮ 

মল্িকারুক্ষ পাত৷ নাড়িয়া সায় দিলেন “আছে!” ভ্রমর পরান এাহণ 
করিয়া বলিলেন, “গুণ গুণ গুণ, গুণ কণা গুণ, মেয়ে দেখিব |” 

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া যুদিত-নয়না অবগুঠনবতী কন্যা দেখাইলেন । 

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, “গুণ ! গুণ! 
গুণ! গুণ দেখিতে চাই । ঘোমটা খোল ।” 

লচ্জাশীল৷ কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলেনা। বৃক্ষ বলিলেন “আমার 
মেয়েগুলি বড় লাজুক । তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি |” 

ভ্রমর তে। করিয়া স্থলপন্মের বৈঠকখানায় গিয়! রাজপুলের সঙ্গে ইয়ার্কি 
করিতে বসিলেন । এদিগে মলিকার সন্গ্যাঠাকুরানী দিদি আসিয়া তাহাকে কত 
বুঝাইতে লাগল-_বলিল “দিদি, একবার ঘোমটা খোল-__নইচলে, বর আঙিবে 
না__লম্প্রী আমার, চাদ আমার, সোণ! আমার” ইত্যাদি । কলিকা কতবার ঘাড় 
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নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল,' কতবার বলিল, গ্ঠান্ছিদি, তুই যা!” 
কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্লিদ্ধ স্বভাবে সুক্ক হইয়া মুখ খুলিল ; তখন ঘটক মহাশয় ভে 
করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন ! কন্যার পরিমলে 
যুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “গুণগ্ডণগ্ুণ গুণ, গুণাগুণ. 1 কনা গুণবতী বটে। ঘরে 
মধু কত ?” 

কল্ঠাকর্ডা বৃক্ষ বলিলেন, “ক্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব ।” ভ্রমর 
বলিলেন “গুণ, গুণ. আপনান্র অনেক গুণ __ঘটকালীটা £” 

কন্যাকর্তা শ্বাথা নাড়িয়া সায় দিল-_ভাও, হবে )? 

ভ্রেমর--“বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ-- 
ক্যুণ গুণ ৭17” 

দুর বু্টি 'তবন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, “আগে বরের 
কথা বল-বর কে £? 
ভত্রমর_“বর অনি সুপাত্র ।-ডার অনেক গুণ -ন-ন” 

“কে তিন ?" 

“গালাধলাল গঙ্গোপাধ্যায় । তার অনেক গুণ |” 

এ সকল কাদেপকথন নঙ্গস্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম 

প্রসাদ দিব্য কর্ণ পাইরাই, এ সকল শুনিতেছিলাম । আনি শুনিতে লাগিলাম, 

কুলাচার্য্য নহাশয়, পাখা আডিয়া, ছয় পা ছড়াইমা গোলাবের মহিমাকীর্তন করিতে- ৩ 
ছিলেন । বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন ; কেন না ইহায়। “কুলে? 
সেল। বদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন ন! 

ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্া-মালীর সন্তান ; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল এ কুলে 
৮ “টাটা আছে, কোন্‌ কুলে বা কোন্‌ ফুলে নাই ? 

যাহা হউক ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বৌ করিয়া উড়িয়া গিক্া,* 
", খর্গীলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন । গোলাব, তখন বাঁভালের সঙ্গে নাচিয়া 
-্রোিয়া হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাকাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম 
নিয়া আহলা দিত হইয়া কম্চার বয়স জিজ্ঞাসা করিল ; দ্রমর বলিল, “আজি কাল 
প্ুটিবে ৷” 

»গোধুলি লগ্ত উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন”) 
উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাঞ্জাইতে আরম্ভ করিল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না »লইয়াঁছিল, 
কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খগ্যোতেকা বার্ড ধিরিল; 
আকাশে তালা-বান্্রি হইতে লাগিল ; কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল । 
অনেক বর্যাত্র চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্প দিবাবসানে অনুস্থকর বলিয়। 


an”? 
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আসিতে পারিলেন না, কিন্ত জবাগোষ্ঠী_শ্বেতক্রবা, রক্তব্রবা, র্দদজ্জন। প্রতি 
সবংশে আসিম়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে 
চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল । সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সায়া আসিয়া 
গুলিতে লাগিল । গরদের জোড় পরিয়া! ঢাপ! আসিয়া ধ্লাড়াইল--বেটণ ত্রার্তি 
টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র! গঙ্গ ছুটিতে লাগিল । গঙ্ষরাজেরা বড় বাহার দিয়! 
দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল । অশোক, নেশায় লাল 
হুইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল পিপড়া, মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; 
তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাতের জ্বালা ব-কোন্‌ বিবাহে সা 
এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্‌ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া। বিবাদ বাধায় ? 
কুরবক, কুটক্র প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আঙ্গিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের 
কাছে তাহাদের পরিচয় শুনিবেন । সর্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু 
মধু পাইয়া থাকেন । 

আমারও নিলন্বণ ছিল, আনিও গেলাম । দেখি বরপক্ষের বড় বিপদ্‌। 
বাতাস, বাহকের বায়ন! লইয়াছিলেন ; তখন হান করিয়া অনেক নরদানি 
করিয়াছিলেন, কিন্ত কাঙ্তের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খু'জিয়। পায় না। 
দেখিলাম বর, বরযাত্র সকলে অবাক্‌ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 
মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কাৰ্য্য স্বীকার করহিলান ৷ বর, 
ররযাত্র সকলকে তু:লয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম । 

সেখানে দেখিলাম, কম্যাকুল, সকল ভগিনী, আহলাদে ঘোনট। খুলিয়া, মূখ 
ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাঁসি হাসিতেছে । দেখিলান, পাতায় পাতায় 
আড়াজড়ি, গন্ধের ভাগ্নে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে-_ন্ধপের ভরে সকলে ভাঙ্গিমা 
পড়িতেছে। যুখি, মালতী, বকুল, রঙ্জনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগন স্ত্রী-আচার করিব 
বরণ করিল। দেখিলাম পুরোহিত উপস্থিত ; নশীবাবুর নবমবর্ষায়া কন্যা ( জীয়ন্ত 
কুহৃমরূপিদী ) কুম্মলতা লুচে সুতা লইয়া দীড়াইয়া আছে; কম্যাকর্তা কুগ্তা - 
সম্প্রদান করিলেন ? পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সুতায় গাঁথিয়া গাঁটচুড) 
বাঁধিয়া দিলেন । J 
তখন, বরকে বাসর ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দনী 
সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল আহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর 
সাদ! প্রাণে বাঁধা "রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গনের, রা 
মুখে হাসি ধরে না । যুই, কম্যের সই, কন্তের কাছে গিয়! শুইল ; রজ্লীগন্গকে 
বর. ভাড়কা-বাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল, একে বালিকা, তাতে যত 
গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল : আর কুঘকা ফুল 

১৭ 
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বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া আমকাইয়া বসিল 
তখন-__ 

“কমল কাকা_-9ঠ বাড়ী যাই_ রাত হয়েছে, ওকি ঢুলে পড়বে যে 1” 

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল ;_চমক হইলে, 
দেখিলাম কিছুই নাই ৷ সেই পুষ্প বাসর কোথায় মিশিল ?-_-মনে করিলাম, 
লংসার অলিতাই বটে--এই আছে এই নাই । সে রম্য বাসর কোথায় গেজ» 
সেই হান্ঠমুধী শুভ্র স্মিত সুধাময়ী পুষ্পন্ন্দরী সকল কোথা গেল ? যেখানে সব 
যাইবে সেইথানে-_শ্মতির দর্পণতলে, ভূত সাগরগর্ডে। যেখানে রাজা প্রজা, 
পর্বত সমুদ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে সেইখানে ধ্বংসপুরে । এই 
বিবাহের ম্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে_ কেবল থাকিবে-_ 
কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবেকি? 
স্মৃতি ? 

কুস্থম বলিল, «ওঠ নাকি কচ্চো ?” 

আনি বলিলাম, “দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম |” 

কুসুম ঠেলে এসে, হেসে হেসে কাছে গ্লাড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল “কার বিয়ে, কাকা 1” 

আমি বলিলাম, “ফুলের বিয়ে ।” 

“৪: পোড়া কপাল, ফুলের ? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে 
দিয়াছি ।” 

“কই 2 

“এই যে মাল! গাঁখিয়াছি |” দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা 
ক্সহিয়াছে । 
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( পৃর্ধপ্রকা শিত্ডের পর ) 
রতভূমির অদৃষ্ট যেকালে সুপ্রসন্ন ছিল তৎকালে ইহার যেদিগে দৃষ্টি 





নিক্ষেপ করা যাইত সব্বদিগেই সুন্দর দৃশ্যে পরিপূর্ণ বোধ হইত । 
পুরাকালে ভারতীয় আর্যসস্তানগণ সমস্ত ধ্রাতলে অগ্রগণ্য ছিলেন । সভ্যতার 
বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন পাপের আধিক্য হইতে লাগিল অমনি তাহার নিবু্তিচেষ্টায় 
সকলেই তম্মনক্ক হইলেন ৷ 

ভিন্লদেশীয় ও আধুনিক সত্যজাতির চক্ষে যাহ সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, 
ভারতবষীয়দিগের নয়নপথে সেগুলি সেপ্রকার সামান্য অপরাধ বলিয়া উপেক্ষার 
যোগ্য নয়। ইহাদিগের নিকট অকার্ধ্য চিন্তা, কুকর্শ্ব, কুপরানর্শ, কুসঙ্গ, কুব্যবহার 
মাত্রই দোষক্তনক । দোষ মাত্রই পাপোৎপত্তির মূল । 

ইহারা পাপে রত না হইতে পারেন এই কারণে শান্ত্রকারেরা আত্মা ও মনকে 
সকল কার্ষ্যের সাক্ষী স্বরূপ কহিয়াছেন । (১) এই জাতির ধর্মোপদেশকগণ মনুয্য- 
দিপকে শাস্ত্রের নিয়মাধীন করিয়া সংসার রক্ষার নিমিত্ত সমাজঘটিত যে সকল 
নিয়ম করিয়াছেন তাহার কতকগুলি অগ্ প্রদশিত হইতেছে । 

 হুহার্দিগের বিচারপ্রশালীর কতিপয় বিষয় পুর্ক্বেই” বলা গিয়াছে, এক্ষণে 
ব্যবহার সংহিতার নিয়মানুদারে কোন্‌ কার্য্য নিষিদ্ধ ও তন্তৎকার্য্য জ্ঞান পূর্বক 
করিলে অথবা অজ্ঞানকৃত হইলে কিরূপ দোষ ঘটে ও সেই দোষগুলি_ কি.প্রকার 
পাঁতকে পরিণত হয় এবং তাহার দণ্ডই বা কতদূর হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় 
নির্ধারণ করিতে পারিলে দণ্ডনীতিঘটিত বিষয়ের তাবৎ কার্য ও শাসন প্রণালী 
জান! ধায় । 


(১) মঙ্ণ বচলাদ্ধ । 
আত্মৈব হ)৷ হুন: দল গত্ির৷ব্য। তাকান | 
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কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বিচারপ্রণালীর বিষয় এক প্রকার বলা 
হইয়াছে । কিন্তু মকন্দমার আলীলের কথা কিছু বলা হয় নাই । তাহাদিগের বোধ- 
সৌকর্ধ্যার্থ আলীলের কথা অগ্রে স্পঠাক্ষরে নির্দেশ করা যাইতেছে । 

বিচারকালে যদি অভিযোক্তা অথবা প্রতিযোগী ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ 
প্রয়োগাদি পরিশুক্ঞরূপে গ্রাহণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে পুনবিচার হইতে পারে। 
প্রাডবিবাকাদি কর্তৃক নিম্পাদিত বিচারের প্রকৃত দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিলে 
পুনধিচারস্থলে অভিধোগটী পুননিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্া হইত না। পুনবিচার- 
দর্শনকালে রাজাকে বিচারাসনে উপস্থিত থাকিতে হইত । তাহার অঙ্ুপস্থিতি 
কালে পুনবধিচার স্থগিত থাকিত । প্রথম ধশ্মীধিকরণের নিষ্পন্ন বিচারে প্লোষ 
পৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় ধশ্্াধিকরণের মতাহুসারে ন্বপতিকর্তৃক প্রথম বিচারকের দণ্ডবিধান 
করা রীতি ছিল । (২) 


স্থবিচার না করিলে রাজ্রদ্বার হইতে তিরস্কৃত, দণ্ডিত, লোকসমাজে দ্বৃণিত 
এবং পরকালে নরকভাগী হইতে হইবে এই ভয়ে অধিকাংশ বিচারকই জ্ঞানগোচরে 
কদাপি অধিঢার করিতেন না। সেই হেতুই ইহাদ্িগের কৃত নিম্পন্তর বিরুদ্ধে 
অধিকাংশ শত প্রায় আপীল হইত লা । স্তরাং গুনবিচারের কথা অল্প পরিমাণে 
দেখা যায়! আপলের ভাগ অভি অল্প হইবার আরও একটী ধিশেন গুরুতর 
কারণ ল'ঙ্গত হয় । সেটী এই-_ বাদী প্রতিবাদী কি একার অবস্থার লোক, 
তাহাদিগের কেনন বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ ও কি (বিষয়ক অভিযোগ কি প্রকার সাক্ষী 
আছে উহা অগ্ৰে পন্নীক্ষিত হইত । তৎ্পরে বিব্েনান্ুলারে সেটী বিচারযোগ্য 
কিনা ছান হইলে তাহার মামাংসা অন্য বিচারাসনে অপিত হইত । 








(২) অঙলহিচারেতৃ বিচারা স্তরমাহ নারদ: । 
অসাক্ষিকন্ক যন্দৃ্ট: বিমার্গেপচ তীর্িতং । 
= আপম্মত মডৈ দৃষ্টং পুনদশনমৰ্ছুতি ॥ 

অপার্ষিকমিত) প্রামাণিকোপলক্ষণং। 
তথ। বাজ্জবন্ধ্য ।-_ 
হুদু্টাংন্ত পুনদৃ্। বাবহারাজপেপতু । 

ভাত সক্গদিনে। দও্যা বিবাত্াপ্দিওপং দমং ॥ 
তীরিতাঞাহুশিইফ ঘয় ক্ষচম ব্চবেং | 
কতংতক্ষশ্ঘতে। বিল্যান্রতছ্ুপ্ধো নিবর্তয়েৎ ॥ ২২৩ 
অমাত্যাঃ প্র।ড়বিবাকোবা বৎকুষ্‌যঃ কার্য্যমস্তর্বা ॥ 
তৎ্দ্বয়ং নপতি: কুর্য্যাং তান্‌ সহম্রঞ্চ দওমেৎ ॥ ২৩৪ 

মগ ৯ অ। 


১২৮১ ] জভারতনবাঁয় আর্খ্যজগাতির আদিম অস প্র। ১৩৩ 


বিশেষতঃ বিবাদনায়ই পশ্মাধিকরণ ছারা নিষ্পন্ন হইত তাহা লয় 7 কুল, নেত্র, 
শ্রেণী, পরিবাররক্ষক পিতা, মাতা এবং গুরু পুরোহিতাদি দ্বারা আনেক স্থলে বিবাদ 
ভজন করা রীতি ছিল বলিয়া অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতরূপে সুপদ্ধতি অনুসারে 
মীমাংসা হইয়া আসিত, তক্গিবন্ধন পুলগ্রিচারের স্থল থাকিত না। আরও একটা 
বিশেষ কথা এই যে, আর্ধজাতির সফাজবন্ধনগ্রস্থি সমস্য এমন দঢ় হইয়া রহিয়াছে 
যে, সভ্যকালে যাহ! নিষিদ্থ ছিল উহ! ত্রেতাদি তিন যুগে নিষিদ্ধ ও তাদৃশ পাঁপ- 
নক ন! হইলেও ইহাদিগের আবহমান কালের সংস্কার গ্হুসারে চিরকালই 
উহা নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে । সুতরাং ইহাদিগের সমাজের 
একক্পন দোষ করিলে সমাজের সমস্ত লোককে দোষী ও পাপলিপ্ত হ্বান করা যায় । 
ইহারা এমনি তেঙজন্ী ও ধাশ্মিক ছিলেন যে মন্দ কর্শ্মনাত্র ইহাদিগের 
ঘৃণার বিষয় ছিল। কুকর্শ্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক পাপচিন্তাকেও মনে 
স্থান দিতেন না। এমন এককাল গিয়াছে যেকালে পাীব্যক্তির সঙ্গে 
কথোপকথনে ও ভারতবর্ষায় আর্যজাতির অধঃপন্তন ও নরক্বতোগ জ্বান হইত। 
এখন সেকাল কোথা গেল [দ্বিতীয় যুগে পাপীর সংস্পশে মানুন্যের পাপ লেখে । 
ক্রমে লোকের সংস্কার পরিব্ধিত হওয়াতে তৃতীয় যুগে পাশীর শম্র তক্ষণে পাপ 
ক্রননের বিধি হইল । চতুর্থ যুগে কুকশ্দকরণ দ্বারাই পাপোতপন্তির বিধি থাকিল 
বটে-_কিস্ত সংস্কারের গুণে, উপদেশের গুণে, সমাহ্ধের প্রথান্ুলারে পাশীর সঙ্গে 
কথোপকথনাদি চতুর্বিবদ বিষয়ই সর্বকালে আর্ধাজাতির নেকট পাপঙ্গনক্‌ বলিয়া 
নির্ণাত আছে । ভারতবর্শীয়েরা পাপকাধ্ে এরূপ ভয় করেন, পাপ-পঙ্ক 
ইহাদিগের শরীর ও ননকে এরূপ কলুষিত করেযে ইহারা পাপক্রিয়ার ধ্বনি শুনিতে 
ইচ্ছা করেন না। হীহাদিগের অন্তরাত্থাই ইহাদিগের পাপ পুণ্যের সাক্ষী । 
সত্যকালে দেশমধ্যে কোন ব্যক্তি পাপ-পক্ষে পতিত হইলে ধাম্মিকলোকেরা সে 
দেশ পরিত্যাগ করিতেন । ব্রেতাধুগে পতিত ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিত সে 
গ্রামে ধাশ্মিকগণ বাস করিতেন না। দ্বাপরে পাগীব্যক্তি ও তৎসংস্থই লোক- 
মাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র বাস করা রীতি ছিল । কলিতে কথোপকথনে 
তাদৃশ দোষ না হউক কিন্ত পারতপক্ষে সখ্য আদান প্রদান ও জন্নভোজনে দোষ 
জন্মে এক্রপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এস্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত বলিতে “হইবে 
পা্গীকে এই প্রকারে দ্বণা করাতে আর্ধ্যসমানে দোষ প্রবেশ করিতে পারিত 
না। সুতরাং বৃথা অভিযোগ হইত না। সত্য অভিযোগের সত্য মীমাংসা হইত 
বলিয়া _বলিয়া আপীলের স্থল থাকিত না। [॥ €৩) 
(৩) কাতে পতন মণ্তাষা২ ভ্রেতায়াং রতায়াং স্পশনেনতু। 
স্বাপাল চহ্ষমণে তচ্ কালা পতিত কর্ণ ॥ ২৩ 





রর সর সপ রস 


১৩৪ ব্জদর্শনি [ আল ঢ় 

অভিযোগের পুর্বে যে প্রকারে শপথ ও দিব্য করান হুইভ তাহার 
নিয়মে এই জ্ঞান৷ যায় যে স্বল্রকারণে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে পুরবান্‌ 
পুরুষ সবন্ধুব্যক্ত ও পুত্রবতী নারীদিগকে পুত্রের মস্তকম্পূর্শ অথবা প্রিরব্যক্তির 
অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত । বৈল্যজাতিকে শপথ করাইতে হইলে গোর 
শৃস্তভ ও কাঞ্চন দ্বারা শপথ করানই প্রকৃত শিষ্টাচার । ক্ষত্রিয়বাতিকে শপথ্‌ 
করাইতে হইলে সত্য বল মিথ্য! বলিও ন! পাপ হইবে এইরূপ কহিতে হয়। 
স্বা্মণকে শপথ করাইবার সময় কি জান যথার্থ বল এইমাত্র বলিলেই তীহ্র 
পক্ষে যথেষ্ট হইত । শুভ্র ও স্তরীক্জাতির পক্ষে সর্বপ্রকার পাতক দ্বারা শপথ করান 
রীতি প্রচলিত ছিল । 

দিব্য বিষয়ে দেবতা, ত্রাহ্মপ, বাহন, অন্তর, গো, বৃষ, বীজ ও স্ববণাদি দ্বার! 
দিব্য করান যায় । লোকসমাক্ষে ও বিচারাসনের সম্মুখে এইরূপে অভিহিত হইয়া 
ধর্মের অপলাপ পুর!সর কোন্‌ ব্যক্তি অসত্য কহিতে সাহসী হন ? যিনি মিথ্যা 
কথনে অথবা ছলে সাহসী হন তাহার আকার ইঙ্গিত, চেষ্টা মুখভঙ্গী ও বিকৃত 
ত্বরাদি দ্বার তাহার মিশ্যাকথল প্রকাশ পায় । মিথাবাদ জ্রন সংসার মাঝে অতি 
অপদার্থ মধ্যে গণ্য হয় । মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড আছে, সে দণ্ড কলেবিশেষে অতি 
ভয়ানক ; বিশেষত; হিন্দুগ্াতিরা লঘু পাপেও গুরুদণ্ড করিতেন বলিয়া কেহ নিতান্ত 
মন্্ান্তিক লীড। না পাইলে কাহার বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ করিত না | 

শপথ € দিব্য অগ্ঠাপি পল্লীগ্রাম মাত্রে প্রচলিত আছে । উহা দ্বার! স্ত্রী- 
লোকের কলহ, বালকগণের বিবাদ ও অজ্ঞলোকের বৈষয়িক কার্য নন্বঙ্গীয় বিবাদের 
মীমাংসা! হইয়। থাকে ॥ ধর্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয় না। €9) 


তাচেনস্দেশং ক্ুতষুগে জ্েতাহাৎ গ্রামসুতৎস্জেৎ । 
স্বাপরে কুলদেকন্ধ কর্তার কলো যুগে ॥ ২৫ 
কুতেতু লিপ্যতে দেশস্রেতারাং গ্রাম এবচ । 
দ্বাপরে কুলমেকস্ধ কলে| কর্তা বিলিপ্যতে ॥ ২৫ 
পর্াপর সংহিতা, ১ অধ্যাদ্র । 
(৪) গোবীদ কাঞ্চনৈবৈঞ্তং শৃত্ৰংসৰ্বৈস্ত পাতকৈ; । 
পূত্ৰদারস্ত ঝাপোবং শিরাংলি স্পশরেৎ পৃথক্‌ ॥ 
দেব ত্রাহক্মণে পাদাংশ্চ পুত্রদারশিরাংসিচ । 
এতেতুপপথাঃপ্রোকামহুনা হ্বমকারতৈ: ॥ 
সাহসেঘলি শাপেচ দিব্যানিতু বিশোধনং। 
বৃহৃম্পতি সংহিতা । 
শপথ প্রক!সমাহ নারদ: । 
বাহন শক্তানি গরোবীগ্গ কলকাণিচ। 





১২৮১ ] ভান্রতন্ষাঁয় আর্যযজাভির আদিম অল্প্র। ১৩৫ 


.. বিচারকাধ্য সুচাক্রূপে ঘণার্থকূপে ও শ্যায়ান্থসারী না হইলে পাপ জন্মে এ 
পাঁপ, চতুধা বিভক্ত হইয়া প্রথম পাদপরিমিত অংশ রাজার স্বক্ষে নির্ভর করে । 
দ্বিতীয় পাদপরিমিত ভাগ বিচারকের শরীর ও মনকে স্পর্শ করে তৃতীয় পাদাংশ 
সাক্ষীকে আক্রমণ করে । চতুর্থ পাদ প্রনাণাংশ অভিযোক্তাকে পাপী করিয়া থাকে । 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে বিচারকার্য্যের দোষে প্রকৃত পাপকারীর স্বন্গ হইতে পাপের 
ঈ অংশ বিচারক, নৃপতি ও সাক্ষীর স্বক্ষে পতিত হইতেছে । এই জ্ঞানী সুদৃঢ় 
থাকাতেই সর্বত্র স্থবিচারই দেখা যাইত অবিচার প্রায়ই দেখ! যাইত লা। 

আধ্যজাতির মতে ব্যবহারকাণ্ড চারিভাগে বিভক্ত । তার প্রথম পাদ 
পুর্র্বপক্ষ । উত্তরপক্ষকে দ্বিতীয় পাদ ধরা ঘায়। ক্রিয়াকে তৃতীয় পাদ কহা গিয়া 
থাকে । নির্ণয় দ্বারা ব্যবহারকাণ্ডের চতুর্থ পাদ নির্ধারিত হয় । এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে বাদীর কথাগুলি পূর্ববপক্ষ, প্রতিযোগী ব্যক্তির প্রতিবচনগুলি উত্তর- 
পক্ষ, লেখ্য ও সাক্ষীর বচন প্রনাণাদি ক্রিয়াপক্ষ, নিষ্পন্তিকে নির্ণয়পক্ষ কহা গিয়া! 
থাকে । (৫৫) 


দিবাতত্বধৃতবচন । 
(৫) পাদোহধৰ্শ্ব শক কর্ডারং পাদ:লা ক্ষণ মিচ্ছতি | 
পাদ: সভাসদঃ সর্ব্মান্‌ পাদোরাজানমিচ্ছতি ॥ 
এনোগচ্ছতি কর্তারং নিন্দার্হে! ঘত্র নিন্দাতে । 
ব্যবছ্ারতব্বদ্বত মন্থুনারদ বৌধায়ন হারীত বচন । 
পূর্ববপক্ষ:স্মতঃপাদে! ভ্বিতীথম্চোতরংস্বতঃ ॥ 
বৃহস্পতি সংহিতা । 








আআ", স্থপনলছরী !__ 


নবীন প্রদেশে নবীন গগন, 
মধুর মধুর গতল পবন, 
সরল সরসে লীরদ বরণ 
সলিণ লরনিছে বিহারি । 
কত সন্রেটিলী সপপ্রাবন্গ পৰে, 
পরিমলময় সনা নৃত্য ক্র, 
ফুটে ফুটে জতে শত দলে খর 
অপূর্ক সুণাল বিহালি | 
সঙোবশ্ হালে আণেতে বিচ্বপ, 
ভ্রমনে কত প্রাণী তেলে সে কমল; 
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল? 
বাছায়ে বাছামে হাশন্রী | 
ভ্রমে কত সুপে, কত সে আনন্দ, 
বেন মাতোশ্বারা পেযে সে স্থুগন্ধ, 
সরোবরে পশি পিয়ে মকর্রন্দ 
চিন্তা, শোক তাপ পাঁশরি | 


ভাঙ্গে পড্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল, 
ঢালে পদ্মনধু পূর্ণ করি গাল; 
ভথন্গে স্বরস নবীন মৃণাল 

কতই যতনে আহন্ি। 
আনন্দে অঘোর অধুমন্ত মন, 
ত্যঞ্তি বারি পুনঃ? উঠে কতক্ষণ 
তীনে বসি দ্বারে এসবে সমীরণ 

হদয়ে দুগের লতা | 


1 মাত্র কিবা দেখিস সন্দর 


পুন: গিয়৷ জলে তোলে পদ্মদ্ল 
কোরক বিকচ নলিনী অনল 
মকরম্দ লৈয়ে ঢালে 'াবরল 
পূরিয! পূরেঘ। গাগরী । 
পুল: উঠে তীরে নৃদু নন্দ বায়, 
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যাগ; 
লিকুভ ছাড়ঘা তপন লেপায 
প্রবেশে কতই সুন্দরী । 
মধূনাীপা হাসি বৰনে বিকাস, 
পশ্মমবু বাসে পরে উল্লাস, 
পদ্ম আধা পিয়ে নিউায়ে পিয়াস 
কুবলায়ে বান্ধে কণস্রী । 
বিছায়ে কোমল কনল পাতায়, 
সণীতল শঘ্যা ভূতলে সাঙগায়, 
চারু মনোহর উপাধান তাম, 
গ্রথিত নলিনীনপ্ররী । 
তরু তলে তলে হেন মনোহর 
কছলের শব্যা কোমল সুন্দর ; 
দুস্ধফেপনিভ সাচার অদ্বরু 
যেন রে মেদিলী উপরি ! 
খএরপে কুঙ্রম-শয়ন পাতিয়াঃ 
বিলাসিনীগণ হাসিয়া হাসির, 
হৃদদবল্রভ পাশে বসিলা 
ছড়ায় বিলাদ লহুরী ; 
কেহ বা পুলিয়া গ্রীবান তৃষণ, 
ঠতেনন্য হালো জিত বহন, 
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পরনে প্রি কারা মৰন, 
গেলাম নান-সম্ষনী ; 
অলকাত্র চুল কেছ বা খুলিয়া, 
অড়াল্প জড়ায়ে বিননী ডুলিল্া, 
বধুরে বাধলে, সোহাগে পলিয়া, 
অধরে ছাসির মাধুরী $ 
কেহ বা আপন নয়ন-অক্সন 
তুলির| বিলাসে করে বিলেপন 
প্রিয় আখি পরে-__সলাত্র বদন, 
চঞ্চল বসনে স্বর ; 
কোন বা ললনা ছলিশা চাত রে, 
ক্লাহ্ষা পদ তুলি প্রিয়-হৃদি পরে, 
অলক্রত লারুনে দেহ চিহ্ করে, 
জানাতে প্রেনের চাকরি 1 
একরূপে বসিয়া ঘতেক লশ্রনা) 
ছাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা 


কেহু বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা 


চরণ পারুশে প্রহর্লী । 
বসিয়া এতাবে দতেক স্থন্দ রী, 


কমল [বলালী ১৩৭ 


“কি হবে চীনে, (প্রানেক্র আনো নে 


পরাণ যদি না নাতে! 
“সের বাগান স্ুপের নেদিনী 
নারী-ফুল ফুটে তাতে । 
“বে জানে নথিতে এ সুথ জলধি 
সেই সে পীযুঘ পায়; 
“সখের বাজার সখের মেদিনী 
বসের বেসাতি তায় !” 
Gg © @ | 
“হায় সে পীযুদ ! কিবা তান সম 
ভাব বে ভাবুক মলে! 
"হায় ধন মান, যশ, প্রাণের নিগড় 
কণ্টক "শাহ বনে ! 
*এ যে স্থণের ধূত্রণী, 'ভাবন। উদাস 
ইহাতে নাহিক সাঙ্গে; 


৪ 
“হেথা প্রাণের সার প্রনীছে াজেলে 
তাবে সে আনন্দে বাদে । 


পশুধু শ্বসিক যে জন রসের ধরায় 


মধুত্র ললিত মোহন ঝাশরী, সেই লে হরফ পায়? 
স্বরেতে বীদিয়া আলাপ আচগ্সি “ডুবে নারীহ্ধাকৃূপে লতে প্রেমহধা 
পুরিছে পল্লব্বল্রী । ঘ্বিজ এই গীত গায়!” 
সে স্রতরঙ্গে নিলিয়|। তখন বিহছগ, বিটপী, বাশরী, বীণাতে 
উঠিল সঙ্গীত পূরিনা কানন_ এই সীত শুধু  বরিযে প্রপাতে ; 
ষ্কামা, কলকণ্ঠ, শাঁব্রী অগণন প্রকৃতি ষেন বা মাতিল তাহাতে 
“বউ কথা কও” সুন্দরী বিক্কাসি বেশের চাতনি । 
উঠিল ডাকিয়া, পুরি চাত্রি দিক চায় কিসলয হইল বিকাস ; 
যেপু বীপা রব মধু অধিক তক্ররাজি কোলে মৃত সদ শ্বাস 
জগৎ সংসার করিল অলীক, কুম্থন চুম্বিল মলয় বাতাস-__ 
ছড়াস্ে গ্ীতের লহযী । লতিকা উঠিল শিহরি; 


বাণীতে বাছিছে--প্কিবা সে সংসার” তুলিয়া কলাপ মদন বিধুর 
কোকিল! ভাবিছে__“লে সব মিছার” নাচিতে লাগিল উন্মত্ত মদূর ; 


“শ্রম, আশা হন সকলি অসার" 
প্রতিধ্বাপ উঠে কুহ[রি ; 
১৮ 


নবীন জলদ নিলাদি মধুর 
গগন নাশিল বলি । 
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গাঢ়তত আরে! বাছিল বাদল, 
গাঢ়তত্ন আরো শীত বত্রিষণ, 
গাচ়ৃতর বেশ অ।রো সে ভুবন 
ভাধারিল ঘেল শর্ধরী | 
ঘত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া, 
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া। 
করিল মণ্ডপ কুহ্মে তুবিল্লা, 
ধীর নাদে মৃদু সর্শ্বরি ! 
মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুগল যুগল, 
ছুৃতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল, 
পড়িল পরাণী---লাড় সকল 
ল্লাহুল চেতলা সংহরি । 
একাকী তখন তনিশ্ষ সে দেশ । 
চারিদিকে খালি হেরি চারু বেশ 
কমল-লরপী, কোমল প্রদেশ 
ব্রািহে তল উপরি ; 
পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগ্রণ 
সায়োবর তীরে সপে নিমগন, 
কেবলি নির্প্ি, মতই ব্রমণ 
করি সে অপূর্ব নগরী ! 
ঘড় প্রত ক্রমে কত আসে যায় 
প্রাব্বটের কোলে নিদাধ ছুড়ায়, 
প্রাবৃট আবার শত্রতে লুকান, 
নিশিরে করিয়া সুন্দরী ; 


শিশিরের কোলে হিনথ ডু আলে; 


নিশি-অশ্ুললে তরুদল ভাসে ; 
প্রানী সে সকল তখনও বিলালে 
অথোযর দিবস শর্ধরী ! 
যতদিন ক্ষুধা অঠরে লা অলে, 
সেই ভাবে তারা পড়িল ভূতলে, 


অচেতন চিতে থাক বিছবলে- 


ভগত সংসার পাশন্রি । 
ব্লশ্থ হিল্লা আইলে নুনু 
ভাগিয। কত্ত হপাল হন, 


বঙ্গদর্শন 


কমল-পীযুষ পিয়ে পুনর্ং!র, 
পড়য়ে চেতনা সম্থরি । 

কত যে আনস্দে প্রকৃতি পেলায় 

খতুতে ক্ষতৃতে ঘটনা! ছলান্্র ! 

নাহি জানে তাবা- দিবস শিশাছ 
স্বভাবের কত চাতরি ! 

নাহি দেখে কু সে শোডার মুথ ! 

ঘোরতর যবে প্রক্তির বুক 

হঘনঘটাজালে--পতন উন্মুখ 
বিজলি বেড়ায় বিচরি । 

না বুঝিতে পারি কি শোভা তখন! 

গ'পলের কোলে যবে প্রভন্রল 

চলে দস্ত করি ছাড়িঘা গর্জচল-_ 
নাচয়ে প্ররুতি সুন্দরী ! 

নেচে নেচে ঘবে ঘন ঘন ফোটা 

পড়ে ধরাতলে ভেদে গিরি কোঠা 

সরি সঙ্গগী। উলটা পশটা 
অনৃশ্টা কন্দর শিখরী ৷ 

তখন দহদসযে যে ভাব গভীর 

করে আন্দোলন, আবীর শরীর-_ 

লা জালে তাহাত্রা, না ভাবে মহীর 
কত সে এশ্বর্ধা-পহত্রী ! 

হে ভাব পরুশে প্রাণে পুষ্প ফুটে 

থাকে চিরকাল, প্র।ণিচিতর পুটে, 

নিত্য পরিনল নিত্য যাহে উঠে 
লগতে সঞ্চারি মাধুরী ;_ 

যে ভাব পরশে মানবের মল 

বেড়ায় দ্রগৎং করি বিদারণ, 

করে তেজোদালে পৃথিবী দাহন 
জীবন মন ্ণ বিশ্মারি ; 

ন! পরশে কহু তাদের পর্ণ; 

জীবন কাটান কর নধূ গান; 

লারীগত মনি-নাবীগত প্র ণ, 
নারী পাশে বর! চালান! 


[ আষাঢ় 
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এইরূপে হেত লে চারু অক; 
গেল কত কাল ন্ৰমিতে কেবল; 
শেষে দেন প্রাণ ছইল বিকল 
ভাবিলা লে ঘোল শর্কব্রী। 
সাবিলা হৃদয়ে উন্ল্গ ধিক, 
নরজাতি বুঝি নাহি হেল আর ? 
ধুগু করে শুন্ত পুর'কাল যার 
হেরে উঠে প্রাণ শিহরী । 
হার য়ে কিন্ধপে এ ছর্রি ভীবল 
এ ভাবে, এখানে, যাপে প্রাণিগণ ! 
ভূলে কি ইহা! ভাবে না কখল 
এ বিলাল ভোগ পাশরি ? 
কালচিত্রপটে যদি ফিন্রে চায়, 
গুরুদৱ ধন কি দেখিতে পানর ? 
কিবা সে সন্মেত মাছে বে কোথায় 
ভ্রসিতে সংস’ত্র ভিতত্রি ! 
পিতৃকুলগত কোন মহাভাগে 
দিয়াছে স্থম? ? গুনে অন্ুরাগে 
পুনঃ: জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে 
ভবিবা-তরঙ্গে উতর্রি । 
নরজাতি ঘত হের ধর! মাঝে 
সকলেরি চিহ্ন কালহক্ষে সাজে ; 
নিয়থিলে তায় ছৃদিতত্রী বাদে, 
ক্ষুধা! তৃষ্ণা যান পাশার ৷ 


ও ছার জাতির কি আছে তেমন, 
কালের কপালে সক্ষেত লিখন ? 


কমল বিল৷সী 


ভাবিতে ভাবিতে কত দুলে ঘাই, 
পুরী প্রান্তভাগ নিরপিতে পাই _ 
তেমতি সরস কোমল সে ঠাই, 
সচ্ছিত পল্ববল্পরী | 
প্রাণিগণ সেগা কত্রিছে বিলাস, 
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস, 
সেই নিছ! ঘোর, তরুতলে বাস, 
সেইক্ষপে নারী প্রহরী । 
সেখানে বন্ণী আলো হৃচতু রা, 
জালে কত আরে ছলনা অধুনা? 
সদা! মনে ভয় পাছে সে ঝধুন্রা 
ছাড়িয়া পলা নগরী । 


কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর, 
স্বর্ণ শিকলি শতেক লন) 
যদি কেহ উঠে শুনে অন্ত হুনু 
বিলাপ প্রমোদ পার্শরি.১-- 
অমনি তাহারে বাধে সে শৃঙ্খলে, 
অমনি পিঞ্জরে পুনে কত ছলে, 
কত কাদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে, 
তবু সে না ছাড়ে ন্দরী | 
আয়ে কাপে প্রাণ ডেবে লে প্রথায় 2 
ভাবি কেন, হায়, এ্/বেশি সেথা, 
কির্ূপে বাঁচিব করি কি উপাল্, 
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী ॥ 


হেন কালে দেখি বিক্কারি নন্রন, 
বিশ্বরে বিমূদ্ধ, সেই প্রাণিগণ, 


অপূর্ব ঝা কিবা নূতন কেতন আমারি স্বদেশী__নহে লে স্বপন 1__ 
উড়িছে ভবিসষ্ক-উপরি ? খেলিছে বঙ্গের উপরি ! 
আহা মল্গি কিবা দেখিচ্ছ সুন্দর 


অপূর্যব স্বপন লহরী ! 


১৩৯ 





যে দিন আমিয়ট, ফইরের সহিত, মুক্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই 
দিন সন্ধান করিতে করতে রমানন্দস্বামী জানিলেন যে, ফটুর ও দলনীবেগম 
প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন । গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্শেখরের 
সাক্ষাৎ পাইলেন । উহাকে এ স্বাদ অবগত কহিলেন, বলিলেন, “এখানে 
তোমার আর পাকিবর প্রয়োজ্তডন কি- কিছুই না । তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন 
কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব । তুনি যে পরচহতিলত গহণ 
করিয়াছি অদ্য হইতে তাহার কাধ্য কর । এই যবনকগ্যা ধন্রিষ্ঠা, এক্ষণে 
বিপদে পতিতা হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদমুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার 
উদ্ধারের উপায় করিও ॥ প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপক্কারা, তোমার জন্যই 
এ ছু্দশাগ্রস্ত ; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারি না । তাহাদিগের অনুসরণ 
কর।” চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দন্বামী নিষেধ 
করিলেন, বলিলেন, “আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব।” চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে, 
অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অন্থলরণ করিতে লাগিলেন । 
রমানন্দন্বামী9 সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে, উপযুক্ত শিক্যের 
সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন অকম্মাৎ জানিলেন যে শৈবলিনী পৃথক 
নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানল্দপ্বামী বিষম সন্ধটে 
পড়িলেন । এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, কফষ্টরের না চন্্রশেখরের ? 
রূমালন্দম্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, “বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে 
সাংসারিক ব্যাপারে লিপু হইতে হইল ।” এই ভাবিয়া তিনিও দেই পথে চলিলেন। 

রমানন্দন্বাগী, চিরকাল পদত্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট 
পরিত্রাজক । তিনি তটপন্ছে, পদত্রজে, শীসত্রই শৈবলিনীকে পশ্চা করিয়া 


এ ৮৯৯ OG. UES Hee 
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আসিলেন ; বিশেষ তিনি আহার নিদ্রার বশীভৃত নহেন, অভ্যাস গুণে সে সকলকে 
বশীস্ৃত করিয়াছিলেন ! ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন । চন্দ্রশ্খেখর তীরে 
রমানন্দস্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । 

রমালন্দস্ছানী বলিলেন, “একবার, নবঘীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ 
করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি । চল, তোমার সঙ্গে যাই ।” 
এই বলিয়া রমানন্দন্যামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন । 

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাহারা ক্ষুত্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন । 
দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভূতে রহিল ; তাহারা তই জনে তীরে 
প্রচ্ছন্ভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিলী 
সাঁতার দিয়া পলাইল । দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল । তখন 
তাহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন? তাহারা নৌকা 
লাগাইল, দেখিয়া ভাহারা ৪ কিছুদুরে নৌক! লাগাইলেন । রমানন্দস্বামী, 
অনম্তবুদ্ভিশালী-_চক্রশেখরকে বলিলেন, “সাতার দিবার সনয় প্রতাপ শৈবলিলীতে 
কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে ?” 

চ) না৷ 

র। তবে, অগ্যরাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ । 

উভয়ে ছাগিয়া রহিলেন । দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে 
উঠিয়া গেল । ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল ৷ প্রভাত হয় তথাপি 
ফিরিল না। তখন, রমানন্দশ্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “কিছু বুঝিতে পারিতেছি 
না, ইহার মনে কি আছে । চল, ইহার অন্থসরণ করি |” 

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন । সঙ্ক্যার পর 
মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দস্বামী বলিলেন, “তোমার বাহুতে বল কত ?” 

চজ্্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর একহস্ডে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ 
করিলেন । 

রমানন্দস্বামী বলিলেন, “উত্তম । শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে 
বপিরা থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে, স্ত্রীহভ্াা হইবে। 
নিকটে এক গুহা আছে । আমি তাহার পথ চিনি । আমি যখন বলিব, তখন 
তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাত পম্চা আসিও।” 


চ। এখনই ঘোরতর অন্গকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে ? 


র। আমি নিকটেই থাকিব । আমার এই দগ্ডাগ্রাভাগ তোখার সুর্টিমাধ্য 
দিব । অপর ত'গ আমার হস্ত থাকিবে | 
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শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দন্বামী 
মনে মনে ভাবিলেন, “আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মন্থধ্যের 
সহিত আলাপ করিলাম, কিন্ত সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথ! বুঝিতে 
পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?” এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, 
পনিকটে এক পার্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অন্য গিয়া বিআ্বীম কর ৷ কল্য প্রাতে 
পুনরপি যবনীর অন্থসরণ করিবে ॥ মলে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ত্রত লাই ॥ 
তাহার উদ্ধার সম্পন্ন করিয়া, তুমি এইখানে আসিও। সেই মঠে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাত করিও ॥। টৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আনি এখানে রহিলাম । কিন্তু 
তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত টৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি 
আমার মতে কার্য কর, তবে শৈবলিনীর প্রমোপকার হইতে পারে ।” 

চন্দশেখর বলিলেন, “আমি মুরশিদাবাদ পর্যন্ত যাইব সুরশিদাবাদে 
শোলে যবন-কন্তার উদ্ধারের অবশ্য উপায় করিতে পারিব । বর্ষারস্তে গঙ্গা অত্যন্ত 
বেগবতী হইয়াছেন_লৌকাপন্ছে যাইব, তটপন্থে ফিরিব । অন্যের দিগ্ুণ পথ 
আমি চলিতে পারি । সপ্তাহ মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব 1” এই বলিয়া চত্দ্রশেখর 
বিদায় হইলেন । ব্মানন্পন্থামী, ভাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে গুহামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 

তাহার পর যাহা যাহ! ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন । 

চন্দ্ৰশেখর, দললীকে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া, আত্যস্তিক পরিশ্রম 
করিয়া, অষ্টম রাত্রে সেই পার্ধধত্য নঠে আসিয়া রমানন্দন্বামীকে প্রণাম করিলেন । 
রমানন্দশ্বামী সপ্তাহ বৃত্তান্ত তাহাকে সবিস্তারে, অবগত করিয়া, প্রভাতে গুহামধ্যে 
প্রবেশ করিতে উপদেশ দিলেন । তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাও বিবৃত করা 
গিয়াছে । 

উম্মাদগ্রস্তা শৈবলিনীকে চন্দ্ৰশেখর সেই মঠে রমানন্দম্থামীর নিকটে লইয়া! 
গেলেন । কাদিয়া বলিলেন, ণগুঙগদেব ! এ কি করিলে ?” 

রমানন্দন্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্যযবেক্ষণ করিয়া, ঈষত হান্ত 
করিয়া কহিলেন, “ভালই হইয়াছে ৷ চিন্তা করিও-লা। তুমি এইখানে দুই একদিন 
বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও! যে গৃহে ইনি বাস 
করিতেন্ঠ সেই গৃহে ইহাকে রাখিও । যাহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাহাদিগকে 
সৰ্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অন্গুরোধ করিও! প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে 
আসিতে বলিও । আমি পশ্চাৎ যাইতেছি ৷” 

গুরুর আদেশ মত, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন । 
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অগত্রিৎশত্তম পরিচ্ছেদ 
হকাদ 

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরস্ত হইল । মীরকাশেমের অধপভন আরম্ভ 
হইল । মীরকাশেম প্রথমেই কাটোয়ায় যুদ্ধ হারিলেন। তাহার পর গুরগপ খাঁর 
অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল । নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ 
হইল । নবাবের এই সময়ে বৃদ্ধির বিকৃতি জম্মিতে লাগিল ৷ বন্দী ইংরেজদিগকে 
বধ করিবার মানস করিলেন । অন্ঠান্ত সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সন্বাদ পৌছিল । জ্বলন্ত 
অগ্রিতে স্বতাজূতি পড়িল । ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে_ সেনাপতি অবিশ্বাসী 
বোধ হইতেছে--রাজ্যপশ্্লী বিশ্বাসঘাতিনী-_-আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী ? আর 
সহিল না। মীরকাশেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, “দলনীকে এখানে পাঠাইবার 
প্রয়োজন নাই । তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও 1” 

মহম্মদ 'তকি স্বহস্টে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকট গেল । মহম্মদ 
তকিকে তাহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিত! হইলেন । জ্ুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“এ কি বা সাহেব, আবাকে বেইয্যত করিতেছেন কেন ?” 

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, “কপাল ! নবাব আপনার 
প্রতি অপ্রসয় 1” 

দলনী হাসিয়া বলিলেন, আপনাকে কে বলিল 1” 

মহম্মদ তকি, বলিল, “না বিশ্বাস করেন, পরওয়ান! দেখুন ।” 

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই | 

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহব্রের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন । 
দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে শিঃক্ষেপ করিলেন | বলিলেন, “এ জাল । 
আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন ? মরিবে সেই জন্য *” 

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না! আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি ? 

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া 
আমাকে ভয় ছেখাইতে আসিয়াছ ? 

মহ। তবে গুসুন । আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে আপনি আমিয়টের 
নৌকার তাহার উপপত্রী স্বরূপ ছিলেন । সেই জন্য এই ভুকুম আসিয়াছে । 

শুনিয়া দলনী জর কুঞ্চিত করিলেন । স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গায়ু তরঙ্গ 
উঠিল- জধঙ্থতে মন্মথ, চিন্তাগুণ দিল- মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদে গণিল । 
দলনী বলিলেন, “কন লিখিয়াছিলে ?” মহম্মদ তকি আমুপূন্বিক আ'গ্যোপাস্ত সকল 
কথ! বলিল । 


১৪৪ বঙ্গদর্শন [ আষাঢ় 


তখন দলনী বলিলেন, “দেখি পরশুয়ানা আবার “দেখ 1 

মহম্মদ তকি পরওয়ালা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশে করিয়া 
দেখিলেন । বলিলেন, “যথার্থ বটে । জাল লহে। কই বিষ?” 

“কই বিষ ?” শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল । বলিল, “বিষ কেন?” 

দ। পরওয়ানায় কি ছকুম আছে? 

মহ । আপনারে বিষপান করাইতে । 

দ। তবে কই বিষ? 

মহ । আপনি কি বিষপান করিবেন না কি? 

দ। আমার রাজ্রার হুকুম আমি কেন পালন করিব না £ 

সহম্মদ তকি মৰ্শ্বের ভিতর লক্ডাঁয় মরিয়া গেল । বলিল, “যাহা হইয়াছে, 
হইয়াছে । আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় 
করিব ৷” 

দশনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অমিশ্যলিঙ্গ নির্গত হইল ৷ সেই ক্ষুত্র দেহ উন্নত 
করিয়া দাড়াইয়া দলনী বলিলেন, “যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান 
গ্রহণ করে, সে হানার অপেক্ষাও অধম-বিষ আন ।” 

মহণ্দদ ত'ক দলনীকে দেখিতে লাগল ॥ সুন্দরী- নধীনা, সবে মাত্র 
যৌবন-বধায়, রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে_-তরা বসন্ছে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া 
উঠিমাছে ৷ বসন্ত বর্ষায় একত্রে নিশিয়াছে ! যাকে দেখিতেছি--স দ্রখে ফাটিতেছে 
-কিল্ত আমার দেখিয়া কত সুখ ! জগপীশ্বর ! দহুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? 
সর্পের এত রূপ পিয়াছ কেন ? এই যে কাতরা বালিকা-_বাত্যাতাড়িত প্রস্ফুটিত 
কুন্থম-_তরঙ্গোতলীড়িতা প্রমোদ-লৌকা- ইহাকে লইয়া কি করিব-_ কোথায় 
রাখিব ? সয়ভান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল- “হৃদয়-মধ্যে 1” 

তকি বলিল, “শুন সুন্দরি- আমাকে ভজ- বিষ খাইতে হইবে না ।” 

শুনিয়! দললী- -লাখিতে লজ্জ্রা করে_ মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন । 

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অন্ধ 
দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে ফিরিয়া গেল । 

তখন দললী মাটিতে লুটাইয়! পড়িয়া, কাঁদিতে লাগিলেন-_“ও রাজ- 
রাকেম্বর ৷ শাহানশাহা ! বাদশাহের বাদশাহ । এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম 
দিয়াছ ! বিষ খাইব ? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার 
অমৃত! তোমার ক্রোধই আমার বিষ_-তুমি যখন রাগ কনিয়াছ__-তখন আমি 
বিষপান করিয়াছি । ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যস্থণা ! হে রাজ্ঞাধিরাজ-_ 
জগতের আলো-অনাথার ভরসা প্রথিবী-পি_ ঈশ্বরের প্রতিনিধি দয়ার-সাগর 


১২৮১] চঙজ্ঞশেখর ১৪৫ 


- কোথায় রহিলে $-_আনি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান কপ্রিব__কিন্ত 
তুমি দাড়াইয়া দেখিলে না» এই আমার দুঃখ 1” 

করিমন নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল । 
তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন । 
বলিলেন, “লুকাইয়া হকিমের নিকট হুইতে আমাকে এমত ওঁবধ আনিয়া দাও 
_যে আমার নিদ্রা আসে_ সে নিত্রা আর না ভাঙ্গে ৷ মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রম 
করিম্না দিও। বাকি যাহা থাকে তুমি লইও 1 

করিমন, দলনীর অশ্রস্পুণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল 
না--দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেক্রনা করিতে লাগিলেন । শেষে মুখ? লুর স্ত্রীলোক, 
অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল । 

হকিম ওমধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ 
দিল-__“করিমন বাদী আক্জগ এই মাত্র হকিম মেরজা হবাবের নিকট হইতে বিষ 
ক্রয় করিয়া আনিয়াছে ৷” 

মহম্মদ তক করিমনকে ধরিলেন । করিমন স্বীকার করিল । বল্ল “বিষ 
দলনী বেগমকে িয়াছি ।” 

মহম্মন তাক শুনিয়াই দলনীর নিকট আঁসিলেন । দেখিলেন দলনী আলনে 
উদ্ধমুখে, উদ্ধদৃটিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছেন--বিস্ফারিত পন্র লাশ চক্ষু হইতে 
জলধারার পর জলধার। গণ্ড বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে_ সম্মুখে শ্ৃষ্য পাত্র 
পড়িয়া আছে-_দলনী বিষপান করিয়াছেন । 

মহুম্মদ তাক দ্রিজ্ঞাস! করিলেন, “এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে ?” 

দলনী বলিলেন, “ও বিষ । আমি তোমার মত নিমকহারান নই-_ প্রভুর 
আজ্ঞা পালন কারয়। থাকি । তোমার উচিত-_আমার এই উচ্ছিই পান করিম! 
আমার সঙ্গে আইস ৷” 

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাড়াইয়া রহিল । দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল । 
চক্ষু বুজিল । সব অন্ধকার হইল । দল্নী চলিয়া গেল । 


উনচত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ 
সমাট ও বরাট 
মীরকাশেষের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়! হঠিয়া আসিয়াছিল। 
ভগ্ন কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল-_আবার যবনসেন।, ইংরেজের বাহু- 
বলে, বায়ুর নিকট ধুলিরাশির শ্যায় তাড়িত হইয়া দিন ভিন্ন হইয়া গেল। 


১৯ 
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ধ্বংসাবশিষ্ট সৈষ্যাগণ, আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল । তথায় চতুঃপার্শে 
খাদ প্রশস্ত করিয়া যবনেরা ইংরেক্র সৈস্যোর গতিরোধ করিতেছিলেন ॥ 

মীরকাশেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর 
হোসেন, একদা জ্রানাইল যে একজন বন্দী তাহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর । তাহার 
কোন বিশেষ নিবেদন আছে, হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না । 

মীরকাশেম জিজ্জাস! করিলেন, “সে কে?” 

আমীর হোসেন বলিলেন, “একজন আ্ীৌলোক-_-কলিকাতা হইতে 
আসিয়াছে । ওয়ারল হপ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়! দিয়াছেন । সপে 
বাস্তবিক বন্দী নহে । যুদ্ধের পুর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা এ্রাহণ করিয়াছে । 
অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হার্তির আছে |” এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র 
পড়িয়া লবাবকে শুনাইলেন । 

ওয়ার্ন হষ্টিং লিখিয়াছিলেন, “এ স্ত্রীলোক কে তাহা আমি চিনি না, লে 
নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে 
নিঃসহয়ে, আনি যছি দয়া করিয়। নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পাম । 
আপনানিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে লা। এজন্য ইহাকে আপনার ‘নিকট পাঠাইলাম । 
ভাল মন্দ কিছু ভ্তানি না)” 

নবাব পত্র শুনিয়া আ্ীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন । সৈয়দ 
আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া এ স্্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন__নবাব 
দেখিলেন- কুল্সম । 

নবাব ক্রু হইয়া তাহাকে বলিলেন, “তুই কি চাহিস্‌ বারদী_ _মরিবি-_ 7” 
৮" কুল্সম নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল__“নবাব ! তোমার বেগম 
কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!” আমীর হোসেন কুল্লমের বাক্যপ্রণালী 
দেখিয়া ভীত হইল--এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল । 

মীরকাশেম বলিলেন, “বেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শী 
যাইবে ৷” 

কুল্‌সম বলিল, “আমিও, আপনিও । তাই আপনার কাছে আসিয়াছি । 
পথে শুনিলাম লোকে রটাইতেছে যে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছেন । 
সত্য কি!” 

নবাব । “আত্মহত্যা ! রাজদণ্ডে দে মরিয়াছে। তুই তাহার ছৃছ্দের 
সহায়-_তুঈ কুকুরের ছারা ভুক্ত হইবি-_” 
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কুল্দন আছত়াইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করেয়! উঠিল-_এবং যাহা যূখে আসিল 
তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল । শুনিয়া চাগ্লিদিণ হইতে 
সৈনিক, ওনরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রসূতি আসিয়া পড়িল-_ একজন কুল্‌সনের চুল 
ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন--তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন ৷ 
সে সরিয়া গেল। তখন কুল্দম, বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, 
ভালই হইয়াছে । আমি এক অপূর্ব কাহিনী বলিব, শুক্ছন । আনার এক্ষগই 
বধাচ্া হইবে-_.আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে লা। এই সময় 
শুনুন | শুনুন, যে সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীরকাশেন নামে এক মূর্খ নবাব 
আছে। দলনী নামে, তাহার বেগম ছিল । সে, নবাবের সেনাপতি গুর্গন খার 
ভগিনী ৷” 

শুনিয়া, কেহ আর কুস্্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না--সকলেই 
পরস্পরের মুখের দিগে চাহিতে লাগিল--সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল । 
নবাব৪ কিছু বলিলেন না-__কুল্সম বলিতে লাগিল-_ 

“গুর্গন খা ও দৌলাতউল্লেছা ইম্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকা- 
হ্বেষণে বাঙ্গালায় আসে ৷ দললী যখন, মীরকাশেমের গৃহে বাদী স্বরূপ প্রবেশ 
করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ।৮ 

কুল্সম তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা ছুইজ্রনে গুরগন খর ভবনে গমন 
করে, তত্ব ত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্গন খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হয়, 
তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল । তৎপরে, প্রত্যাবর্তন, অশ্বারোহী 
গুর্গন খাঁর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ, চল্দ্রশেখরের সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, 
ইংরেজগণ কৃত আক্রমণ, এবং শৈবলিনী ভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, 
আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে 
গঙ্ষাতীরে ফণ্টর কৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল ।-_ 

“আমার স্বন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি 
সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর ছ:খ 
দেখিয়া তাহার প্রতি-__-মনে করিয়াছিলাম সে আমাকে বিবাহ করিবে । মনে 
করিয়াছিলাম নিজামতের নৌকা পশ্চা আসিতেছে_বেগমকে তুলিয়া লইবে__ 
নহিলে আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি 
বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে আমাকেও 
নামাইয়া দাও--সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় লিমা যাহাকে দেখিয়াছি 
-তাহাকেই সাধিয়াছি যে আমাকে পাঠাইয়া দাও-_কেহ কিছু বলে নাই । 
শুনিলাম হপটিং সাহেব বড় দয়ালু-তাহার কাছে কাদিয়া গিয়। তাহার পায়ে 
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ধর্িলাম_-তাহারই কৃপায় আসিয়াছি । এখন, তোমরা আমার বধের উদ্যোগ 
কর- আমার আর বাচিতে ইচ্ছা নাই ৷” এই বলিয়া কুল্সম কাদিতে লাগিল । 

বছমূল্য সিংহাসনে, শতশত রশ্মি প্রাতিঘাত্ী রত্বরাজির উপরে বসিয়া, 
বাঙ্গালার নবাব আধোবদনে । এই ব্বহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড, তাহার হস্ত হইতে 
ত স্মলিত হইয়া পড়িতেছে_ বনু যস্তেও ত রহিল লা। কিন্তু যে অজেয় রাজা, 
বিনা যত্বে থাকিত- সে কোথায় গেল। তিনি কুসুম ত্যাগ একরিয়া, কণ্টকে যত 
করিয়াছেল-_কুল্সম সত্যই বলিয়াছে ।-_বাঙ্গালার নবাব যূর্থ ! 

নবাব ওমরাহ্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা শুন, এ রাজা 
আমার রক্ষপীয় নহে । এই বাদী যাহা বলিল, তাহ! সত্য-_বাঙ্গালার নবাব মূর্খ । 
তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম । আমি ক্ষহিদাসের গড়ে স্বীলোক- 
দিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব”__-বলিতে বলিতে 
নবাবের বলিষ্ঠ শরীর প্রবাহ মধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ষ্যায় কাপিতেছিল--চক্ষের 
জল সম্বরণ করিয়া মীরকাশেদ বলিতে লাগিলেন, “জিন বন্ধুবৰ্গ ! যদ্দি আমাকে 
€সরাজউদ্দৌলার হ্যায়, ইংরেজ্ে বা তাহাদের অন্থচরে নারিয়া ফোলে, তবে 
তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা সেই দলনীর কবরের কাছে আমারে কবর 
দিও । আর আমি কথা কহিতে পারি না এখন যাও ॥ [কস্ট তোমরা আমার 
এক আন্তা পালন কর-আমি সেই তকি খাকে একবার দেখিব_ আলি 
হিক্রাহিম খাঁ?” 

হিত্রাহিন খা উত্তর দিলেন, নবাব বলিলেন, “তোমার স্যায় আমার বন্ধু 
আগতে নাই- তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা-_তভকি খাকে আনার কাছে 
লইয়া আইস |" 

হিত্রাহিন খা অভিবাদন করিয়া, তান্ুর বাহিরে গিয়া, অশ্বারোহণ করিলেন । 

নবাব তখন বলিলেন, “আর কেহ আমার উপকার করিবে ?” 

সকলেই যোড় হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, “কেহ সেই 
ক্ষ্টরকে আনিতে পার ?” 

আমীর হোসেন বলিলেন, “সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে 
চলিলাম |” 

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, “আর সেই শৈবলিনীকে ? তাহাকে কেহ, আনিতে 
পারিবে ?” 

মহম্মদ ইর্কান্‌ যুক্তকরে নিবেদন করিল, “আমি তাহাকে লইন্সা 
আদিতেছি |” এই বলিয়। মহম্মদ ইর্ফান্‌ বিদায় হইল । 

শেষ কাসেন আলি বলিলেন, “গুর্গন খ। কত দূর 2 
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অমাত্যবর্গ বলিলেন, “তিনি ফৌজ লইয়। উদয় নালার শ্রাসিতিছেন 
শুনিয়াছি_কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই । নবাব, মৃতু স্ব বলিতে লাগিলেন, 
“ফৌজ্স ! ফৌজ ! কাহার ফৌজ ?” 

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, “তারি ।” 

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন । তখন নবাব রতুপিংহাসন ত্যাগ করিয়া 
উঠলেন, হীরকথচ্তি উক্জীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন__মুক্তার হার ক হইতে 
ছিড়িয়া ফেলিলেন__রত্রখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন ।- তখন নবাব 
ভূমিতে অবলুষ্ঠিত হইয়া, দলনী ! দলনী! বলিয়া উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন । 

এ সংসারে নবাবি এইরূপ । 
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দর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনাশ ETT HEN UE 

ছেন, অবলা! স্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা ভাহ। লিখি । 
ভ্বানেন ন! যে সম্মাঞ্ঞমী স্বালোকেরই আরুধ । 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা! নবীন প্রাচীলার গুণ দোষের তুলনা করিয়া- 
ছেন, নবীন ৪ প্রাচীনে কি তুলনা হয় না ? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিগে 
ভাত্রি হইবে ? 

প্রাচীলের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি 
শিখিয়াছ । কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ ? ইংরেজি শিখিয়। 
কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই । কিন্তু মনুষ্যত ? শুন, প্রাচীলে নবীলে প্রতেদ 
কফি,হ্বলি । প্রাচীনেরা! পরোপকারী ছিলেন ; তোমরা আত্মোপকারী । প্রাচীনেরা 
সত্যবাদী ছিলেন ; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী । প্রাচীনের! ভক্তি করিতেন, পিতা! 
মাভাকে ; নবীনের ভক্তি করা পত্নী বা উপপত্রীকে । প্রাচানেরা দেবতা ব্রাহ্মণের 
পুলা করিতেন ; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ত্রাহ্ধণ সোনারবেনে । 
সত্য বটে, তাহার! পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক । জগদীশ্বরীর 
স্থানে, তোমরা অনেকেই ধাস্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ ; ব্রহ্মা বিঝু মহেশ্বরের 
প্রানে, ত্রাণ্ডি, রম, জিন | বিয়র, সেরি, তোমাদের যি মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় 
বাবুর ভ্রাতৃস্েহ, সন্বন্গীর উপর বত্তিয়াছে, অপত্যস্্রেহে ঘোড়া কুকুরের উপর 
বশ্তিয়াছে ; পিতৃতক্তি আপিসের সাহেবের উপর বণ্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? 
পাঁচিকার উপরে । আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহাবিপদ্‌ মলে করি বটে, 
তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও ।! আমরা অলস ; ভোমরা শুধু অলস 
নও-_ ভোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর, নাকে দড়ি দিয়া তোঘাদের ঘালিগাছে 
ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর | আর আমরাও লাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই 
বলিয়া ঘোর । আনন লেখা পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই, 
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আর তোমাদের ? তোমাদের ধঙ্দের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেননা ভোনালের সে বঙ্ধনের 
দড়ী, একদিগে শুড়ি, আর একদিগে বারস্ত্রী টানিয়। আটিয়া দিতেছে ; তোনর! 
ধর্শ্ম-দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেস-সাগরে ঝাপ দিতেছ-_-গরিব “নবীনা” 
খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে । তোমাদের আবার ধশ্মের তয় কি ? তোমরা কি মান ? 
ঠাকুর দেবতা ? যিশুপ্রী্ট ? ধৰ্ম্ম মানা পাপ পুণ্য মান? কিছু না কেবল 
আমাদের এই আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ মান ; সেও নাতির দ্বালায় । 
প্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী । 
নং ২ 

সম্পাদক মহাশয় ! আপনাদের শ্রীচরণে এ কি্করীকুল, কোন দোষে দোষী ? 
আমরা কি জানি ?- আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব-_-আপনার! গুরু, আনর| 
শি্য,_কিন্ত শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর । বঙ্গদর্শনে “নবীনার” প্রতি এত কট,ক্তি 
কেন? 

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজ্ঞাত, তাতে বাঙ্গালির 
মেয়ে; জাতিতে কাঠনিকা, তাহাতে মক্ুডূমে জন্দিয়াছি__দোষ না খ্যকিবে 
কেন? তবে কতক গুল দোষ, আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে । আপনাদের গুলে, 
দোষে নহে । আপনারা আমাদের এত ভাল না বালিলে, আমাল্নে এত দোষ 
ঘটিত লা । আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এক্গ্য আমরা তিল ॥ নাথার 
ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনার! তুলিয়া পরান । আপনারা জল হইয়া যে নলিনী 
হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দন্ত ৰ 
কাটাইবে 1 | 

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী-তাহার কারণ আমর! 
স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এতস্থান 
গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধশ্মের আর স্থান নাহ । 

আর- শেষ কথা, আমরা কি শ্মভীতা নহি ? ছি! ধর্মভীতা বলিয়াই, 
আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না । তোমরাই আমাদিগের ধর্ম । 
তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্ত ধশ্দের ভয় করি না। সকল ধশ্দম কশ্ম আমর! 
স্বামী পুজ্ে সমর্পন করিয়াছি__অন্ক ধর্শ্ম জানি না। লেখা পড়া শিখাইয় 
আমাদিগকে কোন্‌ ধশ্মে বাধিবেন ? যত শিখান না কেন__আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, 
সকল বন্ধন ছি'ডিস্মা এই পাতিত্রত্য বন্ধনে আপন! আপনি বাধা পড়িব । যদি 
ইহাতে অধৰ্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদি আমার 
স্তায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, জাপনারা গুরু, 
আমর! শিন্া-_আপনারা আমাদের কোন্‌ ধৰ্ম্ম শিখাইয়া থাকেন : 
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লেখা পড়া (শিখিব ? কেন ? তোমাদের মুখচন্্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা 
পড়ায় কি তত ? তোমাদের স্থখসাধলে যে ধশ্বশিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত ? দেখ, 
তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসঙ্জল শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা 
শিখাইবে ? আর লেখা পড়া শিখিব কখন ? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন 
হায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব কখন ? 

ছি! দাসীদিগের নিন্দা ! 


rr 


আলক্মীমণি দেবী । 
লং ও 

ভাল, কোন্‌ রসিকচুড়ামণি “নবীন! এবং প্রবীণা” লিখিলেন ? 

লেখক মহাশয় ! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য--একটি মিথ্যা নহে? আমরা 
অলস বটে, কিস্ধ আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের 
দশা কি হইত ? এ বিজ্ঞনি, তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি 
চাহিয়া, এ দীর্ঘ হঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, 
তোনন্রা এ সংসান্রাঙ্গকারে কোথায় আলো পাইতে ? আমরা কার্জ করিব ? করিব, 
ক্ষতি কি, কিন্ত দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তেলশুষ্য ওদীপের 
মত হঠাত নিবিয়া বসিও নাং জলশুস্য মাছের মত বার বার পুচ্চ আছড়াইতে 
থাকিও নাং আর রাখালশুন্ত (?) বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল 
পরিপূর্ণ করিও লা । আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল 
রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না ! এ কলকণ্ঠধবনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুদ্ধ 
হরিণের শ্টায় সংসারারণ্যে যে শব্দাহ্েষণ করিয়া বেড়াইবে !--কপাল খাল! | 
আবার বলেন কাজ করে না । 

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না ;__দিব কি, তোমরা যে ঘরে 
কিছু রাখ না। ইংরেজ্ের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না__যাইবার সময় যাঁও 
যেন নন্দহলাল-ফিনে এস যেন কুস্তকণ ! নিজের নিজের উদর--এক একটি 
আধলি বন্তা__আমরা যাই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের 
ঠাসিয়া দিই--তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত। 

ধর্মের বন্ধনে বাঁধিবেন ? ক্ষতি নাই, কিন্ত যে একাদশী নিয়াঁমিযের বাঁধনে 
বাঁধিয়া ব্রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি ? আপনারা একাদশীর 
ভার নিল, আমরা লেখা পড়া শিখিয়া,_ধর্শ্মের ব্ধন আটো করিয়া বাধিতে রাজি 
আছি । আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় 
করি । গালিগালাঞগ্র দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন । আমরা 
রিলে আপনার, একাদশী করিবেন, নিরাসিয খাইবেন, টেট পঠিবেন, আপনারা 
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স্বর্গীরোহণ করিলে, আমরা “দ্বিতীয় সংসার” করিব-_-জীয়ন্তে আপনারা! সশ্বান 
প্রসব করিবেন, রহ্ধনশালার তবাবধারণ করিবেন, বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, 
গৌঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, দ্ৌআচার করিবেন, বাসর 
ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না ।- আমরা 
যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব-_-বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খোপার উপর, 
পাগড়ী ভেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব--টোৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব, 
চস্মার.ভিতর ছইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে স্বস্থ স্থিতি প্রলয় করিব-_সাধের 
ধর্ম্মের দড়ি .গলায় বাঁধিয়া সংসার-গোহালে খোল বিচালি খাইব । ক্ষতি 
কি! তোমরা বিনিময় করিবে ? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই__-তোমর! 
যখন মানে বসিবে-আনরা যখন মান ভাক্ষিতে বসিব_ বুখখানি কাদে! কাদো। 
করিয়া, কর্ণহুষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে 
একবার চোর! চাহনি চাহিয়া, যখন গহনাপরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব-- 
তখন ? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে £ 

,  বড়হি ছাড়িয়া, তাই কর ; তোমরা অন্ত্রঃপুরে এলসো- আমরা আপিশে 
শ্বাহ । যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার 
পুরুষ | বলিতে লকভা করে না । 

শ্ররসময়ী দাসী । 





দ্বিতীয় সংখ্য। 


€ সমুদ্রের গভীরতার পর্রিমাণ ) 


কের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই । 
অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্র “অতল ।” 
অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে । আলেকদ্রান্দ্যা নিবাসী 
প্রাচীন গণিত ব্যব্স্যয়িগণ, অনুনাণ করিতেন যে, নিকট দব পর্ধধত সকল যত উচ্চ, 
সমুদ্র তত গভীর । হমধ্যন্থ (Mediteranean) সদরের অনেকস্থালে ইহার 
পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ॥ তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫০০০ ফিটের অধিক জল 
পরিমিত হয় নাই-_আল্প্স_ পর্বত শ্রেনীর উচ্চতা ও এক্প । 


মিশর ও স্যইপ্রল ছীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেকন্থাব্দ্র্যা"ও রোড সের 
মধ্যে নয়লহস্ব নয়শত, এবং মাল্টায় পূর্বের ১৫০০৭ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে । 





কিন্ত তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্দে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে । হক্বোলটের_ 


কম্মস্‌ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একস্থানে ২৬০০০ ফিট রূশী নামাইয়া দিয়াও তল 
পাওয়া যায় নাই--ইহা। চারি মাইলের অধিক ! ডাক্তার স্কোরেস্বি লিখেন.বে 


সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই । প্রথিবীর সর্ব্বোচ্চভম - 


পর্বতশৃঙ্গ পাচ মাইল মাত্র উচ্চ । ৃ 

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গশিতবলে জানা যাইতে 
পারে । ভ্রলোচ্ছাসের কারণ সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ । অতএব 
জলোচ্্াসের পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, ( ২) তদীয় দূরভা, 
(৩) তদীয় সম্বর্তন কাল, (৪ ) সমুদ্রের গভীরতা । প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তত্ব 
আমরা জ্ঞাত আছি $ চতুর্থ আনরা জানি না, কিন্তু চারিটির দমবায়ের ফল, অর্থাৎ 
জলোচ্ছাসের পরিলাণ, আমরা জ্ঞাত আছি । অতএব অস্যাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ 
অনায়াসেই গণনা! কলা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা কহ! 


Rn 
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স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্র, গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাচ মাইলের কিছু অধিক 
মাত্র গভীর | লাপ্লাস ত্রেই নগরে জলোচ্ছাস পর্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of 
Semidiurnal 0০675০16155" স্থির, করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে এইরূপ 
উপলব্ধি করা যায় । 
€ শব্দ ) 

=লটহাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্ঘখেম ও 
ব্রেগেট- নামক, বিজ্ঞানবিশ পণ্ডিতের! বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১, ৪৫৬ 
সেকেও্ড বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে, কেবল পত্র প্রেরণ 
হয় এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে 
কাঁথাপকথন করিতে পারিবে । 

মনুন্যোর কঠন্রর কত দূর যায়? বলা যায় না । কোন কোন যুবতীর ত্রীড়ারুন্ধ 
কঠদ্বযর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইঙ্ছা করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া 
কাণে পরি; কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রাসাম্তরে পলাইলেও 
নিষ্কৃতি নাই । বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক,। 

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ ; আধুনিক মতে বায়ু শবকবহ । বায়ুর তরঙ্গে 
শব্দের স্থঠি ও বহন হয় । অত্তএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ সেখানে শব্দের 
অস্পষ্টতা সম্ভব। ব্রা, শৃক্ষোপরি শন্দ অস্প্টস্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন তথায় পিস্তল ছু'ডিলে পটকার মত শন্দ হয়; এবং শ্াম্পেন 
খুলিলে কাকের শন্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু নাশ্যাস বলেন যে তিনি 
সেই শৃঙ্ষোপরেই ১৩৩০ ফিট হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন | এ বিষয় “গগন 
পৰ্য্যটন” প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে । 

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর কুন্ধ করা যায়, তবে মন্ন্যকঠ যে 
অনেক দূর হইতে শুন! যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে । কেন না শন্দতরঙ্গ সকল 
ছাড়াইয়া পড়িবে না। বিও নানক বিজ্ঞানবিৎ, পারিসের লোৌহনি্মিত ভ্রলপ্রণালী 
মুখে কর্ণ রাখিয়া ৩১২* ফিট হইতে আটের গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন ! জুট কি, 
অতি মৃতু কাণে কাণে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন ॥ যদি কেহ আপনার ঘরে খাটে. 
শুইয়া, গৃহান্তরে বন্ধু প্রতিবাসীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে চাহেন, তবে ছুই গৃহের 
মধ্যে চোঙ্গা নিশ্মাণ করিলেই তাহা পারেন । 

স্থির অল, চোক্ষার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে 
পায় না_এজন্য শব্দতরঙ্গ সকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিগ্‌ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। 
এই অন্য প্রশস্ত নদীর এ পার হইতে ডাকিলে ও পারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত 
হিনকেন্্রানুসারী পধ্যউক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনান্ট ফষ্টর খেল যে, তিনি 
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পোট্ট বৌযেনের এ পার হইতে পরপারে স্থিত মহ্ুস্যের সহিত করদোপকথন করিয়া- 
ছিলেন । উভয়ের মধ্যে ১” মাইল ব্যবধান । ইহা আশ্চর্য্য বটে । 

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্কৃক লিখিত হইয়াছে । 
তিনি বলেন যে, জিত্রপ্টরে দশ মাইল হইতে মন্তস্য ক শুনা গিয়াছে । কথা 
বিশ্বাসযোগ্য কি? be 


€ জ্যোতিস্তরঙ্গ ) 

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে বে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাদী 
জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মার । স্থর্যালোক, অপ্রবর্ণের সমবায় ; 
সেই সগ্তবর্ণ ইন্দ্রধন্ু অথবা স্টিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয় । প্রত্যেক বর্ণের 
তরঙ্গ সকল পৃথক্‌ পৃথক : তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌভ্র। 
এই সকল জ্ষোতিস্তরঙ্গবৈচিরই ভ্রগতের বর্ণ বৈচিত্রের কারণ । কোন কোন 
পদার্থ, কোন কোন বশর তরঙ্ষ সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিইঞ্লি প্রতিহত করে। 
আমরা সে সকল ড্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দেখি ॥ 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্া কেন ? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ গীত, 
কোন তরঙ্গ নীল কেন ? উহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য ॥ প্রা ইঞ্চি স্থান 
মধ্যে একটি নির্গিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ বক্ষবর্ণ, অন্ত নিদ্দিষ্ট 
সংখ্যায় তরঙ্গ লীতবণ, ইত্যাদি । 

যে জ্যোতিস্তর্ঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭, ৬৪০ বার প্র'ক্ষপ্ত হয়; এবং প্রতি 
সেকেণ্ডে ৪৫৮,০০০,০০০,*০০,*০০ বার প্রাক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। গীত তরঙ্গ, 
এক ইঞ্চিতে ৪৪০০০ বার এবং প্রতি সেকেন্ডে ৫৩৫,০০০,১০০১০০০১০০ বার 
প্রক্ষিপ্ত হয় । এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১, ১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে 
৬২২, ০**১৯৯০১০০০১০০৯ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর 
কি বলিব ? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ 
ব্ৎসরেও পৌছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক-রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া 
লাগে, তাহার তরঙ্গ সকল, কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ? এবার যখন, রাত্রে আকাশ 
প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও ॥ 


€ সমূদ্ৰ তরঙ্গ ) 
এই অচিন্ত্য বেগবান্‌ সুক্ষ হইতে সুক্ষ, জ্যোতি স্তভরঙ্গের আলোচনার পর, 
পারধিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে । জ্র্যোতিস্টরঙ্গের বেগের পরে, 
সমুদ্রের ঢেউকে অচল মলে করিলেও হয় । তথাপি সাগর তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে । 
ফিণ্ডে, সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে অনি বৃহৎ সাগরোহ্মি সকল ঘন্টায় ২* মাইল 
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হইতে ২৭।। মাইল পৰ্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয় / স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন 
যে আটলানটিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চুলে। এই বেগ 
ভারতবর্থায় বাম্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর । 

যাহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোশ্মির পরিমাণ 
সম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ অন্রমাল, তাহা বলিতে পারি না । উপকথায় “তালগাছ 
প্রমাণ ঢেউ” শুনা যায়-্কিস্তধ কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা 
উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে ! ফিগুলে সাহছের লিখেন ১৮৪৩ অন্দে কম্বলের নিকট 
৩** ফিট অর্থাৎ ২** হাত-উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে 
প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠ্িয়াছিল । 

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্থরীপে উচ্ধৃত মগ্ন-তরঙগ 
তিন সহস্র মাইল দুরস্থ উপদ্বীপে প্রহ্থত হইয়া থাকে । আচার্য্য বাচ বলেন 
যে, জাপান ত্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূনিকম্প হয়। 
তাহাতে এস্থান সমীপন্থ “পোতাশ্রয়ে” এক বৃহৎ উশ্মি প্রবেশ করিয়া, স'রয়1 
আসিলে পোতাশ্রয় জল শূন্য হইয়া পড়ে । সেই ঢেউ প্রশাশ্ত মহাসাগরের পর- 
পারে, সানক্রান্সিক্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হইতে এ নগর ৪৮০০ 
মাইল বাব্ধান। এ ৪৮.০ মাইল তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়া- 
ছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬৷৷ মাইল চলিয়া ছিলেন। 





পুবিহার । এ্মহিমাচন্দ্র চক্রবস্তা প্রণীত । কিকাত। কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র । 
৭ এখানি কাব্য এন্ব । ভৃঘিকা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে ;_ 
“সাভিত্য-সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুম্পোগ্ঠাল স্বরূপ, তাহাতে বিমল 
পরিনল পরিপূরিত পদ-প্রস্থূলরাজ্জী সর্বদা বিকসিত হইয়া নুরসিক ভাবুক ভ্রমণ- 
কারীর চিত্ত জনুরপ্চিত করে ॥। আমি একদা ভাবুক ভাগে এ মনোহর পুষ্পোগ্তানে 
পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃশ্ত হইলাম । কষ্টে তাহার প্রকোরষ্ঠে প্রি হইয়া দেখি” 
ইত্যাদি । 
আন কি গ্রর্দের পরিচয় দিতে হইবে? যদি হয়, তবে এক স্থান হইতে 
নন্রললিখিত কয় পংক্ত উদ্ধার করিলাম_ 
পিপুদ্ল দুরাচ।র কদাচাহে ব্রত । 
বিধন বিলাপি__মতি না চলন বিগত ॥ 
প্রভুত! প্রহত মান, করেছে প্রমাণ । 
তাঙাতে তাড়িত হয়ে মনে অভিমান ॥ 
বিশক্ক বিপক্ষগণ, বলিষ্ঠ প্রধান । 
সহজত “লন ভারী, বিনয় বিধান ॥৮ 
কেমনে এমন ধনে, হইবে বিব্রত । 
অচির-উদিত-ভাহু' চির অন্তত ॥ 
বাসনা বিরোধ ছেত বিরোধীর সনে। 
ভাবিয়া ভন্তাল দলে, ভয়োদিত মনে ॥ ইত্যাদি 
পাঠক কি ইহার কিছু বুঝিয্াছেন £ না বুৰিয়া থাকেন, “প্রভুতা প্রভুত” 
এবং “ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে” পড়িয়া সুখী হইয়াছেন সন্দেহ নাই । 
আমরা ইহা পড়িয়া বলিতে পারি যে "সাহিত্য-সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর 
পুস্পোষ্ঠান স্বরূপ, ইতাতে রিপুবিহার প্রভৃতি নানা প্রকার আগাছা জন্মে । 
আগাছাগুলি কাটিয়া আপা পরান, গৃহস্থ লোকের কর্ৃধ্য । 


১২৮১ ] প্র। এন্ছেত্র সংক্ষিপ্ত পম (লে ।চল। ১?৯ 


বেন্্ল। নখিন্দর | নাম চম্পুকাব্যম্‌ ৷ গবর্ণনেন্ট বৃ্তিভোগী হুগলী বিগ্যালয় 
ভূতগুবর্ধ পণ্ডিত শ্রীভগবচ্চন্দ্র বিশারদ ভাতের কলিকাত! রাদ্ধান্াং বি এনস 
যন্ত্রে মুদ্রিতম্‌ ৷ 

বেহ্ুলার প্রাচীন উপখ্যান টি PEE EE ES 
এখানি সংস্কৃত । ইহার উদ্দেশ্য, আধুনিক বিভাহিবর্গের -উপকার । গ্রন্থখানি সেই 
জগ্য অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে ) 

বিশারদ মহাশয় বিখ্যাত পঁস্তিত। তাহার নিকট বঙ্গদর্শনের গ্রহ্থ- 
সমালোচকেরা অনেক স্কণে বদ্ধ । শিন্যের হার! অধ্যাপকের গএান্থ রীতিমত 
সমালোচিত হইতে পারে না। তবে, ইহা বলায় বোধ হয় দোষ নাই যে, সংস্কৃত 
কাব্যামোদী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখী হইবেন ৷ এবং শিক্ষার্থিগণ 
উপকৃত হইবেন । তবে, অনেকের এরূপ বোধ আছে যে, হাধুনিক লেখকের গ্রন্থ 
হইতে প্রাচীন ভাঘ। শিক্ষা করা কর্তব্য নহে । ইউরোপে লাটিন শিখিতে কাইসর, 
বঞ্ধিল, হরেস ত্যাগ করিয়া কেহ “স্থূলমেন” দিগের লাটিন অধ্যয়ন করে না। 
কিন্তু সংস্কৃত সম্বন্দে ইহা বলা যাইতে পারে যে ভবডূতি, শ্রীহর্ষঃ ভট্টনারায়ণ প্রন্তির 
গ্রন্থ সকল এক্ষণে বিদ্বাধিগণের দ্বারা অধীত হইতেছে । ভিহারা খধন লিখিয়া- 
ছিলেন, তখনও সংস্কৃত ভারতবর্ষের চলিত ভাষা ছিল না__এক্ষণকার ম্যায় পণ্ডিতের 
ভাষা ছিল নাত্র। অতএব, ভাষা জ্ঞানে ঠাহাদিগেরও যেরূপ বুশপন্তি সম্ভাবনা, 
আধুনিক লেখকেরও সেইরূপ । 


তৃতীয় বর্ষ 2 চতুর্থ সংখ্য! 
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লির এক্ষণে উন্নতির আকাক্রক্রা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে । সব্বনা উন্নতির 

জন্য ব্যস্ত । অনেকে তর্ছ্িষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেননা 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই । বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা ভাহালিগের বিশ্বাস | 

বাঙ্গালির বাহুতে বল নাই, ইহা সত্যকথা । কখন হইবে কি না, এ কথার 
মীনাংলার পূর্বের লেখা যাউক কখন ছিল কি লা। 

বাঙ্গালার পুরন নাই । যাহা বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত বলিয়। পাঠশালার 
ঝালকগণ কর্তুক অন্গীতি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালার পুরাবৃন্ত নহে, 
বাঙ্গালার হুঙ্গলঘালদিগের পুরাবন্ত উহা বাঙ্গালির দাসতহর পুরানৃন্ত ; বাঙ্গালার 
তধংপাতের ইতিহাস । সত্য বটে, যেমন বাঙ্গালার পুর্র্বাবস্থার কোন লিখিত বৃত্ত 
নাই, সেইরূপ ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশের৪ নাই । নাই, কিন্তু আধুনিক প্রত্রতববিত 
পণ্ডিতের! অনুসন্ধানে অনেক কথা জ্ঞানিয়াছেন। পশ্চিম ভারতের, মধ্য ভারতের, 
দক্ষিণ ভারতের পুর্ব গৌরবের অনেক প্রমাণ পাইয়়াছেন । পুরাবৃত থাক্‌ ব! লা 
থাক্‌,“ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গুগুবংশীয় সম্রাটের হিমাচল হইতে 
নৰ্ম্মদা পর্য্যন্ত এক ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে দিত্বিদ্রয়ী যুনানীগণ 
শৃতত্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই ;জ্বানা আছে সেই বীরেরা, আসিয়ার মধ্যে 
ভারতবাসীরই স্বারত্বেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন ; জানা আছে যে তাহার! চন্দ্রগুপ্ত 
দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্ম,লিত হইয়াছিলেন ; জানা আছে, হযবদ্ধনের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন ; জানা আছে, দিছিআম়ী আরবেরা 
তিনশ্তবৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই । এইরূপ আরও 
অনেক কথা জানা গিয়াছে । পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবস্তার অনেক চিহ্ন 
অগ্যাপি ভারতই্মে আছে । 

বাঙ্গালার পুর্বব বীর, পুর্ব গৌরবের কি জানা আছে ? কেবল ইহাই জানি 
যে যখন পশ্চিম ভারতে বেদ স্থ ও অধীত হইতেছিল, উপনিমদ সকল প্রণীত 
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হইতেছিল, অযোধ্যার হ্যায় সর্বসম্পদশালিনী। নগরী সকল স্থাপিভা এবং অলঙ্কাতা 
হইতেছিল- _বাজালা। তখন অনার্ধয ভূমি, আৰ্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়। 
পরিত্যক্ত । (১) কেবল ইহাই জানি যে যখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আধ্য বীরগণ 
একত্রিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রজ্রিত রাজ্যখণ্ড সকল বিভাগ ব্বুরিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে 
মহাদি অমর, অক্ষয় ধর্্মশাস্র সকল প্রীত হুইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড, "প্রভৃতি 
অনার্য জাতির বাস। প্রাচীন কাল 'দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে, চৈনিক পরিব্রাজক 
হোয়েস্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্ধ্যটনে আসেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ 
গোৌরবশুহ্ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাত্ত্যে বিভক্ত । বঙ্গদেশের পুরর্বগৌরব কোথায় ? 

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পাল বংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ, বৃহৎ রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড় নগরী বড সম্বদ্ধিশালিনী হইয়াছিল । কিন্তু এমত 
কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে তাহারা এই বাছুবলশৃহ্/ বাঙ্গালি জাতি এবং 
তাহাদিগের প্রতিবাদী তদ্রুপ তূর্ধল অনার্ধ্যল্লাতিগণ ভিন্ন অন্ত কাহাকে আপন 
অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে যুঙ্গের পর্য্যন্ত 
ভাহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল । অন্যত্র তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি 
মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক ॥ 

প্রথম ৷ কিছ্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল । এ কী 
একখানি দেশীগন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অযূলক এবং জ্রেনেরল্‌ কনিঙহাম 
সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার 
দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, তাহা হইলে অবশ্য 
একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন অন্থয প্রমাণ অবশ্য পা৪য়। যাইত ॥ বঙ্গ হইতে 
দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিন্বদন্তী, কোন উল্লেখ, 
কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত ৷ কিছু নাই । 

দ্বিতীয় । ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপাল রাজের একখানি শাসন কাশীতে 
পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে কেহ কেহ অন্থ্মান করেন কাশী প্রদ্রেশ মহীপালের 
রাজ্যতুক্ত ছিল । এক্ষণে সেমত পরিত্যক্ত হইতেছে । (২) 

তৃতীয় । লক্ষণ সেনের দুই একখানি তাত্রশাসনে তাহাকে প্রায় সবর্ধদেশ * 


জেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার 
কবির কল্পনা মাত্র । 


(৯) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে শ্রাঙ্মণাধিকার” দেখ । 


(২) 5৩6 [ntroduction to Sherring’s Sacred City of the Hindus, by 
FE. E. Hall. p xxxv, Note 3, 
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অতএব পূর্ধকালে বাঙ্গালির! যে বাহুবলশালী ছিলেন এমহ কোন প্রমাণ 
নাই । পূৰ্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রনাশ 
অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ লাই । হোয়ে সাও 
“সমতট” রাজ্যাবাশীদিগের য়ে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয় পুর্বে 
বাঙ্গালিরা এইরূপ, খর্ববাকূতি হব্ধল গঠন ছিল । 

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি? 

বৈজ্ঞানিক ভবিদ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে যেরূপ হইয়াছে, সেই অবস্থায় 
সেইরূপ হইবে । যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল, সেই সেই কারণ যতদিন 
বর্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালির! বাহুবলশুহ্য থাকিবে । সে সকল কারণ কি? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাতা প্রকৃতির ফল । 
বাঙ্গালির ছ্র্বলতাও বাহা প্রকৃতির ফল । ভূমি, জলবায়ু এবং ছেশাচারের ফলে 
বাঙ্গালির! হবধল, ইহাই প্রচলিত মত । সেই সকল মতগুলির, সংক্ষেপভঃ উল্লেখ 
করিতেছি । 

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উব্ধবরা- অল পরশ্রনেই শস্তোৎ- 
পাদন হইতে পারে । সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় লা । পরিশ্রম 
অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উব্বশভা বঙ্গবাসীর 
ছব্ধলতার কারণ ॥ 

সাহারা আরও বলেন যে তুমি উর্ক্বরা হইলে, আহারের জন্ মৃগয়া পণ্ড- 
হননাদির আবশ্যকতা হয় না । পশুহনন ব্যবসায় বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য । 
মনুন্যকে সর্বদা নিরত রাখে, এবং'তাহাতে এঁ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফ,ত্ডিপ্রাপ্ত 
হয়। 

দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বর দেশ আছে । “ইউনাইটেড 
ট্েটসের অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ববরতায় নুন নহে। সেই আমেরিকা 
বাসীদিগের বলের পরিচয় দাসত্বের যুদ্ধে বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে । তাহাদিগ্র 
ভয়ে আজি কালি, ইউরোপের দুৰ্দ্দান্ত বলশালী লদাতিরাও তটস্য। তবে বলা! 
বাইতে পারে ইহারা তরুণ জাতি । উর্্বরতার কুফল আজিও আমেরিকায় ফলে 
নাই । 

ইটালি ও গ্রীসের ভূমিও অত্যন্ত উর্ব্বরা । আধুনিক এসীয় ও ইতালীয়গণ 
বলশালী বলিয়া বিখ্যাত লহেন বটে, কিন্তু এককালে সেই উর্ববর প্রদেশবাসিগণ 
পৃথিবী জঁয় করিয়াছিল । তখন কি সে সকল দেশের ভূমি উব্বরা ছিল না? 

অনেকে বলেন জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালির ছুর্বল। যে দেশের বায়ু আজ” 
অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দু্ববল। কেন হয়, তাহা শারীরতব্ববিদেরা ভাল 
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করিয়। বুঝান নাই । বায়ুর আর্ডতা সন্থঙ্গে একটি কথা আছে । বায়ু যে পরিমাণে 
উষ্ণ তাহাতে সেই পরিমাণে অদৃশ্য জলকণ! গুপ্ত ভাবে থাকে । বায়ূতব্বিদের। 
ইহাকে “58605601017,” বলেন । বায়ুর তাপাহুযায়ী হল বায়ুমধ্যে থাকিলে, 
কখন সে বায়ুকে আর্দ্র বলা যায় না। কেন লা, সেটুকু তাপেরই আনুষঙ্গিক ৷ 
সে পরিম্যণের জলসিক্ততার যে দোষ, তাহা তাপের ফল মাত্র । এক্ষণে জিত্রোস্য 
যে, বাঙ্গালার বায়ু যে বাঙ্গালির হুর্বলতার কারণ, সে কি কেবল তাপের কারণে, 
না তাপের যাহা ধারনীয়, তাহার অতিরিক্ত জপসিক্ততার কারণে? 

কেবল তাপে কখন এবাপ ঘড়িতে পারেনা । যদি ঘটিত, তবে আরবগণ 
দিৰ্বিলয়ী হইল কি প্রকারে £ আরবের গ্যায় কোন দেশ তপ্ত ? আরবীয়ের শ্যায় 
বলবান্‌ কে? ভারতবষের অনেক প্রদেশ এমত আছে যে, বঙ্গদেশের হ্যায় 
তাপশালী । কিন্ত উড়িল্যা ও আসাম তিন্ন কোন দেশের লোক বাঙ্গালির ন্যায় 
ভুব্ধল ? তবে, যদি বলেন, বায়ুর ধারণাশক্তির অতিরিক্ত জল্সিক্তভাই শীডার 
কারণ, তাহা হইলে প্রমাণ করিতে হইবে বঙ্গদেশের বায়ু ধারণাশক্তির অতিরিক্ত 
জল ধারণ করে । বাস্তবিক তাহা নহে । বঙ্গদেশের বায়ু ইংলণ্ডের বায় হইতেও 
শুক্ক। যিনি এই বিস্ময়কর কথায় অবিশ্বাস করিবেন তিনি নিম্নোস্ধত টাকা পাঠ 
করিবেন । (৩) 

অনেকে মোটাখুটি বলেন যে জলসিক্ত তাপযুক্ত বারু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, 
তশ্লিবন্ধন বাঙ্গা(লরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্বলতার কারণ । 

যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বল সম্বচ্দে অনেক 
তারতম্য দেখা যাইত | বাঙ্গালা অতি বৃহদ্দেশ, উহার মধ্যে অনেক প্রকার জল 
বায়, আছে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, যেরূপ অস্বাস্থ্যকর, মেদিনীপুর, বীরভূম ঠিক 
তার বিপরীত । এ কথা সত্য হইলে, রঙ্ষপুর দিনাজপুর অঞ্চলের লোক অপেক্ষা, 

বীরভূম প্রদেশের লোক, এবং পার্বত্য বহ্যদ্রাতি সকল সবল হইবার 

শৃস্তাবক্গা ছিল। কিন্তু সকলেই সমান হুব্ধল, কোন তারতম্য দেখা যায় না। 








1৩ The high humidicy of the atmosphere in Bengal. and more 
especially in its eastern districts, has become proverbial ; and if the 
term. be used in reference to tbe quantity of vapour in the air as 
measured by its tension, the popular belief is justified by observation. 
But if used in the more usual sense of relative humidity. that is, as 
Teferring to the perccntage of vapour in the air in proportion to that 
which would saturate ic, the average annual humidity of a large part 


of Bunyal is sensibly lower than that of England. A comparative 
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অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল । এদেশের ভূমির প্রধান উৎপাগ্ চাল, 
এবং এ দেশের লোকের খাছ ভাত । ভাত অতি অসার খাগ্ঠ, তাহাতেই বাঙ্গালির 
শরীর গঠে না। এজন্য “ভেতো বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে । 











table is subjoincd of the mean vapour tension and relative humidity 
of London and Calcutta in cach month of the ycar, and the fhean ot 
the whole year: the data for ithe former place bring taken from an 
essay on the climate of London by the late Professor Daniell. those 
{or the latter from the results of the hourly obscrvations registered 
at Surveyer General's Ofhce Calcutta, and computed in the Meteoro- 
logical Office of Bengal. The former are deduced from 17 Year's, the 
latter from 14 Year's observations. 


Mcan Vapour Tension in Thousandths of an inch. 
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The quantity of vapour in the air of Calcutta, relatively to the 
dry air. is then, on the average of the year, about twice as great as in 
that of London ; but the relative bumidity of the former equals that of 
the latter only in the three first months of the rains, which are among 
the driest months of an European climate.— Benga] Administration 
Report. 1872-73, Statestical Summary page. 5-6. 
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শারীরভববিদেরা বলেন যে, খাপ্যের রাসায়নিক বিশ্রেষণ সম্পানন করিলে দেখা 
যায় যে, তাহাতে ট্টার্চ, গ্রটেন, প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে । গ্র,টেন নাইট্রেজন 
প্রধান সামগ্রী । তাহাতেই শরীরের পু । মাংসপেধী প্রকৃতির পুির জন্য এই 
সামগ্রীর বিশেষ গ্রমোজন । তাতে, ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে । মাংসে 
বা গয়ে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে । এই জন্য মাংসভোল্রী এবং গোধুষ- 
ভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্‌-_“ভেতো” জাতির শরীর দুর্ববল । ময়দায় 
্লটেন, শত ভাগে দশ ভাগ থাকে ; (৪) মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ 
ভাগ, (৫) এবং ভাতে ৭ কিচ ভাগ মাত্র থাকে (৩) । ম্তরাং বাঙ্গালি দুব্বল 
হইবে বৈ কি? 

ইহাতে জন্টোন বলেন যে বাঙ্গালি “ভাতে পুবিয়া লয়”__অর্থাৎ এত ভাত 
খায় যে, সকলেরই পেটের খোল বাড়িয়া গিয়া পেট “নে ৪” হইয়া পড়ে । সুতরাং 
টেনের মাত্রা সমান হইয়া যায় । আরও দাল, কলাই, মাছ, দুগ্ধ প্রভৃতিতে 
গ্লটেন যথেষ্ট আছে, তাহাতেও ভাতের দোষ সারিতে পানে । 


তাহা তিন্ন মাও একটি কথা আছে । ইংরেজ নৈম্ বড় বলবান্‌। তন্মধ্যে 
আইরিষ সৈনিক দিগের বিশেষ যশ । তাহারা বড় বলবান্‌ ও সাহসী ৷ আয়র্শণ্ডের 
প্রধান খাদ্য, আলু । আল্লতে গ্রথটেন চালের গ্যায় অতি অল্প । শত ভাগের মধ্যে 
আট ভাগ মাত্র (৭) যদি আলু-খেকো। আয়রিষ বীর পুরুষ হইল, তবে তেতো 
বাঙ্গালি হ্ব্বল হইল কি দোখে ? 


কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরম শক্র- বাল্যবিবাহের 
কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্বল । যে সন্তানের মাতাপিতা অপ্রাপ্তবয়*» তাহার 
শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অন্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয় সুখে 
নিরত, তাহারা বলবান্‌ হইবার সম্ভাবনা কি? 


এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের একটি কৌতুকাবহ কথা মনে হয়। এ দেশের 
মন্থ্হা যে প্রকার ছববল ও ক্ষুপ্রাকীর। এ দেশের গোরুষ, অশ্ব, ছাগ প্রতিও 
সেইন্ধপ । বঙ্গীয় মনুত্রের ষ্যায় বঙ্গীয় পশুগণও কি বাল্যবিবাহপরায়ণ ? ইহা কি 
সত্য যে সভ্য দেশের পশুগণও সভ্য এবং কুসংস্কারশুন্য বলিয়া বাল্য বিবাহে 
বিসুখ-_কেবল বাঙ্গালিপশুই অকালে ইন্ড্িয় স্ুখেচ্ছ ? 








(8) Johnstone’s Chemistry of Common Lifc, Vol. 1, p 100. 
(¢) Ibid, p 125, 

(৬) Ibid, 101. 

(4) Ibid, 1১ 115. 


১৬৬ হজদশল [ শ্রাবণ 


বাঙ্গালি মহুয্যেরই কি, এবং বাঙ্গালি পশুপই কি, দুর্ববলতা যে জলবায়ু বা 
স্বতিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা. ষাঁয় । 'ঁকন্ত জলের, বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন 
দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্তিজ্ত অবধারিত করেন নাই ।. 
কিন্ত এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নিন্দি হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, 
তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে অল্পকালে, সে দুর্বলতা দূর হইবে । তবে, 
ইহা বল! যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে কোন কালে, 
এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না । বাল্যবিবাহ্‌ই যদি এ দুর্বলতার কারণ 
হয়, তবে এমন ভর্ম! করা যাইতে পারে যে সামান্বিক রীতির পরিবর্তনে এ 
কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে ; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে ৷ যদি 
চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে গোধূসাদির 
চাস এ দেশে বুদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে । এমন কি কালে 
জনলবায়ুও পরিবর্তন হইতে পারে । ভূগর্ভস্থ পদার্থের বলে, ভুমি ভ্রনশঃ উদ্ষো'ধান, 
ক্রমশ: নিনহছন করে__তাহাতে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । এক্ষণে মনুষ্য 
বাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন ভাহ। এককালে বুজনাকীর্ণ ছিল, এনত প্রমাণ 
আছে । ভূভন্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা 
উদ্ণতল্র ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উফ্দেশবাসী জীবের আবাস ছিল। 
আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিলগ্র ছিল । সে সকল যুগান্তরের 
কথা-_সহত্র সহ যুগে সে সকল পরিবর্ঘল ঘটিতে পারে । কিন্তু এতিহাসিক 
কালের মধ্যেও জলবায়ুশীত তাপের পরিবর্তনের অনেক শ্রবাণ পাওয়া যায়। 
পূর্ববকালে রোমনগরীর নিয়ে টেবর নদের মধ্যে বরফ জরমিয়া যাইভ । এবং এক 
সময়ে ক্রেনাগত চল্িশদিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল । কৃষ্ণ সাগরে (Euxine 
১৩3) অবিদ নামক কবির জ্রীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত ঝতুতে বরফ জ সিক্স 
যাইত । এবং রীণ এবং রণ নামক নদীছয়ের উপরে ত২সময়ে বরফ এরূপ গাড় 
জমিত যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই পাড়ি চলিত । এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণ সাগরে, 
বা উক্ত লর্দীদ্বয়ে বরফের নাম মাত্র নাই । কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্ষ্যের আধিক্য, 
বন কাটায়, মৃত্তিকা ভণ্ন করায়, এবং বিল বিল শুক করায় এ সকল পরিবর্তন 
ঘটিয়াঙ্ছে। যদি কুধিকার্যের আধিক্য শীত প্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণ প্রদেশ 
শীতল হুইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, 
ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম 
গ্লীনলণ্ড হইয়াছিল । এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত । 
এই দ্বীপের পৃর্ব্ব উপকূলে, বহু সংখ্যক এ্রশ্বর্াশালী উপনিবেশ ছিল,__এক্ষণে সে 
উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্ন নাত্র নাই 


১২৮১ ] নাঙ্স।লির বাহছুলল ১৬৭ 


লাব্রাডর, এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জঙ্ বিখ্যাত-_্কিন্ধ যখন সতত গ্রীঠান্দে নর্দেনের। 
তথায় গমন করেন, তখন ইহার৪ শীতেরঞ্অল্পতা-দেখিয়া তাহারা প্রত হইয়াছিলেন, 

এবং ইহাতে ত্রাক্মা দন্মিত বলিয়া ইহার জানু নান দিয়াছিলেন । (৮) 

এ সকল পরিবর্তনের অতি. দূর সম্ভাবনা । না ঘটিবাব্রই সম্ভাবনা ! 
বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এহরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিত্ধ, কেন লা 
দুর্ববলতার নিবাধ্য কারণ কিছু দেখা যায় না। 

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই ? এ প্রশ্থে আমাদের দুইটি উত্তর আছে । 

প্রথম উত্তর । শারীরিক বলই অগ্ঠাপি পৃথিবী শালন করিতেছে বটে । 
কিন্ত শারীব্তিক বল পশুর গুণ ; মমুয্য অন্যাপি অনেকাংশে পশু প্রকূতিসম্পঙ্গ, এখন 
শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাছ্র্ভীব। কিন্ত শারীরিক বল উন্নতি নহে। 
উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই ? 

বালহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে, কাহারও উন্নতি 
হয় লা। যে ভাতার, ইউরোপ, আলিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় 
পদার্পণ করিল লা। রুম, বলিষ্ঠ কিন্তু অগ্যাপি উল্নত নহে ৷ তবে বাহুবল উন্নতির 
পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে স্কুল উপদ্রব 
হইতে আয্মরক্গা করা চাই । সেই জা বাহুবলের প্রয়োজন । কিস্ত যেখানে সে 
প্রয়োজন নাই, সেগানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে । ছুইটি উদাহরণ দেওয়। 
যাইতেছে । 

১ম। ক্ষটুলগু, অতি ক্ষুদ্র রাজ্য । কোনকালে বাহুবলে বিশেষ বলবান্‌ 
নহে। ইংলণডীয় লাজগণ সর্বদা ইহার উপর অত্যাচার করিতেন ; স্কটূলগু কখন 
কষ্টে আত্মরক্ষা করিত, কখন পারিত লা । এপ্রম্ট হ্কটলগশু যত দিন, ইংলণ্ড হইতে 
স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, ততদিন স্বটুলগ্ডের উন্নতি ইংলণ্ড হইতে আল্লতর হইয়াছিল । পরে 
ইংলণ্ডের প্রথম জেমসের সময়ে, ইংলগু ও স্বট্ল্শু এক রাজ্য হইল । স্বটলগও 
আত্মরক্ষার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল । তখন স্বট্লণ্ডের উন্নতি অতি দ্রেতবেগে, 
হইতে লাগিল। এক্ষণে ক্ষটুলশু ইংলণ্ড হইতে কোন অংশে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 
নহে । কিন্তু পূর্ববাপেক্ষা কোন অংশে বাহুবল বাড়ে নাই। স্কটেরা বাহুবলে 
বলবন্ত না হইয়াও উন্নত হইয়াছে । ne 

২য়। গারিবলদির সময় হইতে ইটালী কিঞ্চিৎ বাহুবল প্রদর্শন করিয়াছে । 
সেও অল্প দিন। আঙক্জি কালির কথা ছাঁড়িয়া দিয়া, পূর্ব্বাবন্থা ধরিতে হয় । 
পুরবাবস্থা ধরিতে গেলে আধুনিক ইটালীকে ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বাছবলশুম্য 


me ্্পস্ প পপ পপ 





(৬) The এ The ৪2 American. 


১৬৮ বজদর্শল [ শ্রাবণ 


রাজ্য বলা যাইতে পারে । কিন্তু উন্নতিতে ইটালী, কোন ইউরোপীয় রাজোর 
অপেক্ষায় লঘু নহে । কতকঞ্চলি লঘুচেতা লোক আছেন-_-এদেশে আছেন, 
ইউরোপেও আছেন, এবং মন্থস্থ জাত্তির হর্ডাগ্যবশতং তাহু্‌ছিগের মধ্যে অনেকেই 
লেখক, তাহারা বাহুবলকেই উন্নতি বলেন? তাহারা, ইটালীয়দিগকে অত্যুন্নড় 
জাতি মধ্যে না গণিলেও গণিতে পারেলন' কিন্তু যে সকল সুখের সমবায়কে জাতীর 
উল্লাতি বল! যায়, তাহাতে ইটালী কোন দেশের অপেক্ষম নূযন নহে । বরং ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, এই ইটালী ও স্কটলণ্ড,' 'এই দুই রাহুবল-বিহীন্‌ রাজ্য মধ্যে যত 
মহল্লোক ভ্রপ্মগ্রহণ করিয়াছে, এত অল্প ভূমির মধ্যে এত বহুসংখ্যক নরশ্রেষ্ঠ আর 
কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই । ৃ 

এখানেও বাহুবল ব্যতীত উন্নতি । এখানেও আহ্মরক্ষার প্রয়োজন হয় 
নাই। পুর্বে পোপের প্রভাপে, অধুনা ইউরোলীয় শক্তিসাম্য রক্ষার হেতু প্রয়োজন 
হয় নাই । কেবল বিনিষিযা, পরহুস্থগত ছিল । 

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মনে উদয় হয়, অধুনা বাঙ্গালারও 
আত্মরক্ষার প্রন্যাক্তল লাই, কেন না ইংরেজ বাঙ্গালা রক্ষা করিতেছে । অভুএব 
বাঙ্গালির উন্নতির ক্ুন্ট বাঙ্গালির বাকছবলের প্রয়োজন লাই । ইংলণ্ডের অধীনে 
থাকিয়া ইংলণ্ডের বাছুবলরদিত হইয়া, বাঙ্গালা কি ইটালী ও স্থটলাগুর হ্যায় উন্নত 
হইতে পারিবে না ক 

অসম্ভব কিছুই হহে__বরং সেই লক্ষণই দেখা যাইতেছে । তবে, ইংরেজের 
রাজ্্যশাসনের যে সকল দোষ, ভাহাদিগের ভারতীয় রাজনীতিতে যে সকল উন্নতি- 
নাশক নিয়ম আছে, তাহা অপনীত হওয়া চাই । দেশী বিদেশী প্রজ্কায়, সর্বপ্রকার 
অধিকারের সমতা চাই । ইহা নহিলে, দেশের উন্নতি নাই । ইংরেছের শাসন- 
প্রণালী কিয়দংশে পরিশুদ্ধ হউক । তাহা হইলেই দুর্ববল বাঙ্গালির উন্নতি হইবে । 
বরং ইংরেঞ্জের অধীনে থাকাই, বাঙ্গালির উন্নতির এক মাত্র উপায় বলিয়া বোধ হয়। 
কেন না যে বাহুবল, আম্মরক্ষার্থ উল্লতির পক্ষে প্রয়োজন, যাহা বাঙ্গালির নিজের 
“নাই, বা হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংরেল তাহা দিতেছে__ইংরেজের বাহুবল 
আমাদিগের নিজের বাহুবলের কাব্য করিতেছে । 
* দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি খাঙ্গালার সর্বত্র, সর্বব নগরে, সর্ব্ব 
গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহ] লিখিতু হওয়া উচিত । বাঙ্গালি শারীরিক বলে 
দুৰ্ব্বল __তাহাদের বাহুবল হইবারও সম্তাবন্বা নাই-__-তবে কি বাঙ্গালির ভরস। 
নাই ? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই য়ে,-শ্বারীরিক বল বাহুবল নহে। 

মহুশন্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্ত্রী অশ্ব প্রভৃতি মঙ্গুস্যোর 
বাহুবলে শাসিত হঃতেছে | নয়ুয্যে মনুয্যে তুলনা করিয়া দেখ । শে সকল পার্বত্য 


১২৮১] বাজালির বাছ বল ১৬৯ 


বন জাতি হিমালয়ের প/ল্চমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের হ্যায় শারীরিক 
বলে বলবান্‌ কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে, অনেক সেলর 
গোরাকে ঘৃণ্যমান হুইয়ু! আন্ুর পেস্তার, আশা! পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে দেখা 
গিয়াছে । তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল-_কাবুলির 
সঙ্গে ভারতের কেবল ফল: বিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক ভারতীয় জ্ঞাতি 
হইতে, ইংরেজেরা! শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে, শিকেরা ইংরেজ 
অপেক্ষা বলিষ্ঠ , তথাপি শিক, ইংরেতের পদাবনত । শারীরিক বল, বাহুবল 
নহে। 

উদ্যম, একা, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া, শারীরিক 
বল্‌ ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্ভম, একা, সাহস 
এবং অধ্যবসায় আছে, ভাহাদের শারীরিক বল যেনল হউক লা কেন, তাহাদের 
বাহুবল আছে । এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল, 
কোন কালে নাই । 
* কিন্ত সামার্জিক গতির বলে, এই চারিটি বাঙ্গালির চরিত্রে সমবেত হওয়ার 
অসন্তাবনা কিছুই নাই । 

বেগবহ অভিলাষ হৃদয় মধ্যে থাকিলে উদ্যম জুশ্মে । অভিলাষ মাত্রেই 
কখন উগ্ভম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার] 
অপুর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম ভাম্মে। 
অভিলাঁষের অপুণ্তি জন্য যে ক্রেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং 
আলস্যের যে সুখ, তাহা তদ্ভাবে সুখ বালয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত 
কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, বাঙ্গালির উদ্যম জদগ্মিবে ॥ 
এতিহাসিক কাল মধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান 
পায় নাই । 


যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ. জ্বাগরিত হইতে থাকিবে, যখন 
বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ .এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল 
পে হং তখন উদ্ভমের সঙ্গে এক্য মির্িত 

| 

সাহসের জন্য আর একটু চাই । চাই যে সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, 
আরও প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হুইবে ফে-ভজ্জন্ প্রাণ বিসম্দ্রনও আয়োবোধ 
হইবে । তখন সাহস হইবে । 


যদি এই বেগবৎ অভিলাম, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জ্রস্মবে । 
২২ 


১৭৬ বঙ্গদর্শন [ আবশ 


অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সখের অভিলাষ 
প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হাদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি 
“সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি 
'সেই অভিলাের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবস্য বাহুবল হইবে । 

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পার! 
যায় ন!। যে কোন সময়ে ঘটতে পারে । নি 

অতএব বাঙ্গালির ভরসা নাই, একথা সত্য নহে ; কিন্ত বীহারা ইংরেজের 
নিন্দায় সুখী, ভাহাদিগের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এক্ষণে বাঙ্গালির প্রধান ভরস! 
ইংরেজ । 





তদ্দেশীয় "পিতদিগের মতে ভারতবর্ধায় দর্শনশাস্ত্র সমূহ আস্তিক ও নাস্তিক 

এই ছুই ভাগে বিভক্ত । যে যে দর্শনে বেদের প্রমাণ অগ্রাহা কর। হইয়াছে, 
সেইগুলি নাস্তিক, যথা বৌদ্ধ ও চার্ববধাকদর্শন ; এবং যে যে দর্শনে বেদ প্রামাণ্য 
বলিয়া গণ্য হইয়াছে লে সমুদায় আস্তিক পদবাচ্য, যদিও তন্মধ্যে কোন কোনটি 
নিরীম্বর, যথ৷ কাপল ও জ্ৈমিনি দর্শন । যে সাংব্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং যে 
পৃর্বমীমাংসায় মন্্রাতিরিক্ত দেবতার অন্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, সে সাংখ্য ও মীমাংল! 
আন্তিক ; এবং বেদ বহত ত বৌদ্ধ সর্বস্থষ্টিকর্তা আদি বৌদ্ধ মানিলে ৪ নাস্তিক ॥ 
ধন) শব্দ প্রয়োগের কৌশল ! এতৎ প্রবন্ধে আমরা নান্ডিক দর্শলান্তর্গত চার্ববাক- 
দর্শনের সমালোচনা করিব । 

কয়েকটি প্রধান বিষয়ে এদেশীয় অপর সমুদায় দর্শনের সহিত চার্ধাক- 
দর্শনের বিবাদ । উত্তর ও পূর্বব মীমাংসা, স্যাম ও বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ 
সকল দর্শলেই পরলোক স্বীকৃত হইয়াছে । কেবল চার্বাক-মভাব্লশ্বীরাই পরলোক 
মানেন না। এন্রন্য চার্ববাকদর্শনের আর একটি নাম লোকায়তদর্শন, কেন ন! 
ইহলোকই ইহার সববন্য । 

সকল দর্শনেই অনুমান প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; কেবল চার্বধাক- 
দর্শনেই প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অগ্রাহ্থ । যাহা চক্ষু কর্ণ প্রতৃতি ইন্স্রিয়ের অগোচন, 
চাৰবাক-শিশ্যের। তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই নিমিত্তই ভাহার। ঈশ্বর, 
পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্ম! মানেন না । স্থতরাং চার্কবাকদর্শনকে নাস্তিক- 
দর্শন বলা অন্তায় নহে । 

এতদ্দেশীয় অশ্যান্য দর্শনকারেরা দুঃখ মিত্রিত সংসারের সুখ চাহেন না) ॥ 
তাহার! যে মোক্ষ প্রার্থনা করেন তাহাতে সুখ তুঃখ কিছুই নাই? সংসার বন্ধন 
বিমোচন, প্রবৃত্তিতেষের লির্ববাণ, আন্তরিক স্বৈধা, ইহাই তাহাদিগের কামনা । 
কেবল চাব্বাক হতে সাংলারিক সুখই জীবনের উল্েশ্য । 


১৭২ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


মাধবাচার্য্য সর্ব্দর্শন সংগ্রহে চার্ব্বাককে “বৃহস্পতি মতান্রসারী নাস্তিক 
শিরোমণি” বলিয়া বর্ণলা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বা চার্ববাক লিখিত কোন গ্রন্থ 
দেখা যায় না। কেবল এই মায় বলিতে পারা যায় যে মাধবাচার্য্য পশ্চাল্লিখিত 
শ্লোকগুলি বৃহস্পতির উক্ত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন _ 


ন শ্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাস্মা পারল কিক: | 
নৈৰ বর্ণীশ্রমাহীনাং ক্ৰিয়াশ্চ ফলদাযিকাঃ ॥ 
জসিহোত্রং ভ্রয্বোবেদা ত্রিদণ্ডং ভন্মগুঠনম, | 
বুদ্ধি পৌকর্ষণীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্শ্মাতা ॥ 
প শুশ্চেল্লিহত: স্বর্গ, জ্যোতি্ছোসে গমিশ্বতি । 
স্ব পিতা ঘদমানেন তত্র ক্রল্মাদ ডিংল্সতে ৷ 
মতানলালপি ফকুনাং শ্রান্ধং চেতৃপ্তিকারণম, ৷ 
গছ ত।মিত ভম,লাং বার্থং পাথেয় কল্পনম্‌ ৷ 
ক্রণ্তশ্রিতা যদা তপ্তিং গচ্ছেযুত্তত্র দানতঃ | 
প্রাসাদে |পরিস্থানামত্র কম্মীত্র দীয়তে | 
মাহস্ষীবে২ সুপং দীবেনৃপং কতা প্বতং পিবেং । 
ভদ্নীভৃতশ্ট দেতশ্য পুলরাগমনং কুত: ॥ 

হণ গাচ্ছৎ পরং লৌোকং দেহাদেধ বিনিগত: । 
কষ্টান্ধুযোন চামাতি বন্ছশ্রেচসমাকুলঃ 1 
ততভশষ্চ চীবনোপায়ে!| ভ্রাক্মণবিহিতব্বিহ । 
মৃতানাং শ্রেতকার্ধ্যাণি নত্ক্ষতিচ্ততে কচিৎ ॥ 
ত্রয্রো বেদ ্য কর্ণার! ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরা: । 
ভফ রী তুঙ্গর্ীতাদি পণ্ডিতানাং বচঃ শ্রুতম্‌ ॥ 
অশ্বস্যাত্রছি ৬ ও * পত্বীগ্রাহ্ প্রকীত্তিতম। OR 
ভপ্ডেন্তদ্বং পয়কব গ্রাহজাতং প্রকীর্কিত্। | এ 
মাংদালাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সনীরিতম্‌ ॥ 

“স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই ; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিস্মাও 
কফলদায়িলী হয় না। অগ্রিহোত্র। তিনবেদ, ত্রিদণ্ড ও ভশ্মলেপন বুদ্ধি পৌরুঘ- 
হীনদিগেরই ধাতৃনিম্মিত জীবিকা । যদি জ্যোতিক্টোম যজ্ঞে নিহত পণ্ড স্বর্গে:গসন 
“করে, তবে যজ্জমান কেন স্ব পিতাকে বলিদান করে লা? যে জ্রন্তগণ মারিযোছে, 
স্রাঙ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পর্যযটকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখিবার 
'প্রয়োজন নাই ৷ যদি স্বর্সস্থিত লোকে ভূতলস্ দানে তৃপ্রিপ্রাপ্ত হয়, তবে 
প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তি নিমিত্ত ভূতলে অন্ন কেন না দাও ? যতদিন 
জ্রীবিত থাক, স্খে ভীবন যাজা নির্বাহ কর ; ঝণ করিয়াও দ্বৃত খাও ; ভশ্মীভূত 


গান 


১২৮১ ] চার্ণধাক দর্শন ১৭৩ 


দেহের পুনরাগনন কোথায় ? যদি দেহ হইতে নির্গত হহুয় কেহ পরলোকে যায়, 
তবে বন্ধুস্সহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া না আইসে ? সুতরাং মৃতদিগের প্রেত- 
কাৰ্য্য বিহিত করা সাহ্ষ্মণদিগের জীবনোপা য় মাত্র ; অন্য কিছু নহে । তিন বেদের 
কর্তা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর । অফ তুফ রী ইত্যাদি পণ্ডিতদিগের বচন সকলেই 
ক্ুনিয়াছে। লিখিত আছে যে অশ্বমেথে ৬ ৬ * রাঁক্ষপত্থী ধরিবেন। ভগুগপ 
ইত্যাকার কত কি ধরিবার কর্থা লিখিয়াছে । তদ্রপ মাংসভক্ষপ নিশাচর নির্দিষ্ট 1” 

কোন্‌ সময়ে চার্ধবাক বা বৃহস্পতির মত প্রচারিত হম, স্থির কর! কঠিন । 
বিষ্ণু পুরাণে ইহার প্রতি কটাক্ষ লক্ষিত হয়, যথা " 

অক্তালপান্ত পাষণ্ড প্রেকাৈর্বহডিদ্ধিজ । 

দৈতেয়ান্‌ মোহযামাস বায়ামোহ বিমোহকুৎ ॥ 

স্বল্লোনেব চি কালেন মায়ানোছেন তেরা: । 

নোহিতাশ্ৰভাছুঃ সর্বাং প্রদ্ীমার্গাপ্রিতাং কথাং ৷ 

কেচিদ চি নিন্দাং বেদানাং দেবানাং 'জপরে দিছ । 

ঘয্পকর্শকলাপশ্য তখান্সেচ হিছস্মনাং ॥ 

লৈতদ্ন-ক্রুসহং বাক্যং হিংসা ধর্ল্মাল্ব নেম্যতে । 

দবি'স্থনলদত্বানি ফলায্বেতার্ভকোদিতং ॥ 

যঞ্জৈরনেটক'দেব তনবাপ্যেস্স্রেণ হুজাতে । 

শ্ম্যাদি যদি চেৎ কা্টং তত্বরং পত্রচুক্‌ পশু: 1 

নিহতশ্য পাশোর্যজ্ে দ্বগ প্রাধ্বির্ঘদীশ্কতে । 

স্বপিতা মানেন কিস, তন্দান হস্ততে ॥ 

তৃপ্থমে লাযতে পুংসো কক হল্কেন চেং ততঃ । 

দচ্যাচ্ছুভ্ঞং পরদ্ধাদত্রং ন বছেয়ুঃ প্রবাসিলঃ ॥ 
g জন শরন্ধেয় নিতোতদবগম্য ততোবচঃ | 

উপেক্ষা শ্রেয়সে বাক্যং রোচ তাম, হস্ময়েরিতং এ 

ন ছ্যাপ্তবাদা নভমো নিপতম্তি মহাস্থরাঃ ॥ 


£ 
রর ‘ 


| ব্খাপিতা থা লৈবাং ত্ৰন্ীং কশ্চিদরোচয়ং ॥ 
55 ইত্মুঙ্গাৰ্ধাতেষূ তেষু দৈত্যেযু তেছমরাঃ । 
উচ্লোগং পরমং কৃত্তা যুদ্ধায় সমসূপন্থিতা: ॥ 
ততো দেবাহ্থরং যুদ্ধং পুনরেব্যভবদ্‌ দ্বিজ । 
ছতাশ্চতেৎ হুয়া! দেবৈ: সন্মার্গপরিপস্থিন: ॥ 
সধর্পকবচন্তেষাং অতৃপ্ত: প্রথমং দ্বিজ । 
হেন রক্ষাভবৎ পুর্কং দেস্ুন ঠচতত্রতত || 


১৭৪ হজদর্শল [ শ্রাবণ 


“হে ছি, মায়ামোহ নায়াজাল বিস্তৃত করিয়া অন্যান্য বনু প্রকার পাষণ্ড 
প্রকারে দৈত্যদিগরকে বিযুক্ধ করিলেন । মাম়ামোহ কর্তৃক মোহিত 'হুইয়া সেই 
অন্থুর সকল অল্লকালেই ত্রিবেদসার্গাত্রিত কথা সমুদয় পরিত্যাগ করিল । হে ছিল, 
কেহ বেদের নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা দেবের, কেহ বা যজ্ঞ কম্মকরাপের 
এবং কেহ বা ব্রাহ্মণের ৷ হিংসায় ধর্শ্ম হম্ম এ বাক্য যুক্তিসহ নহে ; অগ্নিতে ত্বত 
দ্ধ করিলে কোন ফল আছে, ইহা বালকের উঞ্জি। ইন্দ্র যদি অনেক যজ্ঞ দ্বারা 
দেবন প্রাপ্ত হইয়! শম্যাদি কান্ঠ ভক্ষণ করেন, পত্রভুক পশু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যদি 
যজ্জে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাণ্থি হয়, স্বপিতাকে যন্রমান কেন মারিয়া ফেলে না? যদি 
অন্যের ভুক্ত অন্নে পুরুষের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীদিগের উদ্দেশে অন্ধ! পূর্ববক শ্রাচ্ধ 
কর, তাহাদিগের আর অন্ন বহন করিতে হইবে না । তশ্লিষিত্ত এই বাক্য ভ্রনশ্রদ্ধেয় 
ইহা বুঝিয়া শ্যস্ত্রের মোক্ষ-নির্ণায়ক বাক্য অবহেলাপুর্বক আমি যাহা বলিতেছি 
তাহাতেই অঙ্গা কর! হে মহাক্রগণ, আপ্ত বাক্য আকাশ হইতে পড়ে 
নাঃ আমার কাছে ও তোমাদিগের ম্যায় লোকের কাছে যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রাহ্য ॥ 
এইরূপ বিবিধ প্রকারে মায়ামোহ দৈত্যদিগের চিত্ত বিকৃত করিয়া ছিলে, তিন বেদের 
প্রতি তাহাদিগের অরে রুচি রহিল না । এই প্রকারে দৈত্যগণ বিপথগানী হইলে 
অনরগণ পরন উচ্চোগ করিম যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন । অনস্তর, হে দ্বিক্ত, দেবাসুরে 
পুনরায় যুদ্ধ বাধিল ; এবং দেবতাদিগের হস্তেই সম্ার্সপরিত্যাগী অসুরের! নিহত 
হইল । হে হি, প্রথমে অনুরদিগের যে ধর্শ্ম-কবচ ছিল, তন্দার! পৃব্বে তাহার। 
রক্ষিত হইত, এক্ষণে সেই ধর্ম্ম-কবচ নষ্ট হওয়ায় তাহারা বিনষ্ট হইল 1” 

মহাভারতের শান্তি পর্বে চার্ববাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা 
নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিঞ্রজনে পুলঃ। 
'ব্বাদানং ব্র'ক্ষণচ্ছন্না চার্ববাকো রাক্ষসোহত্রবীৎ ॥ 
তত্র দু্যেোধনসথা! ভিক্ষক্ধপেণ সংবৃতঃ । 
সাক্ষ: শিদী ত্রিদশীচ ধ্ৃষ্টো বিগত সাধ্বস: ॥ 
বৃতঃ স্ব্বন্তথা বিশ্রেরাস্ীর্দ্ব।দ বিবন্ুন্ডিঃ । 
পরং সহস্ৈৈ রাদেন্দর তপোনিয়ম সংশ্রিতৈঃ ॥ 

স তুষ্ট: পাপমাশংস্থঃ পাওঞবানাং মহাব্মনাং । 
জনামাদ্রোব তান্‌ বিপ্রাং ভ্মুবাচ মহীপতিং ৪ 
চার্ববাক উবাচ । 

_.. ইনে প্রাহুদিজামর্ফ্ে সমারোপ্য বচো'মরি | 
ধিগ. ভবন্তং কুবৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমন্ত বৈ ॥ 
কিখিতিন স্থ্ন্ধ কৌস্তেস রুত্বেমং জাতি সংক্ষতং । 
মাতত্বহ। হক্রংশ্চৈল হৃতং আছো ন জীবিতং ॥ 
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ইতি তে বৈ দ্বিচাঃ শ্ৰুত্বা ত্য তৃষ্ঠসা রক্ষস: । 
বিব্যথুস্চ ফ্রস্ডাশ্চৈব তপ্ত বাক্য প্রদষিতা: ॥ 
ততন্তে ব্রাহ্মপা: সৰ্ব্বে লচ রাজা যুধিতির: | - 
শ্ৰীড়িত! পরমোদ্বিদাস্বফ্ধীমাসন্‌ বিশাশ্পতে ॥ 
ব্ৰাহ্মাণা উচুঃ ৷ 
“পয ভুর্য্যোধন-সপগ চার্ববাকো নাম রাক্ষস: | 
পয়িবালকরূপেণ হিতং ত্য চিকীর্ষতি ॥ 
নবয়ং ভ্রম ধ্যান বোতৃতে ভরবীদীশং । 
উপতিষ্ঠতু কলাপণং তবশ্তং ভ্রাত্তভিঃ সহ ॥” 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততন্যে ত্রাহ্মলা সর্কো হুক্ধারৈঃ ক্রোধ সুচ্ছ্ধিতাঃ | 
নির২সঙ্ম্ঃ শুচযো নিদত্ব,: পাপ রাক্ষসং ॥ 
সপপাতভ বিনিগ্ন্ের্সণ ত্রক্ষবাদিলাং । 
মাহেন্দ্রার্শনি নির্দন্ধঃ পাদপোখছুরেবালিৰ ॥ 


“অনন্তর ছিক্গন নিঃশব্দ হইলে ছনরাহ্ষান্শী চার্স্বাক রাক্ষস রাত্রাকে 
বলিতে লাগিল । সেই অক্ষ-শিখা তিদণ্ড সম্বলিত ভিক্ষুবেশধারী, নির্শন্চ ও নির্ভীক 
ছখ্যোধনসথা সহস্র সহস্র তপোনিরত আশীর্ক্বাল প্রদানাভিলাষী বি প্রবর্গে পরিবুত 
হইয়া মহাস্বরা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট কাননা করিয়া অন্য দিজ্গগণকে লা 
লিচ্ছার্ীয়াই ভূপতিকে বলিল, “এই সমূদায় বিপ্রগণ আমার প্রতি আরোপ করিয়া 
বলিতেছেন, ধিক্‌ তুমি, কুবপতি, জ্ঞাতিঘাতী ; হে কৌন্ছেয়, জ্ঞাতি এবং গুরু ক্ষয় 
করিয়া তোমার কি লাভ হইল ? তোমার পক্ষেই মৃত্যুই শ্রেয় ; জীবন ধারণ নহে ।” 
তখন সেই দৃষ্ট রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া দ্বি্গণ অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
ভ্ৰাহ্্মশগণ ও রাজা যুধিষ্ঠির লক্জ্মিত ও চিন্তাস্থিত হইয়া তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়া 
রহিলেন। ব্রাহ্মণের কহিলেন, «এ দুর্য্যোধন-সখা চাব্বাক্‌ নামা রাক্ষস । 
পরিত্রাজকরূুপে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে। হে ধর্মাস্বন্‌, আমরা এ সকল, 
বাক্য বলি নাই, আপনি ঈদৃশ ভয় পরিত্যাগ করুন । ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার 
কল্যাণ হউক ।” 

“বৈশম্পায়ন. কহিলেন, অনন্তর সেই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভৎসনা করতঃ হুঙ্কার পরিত্যাগ পুর্ধক পাপ রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন । 
বজ্ম-দদ্ধ অন্ুরবান, পাদপের শ্যায় ত্রহ্ষবাদীদিগের তেজে দদ্ধ হইয়া লে পতিত 
হইল |” 


১৭৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যখন মহমি জ্রাবালি রামচক্্রকে অরণ্যযাত্রা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন, তখন তাহার উক্তি মধ্যে চার্ধবাক মত লক্ষিত হয়, 
যথা... 

অর্থধন্্রপল। যে যে তাংন্ত।ংশ্হে।চ।মি লেতরান্‌ । 
তেছি ছুঃখনিহ প্রাপ্য বিনাশ: প্রেত নেমিবে ॥ 
অষ্টক।ণপিত১দবভা নিত্যপ্রং প্রস্থভো জন: ॥ 
অন্তকে প ত্রবং পশ্ব মৃতোহি কিশশিস্কতি ॥ 

ঘদি ভুক্তনিছাস্তেন দেহমনক্তস্য গচ্ছতি । 

দক্াত প্রবসতাং শ্রান্ধং লন তৎপথ্যশনং ভবেৎ ॥ 
দানসংবলশনাহে তে গ্রন্থামেধাবিডি:ক্কৃত!ঃ ৷ 
যহ্হ্ দেহ লীক্ষন্থ তপন্পান্ব সস্তা ॥ 

লস ল্যস্ট প্র্বিত্যে তং কুক্ষবুদ্ধিং মছামতে | 
এ্রতাক্ষ দন্তরলাতিয পরোক্ষং পৃষ্ঠত: কুক ॥ 

“বাহারা শ্াত্রাখধর্শ্মপরায়ণ, আমি তাহাদিগের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। 
ভাহার। ইহলোকে দু:খ পাইয়া, অঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । লোকে পিতৃদেবতার 
উদ্দেশে অক! শ্রান্দ করে; দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন ধ্বংস হয়; মৃতব্য ক্রি কি আহার 
করিতে পারে? যদ একের ভুক্ত অয় অন্যের দেহে যায়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে 
শাজ কর, তাহার প্াথেয়ের প্রহ্যাজন হইবে না ৷ যন্ত কর, দান কর, দীক্ষিত হও» 
তপস্যা কর, বিথয় বাসন! ত্যাগ কর এইরূপ দানপ্রবর্তক ্ান্থু বুদ্ধিমান, ব্যক্তিরা! 
রচনা করিয়াছেন | ধশ্ম কোন কাজের নয়, হে মহাত্মন,, তুমি এই বুদ্ধি কর। 
পরোক্ষ পশ্চাতে রাখিয়া, যাহ! প্রত্যক্ষ তাহার অনুষ্ঠান কর ।” 

এপধ্যন্ত যে সকল শ্লোক উদ্ধত হইল সে সকল পৰ্য্যালোচনা করিলে এই 
মাত্র প্রতীতি 'জশ্মে যে বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ তাহাদিগের বর্তমান আকার 
ধারণ করিবার অগ্রে চার্ধ্ধা কদর্শন প্রচারিত হইয়াছিল । অনেকে বিবেচনা করেন 
রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ বুহ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিরচিত 
ছইয়াছিল । কিন্তু এ মতটা প্রামাণ্য হইলেও আমাদিগের জানিবার উপায় নাই যে, 
আমাদিগের উদ্ধৃত শ্লোক গুলি সেই প্রথম রচিত ভাগের অন্তর্গত কি ন! । স্বৃতরাং 
মহাভারতে চার্ববাকের.নাম এবং রামায়শে তদ্দীয় প্রত্যক্ষবাদ লক্ষিত হইলেও, 
লোকাম্তদর্শন প্রচারের সময় নির্ণীত হইতেছে না । তবে এই মাত্র বলা যাইতে 
পারে যে, যখন শান্তি পর্বের ছুর্যোধনের সমকালীন লোক, বলিয়) চাব্ধাকের 
বর্ণনা দেখা যায় এবং অযোধ্যাকাণ্ডে জ্রাবালি ঝষির সুখে লৌকাময়তিক উপদেশ 
শুনা যায়, তখন চার্ববাক-মত প্রাচীন মত বলিয়া বন্ুকাল হইতে খ্রাহা হইয়াছে 
সন্দেহ নাই এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ কলা উচিত । যিনি এই মতের 
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প্রবর্তক, তাহার নান বৃহস্পতি । খণ্ডন খগ্ডখাগ্কার শহর তাহাকে দেবগুর 
বলিয়াছেন । ইহাও তাহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ । লোকে যাহার 
বুদ্ধির সহিত তুলনা দিয় থাকে, তিনিই কি সেই বৃহস্পতি ? ধশ্বশ্বান্রকারদিগের 
মধ্যে একজন বৃহস্পতি আছেন । তিনিও তর্কান্থরাগী ৷ তিনি লিখিয়াছেন 
কেবলং শাব্্রমশ্রিত্য ন কণব্যো৷ বিনির্ণয়ঃ । 
বুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মছানিঃ প্রলাদ্রতে ॥ 

অর্থাৎ, “কেবল শাত্র আশ্রয় করিয়া তব্বনির্ণ্য় করা উচিত নয়; যেহেতু 
যুক্তিহীন বিচারে ধশ্মহানি হয় ।” 

কিন্তু তর্কান্থরাগী হইলেও খধর্শ্মশাস্রকার বৃহস্পতি বেদবিরোধী নাস্তিক 
বৃহস্পতি হইতে পারেন না । 

যদি উপরে উপরে দেখা যায়, তাহা হইলে লোকায়তদর্শন প্রচারের সময় 
সম্বন্ধে কঘেকটি কথা মনে উদত হয়। এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই ; 
স্থতরাং ইহা কাপিলদর্শনের পরে রচিত হইবার সম্তাবন!। এই দর্শনে বেদ ও 
পশুবধের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং এরূপ অনুমেয় যে ইহা বেদবিন্বেষী অহিংসা- 
ধণ্মাবলম্বী বুদ্ধদেবের পরবর্তী কালের ! কিন্তু কে বলতে পারে যে কপিল বা! 
শাক্যসিংহের পূর্বের নাস্ট্রিক-মত প্রচলিত ছিল না বা প্রকাশিত হয় নাই, অথব। 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে নাই ? 

এতদ্দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান 
করিতে গেলেই অন্ধকার দেখতে হয় । ইউরোপের ইতিহাসে যেরূপ পর্্যামক্রমে 
এক মতের পর অপর মতের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, এ দেশের দর্শনশান্ত্র সন্বন্ধে 
সেরূপ কিছুই দেখ! যায় না । বোধ হয় যেন সকল দর্শনই একসম য়ে দেখা দিয়া 
ছিল। প্রত্যেক দার্শনিকদলের মূল স্ূত্র-গ্রন্থে অপর দর্শন স্ুত্রের উল্লেখ ব। 
মতখণুন প্রাপ্ত হওয়া যায় | যথা, কাপিল সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২: হইতে ২৪ স্তর 
পর্য্যন্ত বৈদাস্তিক অবিদ্ভাবাদখণ্ডন এবং ১৫০ ও ১৫১ স্বত্রে একাত্মবাদখণ্ডন আছে । 
উক্ত অধ্যায়ের ২৫ সুত্রে লিখিত আছে,_- 

ন-বয়ং ফট্পদার্থবাদিলং বৈশেবিকাদিবহ্ত 

অর্থাৎ '“আমরা বৈশেষিকাদিদিগের ন্যায় ষট্পদার্থবাদী নহি ।* আবার 
২৭ ও তণ্পরবর্তী কয়েকটি স্থত্রে বৌন্ধদিগের ক্ষণিকব্ববাদখগ্ডন দৃষ্ট হয় । স্তরাং 
কপিলের সাংখ্য-সুত্রে বেদান্ত, বৈশেবিক ও বৌদ্ধ অন্ততঃ এই তিন মতের 
প্রাগস্তিত্ব সুচিত হইতেছে । এইরূপ যদি আবার বেদান্ত সুত্রের দিকে দৃষ্টি কর, 
দেখিবে যে ২৮ ও ৩১ স্বত্রে পতঞ্জলিকৃত যোগ-দর্শনের উল্লেখ আছে, 
২ ও ৩ সূত্রে সাংখ্যমত খণ্ডন আছে এবং অন্যান্য স্থলে কপাদের 
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পরমাণুবাদ লইয়া বিবাদ আছে । এই নিমিত্ত কেবল সুতগুলি দেখিয়া স্থির 
করিবার উপায় নাই যে অগ্র-পশ্চাৎ কোন্‌ দর্শনের কথন্‌ উৎপত্তি হইয়াছে । 
বোধ হয় যখন, সকল দর্শনেরই প্রচার হইয়া পরস্পরের খণ্ডন চেষ্টা চলিতেছিল, 
সেই সময়ে প্রচলিত মূল দর্শন সুত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । বদি কপিল, 
বদরায়ণ, গৌতম প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত-প্রবর্তক বলিয়া 
ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে স্বত্রগুলি তাহাদিগের নাসে 
চলিতেছে, সেগুলি তাহাদিগের রচিত নহে; ভাহাদিগের মভানুসারী শিা 
প্রশিহ্টগণ কর্তৃক অনেক বাদামুবাদের পরে লিখিত। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বর 
কৃষ্ণ কাপিল-নুত্র সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন 
যে, "দি দয়া করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্ত্র আস্ত্ুরিকে দিয়াছিলেন, আন্মরি 
পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ ইহাকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়াছেন !” (১) আবার দেখ 
যথন জৈমিলি-স্জে জৈনিনির দোহাই ও বেদান্ত-ন্ত্রে বদরায়ণের দোহাই দেখা 
যায়, তখন এগুলি ঠাহাদিগের লিখিত ন! হইয়া শিষ্য প্রণিষ্যের ‘ল খত হইবারই 
সম্ভাবনা । (২) 

যলিও ভিন ভিন্ন দর্শনের উৎপত্রি-পর্য্যায় নির্ণয় পৃর্ধক দার্শনিক মত- 
প্রবর্তক ঝধিবর্গের সময় নিন্ধপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি ঠাহাছিগের প্রাহ্রভাবকাল 
সহ্বন্ধে' সাধারণতঃ ছুই একটি কথা বলা যাইতে পারে । সকল দর্শনই স্বত্রাকারে 
লিখিত । সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের যে কাল স্ুত্রপ্রধান, সেই কালেই দর্শন 
সকলের আবির্ভাব । ভটউমোক্ষমূলর সাহেবের মতে খ্রীষ্টান্দের ৬০১ হইতে ২০০ 
বর্ষ পুর্ব পর্যন্ত এই কালের ব্যাপ্তি । এই সময়ের শিরোচুষণ বুদ্ধদেব। বোধ 
হয়, তাহার জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দার্শনিককালের আরম্ভ । সংসার তুঃখময়, 
ইহাই এতন্দেশীয় দর্শনের মূলতত্ব। শাক্যসিংহ জন্মিবার পূর্বেবই ইহা এতদ্দেশ- 
বাসীর! বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এজন্যই কাতর হইয়া কতলোক সংসার 
পরিত্যাগ করিতেছিল । যখন বুদ্ধদেব সাংসারিক ম্ুথ বিসর্ল্মন করিয়া মোক্ষ- 
পথের পথিক হইলেন, তিনি বহুসংখ্যক লোককে ততসদৃশদশাপল্ল দেখিতে 
পাইলেন । কি প্রকারে ছুংখ নিবৃত্ি হুইবে, তৎকালে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই 
প্রশ্ন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন । বৈদিককালের কবিদিগের স্টায় সাহারা সাংসারিক 


(১) এততপবিভ্রমগ্রাহ মুনিরাস্থয়েয়েংসুকম্পদ্র! প্রদদে 
জাসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেনচ বহুধা ক্লুতং তন্তরং ৷ ৭* । 
(২) Vide a Lecture on “Hindy. Philosophy’ delivered by the 
present writer on the l4th of March 185? at the Bethune Society and 
published in the transactions of the socicty in 1870. 
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স্থখপ্রার্থী ছিলেন না। উচ্চপদ, বিচিত্র বেশ ভূষা, মু্রম্য হর্শ্ম, উপাদেয় খাছ 
সরন্দরী নারী, বহুসংখ্যক সম্ভান, শতবর্ষ বয়যত্রম, এ সকলে তাহাদিগের মন্ত 
হইত না। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে সাংসারিক সুখের আতে আতে তুখ 1" 
এই জস্যই তাহাদিগের সংসারের প্রতি বিরক্তি । এই জন্যই তাহাদিগের সংসার- 
বন্ধন ছেদন চেষ্টা। সংসার ডভাহাদিগের পক্ষে কেন এত ল্লেশকর বোধ হইয়াছিল, 
সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না, 
এমত নহে। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ হিমালয় সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বাস 
কত্বিতেছিলেন ৷ স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া ভাহাদিগের কার্য রুরিতেও যেমন 
প্রবৃত্তি হইত, শরীর ও মনেরও তেমনই স্ম্ুত্তি ছিল । বিশেষতঃ তাহারা দন্ত্যু- 
দিগকে জয় করিয়া দিন দিন নৃতন নূতন প্রদেশে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার 
করিতেছিলেেন এবং তন্নিগিত্ত অনেকেই অনম্যচিন্ত হইয়া উৎসাহ ও অনুরাগের 
সহিত আপনাদিগের পারিব স্ুখব্ধনার্ধে ই প্রবৃত্ত ছিলেন । তৎকালে সমাজের 
বন্ধনও এমন শিথিল ছিল বে, লোকে ইচ্ছান্ুনারে চলিত পারিত + বর্ণাশ্রম বা 
তন্নিদ্দি?ই ক্রিয়াকলাপের আল এত দূর বিস্তৃত ছিল না যে, তাহাতে আবদ্ধ হইয়া 
কাহাকেও স্বাধীনতা ও মুখ বিসঙ্ছন করিতে হইত । কিন্ত সৌন্িক সনয়ে ইহার 
সম্পুর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল । তখন আধ্যগণ উষ্ণ অন্ুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী । 
পরিশ্রম করিতে গেলে ভাহাদিগের কষ্ট হয় । আসুখ অপেক্ষা শান্তিই তাহাদিলগার 
বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে । বিশষেতঃ তাহাদিগের মধ্যে যে পরিমাণে সভ্যতা বৃদ্ধি 
হইয়াছে তাহাতে ভাহাদিগের ছুঃখান্ুভব শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে । এদিকে সামাপ্রিক 
শাসনও বাড়িম়াছে | জ্ঞাতিতেদ, আঙ্মম বিভাগ ও কর্মকাণ্ড স্থিরীকৃত হইয়া 
স্বাধীন গতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে; শ্থেচ্ছানুসারে স্তুখান্থেষণে যেদিকে সেদিকে 
যাইবার উপায় নাই। জীবন ভার বোধ হইয়াছে । সংসারের প্রতি আস্থা নাই । 
হয়খের কিসে নিবারণ হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন হইয়! দাড়াইয়াছে। বুদ্ধদেবের 
পূর্বের এ প্রশ্বের উত্তর কি কেহ দেন লাই? বোধ হয় দিয়াছিলেন। বৌঁন্ধেরা বলেন 
যে কপিলদেব শাক্যসিংহের পূর্র্বকালবর্তা বুদ্ধ । সাংখ্যদর্শন-প্রবর্তক বির নামও 
কপিল ; এবং স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে গেলেও সাংখ্যদর্শনকেই বোস্ধধর্শ্বের ফুল 
বলিয়া বিশ্বাস হয় । কপিল নিরীম্বর, বুদ্ধদেবও নিরীশ্বর । কপিল সাংসারিক দুঃখে 
কাতর, বুদ্ধদেবও সাংসারিক তুংখে কাতর । কপিল বলেন, দুঃখের কারণ জন্ম, 
জন্মের কারণ কর্ম, কর্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানত! ; বুদ্ধদেবও সেই 
সকল কথা বলেন । আবার ভাবিয়া দেখ, বৌচ্চদিগের যে ক্ষনিকধবান তাহাও 
সাংখ্য-মত হইতে উৎপন্ন! কপিল-শিব্যেরা বলেন যে, কার্ধ্য কারণের রূপান্তর 
ব। পরিণাম মার । লু্দদেব দেখিলেন যে জগত প্রণ্িকিণে পরিধি হইতেছে, 
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প্রতিক্ষণে নুন কার্যযরূপে পরিণত হইতেছে ; স্ুতরাং তাবিলেন কোন পদার্থই 
ক্ষশাধিক স্থায়ী নহে । এই ক্ষণিকত্ববাদই সপ্রমাণ করিতেছে যে বোদ্ধ-মত 
অজন্দেক দার্শনিক আলোচনার শেষফল । যতদিন লোকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
থাকে, ততদিন চন্দ্র, সূর্য্য, শ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, পশু, পক্ষী, মন্কয্য প্রভৃতিকে 
শ্বছকাল স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে; অনেক দার্শনিক চণ্চা না হইলে রকছ 
বুঝিতে পারে না বে, মুহূর্তপরিবর্তনশ্শীলতাই এই বিপুল বিশ্বের প্রধান লক্ষণ । 
সাংখ্য-মত-প্রবর্তক কপিল খ্খষিই যে কেবল বুদ্ধদেবের পুর্র্ববর্তী ছিলেন 
এমন নহে; বোধ হয় লোকাম়ভ-মত-প্রবর্তক বৃহস্পতিও শাক্যসিংহের পুর্বে 
প্রাহুভ্ত হইয়াছিলেন । তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণে লিখিত আছে যে একদা বৃহস্পতি 
গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে মস্তক চণ হইয়া যায় এবং সন্তি্ 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ! কিন্ত গায়ত্রীর মৃত্যু নাই; তজ্জন্য প্রতি খণ্ড মস্তিক্ক-বসা 
হইতে এক একটি বহ্টকার দেবের উৎপত্তি হইল । (৩) আমাদিগের বোধ 
হয় এই গল্পের মধ্যে একটি মহামূল্য তত্ব নিহিত রহিয়াছে । গায়ত্রীই 
হিন্দুধশ্মের বীজনন্ু । বৃহস্পতি সেই গায়ত্রীর মস্তকে আঘাত করেন । স্থতরাং 
ইহাতে বুঝাইতেছে যে বৃহস্পতি হিন্দুধশ্বের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
অতএব তে'ন্তরীয় ত্রাঙ্ষণে যে বৃহস্পতির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি নাস্তিক- 
মউ প্রবর্তক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা! তাহা হইলে স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে লোকায়তবাদ তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণ সংকলিত হইবার পূর্বের প্রচারিত 
হইয়াছিল । তেত্তিরীয় ত্রাহ্মণ পুরাতন কৃষ্ণ যজুব্বেদের অন্তর্গত ।, সুতরাং বলিতে 
হুইতেছে যে সৌত্রিক সনয়ের পূর্বের ব্রাহ্মণপ্রধানকালে কর্মকাণ্ডের প্রথম বাড়া- 
বাড়ির আমলে লোকায়তমতের উৎপত্তি হয়। ভট্টমোক্ষযূলর সাহেবের মতে 
ব্রাক্মণপ্রধানকাল খ্ৰীষ্ট জন্মিবার ৮০০ হইতে ৬** বর্ষ পূর্বব পর্য্যন্ত বিস্ত,ত ॥ 








বর বি 


(৩) “The Taittiriya Brahmana relates an interesting anecdote 
regarding the origin of the word Vashat. The God presiding over 
Vasbat is Vashatkara. The anecdote is as follows: Once upon a time 
Vribaspati struck the Goddess Gayatri on the head, which was 
smashed into pieces and the brain split. But Gayatri is immortal, and 
every drop of her brain so split was alive, and became Vashatkara. 
The commentator adds. Vashat 45 derived from Vasa, grease, brain 
matter.’ EA NB bl 

P. XHXVTL, Appendix to Durgapuja by Pratapa Chandra Ghosha, 
8. 4... 


১২৮১ এ চাৰ্বাক দর্শন ১৮১ 


অতএব এরূপ অনুমান নিতান্ত অন্যায় নহে যে নাস্তিক-মত প্রবর্ক বৃহস্পতি গ্রা্টা- 
ব্দের অন্ততঃ সাত আট শত বৎসর পূর্বের প্রাহ$ুত হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ 
সাতাইশ শত বৎসর পর্যন্ত হিন্দুলমাজরে তাহার মত-ত্বারা কত পরিবর্তন সংক্ধষচিত 
হুইয়াছে, কে বলিতে পারে? আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে রামায়ণ, মহাভারত 
ও বিষ্ণুপুরাণেও তাহার যুক্তি সকল প্রবেশ করিয়াছে। উপনিষদ ও দর্শন সমূহে, 
কর্মকাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহাও বৃহস্পতির তর্ক সম্ভবত হওক্স অসম্ভব 
নহে । ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার প্রাধান্য বিলোপও যে তাহার হন্যে কতদূর 
ঘটিয়াছিল, কে নির্ণয় করিবে? বোধ হয় যেল তাহার নাপ্তিকতাই কপিল, বুদ্ধ ও 
জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে ; এবং সাহার প্রত্যক্ষবাদ বিরুস্ধে ধৰ্ম্ম রক্ষার্থ তর্ক 
করিতে গিয়া অনুমান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 





বসের প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইলেই বিচারকাধ্য আর্ত হইত । '' চতুর্থ 
যাম পর্য্যন্ত বিচারদর্শনের সীমা ৷ ইহা দ্বারা এক প্রকার ইহাই স্থির হয় 
যে, দিবা দুই প্রহর অতিবাহিত হইলে সেদিন আর নৃতন অভিযোগের বিষয় শ্রত 
হইত লা। কিন্তু কাৰ্য্য বিশেষে, স্থল বিশেষে ও বিষয় বিশেষে নূতন অভিযোগ 
উত্ধাপিত হইতে পালিত | কার্ধের লাঘব গৌরব ও অবস্থা বিবেচনায় সেদিন 
উহা উপেক্ষিত না হইয়া! তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে উহার বিনয় বিবেচিত হইভত। 
পৃরের্ধাপস্থিত বিষয় বলিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাত হইত না। ইহাদিগের বিধান- 
সংহিতায় সানাহা নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম উভয়ই তা'ছে । ইহারা স্থল বিশেষে নিয়ম 
সঙ্কোচ ও বিস্তার করিতে পারিতেন ৷ (১) 

তামাদি (অর্থাৎ কালাতিক্রম দোষ) হিন্দুজাতিরা স্বল্পকালে কোন ব্যক্তির 
স্বত্ব ধ্বংস করিতেন না। ধন সস্বস্ধের অভিযোগে নূযনকল্লে দশবশুসর অতিক্রাস্ত 
না হইলে কালাত্যয় দোষ ঘটিত ন! । ধনস্বামীর সমক্ষে কোন ব্যক্তি নির্রিবাদে 
দশবগুসর কাল ধনাদি উপভোগ না করিলে তাহাতে তাহার স্বত্ব প্রন্মিবার কোন 
সম্ভাবনা ছিল ন! । ভূমি বিষয়ে স্বামীর সমক্ষে নির্ক্ববাদে বিংশতি বর্ষ পর্য্যস্ত 
"উপভোগ প্রমাণ লা করিতে পারিলে এ ভূমি বিষয়ে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মিত 
না। স্থুতরাং ভূমি বিষয়ে বিংশাতি বর্ষ পরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে উপভোক্তার 
স্বত্ব হইবার সম্ভাবনা থাকিভ । বিংশতি বর্ষের পূর্বের অভিযোগ ঘটিলে যাহার 
ভূমি তাহারই হয়। (২) a 


(১) নিবসস্যাটুমংভাগং মুক্ত। ভাগত্ৰয়ন্থ ঘৎ। 
স কালে! ব্যবহার|ণাং শাস্রদূছ:ঃ পর: স্বত: ॥ 
(২) পশ্যতে|” ক্ৰবতে| হালিভরনেহিংশতিবাদিকী | 
পল্েণ ভুছানানশ্ত পনঙ্ক নশনা্নিকা । নাজিবঙ্ষা | 








১২৮১ ] ভারতবর্ষায় আর্ষাজাতর আদিম অনস্থ! ১৮৩ 


পরোক্ষে যদ কোন ব্যক্তি তাহার তিনপুরুষ পর্য্যস্ট কোন ব্যক্তির ধন এবং 
ভূম্যাদি উপভোগ করিয়া থাকেন, যাহাদিগের বস্তু তাহারা যপি তিনপুরুঘনধ্যে কোন 
বিবাদ উত্থাপন না করে তবে এ বসন্ত উপভোক্তার স্বত্ব হয় । পরস্ত জ্ঞাতি, বন্ধু, 
সকুল্য, জামাতা, শ্রোত্রিয় রাজা ও রাজমন্ত্রী যদি বহুকাল উপভোগ করেন তথাপি 
অন্যের বস্যতে ইহাদিগের স্বামিত্ব জন্মে না; যাহার বন্য তাহারই স্বত্ব ।. একপ 
ব্যক্তির উপভোগে প্রকৃত ধনন্বামীর স্বত্বধ্বংস হয় না। (৩) 

অশক্ত, জড়, রোগার্ড, বালক, ভীতব্যক্তি, প্রবাসী জন এবং রাজকাধ্যে নিরোগ 
হেতু ভিন্রদেশস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষেই হউক অথবা পরোক্ষেই হউক উপভোগ 
দ্বারা এ সকল ব্যক্তির বস্তুতে উপভোক্তার স্বামির জন্মে না । কিন্তু এতদ্্যতিরিক্র 
প্লে ধনন্বামীর সনক্ষে যদি উপভোগ প্রমাণ হয় তবে উপেক্ষা নিবন্ধন দে বস্যতে 
উপ্বভোত্বণরই স্বামিত্ হয়, প্রকৃত ধনস্বামীর স্ব লোপ পাইয়া থাকে । 

স্থাবর ও অন্থাবর বিষয়ে কি প্রকারে তোগাছির ছার] স্থহ লাশ হয়, 
উপভোক্তার স্বামি জন্মে ইহা নির্ণীত হইলে বিচারপদছ্ধতির নিয়ন স্থিরীকৃত হইতে 
পারে । বিধান সংহিতা পরিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীযুক্ত হইলে বিচার কার্য্যের সুবিধা 
হয় এই কারণে প্রথমে বিধান সংহিতার স্থল স্থূল নিয়ন গুলি বলা উচিত। 
তদন্থুসান্নে অগ্রে লিপির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক । 

দেখ মানুষ মাত্রেরই ভ্রান্তি জম্সিয়া থাকে; বিশেষতঃ অগ্পহেত বিষয় 
াগ্াবিক কাল পর্যন্ত আলোচিত না হইলে উহ বিশ্বৃতির গর্ভে লীন তয় । এই 
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ভুক্তিঃ ্রিপুরুবী সিধ্যেৎ পঞোক্ষা নাত্র সংশয়ঃ | 
অনিবৃত্তে সৃপিওত্বে সাকুলালাং ন সিদ্ধতি ॥ 
বিবাহ শ্রোত্রিয়েতু ক্রং রাজামাত্যৈস্তঘৈব্চ । 
স্ুদীর্খেণোাপি কালেন তেখাং লিধ্যে২ ন তন্ধনং ॥ 
অশক্তালস রোগার্্ত বাল তীত প্রবাসিনাং | 
শাসনারুঢ় নস্থেন ভূক তুক্তং নহীয়তে ॥ 
বৃহস্পতি সংহিতা । 
(৩) সনাভি বান্ধবৈর্বাপি তৃক্তৎ যৎ স্বসনৈত্তা । ৯ 
ভোগাৎ তত্র ন সিদ্ধি: ্যাৎ ভোগমক্যেষু কল্পযেং ॥ 
ন ভোগ্য কল্পয়েৎ স্্রীযু দেবরাজ ধুলেঘুচ় ॥ 
বাল শ্োত্রিযন বুদ্ধেন প্রাণ্রেচ পিতৃতঃ ক্রসাৎ ॥ 
কাত্যায়ন সংহিতা । 
দায় সীমা দাস ধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিমঃ ॥ 
রাঁদস্থং শ্রাত্রিদন্থঞ্চ নভোগেন প্রনশ্যতি ॥ 


নারদ তিন | 


১৮৪ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


কারণে ধর্্মশাত্রক:রেরা বিধাতার স্থই অক্ষরকেই বাক্যের প্রতিনিধি করিয়াছেন । 
অক্ষর দর্শন নাত্র সর্ধববিষয় স্মরণ-পথে উদিত হয় । অক্ষর দ্বারা সমস্ত বিষয়গুলি 
চিত্রিত ছবির হ্যায় দেদীপ্যমান দেখা হায় । যতকাল লিখিত পত্রথানি থাকে তাবৎ, 
কালমধ্যে সে বিষয়ের কোন অঙ্গের বিকলতা ঘাটতে পারে না । কোন বিষয়েই 
বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা! থাকে না । সেই কারণে আর্ধ্যগণ বর্ণাবলীর নাম " অক্ষর 
রাখিয়াছেন। অক্ষর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলে ইহাই বোধ হয় যে যাহার ক্ষয় নাই 
তাহাকেই অক্ষর শব্দ নির্দেশ করা যায় । 

পত্রারূডে লেখ্যই প্রমাণ বলিক্পা গ্রাহা । পত্রশন্দে ভুজ্যপত্র, তালপত্র, 
তাড়িতপত্র ধরা গিয়া থাকে । 

লেখ্য ভেদ 

বাজদণ্ড শ্রক্মোত্তরদানপত্র তাত্রফলকে লিখিত হইত । তাহাকে তাভ্শাঁসন 
. অথবা তাত্রপত্র বলা গিয়া! থাকে । এ দানপত্রে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই 
নাম, গোত্রাদি এবং পুর্ব পুর্ুযের কীস্তিজনিত যশোগীত, দানের কাল, পরিমাণ 
ও সীমাদির উল্লেখ থাকে। তাজ্ফলকের অভাবে তশুপরিবর্কে পটে লিখিত হইত । 
বোধ হয় এ পট আর কিছুই নহে কান্ঠনয় ফলক বিশেষ । যে হেতু বিচার 
নিষ্পন্ডি কালে জয় পত্রের পাঙ্লেখ্য কান্ঠময় ফলকে লিখন পূর্বক সত্যগণ 
কর্তক বিবেচিত হইত ! কাষ্ঠ ফলকের ব্যবহার অষ্যাপি ব্যবসাদার লোকের 
মধ্যে প্রচলিত আছে । প্রস্তর ফলকে দেব্প্রতিষ্ঠা্দির বিষয় ক্ষোদিত হইত, 
এক্ষণেও হইয়া! থাকে | (৪) 

মৌখিক বাক্য অপলা'প হইতে পারে, লিখিত বাক্য সহজে অপহুব করিবার 
সাধ্য থাকে না -_ সুতরাং ব্যবহার বিষয়ে লিখিত প্রমাণই মৌখিক বাক্য অপেক্ষা 
গৌরবান্থিত 1 

দানলেখোর সাধারণ নাম দানপত্র ; তাআফলকে লিখিত হইলে শাসনপত্র 
কহা যায় । বৃপতি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অথবা কোন বীরের প্রতি তাহার 
শৌধ্যাদিগুণে পরিতৃষ্ট হইয়া যাহা দান করেল এবং পারিতোবিক দানের প্রমাণ 
স্বরূপ যে লিখিত পত্র দেন তাহাকে প্রসাদপত্র কহ! যায় । ইহাকেই এক্ষপণকার 


(৪) বাশ্থাসিকেছু সময়ে নাস্তি: সংজায়তে মতঃ । 
ঘাত্রাক্ষরানি স্স্টানি পত্ঞান্ধঢ়ক্ষতঃ পুর! ॥ 
টি বৃহস্পতি সংহিতা । 
পাওুলেখ্যেন ফলকে ভূবে বা প্রথমং লিখেত । 
নানাধিকস্ক সংশোধ্য পম্চ1ৎ পত্রে নিবেশছেহ ॥ 
বাল সংহিতা । 








১২৮১ ] ভ।রতলরীয় আর্য্যজ।তির আদিম আসম্হ! ১৮৫ 


Pension ধরা যাইতে পারে | বিচার নিষ্পত্তি করিয়া জয়ী ব্যক্তিকে যে লেখ্য 
দেওয্পা! গিয়া থাকে তাহারই নাম জয়পত্র । দায়াদগণ অথবা যাহার সঙ্গে 
বিভাগের সম্ভাবনা থাকে তাহারা পরস্পর যে লেখ্যকে বিভাগ ক্রিয্নার প্রমাণ 
স্বরীপ “বলিয়া অভিহিত করেন তাহাকে বিভাগ-পত্র কহা যায় । শ্রম বিক্রয় স্থলে 
উভয় পক্ষের যে লেখ্য প্রশ্তাত হয় উহার প্রথম পক্ষকে ক্রয়লেখ্য, দ্বিতীয় পক্ষকে 
বিক্রয় বা সম্মতিলেখ্য কহ! গিয়া থাকে। বন্ধক রাখিয়া উভয় পক্ষ হইতে যে 
লেখ্য আদান প্রদান হয়, উহার মধ্যে উত্তমর্ণের দত্ত লেখ্যকে সম্মতিপ্রর, অধমর্ণের 
প্রদত্ত পত্রকে আধিলেখ্য নামে কহা যায় ॥ (৫) 

প্রজ্জাবর্গ রাজশালনের বশবর্তী হইয়া রাজার নিকট যেসকল প্রতিজ্ঞা-পর্র 
দেয় তাহার নাম সঙম্বিংপত্র। দাস প্রভুর সেবা শুজ্ঞাধা করিবে বলিয়া প্রভুর 
নিকট যে লেখ্য প্রদান করে তাহার নাম দাসলেখ্য । অধনমর্ণ ঝণ লইয়া উত্তমর্ণকে 
যে লেখ্য দেয় তাহার নাম কুসীদলেখ্য অথবা খণলেখ্য । রাজা প্রজাকে, প্রত 
ভৃত্যকে এবং উল্তমর্ণ অধনর্ণকে যে লেখ্য দেন তাহার নাম সম্দতি-পত্র ৷ 

তমাদি ঘটিত কথার সবিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রোে উন্তমর্ণ অধমর্ণ, 
ঘণ, সুদ, গচ্ছিত এবং লেখন প্রকারাদি নির্ণয় করা আবশ্যক । খণদাতাকে 
আৰ্য্য জাতির ভাষায় উত্তমর্ণ কহা যায় । ঝ্রণী ব্যক্তির উপাধি অধনর্ণ। _ যাবৎ 
পরিমিত বস্তু ঝণ দেওয়া যায় তাহার নাম মূল । যাহা বৃদ্ধি হয় তাহার নাম সুদ 
অথবা কুসীদ । কুসীদ শব্দে মন্দ পথ বুঝায়। শাস্ত্রাহুসারে খণের বুদ্ধি গ্রহণ 


১ রা ENE Ye মর্ম” সরা... 





(4) লবা ভূম্যাদিকং বালা তাজপত্রেৎখব! পটে । 
শাসনং কাররেং ধর্ম্মং স্থানবংশাদি সংযুতং ॥ 
সেবা শোধ্যাদিনা তুষ্ট: প্রসাদ লিখিতন্ততৎ । 
যত্ব ত্তং ব্যবহারেধু পূর্যেম্বাপাক্ষোত্তর! দিকং ॥ 
ক্রিয়াবধারপোপেতুং অয়পত্রেখখিলং লিখেৎ । 
আতর: সংবিভত্তা যে অবিরোধাৎ পরম্পত্রং 1 
বিভাগপত্রং কুর্বান্তি ভাগলেখ্যং ততুচাতে । 
ভূষিং দত্বাতু যঃ পত্রং কুর্ধ্যাৎ চঞ্জার্ক কালি কং ॥ রি 
অনাচ্ছেন্ভ মনাহার্য্যং দাললেঙ্্যু, ততুচাতে । 
গ্রামে দেশশ্চ ঘঃ কুর্য্যাৎ মতং লেখ্যং পরম্পরং । 
রাজা বিরোধি ধর্মার্থে সি, পত্রং বদস্তিচ । 
ধলং তৃদ্ধ্া গৃহীত্বাতু স্বয়ং কুর্ণ্যাচ্চকারয়েং ॥ 
উদ্ধারপত্রং তৎ প্রোক্তং ঝণ লেখাং মলীদিউি: ॥ 
বুহস্পতি সৃহতঠত । 
৭ 


১৮৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


অতিশয় নিন্দনীয়, এ কারণে সুদের নাম কুসীদ হইয়াছে । স্ুদব্যবসায়ীকে কুসীদ- 
আবী বলে। এই ব্যবসায়টী বেশ্য জাতির নিজন্ব স্বরূপ, ইহাতে এ জাতির পাপ 
আগ্মেলা। 

পুরাকালে অর্থ ব্যবহারে কদাচ দ্বিগুণের অধিক বুদ্ধি ছিল না । কিন্তু ধাস্ক 
বৃদ্ধি পক্ষে তমাদি কালের পূর্র্বদিন পধ্যন্ত সুদের বৃদ্ধির বৃদ্ধি ধরিলেও প্রত্যেক 
বর্ষে শতকরা পাঁচ অংশের অধিক পাইতেন না । শেষ সীমায় মূল ও বৃদ্ধির সঙ্গে 
ধরিয়া দ্বিগ্ুণের অধিক দেওয়া যাইত না। যাহারা বর্ষে বর্ষে অথবা মাসে মাসে 
বৃদ্ধি গ্রহণ করিতেন তাহারা চক্রত্বন্ধি অথবা! কালবৃদ্ধি পাইতেন ন! । বৃদ্ধির 
বৃদ্ধিকে চক্রববক্ধি শব্দে নির্দেশ করা যায়। এ বৃদ্ধি খনী ব্যক্তি স্বীকার পূর্ব্বক 
না লিখিয়া দিলে উন্তমর্ণ নিক ইচ্ছায় চক্রবুদ্ধি গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিলেন, 
না। কায়িক শরম ছারা যে বৃদ্ধি পরিশোধ হয় তাহার লাম কায়িক । মাসে মাসে 
দেয় সুদকে কালিকা বলা যায়। সময় বিশেষে কালে কালে যে খণ শোধ হয় 
তাহার নামও কালিক! । উহাকেই কীসন্তিবন্দী বলা যায় । (৬) 
| অপ্রিমিত বৃন্ধি 

ইহা কোন ব্যক্তর আঁপশকাল ভিন্ন গ্রাহ্য নহে । এই বৃদ্ধির অঙ্গীকার- 
পত্র বিলক্ষণরূপ প্রমাণাছি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বিগুণের অধিক 
শুদ লইতে পারগ হন না। কিন্ত খশী কর্তক লিখিত প্রমান খ্যকিলে অধমণ্ণের 
নিকট হইতে তদক্গীকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পানে) (৭) 
(৬) কুসীদ বৃদ্ধিশ্বিগুণাং লাত্যেতি সক্দাছতা | 
ধান্টে স্দেলবে বাহে নাতিক্রামতি পঞ্চতাং ॥ ১৫১ 
ক্ষতাঙ্ুসাত্বাদধিকা বাতিক্রিক্তা ন লিদ্ধাতি । ১৭২ 
কুসীদ পথমাহত্তং পঞ্চকং শতমসর্থতি ৷ 
নাতি সাঙ্গসনীং বৃদ্ধিং লচাদৃষ্টীৎ পুপর্থরেৎ | 
চক্রবৃন্ধি: কালবৃদ্ধিঃ কাক্িতা কারিকাচ যা ॥ ১৫৩ 

অহ ৮ ক্স 
কায়িক! কারসংযুক্তা মাস গ্রাহ্থাচ কালিক! । 
কৃদ্ধেহ্‌ন্িশচক্র বৃদ্ধি: কারিতা খণিনা কৃতা ৪ 
ভাগে! বাদ্দিওপাদৃষ্ং চক্রবৃদ্ধিশ্চ গৃহৃতে । 
পূর্পেচ সোদগ্নং পশ্চাৎ বর্ছ স্তুং ভখিগর্ছিতং ॥ 
বৃহস্পতি সংহিতা । 





(৭) কাত্যান্নন 
ক্রণিকেন কতা হৃদ্ধিস্ধিকা সংগ্রকজিতা | 





১২৮১] ভারতব্ধবীয় আর্য্যক্গাতির আদিম অবস্থ। ২৮৭ 


ব্যবসার স্থলে মূলধনের পরিমাণ ও শুদের কথা লাভের অংশের উল্লেখ না 
থাকিলে ধনম্যামী লাভাংশের অশীতিভাগ ও শ্রমকারী লাভাংশের বিংশতি তাগ 
গ্রহণ করিতে পারেন । যাহারা ব্যবসায়ে শুদ গ্রহণ করে তাহারা খশ্মান্থ্‌সারে 
শতকরা ছহইভাগ শুদ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে ॥ (৮) 

প্রপয় হেতু প্রিয় ব্যক্তিকে খণ দিলে যাবৎ বৃদ্ধি গ্রহণের উল্লেখ না হইবে 
তাবৎ কাল বৃদ্ধি থাকিবে না । যখন বৃদ্ধি যাচ ঞা করিবেন তদবধি বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। যদি উত্তমর্ণ যাল্রগ করিয়াও শুদ প্রাপ্ত না হন তবে ধশ্মাধিকরণের বিচারে 
বার্ষিক শতকরা পাচ টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারেন না । (৯) 

কথা প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা অতীব আবশ্যক জ্ঞান হইল! 
আর্ব্যজাতির নিকট কাহারও চাকুরী তমাদি হইত কিনা । বেতনশ্রাহী কম্মচারী 
অসুস্থতা অথব। বাগ্ধক্যাদি হেতু বশত: কার্ষ্য অক্ষম হইলে বেতন পাইভেল কি 
না। তাহাদিগের কৰ্ম্মে তাহাদিগের পুজাদির উত্তরাধিকারিহ জন্মিত কিনা ।-_ 
তাহার নির্দ্ধারণে এই জানা যায় যে বিশ্বস্ত ও প্রিয় কার্যকারী ব্যক্তি যে কেবল 
পীড়াকালে বেতন পাইত এমন নয়; অক্ষম অবস্থায় পুর্ণমাত্রায় যাবস্ভীবন বৃত্তি 
ভোগ করিত। সম্তাবনাস্থলে পুল্র পৌজ্রাদিক্রমে চাকুরী ও নিক্কর তুনি উপভোগ 
করিতে পাইভ । (১০) 

পাঠক মনে করিবেন আধ্যজ্জাতি ধন্মাধিকরণ সংস্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত 
ছিলেন । তাহা নহে । পাঠক তুমি সভ্য হইতে ইচ্ছা কর ? যাহারা রাজপথ 
কুৎসিত করে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে মানস করিয়াছ? স্থল বিশেষে কাহাকেও 


আপত্কালে ক্লুতা নিত্যং দাতিব্যা কারিতা তথা ॥ 
অন্কথা। কারিত। বৃদ্ধিন'দাতব্যা কথন । 

(৮) মন্ অধ্যায় বা 

বশিষ্ঠোবিছিতাং বৃদ্ধি সলেছিত্ত বিবন্ধিবীং ॥ 

অস্টীতি ভাগং গৃত্বীয়াম্বাসাদ্বাৰ্চ হিকং শতে 0 ১৪৯ 
দ্িকং শতং বা গৃহ্ীয়াৎ সতাং ধৰ্শমন্ুম্মরন্‌ 1 ্ 
ছিকং শতং বা গৃত্থানো না ভ্বতার্খ কিত্িবী ॥ ১৪১ 
(3) বিষ্ণু বচন । 

গ্রীতিদৃত্রং নবর্দ্জেত যাব প্রতিযাচিতং । 

যাচামানং ন দত্তঞ্চেদবরচ্চছতে পঞ্চকং শতং ॥ 

(১০) মনু ৮ম অধ্যায় 

আতন্তকুর্দ 1২ আন্থংপন্‌ ঘপাতাষিতমাদিতঃ । 
সবল ধাবন্ত ভজতভেটুভব বেতনং ॥২১৬ 


১৮৮ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


কি দোষ মান্না করিতে অনুরোধ কর? তুমি হাতুড়ে বৈদ্যোর ও গগুমূর্খের 
চিকিৎসা নিবারণ করিতে উদ্ভোযী হইয়াছ ? ক্ষুপ্র ব্যবসাদার ( ফড়ে ) দিগকে 
শান্তি দিতে বাসনা কর? কেন না তাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্যযধ্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য 


মিসান দিয়া মন্দ করে। তদ্দারা লোকের লীড়া জন্মে। তুমি যাহার জঙ্চ এত 
খেদিত সেগুলি আর্ধ্যজাতির চক্ষে অগ্রেই দোষ বলিয়া পতিত হইয়াছিল । 

গম্ভিশী, রোগী ও বালক ব্যতীত অন্ঠ ব্যক্তি যদি অনাপৎকালে রাজমার্গ 
অপরিষ্কত করিত তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে রাজপথ পরিক্কৃত করিতে হইত 
তহ্পরে স্থল বিশেষে তাহার ছুই পণ বনাটক (কৌড়ী) দণ্ড হইত । গর্ভিনী, 
বালক ও রোগার্ত ব্যক্তি এ প্রকার কুব্যবহার আর না করে এদহ্য তিরক্কৃত 
হইত । (১১) 

চিকিত্সকের দ্বারা পশু সম্বন্ধে অমঙ্গল ঘটিলে প্রথম সাহস, মানুষের পক্ষে 
অমঙ্গল ঘটিলে দ্বিতীয় সাহস দণ্ড হইত ৷ অদৃষিত দ্রব্য দূষিত করিলে দোষকারীর 
প্রথম সাহস দণ্ড দেওয়া রীতি ছিল । দণ্ডের প্রমাণ ও স্বাক্ষীন্বরূপ দণ্ডনীতি 
প্রকরণে লিখিত হইবে 7 (১২) 


(১১) সমুংস্থচেডাদনাৰ্গে যস্য মেধাননাপদি । 
স দ্ৌকার্স্যাপণে! দস্চাদমেধ্যকুাপি শোধয়েং।॥ ২৮২ 
আপদগতোহছতবা বৃদ্ধো গৰ্তিণী বাল এব বা। 
পরিতভাহণনহৎক্ডি তঞ্চ শোধ্যমিতি দ্ৰিতিঃ 1 মহ 2৯ অ! ২৮৩ 
(১২) চিকিতসকানাং সর্ব্ধেষ!ং মিথ্যা! প্রচরতাং দম: | 
অনাহযেষূ প্রথমে। মাছযেষুচ মধ্যম: ॥ ২৮৪ 

- অদুধিতীনাং ডব্যাণাং দূষণে ভেদলে তথ] । 
মনীনীনপরাধেচ দণ্ডঃ প্রথম সাহস । ২৮৬ | মনু ৯ অ। ৬ 
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চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ 
জন ট্র্যালকাট 
পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে কুল্সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেপিংস 
সাহেবের সাক্ষাৎ হইয । কুল্সম্‌ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে 


গিয়া, ফইরের কার্ধ্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল । 

ইতিহাসে ওয়ারেন হেটিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াচ্ছেন ॥ করি 
লোক কর্তব্যানুনোগধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে | নাহার উপর রাজ্য- 
রক্ষার ভার, তিনি হুয়ং দয়ালু এবং স্যায়পর হইলেও রাজ্য-রক্ষার্থ পরপীড়ন 
করিতে বাধ্য হল। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় 
রাজোর উপকার হয়, সেখানে তাহারা মনে করেন যে সে অত্যাচার কর্তব্য । 
বল্তুতঃ যাহারা ওয়ারেন ছেটিংসের ম্যায় সাজাজ্য-সংল্থাপনে সঙ্গম, তাহারা যে 
দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ট নতেন, ইহ! কখনও সম্ভব নহে । বাহার প্রকৃতিতে দয়া! 
এবং শ্টায়পরতা নাই-_তাহার হারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে 
না__কেন না তাহার প্রকৃতি উন্নত নহে- ক্ষুদ্র । এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কান্দ নহে । 

_ ওয়ারেন হেষ্টিংস দয়ালু ও শ্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। কুল্‌সমূকে বিদায় করিয়া 

তিনি ফল্টরের অযুসঙ্গানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত । প্রথমে 
তাহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীত্রই 
আরোগ্যলাভ করিল । | 

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃন্ধ হইলেন। ভীত 
হইয়া, ফণষ্টর তাহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল । ওয়ারেন হেট্টিংস কৌন্সিলে 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, 
ক্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাহ্মীদিগের কোন সন্গান লাই 
এবং ফইরও নিজকার্য্যের নেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত 
হইলেন । 


১৪৩ বদ শনি [ শ্রাবণ 


ফট ডাহা বুঝিল না। ফর অত্যন্ত ক্ুপ্রাশয় । সে মনে করিল, তাহার 
লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে । সে ক্ষদ্রাশয় অপরাধী তৃত্যদিগের স্বভাবান্থুসারে 
পূৰ্ব্ব প্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল । তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃত- 
সংকল্প হইল । 

ডাইস্‌ সন্বর নামে এক জন সুইস্‌ বা জশ্মান মীরকাশেমের জেনাদলমধ্যে 
সৈনিক-কাৰ্যখ্যে নিযুক্ত ছিল । এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়- 
নালায় যবন শিবিরে সমক্ু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফট্টর উদয়নালায় তাহার 
নিকট আসিল । প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল । সমরু মনে 
ভাবিল, ইহার তারা ইংরেজদিগের গুপ্ত সন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমকরু 
ফষ্টরকে গ্রহণ করিল । ফষ্টর, আপন লাম গোপন করিয়া, জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া 
আপনার পরিচয় দিয়া, সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল । যখন আমীর, হোসেন 
ফইন্সের অন্থুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন, লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাস্থুতে । 

আমীর হোসেন, কুল্সম্কে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফ্টরের অনুসন্ধানে 
নির্গত হইলেন । অন্ুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, 
একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলনান সৈশ্যডুক্ত হইয়াছে । সে সমরুর শিবিরে আছে । 
আমীর হোসেন সমক্রুর শিবিরে গেলেন । 

যখন আমীর হোসেন সমক্ষর তাশ্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফ্টর 
একত্রে কথাবার্তা কহিতেছিলেন £ আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করলে সমরু জন 
ষ্টালকার্ট বলিয়া তাহার নিকট ফটরের পরিচয় দিলেন । আমীর হোসেন ্যালকাটের 
সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ 
= আমীর হোসেন, অন্যান্থ কথার পর ষ্যালকার্টকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 'রেন্ 
কষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন 1” 

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকা পানে দৃতি করিয়া, কিফিৎ 
বিকৃত কঠে কহিল, “লরেন্স ফর ? কই-__না।” 
+ আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন তাহার নাম শুনিয়াক্ছেন 1 
কষ্ঠটর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিঙ্ু“নাম-_লরেন্স কষ্টর__হা--কই ! 
না।” ডি মু b 

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অঙ্কান্ কথা কহিতে লাগিলেন-।. 
কিন্তু দেখিলেন, ষ্যালকার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না) ছই-একবার 
উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল । আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে 
বসাইলেন ৷ আমীর হোসেনের মনে ননে হইতেছিল যে, এ ফষই্টরের কথা জানে, 
কিন্তু বলিতেছে না । 


১২৮১ ] চক্দ্রশেখর ১৯১ 


ফর কিয়ংক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আনীর 
হোসেন আলিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়ম বহিহৃৃত কাজ। আর ৪, যখন 
ফ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরন্ছে কেশশূষ্যা আঘাত চিহ্নের উপর 
দৃষ্টি পড়িল। ট্্যালকার্ট কি আঘাত-চিন্তু ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল ? 

আমীর হোসেন, বিদায় হইলেন । আপন শিবিরে আসিয়া, কুল্সমকে 
ডাকিলেন ; তাহাকে বলিলেন, “আমার সঙ্গে আয় 1” কুল্পম্‌ তাহার সঙ্গে গেল । 

কুল্সম্কে সঙ্গে লইয়। আমীর হোসেন পুনর্ববার সমকুর তাশ্খুতে উপস্থিত 
হইলেন । কুল্সম্‌ বাহিরে রহিল । ফষ্টর তখনও সমক্র তান্বুতে বসিয়াছিল । 
আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, “যদি আপনার অন্থনতি হয়, তবে আমার 
একজন বাদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে ! বিশে কার্য্য আছে |” 

আমীর সনরু অন্থমতি দিলেন । ফণটরের হৃশকম্প হইল সে গাতোখান 
করিল । আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্সম্কে 
ডাকিলেন । কুল্সন্‌ আসিল ॥ ফষ্টরকে দেখিয়া, নিস্পন্দ হইয়া লিড়াইল । 

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে জিড্ঞানা করিলেন, “কে এ ?” 

কুল্‌সন বলিল, “লরেন্স ফর |” 

আমীর হোলেন ফইরের হাত ধরিলেন | ফইর বলিল, “আনি কি করিয়াছি ?” 

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরূকে বললেন, “সাহেব ! 
ইহার গ্রেপ্তারীর ভশ্ট নবাব নাজিমের অন্থনতি আছে । আপনি আনার সঙ্গে 
শিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক ।” 

সমর বিস্মিত হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃত্তান্ত (ক 7?” 

আমীর হোসেন বলিলেন, “পশ্চাৎ বলিব 1” সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, 


আমীর হোসেন কষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন । 
» a একচত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ . 
১ আবার বেদগ্রামে 


" বহুকষ্টে চন্দশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিলেন। 
-বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ “করিলেন । দেখিলেন, সে গৃহ, তর্থখন 
অরপ্যাধিক ভীষণ হইয়। আছে । চালে প্রায় খড় নাই-_প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; 
কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে-গোরুতে খড় খাইয়। গিয়াছে বাশ বাঁকারি 
পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে । উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে 
উরগঙ্ঞাতীয় নির্ভরে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে | ঘরের কবাট সঙ্ষল চোরে খুলিয়। 
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লইয়া গিয়াছে । ঘর খোল।-__ঘরে দ্রব্য সামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া 
গিয়াছে-_কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে । ঘরে বৃত্তি 
প্রবেশ 'করিয়া জল বসিয়াছে-_কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। 
ইম্দুর, আরস্ুলা, বাদুড় পালে পালে বেন্ভাইভেছে । চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত 
ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

নিরীক্ষণ করিলেন যে, এ খানে দীড়াইয়া, পুস্তক রাশি ভন্ম করিয়াছিলেন । 
মনে করিয়াছিলেন যে, গৃহত্যাগী হইব, সর্ববত্যাগী, সল্ল্যাসী হইব । আবার সেই 
গৃহে আসিতে হইল, সর্ববত্যাসী হইতে পারেন নাই, সঙ্গ্যাসী হইতে পারেন নাই, 
কেন না অপরাধিনী শৈবলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই । তাহার পর মনে করিয়া- 
ছিলেন, রাক্বিপ্লব ঘটাইবেন, দ্বিতীয় চাণক্য হইবেন_-কই তাও ত পারিলেন না__. 
শৈবলিনী আবার জড়াইল। মনে করিয়াছিলেন, পরহিতব্রত সফল করিবেন, 
তাহাতে শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিলেন না, তবে আর কেন ? শৈবলিলীই 
সকলের সার, শৈবলিনীই সংসার । চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, “শৈবলিনি !” 

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া! পূর্বব স্বপ্র-দৃ্ট করবীব্রের প্রতি 
নিরীক্ষণ করিতেছিল । চন্দরশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল 
না-বিস্মারিত লোচলে চারদিগ্‌ ছেখিতেছিল-_-একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল 
_-একবার স্পট হাসিয়া অচুলির দ্বারা কি দেখাইল । চক্রশেখর সাশ্রলোচনে 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 

এদিগে পল্লীমধ্যে রাষ্ট হইল-_চল্্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন । 
অনেকে দেখিতে আসিতেছিল । সুন্দরী সর্বাগ্রে আসিল । 

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই । প্রথমে আসিয়া 
গ্ চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল । শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, “তা, ওকে এনেছ 
বেশ করেছ । প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল ।” 

কিন্ত সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী 
সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া 
- হাসিতে লাগিল । সুন্দরী ভাবিল, “এ বুঝি ইংরিুঞ্জি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের 
সংসর্সে শিখিয়া আসিয়াছে !” এই ভাবিয়া, শৈবলিনীর কাছে গিয়। বসিল-_একটু 
তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড় না ঠেকে । হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, “কি লা। 
চিন্তে পারিস্‌ ?” 

শৈবলিনী বলিল, “পারি_তুই পার্বতী ।” 

সুন্দরী বলিল_-“মরণ আর কি! তিনদিনে ভুলে গেলি £$” 
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শৈবলিনী বলিল, “ভুলব কেন লো--সেই যে তুই আবার ভাত ছুয়ে 
ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্পুম । পার্বতী দিদি একটি 
গীত গা না? 
আমার মর্ম কথা তাই লো তাই, 
আমার শ্যামের বামে কই লে রাই ? 
আমায় মেদের কোলে কই সে চাদি ? 
মিছে লে! পেতেছি পিরিতি ফাদ । 
কিছু . ঠিক পাইনে পাৰ্ব্বতী দিদি-_কে যেন নেই-কে যেন ছিল, সে বেন 
নেই-_কে যেন আসবে, সে যেন আসে না-_কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন 
আসি নাই-_ কাকে ঘেন খুজি, তাকে যেন চিনি না।” 
হুন্দরী বিশ্মিতা হইল-_চজ্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিল- চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে 
কাছে ডাকিলেন। স্বন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, “পাগল হইয়া! 
গিয়াছে |” 
সুন্দরী তখন বুঝিল । কিছুক্ষণ নীরব হইয়া ব্রহিল | সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে 
চকচকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিন্না হইয়া উঠিল, শেম জলবিন্দু 
কারিল-_ ুন্দরী কাঁদিতে লাগিল । ক্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর 
একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকা সহিত জলমগ্র 
হইয়া মরে । আন্তি লুন্দরীর শ্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে । 
সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জ্বল মুছিতে সুছিতে, শৈবলিলীর কাছে 
বসিল- ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাশিল-_ ধীরে ধীরে পুর্ব কথা স্মরণ করাইতে 
লাগিল-__শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না । শৈবলিলীর স্মৃতির বিলোপ 
ঘটে নাই--তাহ! হইলে পাৰ্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন £ কিন্ত প্রকৃত কথা মনে , 
পড়ে না-_বিকৃত হইয়া» বিপরীতে বিপরীত সংলগ্র হইয়া মনে আসে । সুন্দরীকে 
মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল 'না । *- 
স্বন্দরী, প্রথমে চহ্্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে জানাহারের অস্ত 
পাঠাইলেন ; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপঘোগ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা কৈ একে আসিয়া ভাহারস্সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল ; " 
আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল । 
এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথা- 
স্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আলিয়াছিলেন। গৃহে আলিয়া শুনিলেন, 
চন্দ্রশেখর গ্রহে আসিয়াছেন । ত্বরায় তাহারে দেখিতে বেদ গ্রামে আাসিলেন | 
২৫ 
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সেইদিন রমানন্দশ্বামীও সেই স্থানে পূর্বব প্রতিশ্র্পত অনুসারে, আসিয়া 
দর্শন দিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ওুঁষধ লইয়া যাইব । বলিলেন, খুঁযধ্‌ 
আনিল্লাছি। ইহা অব্যর্থ, কিন্তু শুতক্ষণে সেবন করাইতে হইবে । 

চত্দ্রশেখর, গণনা করিয়া বলিলেন, আক্ষি রাত্রি চারিদণ্ডের পর উত্তম 
সময় । সেই সময়ে শুঁধধ সেবন করান স্থির হইল । 


দ্িচত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ 


যেগবল না Paychic Force ? 

ওঁষধ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জ্রন্য, রমানন্দ- 
স্বামী বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন । তিনি সতঙ্গে জিতেজ্ছিয় 
ক্ষুতপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অশ্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন ত্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন । মনকে 
কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন__পীর্মাধিক চিস্তা ভিনল্প অন্য 
কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই । 

অবধারিত কালে, জমানন্দম্বামী ইউষধ সেবনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
শৈবলিনীর জর» শয্যারচলা করিতে বলিলেন, সুন্দরীর লিযুক্তা। পরিচারিকা শহ্যা 
রচনা করিয়া ছিল । 

রমানন্দম্থামী তখন সেই শয্যায় শৈবলিলীকে শুইভে শঙ্ণুমতি করিলেন । 
সুন্দরী শৈবলিলীকে ধরিয়া বলপুর্বক শয়ন করাইল--শৈবলিনী সহজে কথা শুনে 
লা। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্থান কব্রিবে_ প্রত্যহ করে। 

র্মানম্দন্ামী, তখন সকলকে বলিলেন, “তোমরা একবার বাহিরে যাও । 
আমি ডাকিবামাত্র আসিও |” 

সকলে বাহিরে গেল-_-কেবল চন্দ্রশেখর রহিলেন ॥ রমানন্দস্বামী 
চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “তুমিও যাও । সকলকে লইয়া এতদুরে অবস্থিতি কর যে, 
আমার পাঠ্য মন্ত্র কেহ না শুনিতে পায় । আমি ডাঁকিবামাব্র আসিও।” 

চন্স্রশেখর গৃহের বাহিরে গিয়া তদ্রুপ করিলেন , রমানন্দস্বামীর হস্তে 
খবধি প্রস্তুত । | 

সকলে বাহিরে গেলে, রমানন্দস্বামী ওঁষধ মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে 
বলিলেন “উঠিয়া বস দেখি ।” 

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল-__উঠিল ন!। রমানন্দস্বানী 
স্থির দৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া বসিয়া তিলেন- ক্রমে, 
শৈবলিনী 'ভীতা হষ্টয়া উঠিয়া বসিল ৷ 
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রসানন্দন্বানী তাহাকে বলিলেন, “একটি কথা কহিবে না কেবল _আমার 
চক্ষের প্রতি চাহিয়া থাকিবে ।” 

উন্মাদিনী আরও ভীতা হইয়া তাহাই করিল । তখন, রমানন্দন্থামী তাহার 
ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানাপ্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল-- 
অচিরাৎ্ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল--ঘোর নিদ্রাভিডুত হইল । 

তখন রামানন্দ স্বামী ডাকিলেন, “শৈবলিনি 1” 

শৈবলিনী নিদ্ৰিতাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে ॥” 

রমানন্দন্ামী বলিলেন “আমি কে ?” 

শৈবলিনী পুর্ব নিদ্রিতা _কহিল, "রমানন্দস্বামী 1” 

র। তুমিকে? 

শৈ। টৈব্লিনী। 

র। শেবলিনী কে 

শৈ ৷ স্বামীর নান করিতে নাই । 

র। বল। 

শৈ। চকন্দ্ৰশেখরের স্ত্রী । 

র। একোন্‌ স্থান ? 

শৈ। বেদগ্রাম__আমার শ্বানীর গৃহ । 

র। বাহিরে কে কে আছে? 

শৈ। আমার স্বামী, প্রতাপ ও সুন্দরী | 

র। তুই এস্থান হইতে গিয়াছিলি কেন ? 

শৈ। ফর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া । 

র। এ সকল কথা এতদিন তোর মনে পড়ে নাই কেন? 

শৈ। মনে ছিল_ ঠিক করিয়! বলিতে পারিতেছিলাম না । 

র।স কেন? ্‌ 

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি । 

র। সত্য সত্য লা কাপট্য আছে ? 

শৈ। সত্য সত্য, কাপটা নাই। 

র। তকে? এখন ” 

শৈ। এখন এযে স্বপ্র__এ আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি । 

র। তবে সত্য কথা বলবি? 

শৈ। বকছাব। 


১৯৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রবণ 


র। তুই ফইরের সঙ্গে গেলি কেনা? 

শে। প্রতাপের জন্য | 

রমানন্দ চমকিয়া উঠিলেন--সহত্র চক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্‌ ছি করিতে 
লাগিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রতাপঞ্কক তোমার করার ?” 

শে। ছি! ছি! 

র। তবেকি? 

শৈ। এক বোটায় আমরা হুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম_-ছিড়িয়া 
পৃথক্‌ করিল কেন ? 

রমানন্দস্বাসী, অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কাহার অপরিসীম 
বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না । জিজ্ঞাসা করিলেন, “যেদিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের 
নৌকা হইতে পলাইল, সেদিনের গঙ্গায় সীতার মনে পড়ে ?” 

শৈ। পঢে। 

র। কিকি কথ! হইয়াছিল ? 

শৈবলিনী সংক্ষেপে আন্ুপুর্বিক বলিল । শুনিয়া, রমানন্নহ্থামী মনে মনে 
প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তুমি ফইরের সঙ্গে 
বাস করিলে কেন ?” 

শৈ। বালমাত্র। বদি পুরন্দরপুরে গেলে, প্রতাপকে পাই, এই ভরসায় |: 

রূ। বাস মাত্র-তবে কি তুমি সাধ্বী ? 

শৈ। শ্রভাপকে মনে মনে আস্মস্মর্পণ কনিয়াছিলাম _ এজন্য আমি সাধ্বী 
নহিঁ-_নহাপাপিষ্ঠা । 

নর। নচেৎ ? 

শৈ। নচেৎ সম্পূৰ্ণ সতী । 

র। ক্র সম্বন্ধে? 

শৈ। কায়মনোবাক্যে । 

রমানন্দন্যামী খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া, কহিলেন, 
“সত্য বল 1” 

নিদ্রিতা যুবতী ত্র কুঞ্চিত করিল বলিল-_সত্যই বলিয়াছি |” 

রমানন্দস্বামী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিঙ্দেন, বলিলেন, “তবে ত্রাহ্মণ-কঙ্কা 
হইয়া জাতি ভর হইতে গেলে কেন ?” 

শৈ। আপনি সর্ব্বশান্ত্রর্শা। বলুন, আমি জাতিত্র্$ কি না। আসি 
তাহার অন্ন বাই নাই-_ তাহা পপ জলগ খাই নাই । প্রত্যহ ব্ৰহ্‌”্ পাক করিয়া 
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থাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া পিয়াছে। এক নৌকায় বাস 
করিয়াছি বটে--কিল্তু গঙ্গার উপর । 

রমানন্নস্থামী -অধোবদন হইয়া বসিলেন অনেক ভাবিলেন- বলিতে 
লাগিলেন, “হায়! হায়! কি কুকর্শ্ম ক্রিয়াছি-_স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম ৷” 
ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?” 

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? 

ব। এসকল কথা কেজানে? 

শৈ। ফণ্টর, আর পার্বতী । 

র। পার্ধতী কোথায়? 

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে দরিয়া গিয়াছে । 

র। ফর কোথায় ? 

শৈ। নিকটে- উদ্য়নালায়, নবাবের শিবিরে । 

রমানন্দ স্বামী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি ভিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
রোগের কি প্রতিকার হইবে__বুঝিতে পার ?” 

শে। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন__তশুপ্রসাদে জ্রানিতে 
পারিতেছি-_ আপনার গ্রীচরণ কৃপায়, আপনার খুঁষধে আরোগালাত করব । 

র। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্চা কর ? 

শৈ। যদি বিষ পাই, ত খাই -কিন্ত নরকের ভয় করে । 

র। অরিতে চাও কেন? 

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায় ? 

র। কেন, তোমার স্বামীর গৃহে? 

শৈ। স্বামী আর গ্রনুগ্গ্করিবেন ? 

র। যর্দ করেন? 

শে। তবে কায়মনে সাহার পদসেবা করি । 

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। রমানন্দস্বামী জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আমার যোগবল পাইয়াছ বলিতেছ-__বল ও কিসের শব্দ ?” 

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ । 

র। কে আসিতেছে? ”* 

শৈ। মহম্মদ ইরফান-_নবাবের সৈনিক | 

র। কেন শাসিতেছে ? 

শৈ। আমাকে লইয়! বাইতে_নবাব আমাকে লেখিৃত চাইছেন | 
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র। ফ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ন! 
তত্পুকের্ধ ? 

শৈ। ন! । দুই জনকে আনিতে একসময় আদেশ করেন । 

র। কোন চিন্তা নাই । নিদ্রা বাও। 

এই বলিয়া! রনানন্দন্বামী চঙ্ছশেখর প্রভূতিকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে 
বলিলেন যে, “এ নিদ্রা যাইতেছে । নিসত্বাভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ বধ খাওয়াইও । 
সম্প্রতি, নবাবের সেনিক আসিতেছে-_-কল্য £শবলিনীকে লইয়া! যাইবে । তোমরা 
সঙ্গে যাইও |” 

সকলে বিশ্মিত ও ভীত হইল । চন্দ্রশেখর প্রিঞ্ঞানা করিলেন, “কেন ইহাকে 
নবাবের নিকট লইয়া যাইবে ?” 

রমানন্দন্বামী বলিলেন, “এখনই শুনিবে । চিন্তা নাই ।” 

মহম্মদ ইরফান আসিলে, প্রতাপ তাহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। 
এদিগে, যথাকালে রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীকে মহৌষধ সেবন করাইলেন । 
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ধর্ঘের অবসানেই জৈনধশ্দের সমুক্সতি । শাক্যসিংহের উপদেশ-মালা 
অসাধারণ চিন্তাশীল ধশ্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তন্রতকালীন 

ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্শের সুঙ্সিক্ধ বারি সিঞ্চন করত বোদ্ধধর্শ্মের 
উৎস চতুর্গিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । ধশ্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই 
মহাবিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ষধর্ের তাহাই ঘটিল এবং ক্রনে ভারতবর্ষে উহ! হীন- 
প্রভা ধারণ করিল ৷ এই অবসরে জৈন ধর্শ্ম শনৈহ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে 
করিতে মহাজনের ধর্শ্ম হইয়া উঠিল । সদ্বিদ্বান্গিণ আচাত্যের উপদেশ মূলভিন্তি 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জৈনধশ্রের নান! গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধন্খের 
সমুল্পতি হইতে চলিল ॥ বৌদ্ধধন্মের হ্যায় জৈনধর্শ্ম প্রগাঢ় কল্পনাপ্রস্থত নহে, 
সুতরাং ইহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত দেশে আদৃত হয় লাই । বৌদ্ধদের চায়! লইয়া 
ইহ! নিশ্মিত এবং বোদ্ধধর্শ্মের নীতি-নাল! ইহাতে গ্ৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি 
মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজ্জ:। জৈলধশ্ম হিন্দু ও বোদ্ধধর্শ্মের মধ্যবর্তী ধর্ম, 
ইহাতে পৌতুলিক উপাসনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই, এজন্য ইহার 
অভিনবন্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈন গ্রন্থ সকল 
রচিত হইয়াছে । প্রথম সুত্র গ্রন্থ; ইহাতে ধশ্ম সম্বন্ধীয় গুহ্যকথা সমুদায় জ্ঞাত 
হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কলমত্র, দশ বৈকালিকন্ত্র, ক্ষেত্র সমাসন্থত্র, 
চতুর্বিবংশতি সুত্র, নবতত সুত্র, প্রতিক্রমণ সুত্রে, সংগ্রহণী সুত্র, ম্মরণসৃত্র, পক্ষীস্থত্র 
অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন একবিংশতি স্থান, উপদেশনালা, বালা-বিবোধ, 
উপাধান বিধি, প্রশ্নোতর-_রত্রমালা, আস্মান্থশাসন, আরাধনা প্রকার প্রভৃতি জ্ঞান 
কাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে । শাস্তিজিনস্তব, বৃহৎ শান্তিস্তব, মহাবীর স্তব, ফষভ 
স্তব, পার্শ্বনাথ স্তব, কল্যাণ মন্দির স্তোত্র প্রসৃতি স্তবগ্রন্থ । পুরাণ অনেকগুলি এবং 
সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত ; তাহার মধ্যে এক্ষণে পন্থপুরান, 
মহাবীর চরিত, নেমি রাজষি চরিত, চিত্রসেন চরিত, মৃগাবতী চরিত, গজনিংহ চরিত, 
সাধু চরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য । অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষার রন্টিত । কৌঙ্ষ- 
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ধশ্মের হ্যায় সাধারণের বোধাধিকাবার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ নিচয় এই ভাষায় রচিত 
হইয়াছে এবং পগ্ডতগণের শ্রন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টাকাও সংস্কৃত ভাষায় 
আছে। স্বপ্রসিদ্ধ জেন কোযকার হেমচন্রও প্রাকৃত ভাষায় গ্রস্থ রচনা করিয়া 
সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীগ্লনী লিখিয়া দিয়াছেন । জ্রৈনদিগের গ্রন্থ মধ্যে কল্পমুত্র 
অতীব আদরণীয়। এই গ্রন্থ সহাবীরের পরলোক গমনের ৯৮০ বৎসর পর অর্থাৎ 
৪১১ খৃঃ অঃ রচিত হয়, কিস্ত কেহ কেহ অন্তমান করেন যে উহা ৬৩২ খৃঃ অঃ রচিত 
হইয়াছিল ৷ গ্রস্থকার ভদ্রবহু গুজরাট নিবাসী, তিনি ক্রবসেনের রাজ্ঞাশাসন 
সময়ে বর্তমান ছিলেন, ইহাতে পীভিন্‌সন সাহেব অনুমান করেন, তিনি চারিশত 
খ্রীষ্টাব্দের লোক । কল্নৃত্রের চারিখানি টীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খবুঃ অঃ মধ্যে 
রচিত । যশোবিক্রয় কৃত সংস্কৃত টীকা অতি বিশদ । দেবীচন্দ্র কল্ুশূত্রের গ্ুজ্ররাটী 
অনুবাদ করিবার সময় জ্ঞান-বিমল ও সময়-স্বন্দর নামক টীকাছয় ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । ভাস্বর মাসের অষ্টদিবস জৈনাচাধ্যগণ প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্ছথ সকল 
অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কল্পশ্থত্র পাঠ করিয়া থাকেন । কল্প- 
সুত্রে লিখিত আছে, যেনন বিশ্বমধ্যে অহৃতের হ্যায় পরম দেবতা! ও মুক্তির শ্যায় 
পরম পদ আর লাই ( নার্চতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং ) তদ্রুপ শ্রীকলর- 
সূত্রের হ্যায় ভুনগুলে ধন্মগ্রন্থ আর বর্ধমান নাই । কল্পস্থ ত্র সবর্ধ গ্রন্থের শিরোরতু 
স্বরূপ | এই কল্পপ্রুমের আ্াবীর-চপ্রিত্র বীজ্ঞ, আীপার্শ্ব-চরিত্র অনুর, শ্রীঞ্থমভ-চরিত 
বৃক্ষমূল এবং শাবি আহনমি-চরিত বৃস্ত, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিল্জান সুগন্ধ 
এবং নোক্ষ ইহার ফল; অধিক কি, ইহার অধ্যয়নে জীব জরা মরণ প্রভৃতি 
সাংসারিক কঃ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষমার্গে গমন করেন । এইরূপ কল্পুত্রে 
সম্বন্ধে অনেক ফলশ্রুতি আছে, তাহা সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাব বাছল্য হইয়া 
উঠে । ভদ্রবন্ছ এই গ্রন্থ দশ ক্রুত স্বন্ধ অই্মাধ্যায়ন এবং প্রত্যাখ্যান হইতে সম্ধলন 
করেন । কল্পহুত্র তিন ভাগে বিভক্ত, ষথা--প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ 
জিন চরিত কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে 
সমাচারী স্ুত্র ব্যাখ্যান । আমরা কল্পস্থত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিলাম । 

মহাবীর কর্তৃক জেন ধর্শ্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈনদিগের চতুর্ষিবশেতি 
তীর্থহর *, এজন্য হেমচজ্দ্রের মতে ইহার অপর নাম অন্তিম জিন । মহাবীর চরিত 
অনুসারে ইনিই প্রথমে শত্রমর্দনের ন্বাজ্যশালন কালে বিজয় নগরের একটা গ্রামে 
নয়সার নাষে প্রধান গ্রাম্য লোক ছিলেন । তাহার পুণ্যকর্শ্মদশ্ক মায়াময় অনুষ্য 
দেহ পরিত্যক্ত হইলেই সৌধর্শ্বপনামক ম্বর্গলোকে গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম 
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তীর্ঘস্কর খষভ দেবের পৌল্র মরীচি নানে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগাহণ করত রক্মালোকে 
গমন করিলেন । তশুপরে কয়েক বার বিলাসপ্িয় ভ্রাহক্মণ হইয়া জন্মহাহপ করত 
ক্রমে কয়েক লক্ষ বৎসর জৈন স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে রাজগুহের ন্বপতি বিশ্বভূত 
নামে ধরামগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ৷ তাহার পরে জন্মাশ্বয়ে ত্রিপৃষ্ট, চক্রবর্তী, 
প্রিয় মিল, এবং তৃতীয় বার সন্্যাসধর্শ্মরত নন্দন নামে জস্মগ্রহণ করেন । নন্দনের 
স্ব আত্মা কুন্দ গ্রামের কোদল বংশোহ্বে ফঘত দত্ত নামক প্রাহ্মাণের সহধর্টিশী দেব 
নন্দীর গর্ভে প্রবেশ করিলে, তিনি এক অপূর্ব স্বপ্র দেখিতে পাইলেন । এই স্বপ্রে 
তিনি হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, স্র্ধ্য, সৈনিক, কুস্ত, পদ্ম-শোঁভিত 
সরোবর, সাগর, বন্যা শ্রম, মুত্তাবলী এবং নিধুম পাবক দেখিতে পাইলেন, যথা ৷ 

গয়, বসহ, সীহ, অভিসেষ্য, দাম, সসি, দিনয়রং, জহ)ং কুন্্, পউনসর, সাগর, 
বিমান ভবন, রয়মুঞ্চয়, লিক্তিচ । 

ক্রলঙ্গারবংশোদ্কবা দেবনন্দী এই স্বপ্রদৃষ্টে অতীব চিস্তাকুল চিত্তে স্বামীর 
নিকট সমুদয় বিজ্ঞাপন করিলেন । খষভ দত্ত তপস্বী, জ্ঞানবান, তিনি যোগবলে 
স্বপ্বিবরণ সমুদয় জ্ঞাত হইয়া রীতি প্রফুল চিন্তে ত্রাক্ষণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে 
এবারে এক মহাপুরুয জম্ম হাহণ করিবেন ; তিনি রূপে শশধরের হ্যায় এবং বিদ্যায় 
বৃহস্পতি তুল্য! সেই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ্মক্‌-যজুঃ-সাম-অথর্ক্ব এই 
বেদ চতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ ( ইহাও বেদের অংশ বিশেদ ) নির্ঘন্ট, (বৈদিক 
শব্দ সংগ্রহ ), (শক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ নিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন । 
পূর্ব্বোক্ত হড়ঙ্গ বিশেষকূপে অবগত হইবেন । ষন্টীতন্ব কাপিল শানে ( অর্থাৎ 
মষ্টীপন্থা সাংখ্যদর্শন ) পত্তিত হইবেন! গণিত শাস্ত্রে কুশল হইবেন ৷ যজ্ঞ- 
বিদ্যায়, ব্যাকরণবিদ্যায়, ছন্দঃশান্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণ বাকো ( বেদতাগ 
বিশেষ ) সন্গ্যাস শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হইবেন ৷ ণ' এতচ্ছ_.বণে ত্রাম্মণীর আর 
আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু দেবলীল! মন্তুক্ের বোধগম্য লহে । দেবরাজ 
মহেন্দ্র দেখিলেন পূর্ববপরস্পর৷ অর্ৃত, চক্রবর্তী, এবং বাস্থদেবের জন্ম ইক্ষাকু এবং 
হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে, তাহাতে এপ্রকার দরিজ ব্রাহ্মণের গৃহে তীর্থঙ্করের জন্মগ্রহণ 
অতীব লম্ডাকর ; এ্রস্ক মায়াবলে দেবনম্দীর গর্ভ হইতে শেষ তীর্ঘন্রকে ভারত 
ক্ষেত্রের রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্টপবংশোদ্তব সিদ্ধার্থ ন্বপতির রাজ্জী ত্রিশলার 
গর্ভে সঞ্চালন করিলেন । পুক্র প্রসবে রান্জী ব্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না। 


— (সস ms Ee OEE 


— সস” শি” এ আজ 


1 ভুবন গম্ছপাতে | নিউবেত । আউবেরয় । সাম বেয়। অথর্কণ বের । ইতিহাস পঞ্চ- 
মাপং। নির্ঘংণ্ট চ্ট্টনং | সঙ্গোবং গগালং । চউন্্র বেরানং।. সবারই । বারই । ধারই । সউংপরী 1 
সটাটি তন বিসারই 1 সিশানে | লিখাকক্পযে । বাগরণে। চ্ছন্দে | নিরু ত্র । জীই সামরণে | 
আপন | বংতএ একস । প্রবাণহহ | আপি নি'কটুটি এ 1 'অ'নিভনিতদই । 

১৬ 


২০২ বজদশনি [ শ্রাবণ 


স্বর্গে বিদ্যাধনীগণ পুম্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্ো স্থাবর সঙ্গম সানন্দে 
পুলকিত হইল । নৃপতি পুজ্রের নাম বঞ্চমান রাখিলেন এবং শত্রু তাহার দেবতা ও 
মন্ুষ্যের উপর কর্তৃত্ব জন্য তাহার মহাবীর আখ্যা প্রদান করিলেন । 

মহাবীর বয়ংপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর বুপতির কন্যা যশোদার পাণি পীড়ন 
করিলেন । এই উদ্বাহের অল্পকাল পরেই তাহার প্রিয়দর্শনা নারী একটী কন্যা 
জন্মিল । এই কন্যার কুমার আমলি পাণিগ্রহণ করেন । ইতিমধ্যে মহাবীরের 
পিতামাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য, ক্ষণভন্গুর স্থির করিয়া, 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নম্বিবঞ্ছলকে রাজ্্যভার প্রদান করতঃ হতিধম্থ গ্রহণ 
করিলেন । ক্রমাগত তুই বৎসর ইন্দ্রিম সংযম দ্বারা তিনি জিন প্রাপ্ত হইলেন ! 

সাহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উল্লতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসর কাল 
যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন ৷ সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ গোপনে তাহার সহায় হইয়া 
বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন । প্রাগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের 
গোশল নামক নীচর্কুলোন্চব এক শিষ্য হইল ৷ এব্যক্তির আচাল ব্যবহারে পল্লীর 
অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত । একদা পার্শনাথ ভিনের নতাবলম্বী বগ্চল 
স্থরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধান সন্বঙ্গে বিবাদ ঘটল 7 গোশল মহাবীরের 
মতাবলশ্বী দিগশ্বর, তিলি পীর্বনাথের মভাবলক্ী শ্বেতাম্বর ভেনগণরক ভাড়লা করাতে, 
তাহারা কহিল, “নিগ্র শ্বাঃ পার্শ্বশেষ্যাঃ বয়ং” | তাহাতে গোশল গ্রত্যন্তর করিল 
“কথক যুয়ং নিগ্রন্থা বন্্রাদি প্রন্থধারিণঃ । কেবলং জীবিকা হোতোরিয়ং পাষগু- 
কল্পনা । বন্ত্রাদিসক্ষরহিতো নিরপেক্ষো বপুষ্যপি । ধশ্খাচার্য্যো হি যাদৃঙমে 
নিগ্রন্থাস্তাদ্রশাঃ খলু ।”* 

মহাবীর এইরূপ সশিষ্য ৬ বৎসর মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । বজ্ ভূমি, সুক্তি ভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোন্দগণ তাহার 
প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই ৷ 
এ সময় তাহার এক শিবু তে; লেশ্ট যোগ শিক্ষা করিয়া স্বয়ং জিনত্ব শ' প্রাপ্ত 
হইয়াছে বিবেচনায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় 
কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই । তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলে নৃপতি শতানীক 


* আমরা ভগবান্‌ পার্বনাথের শিল্প, আমরা নিগ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের লাই। 
তদুক্তরে গোশল কছিল, “তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেনন কথা ? বিলক্ষণ বস্ত্র গ্রন্থি 
দেখিতেছি। ছার! ছান ! কোন পাষণ্ড বাক্তি এই কল্পনা কেবল লীবিক! নির্বাহের জক্সই 
করিল্লাছে সন্দেহ নাই । আমাদের ধর্শ্মাচার্য্য যেসন বাছ শরীরে বশ্বাদিসঙ্রব্রহিত, তেমনি 
অদ্বরেও সঙ্গব্ছিত। ামাদের অস্দর্বুছি: কোথাও বন্ধন অসপেক্ষ] করে না । 

{ জদ্রতি লাগলে মোচানিতি জিন: | হেমচন্দ্ৰ টীকা ॥ 


১২৮১] জৈন হৰ্ল্ম ২০৩ 


তাহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন । এই সময় দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত উপবাসাদি 
শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধ হইলেন । তাঁহার বৈশাখ মাসে ঝরঙ্গুপালিক! 
নদী ভীরস্থ শালবুক্ষমূলে আপ করিতে করিতে কেবল জ্ঞানলাভ হইল । এই 
জ্ঞানই জৈন যর্শ্মের চরম সীম।। এক্ষণে মহাবীর জিনপদবাচ্য হইলেন । হন্দ্রাদি 
দেবগণ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিধ্য তাহার উপদেশে মৃদ্ধ 
হইল । তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সন্বক্ষে বিবিধ 
বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রান্মণকে শিষ্ঠু করিলেন । মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা 
রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ, হ্হখ, -স্বাধীনতা, সাংসারিক 
আন হইতে “[সদ্ধ বুদ্ধে মৃত্তে অস্তগডে পরিনিকব,উ সব্বতুঃখপহিণে “অর্থাৎ সর্ব 
সম্ভাপাভাব।ৎ” সর্ব সম্ভাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ 
করিতে লাগিলেন, “যথা অণংতে অনুন্তরে নিব্বধাই নিরাবরণে কসিনে কেবল 
বরণানন্দ সনা সমুপ্যন্্রে |” 

মহাবীরের চতুর্দশ শিশ্য সর্বপ্রধান | তাহারা যদিও জ্িল নহেন, তথাপি 
ভ্রিন তুল্য মহাপণ্ডিত যথা “অজিনাণং প্রিনসংকালং সর্ববাধর লন্ি পাইন” €(অঙ্কি 
নাপি জিন সদূশাঃ স্বাক্ষর সমূহ জ্ঞাতারঃ )। 

মগধের গোতম বংশীয় বন্মুতূতি, ইম্র ভুতি, অগ্রিহতি এবং বাযুভ্তি নামক 
তিন পুশ্র॥ হেমচন্দ্ৰ ইহাদিগের সকলকে গৌতম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন | 
ব্যক্ত, সুধর্শ, মন্দিত, মৌর্ধযপুজ, অকম্পিত, অচল ভ্রাতা, মৈত্ৰেয়, মহাবীরের 
একাদশ গণধর নানে খ্যাত। এই সকল আচার্য্য দ্বারা জেন ধশ্মের সমূহ উন্নতি 
হইয়াছিল । মহাবীর সসানিক এবং বণিক নামক কৌশম্বী এবং রাজগৃহের 
স্বপহ্ধয়কে জৈন মতাবলম্বী করিয়াছিলেন । জৈন গ্রন্থে দৃই হয় মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণী 
স্বক্ূপ কহিয়াছিলেন, কুন্রার পাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মের উন্নতি করিবেন ; এতহ 
সম্বচ্ধে শক্রত্রয় মাহাস্ম্যে এই মাত্র লিখিত আছে, “যখ! “ততঃ কুমার পালস্ত বাহড়ো 
বস্তু পালবিশ। সময়াছ্যা ভবিষ্যন্তি শাসনেইস্মিন প্রভাবকা: |” 

( ক্ৰমশ: ) 
প্র! 





= ই্‌ন্রভুতিরপ্িতুর্তিক্বায়ূভূতিষ্চ গৌতমঃ | 








> 
শসাপলিলী রে জামার! 
এই কাছা, এই হাসি; এই আনন্দের রাশি ; 
এই দেখি নুধচন্দ্র বিষাদে আধার ; 
এই নাচ, এই গাও ; এই যাও, ফিরে চও ; 
এই অন্তধুান, এই গুলাহ আবার ; 
পাগলিনী রে অনোহ ! 


২ 
চঞ্চল চিত্ত স্রোত ১ 
কিবা সপ, দুঃখ তাক, 
তেলে যায় শ্বেত ক্ষত তনেস্র অকোন ) 
এই প্লেন বহধাহ, সেই আবহ পূর্ণ-কায়, 
«ই নান শিদাতঘতত বিশুদ্ধ আলাল ; 
পগলিলী হে আমার 1 


| 


পিছুব্রের পাখী তুমি, 
বেড়াও পিওর মাঝে, চরণে শৃঙ্খল বাজে, 
নাহি জ্ঞান, আনন্দেতে গাও অনিবার 
স্বভাব, সঙ্গীতর্বাশি, আধাতে শ্যামের বানী; 
যে বুলি বলাই তাহ। বল আরবার, 

পাগলিনী রে আমার ! 


|: 
এই পাগলিনী মৃৰ্্ি,_ 
একনাত্র। বাঙ্গালির দু:খ সাগরের তীর, 
এই মুঠি, একমাত্র গৃহ অলঙ্কার ; 
বাঙ্গালির শূন্ত ঘরে, এই শৃর্ি শোভা ধরে, 
অন্য যুঙি কদাচিত শোভিবে না আহ, 
পাগলিনী রে হাল? 


প্র লা থাকিতে পা, 


শোডভিবে না আহলাদিবী । 
আহলাদিলী বঙ্গঘরে ! নিব্ব'রিণী প্রভাকরে ! 
মরুভূমি মধ্যে মৃগতৃক্ণিকা সঞ্চার ! 
আলিতেছে চিতা প্রাণ যাহার হনয় ছায় ! 
তাহার অ।লযে কিসে াহলাদ আবার ? 

শাগলিনী বে আনার | 

ত 

শোভিবে 2 বিষ'দিনী | 
বাচিত্রের ছুঃখানলে, নিরিশ্তর চিত জলে, 
তাহাতে ব্যাধ যি EE আবার, 
হতভাগা? বঙ্গ বাসা, হইবেক তশন্রাশি, 
কোখাম হুড়!বে এহ বস্তুলা তাহার, 

পাগলী ক্লে আমার ! 


hl 
গম্ভীর! ত্রান্চিকা নৃত্তি ! 
নাহি সুখ, নাহি দুঃপ, সতত বিবঞ্জ মুখ, 
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিব্যর ! 
এই পাপরাশি হায় ! যাবে কোন তপস্কায় ? 
এত পাঁপ যার ঘরে কি সুপ তাহার, 
পাগলিলী রে আমার ? 


নাহি চাছি কোন মুৰ্তি; 


আহলাদিন্ী, বিঘাদিনী, কিম্বা পাপ-প্রশ্নাসিনী 


নাহি চাহি অঙ্ক ছবি গৃহেতে আমার, 

ওই কাঁহ, ওই হানি, "আনি বড় ভালবাসি, 

ওই বালিকার শল্গ-দলষ তোমার, 
পাগাণনী রে অনার ! 


১২৮১ ] পাগলিলী ২০৫ 


> ১১ 


অলিম্বা অনন্ত হুঃখে, এই বরিঘার বত, 
যবে দগ্ধ কলেবরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে, তব সুখে সদা দেপি, মেঘে চন্দরে মাখামাখি 
দেখিব বিষাদে মাখা সকল সংসার, মান বিছাত্তেতে মাথা আদর আনার ; 
তখন হাঁসিয়া স্ুথে, কোমল প্রসঙ্গ সুখে, তব কাছা, তব হাসি, তাই এত ভালবাসি, 
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার, শা তরল চঞ্চল ওই হৃদশ্র তোমার, : 

- পাগলিনী রে আমার! 'পাঁগলিব্রী রে আমার ! 
১৬ ৯২ 

কিন্ব! বদি ছাসি মুগ, যে চাহে দেপিতে প্রিগে ! 
দেখি প্রিয়ে। কোনদিন,-__বিছযাৎকৌনুপ্দীলীন অচঞ্চল লৌদানিরী, 'অচ হলে ক 
অধর টিপিয়া, শুনি স্থখ সমাচার, অচঞ্চল আঁহলাদিনী,_ হউক তাহ! 


“পাই নাথ ! যেই স্থখ+ নিবুখি তোমার মুখ,” আমি নেবে ডাল বাসি, চঞ্চলা চপলা আদি 
বলিও-_“তাহার কাছে, কি সুপ আবার!” আমি ভাল বাসি তোরে, চাকল্য সবার ! 
পাগলিনী সে হামার ! পাগলিনী নে দানা ! 
নং । 









পু 
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|. ২৮৮111111 NRT: বশ খাতে, 


আগ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাবুত্ব, বার্তাশান্তর, জীবন বৃত্ত, 
শব্দশাত্র ও সঙ্গাতাদি বিষয়ক মাসিকপব্র ও সমালোচন । শ্ীযোগেন্দ 


নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাহৃষণ, এম্‌-এ, সম্পাদিত । কলিকাতা । নূতন ভারত 
যন্ত্র। ১২৮১ শাল | 

গত তুইবঙংঙ্গর মধ্যে আমরা অনেকগুলি ইংরেক্তি ও বাঙ্গালা উতকষ্ট মাসিক 
পত্র সমাদরপূর্ব্বক, পাতক লিগের নিকট পরিচিত করিয়াছি । বিশেষ আহুলাদের 
সহিত এখানিও পল্থিচ্িত করিতেছি । ফলে এখানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া 
অলাবশ্যক ; আপনার কুৃণে ইহা সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে । 

এ পতের কুচলা- প্রণালী অতি পলিচ্কার ; যে সকল বিষয় ইহাতে লিখিত 
হইতেছে, তাহা সারগড, ও লেখকের! কৃতবিদ্য, এবং লিপিকুশল । তবে, সকল 
প্রবন্ধগুলি যে তুল্যরূপে প্রশংসনীয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য, “আত্মারাম পড় |” 
এবং “শক্রসিংহ” ইত্যভিধেয় প্রবন্ধ্বয়ের কোন প্রশংসা করা যায় না । 


কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় 
দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনুকরণ । কদাচিৎ ছুই একজন, 
স্ববুক্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য ব্রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতীয়েরা অনুবাদ 
ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই । রোমক সাহিত্য যুনানী সাহিত্যের 
অন্ককরণ মাত্র । বর্তমান বাঙ্গাল! সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত 
হইতেছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন; মধুসুদন 
দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি স্বকবিরা অনুকরণ করেন । -_মেঁবনাদ বধ, ইলিয়দের 
অন্ককরণ, নবীন তপস্বিনী, “Merry Wives of Windsor” নামক নাটকের 
অনুকরণ । কিন্তু অনেক সময়ে, অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসান্য, এবং সাধারণের 
উপকারী হয়। অনুকরণ দুই এক জুন বিশেষ প্রতিতাশালী লেখকের হচন্ডই ভাল 
হুইয়া থাকে ; ভাল হইলেও, উপকারিতায় সকল সময়ে অন্থপাদের ভুলা হয় না। 


১২৮১ এ প্র! স্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালে।চন। ২০৭ 


আমরা দেখিলাম যে আা্য্যদর্শন লেখকেরা এবিঘয়ে যথার্থ কাধ্যকারিতা ব'বয়াছেন । 
ইহ! সম্বিবেচনা এবং বিজ্ঞতার কাল্র হইয়াছে । এই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাহারা 
দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিতে পারিবেন, এমত সম্ভাবন। । 

ইহাও বক্তব্য যে, সকল প্রবক্ষগুলি অমুবাঞ্রমূলক নহে । অনেক স্থানে, 
লেখকেরা আধখ্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াছেন অঁবং চিন্তাশীলতার পরিচয়ও 
দিয়াছেন । আমরা ভরসা করি, এই পত্র‘দীর্ঘন্গীবী কইয়া সর্বত্র সমাতৃত হইবে । 

বাঙ্ধব। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীকাপীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক 
সম্পাদিত । ঢাকা ই বেঙ্গাল প্রেস । 

ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র । পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি 
উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্বব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল ন! । 
অথচ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ যে পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ অপেক্ষা পবিগ্ঠাবুদ্ধিতে ন্যুন, ইহা 
আমরা স্বীকার করি না। অতএব ঢাকা হইতে এই উৎকু্ট মাসিক পাত্রের 
প্রকাশারান্ত হইয়াচ্ছে দেখিয়। আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াডি। হুঃখের বিষয় 
এই যে, এই পত্রের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং সুদ্রাকাধ্য এ প্রদেশের যাসিকপত্র সকলের 
হ্যায় উৎকট হয় মাই । ভরসা করি, ইহার আকার বাড়িবে, এবং মুদ্রাকার্যের 
উন্নতি ঘটিবে । 

কিন্তু পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অস্ত কোন পত্রাপেক্ষা লব্ঘু বলিয়া 
আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি স্থন্দর, এবং লেখকদিগেন চিস্তাশক্তি 
অসামান্য । ইহা যে, বাঙ্গালায় একখানি সর্ব্বোৎকু্ট পত্রনধ্যে গণ্য হইবে, 
তদ্িষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই । 

কাব্য কৌযুদী । প্রথম খণ্ড । শ্তনাথ চন্দ প্রণীত । কলিকাতা, 
রামায়ণ যন্ত্র । ১৭৯৬ শকান্দা । 

এখানি পদ্য গ্রন্থ । ছুই একটি কবিত। মন্দ নহে? ছুই একটি নিতান্ত 
নীরস ও অসার । ইহার একটি গন্ভ উপক্রমণিকা আছে। উপক্রমনিকা অতি 
পরিষ্কার, এবং বাক্যাড়ম্বর ও অনাবশ্যক বিস্তৃতি শূন্ক, কিন্ত ইহাতে অনেক ভ্রমাত্বক 
কথা আছে । 

ললিতা সুন্দরী ৷ প্রথম সর্গ। শ্রঅধরলাল সেন বিরচিত । নৃতন 
বাঙ্গালা যন্ত্র। কল্ষিকাতা। { 

এখানি পদ্য । গ্রন্থকারের অনুরোধ যে, আমরা তীহার গ্রন্থের পরতে পংক্তি, 
প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক্‌ পৃথক সমালোচনা করি। লেখক অতি তরুণ বয়স্ক, 
আমব্বা জ্)নিয়াছি। অতএব এখন তাহার এ আশা! পুর্ণ না হইলেও তিনি র:গ 
করিতে পারেন না। যখন তিনি কোন উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ প্রণয়ন করি€বন, তখনও 


২৬৮ বজদ শনি (শ্রাবণ 


আমরা প্রতি পংক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া সমালোচিত 
করিতে পারিব না-_ক্ষুত্র বঙ্গদর্শন তাহা পাঁচ বৎসরে সক্দপন্গ হইতে পারে না 
তবে সাধ্যান্ুসারে সবিস্তাযে সমালোচনা করিঘ। উপস্থিত কাব্যে, নবীনত্বের 
বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়; বোধ হয় যয়োবুদ্ধি হইলে ইহার রচনা বিশেষ 
প্রশংসনীয় হইতে পারিবে ) ২ = ূ 

ক্ঘর্ণলত। নাটক | শ্রদেবেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীত | কলিকাতা 
প্রাচীন ভারত যন্ত্র । 

মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি গৃঢ় তত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের 
অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য । তাহা কেবল কবিই দেখিতে পান । তাহার 
প্রকটনই নাটকের উন্দেশ্য-_৫সই জন্য নাটকের স্যতি । বঙ্গদেশে নাটকের সে 
উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে__যোহস্তের মোকদ্দামা, নাপিতের ঘোকদ্দাম/-__কুলীনের 
বছবিবাহ-_কি নক্রার শনিবার ইত্যাদি বিষয়ের প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত 
হয়। কতকগুলি নাটককারের উদ্দেশ্য “সদিয়েল রিফরমেশ্যন ৷” এ সসিয়েল 
রিফরতমশ্যল অর্থে সমান সংস্করণ নহে-ইহার অর্থ বিলাতী রেওয়াজ । যদি 
দেশে এলত কোন গুপা থাকে যে ইংরেজে তাহার বিপরীতভাঁচরণ করে, তবে নাটকের 
দ্বারা তাহার নিন্দ) করিতে হইবে । দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, দেশী প্রথা সকল 
প্রায় পুরর্ধগামী নাটককারগণ উত্স্থ্ট করিয়াছেন_নীলের চাস হইতে তীর্থ ভক্তি 
পর্যস্থ কিছু বাকি নাই ; অতএব তিনি “মনোনীত কনিয়া পরিণয় করিবার প্রথা 
প্রচলিত ন! থাকায়” যে কত অনিষ্ট, ভাহার বর্ণনা জন্ত নাটক লিখিয়াছেন । 
নাটকখানি ৯৫ পৃচ্ভায় সম্পূর্ণ হইয়াছে অতএব দেবেন্দ্র বাবুর দিন কোনমতে 
কাটিয়া গেল । কিন্ত ভবিশ্যৎ লাটককারের! কি লিখিবেন, তাহ ভাবিয়া আমরা 
ব্যাকুল হইয়াছি । আমরা ভাহাদিগের উপকারার্থ, ভাবিয়া! চিন্তিয়া কয়েকটি 
বিবম্স স্থির করিয়াছি - ভরসা করি, তাহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মনোনীত 
করিবেন । যথা বাঙ্গালী মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না-_এই কুপ্রথায় অনেক 
অনিষ্ট ঘটিতেছে, এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া “মুরগী নাটক” নামে 
একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে । আর, এ দেশে অশ্বের দ্বারা চাস না হুইয়া 
বলদের হার্ধ৷ চাস হয়, এই কুপ্রথার নিন্দার্থ “বলদ মহিম!” নানে আর একখানি 
উঞ্কুষ্ট নাটক স্্ইতে পানে । “রোড, শেষ নাটক,” “হ্িক্ষ নীটক” প্রন্ভৃতি নাটক 
এপর্ধ্যস্ত জয় নাই_ভরসা ক্রেরি, শী হইবে । হইলে, যেমন হউক, স্বর্ণলত! 
নাটকের অপেক্ষা আঅপকুই হইতে পারিবে লা । 

তত্ত্ব কুসুম । অর্পাৎ মনের প্রতি ঈশ্বর বিসয়ক উপদেশ । শ্রীছারকানাথ 
ঘোষ প্রণীত । ঢাকা সুলভ যু । 


১২৮১ ] প্রান্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমানে চল। ২০৯ 


“তত্ব কুসুন” যদি এইরূপ» তব্বের ফল না জালি কেনন ? দ্বার্রকানাথ বাবু, 
অতি শরলপ্রকৃতির লোক সন্দেহ নাই | নচে এ শ্রন্থ প্রচারিত করিতে কখন 
সাহস করিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধ্ঘ প্রম্থখানি আমর! পাইয়া ছি, 
তাহাতে “দ্বিতীয় সংস্করণ” লেখা আছে । বাঙ্গাঙগিক্ন পায় শত নমক্ষার । তাহার! 
যদি ইহার প্রথম সংস্করণ কিনিয়া পড়িয়া থাক্ষেন, তবে তাহাদের অসাধ্য কাধ্য 
নাই। এবং তাহাদের কোন ভরসাও নাই । এটি 


মহাগুরু নিপাতের পর জশৌচাবন্থায় কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার । 
“প্রত্থ কমনন্দিনী” পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত । কলিকাত! সত্য যন্ত্র । ১৭৯৬ । 

প্রস্থারস্তে লিখিত হইয়াছে “কোন মহাশয় ব্যক্তি, তাহার মাতৃবিয়োগের 
পর তাহার কোন আন্্রীয়ের নিকট হইতে অশোৌচব্যবন্থার কর্তব্য বিষয়ে একখানি 
ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ তাহার উত্তর প্রত্যুত্তরে একটি লুদীর্থ বিচার নিষ্পল্প 
হয়। এ সকল বাদান্থুবাদের পাঠে অনেকের উপকার হইতে পারে, এই বিবেচনায় 
তাহা (গ্রন্থে ) প্রকটীকৃত হইয়াছে । এ বিষয়ে শাস্ত্রার্থ ই উদ্দেশ্য, বিবাদীর 
কেহই পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন না; অতএব তাহাদের পরচয় না দেওয়াই 
বিধেয় হইয়াছে ।” 

বিবাদীরা পাণ্ডিত্যের অভিমান রাধেন লা, কিন্তু ট্ান্থখানি এই শাস্ত্রে 
পাণ্ডিত্য পরিপৃর্ণ। আর, পণ্ডিতদিগের কৃত স্মৃতি-শাত্রঘটিত বিচারে যেরূপ 
অভদ্রতা, এবং গালির ব্যবহার পূর্বব হইতে প্রচলিত আছে, ইহাতে তাহার কিছু 
মাত্র নাই । বিচারকের! কেবল পণ্ডিত নহেন, বিশেষ ভদ্রলোক । 

খতুবিলাস। “রিপু বিহার” রচয়িতা শ্রমহিমাচন্্র চক্রবর্তী প্রণীত । 
কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ! ১২৭৯ সাল । 

- এই গ্রন্থের উপরে লেখা আছে, 

অসম কুসুমে ছুল্ল বন্নরী নূতন । 
পর্রিমলপূর্ণ কিনা দেখ ভৃঙ্গগণ ৭ 

আমর! ভৃঙ্গ নহি-_মসুঘ্য জাতীয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দিই-_ এই জন্য বোধ 
হয় এ প্বল্লরীতে” নুতন কিছু দেখিলাম না_বা পরিমল পাইলাম না = 
উদাহরণ, গ্রস্থারক্ডেই 


বসস্ত খতুর উদর রর 
বসন্ত খতুপতি, সংহতি সদাগতি, 
প্রবেশে সরসে এ ভুবনে । 
ছুটনে ফুলকুল। লুঠলে সনাকুল, 
»পুগ ধাইছে একমনে ॥ 
” ৭ 


২১৩ বঙ্গদর্শন [ আবণ 


নিকুঞ্জ মঞ্জ বলে, মাতি! বদ সনে, 
কোকিল কলতি একতানে। 

বঙ্ধুল শাখাপরে, লারিকা থারে থরে, 
রজিছে মন গুঞ্জন গানে ॥ 

ছেব্রিস্বা কাল মধু, কাদিছে কোক-বঘূঃ 
মোছিত দছিত কলেবয়ে । 

ছাড়িয়া প্রণকান্ত অন্তর নহে শান্ত 
হায়রে ! বিরহ বিহজরে এ 


ইহাতে নূতন কি? পরিমল কোথায়? তবে এ গ্রন্থ “র্িপুবিহারের” 
অপেক্ষা কিঞ্চিত ভাল । 

গ্রন্থকার যে সকল দুরূহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, টীকায় তাহার অর্থ 
লিবিয়া দিয়াছেন । দুরূহ শব্দ ব্যবহারের এত প্রয়োজন কি ছিল ? অভিধান 
বিক্রেতাদিগের নিকট আমাদের নিবেদন-_অভিধানগুলির একটু দাম বাড়াইবেন । 

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য । সটাক। শ্ররামকুমার নন্দী প্রণীত । 
শ্রীরামপুর । আলফ্রেড যন । ১২৭৯ শাল । 

এখানি পদ্য । মাইকেল মধুস্থদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন, দেখিয়া, 
এই কবি, তাহার উত্তর দিয়াছেন। দক্ুমহাশয় কেবল নায়িকার উক্তি সকল 
লিখিয়! গিয়াছেন ; মেয়েমামুষের কথা কে সহা করিতে পারে ? রামকুমার বাবু 
তাহার উত্তর দিয়াছেন। পুরুষ জাতির মুখ রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই । 

মধ্য হইতে বাবু দক্ষিণাচরণ রায় আসিয়া গ্রন্থভূমিকায় লেখকের এক জীবন- 
চরিত লিখিয়! দিয়াছেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন । 

এই জীবন বৃত্তে, আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, এই উত্তরদাম্ক কবি 
এক্ষণে কাছাড়ে ডিপুটি কমিশ্যনরের আফিশে একৌন্টেন্ট, এবং মনি অর্ডর এজেন্ট | 
ইনি পূৰ্ব্বে আফিশে নকলনবিশ ছিলেন । বোধ হর, পূর্ববাত্যাস বশতঃই এই 
কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন । 


১২৮১ ] প্রাপ্ত গ্রন্ছের সংক্ষিপ্ত সম।লো চল। ২১৯ 


দক্ষিণাবাবুর সমালোচনার উদাহব্রণ স্বরূপ, কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত কহ্িতেছি । 
“রাজা তুষ্মন্ত শকুন্তলা সম্বোধনে, কাষদেবকে উল্লেখ করিয়া যে কয়েকটি 
পংক্তি লিখিয়াছেন, উহা বিশুদ্ধ রচনা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় লা। শন্দ- 
গুলি এমন ধ্বনিকারক যে অন্তস্থান পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিধ্বনি সবলে প্রতিঘাত 
হইতে থাকে এবং অস্তঃকরণ যেন তৎসহ নৃত্য করিয়া উঠে এ কথা কোন্‌ সহৃদয় 
ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন ? যথা 
“মক্তব মনো ভব দুরন্ত প্রহারী, 
কে লহে তাহার শর নশ্বর জপতে 
নর নারী ! হীন শক্তি তৃছিন শিখবে, 
আশ্য সম্বরণে শঙ্কু শব্বরারি শরে, 
বিহীন সম্থিত অজ 'মখুখ সম্ভব, 
জস্ভ্রতেদী শত্রু, ভেদিলে বে কুস্থনেষু 
কুসম বিশিখে ॥” 
শন্দ গুলি ধ্বনিকারকই বটে । সমালোচনা পড়িয়া, আনার্দিগের সাধারণীর 
চানাচুর মনে পড়িল, “ইন্মে প্রাড়বিবাক হ্যায়, মলিম্ন,চ হ্যায়, সহাম্ণুহৃতি হ্যায়, 
উদৃখল হ্যায়, ধৃষ্যেদৃয্ হ্যায় ।” সৰ্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য, গ্রন্থখানি সটীক করা 
হইয়াছে_ কেন না রখুবংশাদি সকলই সটীক ; এবং হেমবাবৃ, নেঘনাদবধের টীকা 
করিয়া মুদ্রিত করিয়াচছন । টীকারও কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি-_ 


পন্গপতি- অনন্ত 


ইন্ত্রদাল__-ভোজবাজি, ভেলকি ! 

কাব্য সম্বন্ধে, কেবল ইহাই বলা প্রয়োজন যে, কাব্যখানি আস্ছোপাস্ত 
বীরাঙ্গনার অন্থকরণ- -অন্ৃকরণের অনুকরণ-_স্তরাং ইহাতে বিশেষ প্রশংসনীয় 
কিছু দেখা যায় না। স্থানে স্থানে, মাধুর্য আছে । 

বৈদেকী বৈধবয কাব্য । শ্রীঅনাথবন্ধু রায় প্রণীত । নিন বারন 

এ গ্রস্থথানির বিষয় কুশীলবের পালা ॥ রামপুজ্রদিগের কথাবার্তাগুলিও 
যাত্রার চ্চায় হইয়াছে । স্থানে স্থানে, কিঞ্চিৎ কবিত্ব দেখা! ঘায়। অনেকস্থানে 
ইহা দু্ব্বোধ্য, অর্থব্যক্তি ভালরূপে হয় নাই । 

সত | প্রাচীন আধ্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান । বাঙ্গালা অনুবাদ এবং 
সংস্করণ শঅন্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । কলিকাতা । বিকটোরিয়। যন্ত্র ॥ 

আধুনিক লোকের ইংরেজি চিকিৎসাতেই ভক্তি । আমাদিগের বোধ আছে, 
অন্যান্য বিদ্যায়, ইউপোপীয়দিগের যেরূপ প্রাধান্য, (চকিৎস। শান্সে সেরূপ নহে । 
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দেশী চিকিৎসা প্রণালীতে অনেক সময়েই ইংরেজি চিকিতসা অপেক্ষা সুসিদ্ধি জন্মিয়া 
থাকে । দেশী চিকিৎসা, বাঙ্গাল! চিকিৎসা, উভয়ের গুণ, উভয়ের অভাব আছে । 
একের যাহা আছে, দ্বিতীয়ের তাহা নাই ; দ্বিতীয়ের যাহা আছে, প্রথমের তাহ! 
নাই । উভয়ে সংমিলিত হইলেই পরস্পরের অভাব পূর্ণ হইয়া সর্ব্বরোগ শাস্তিদায়ক 
চিকিৎসাপতদ্ধতির উল্চা্িম হইতে পারে । দুর্ভাগ্যবশত: ডাক্তারের! প্রায় সংস্কৃত 
জানেন না, বৈঘ্যেরা কেহই ইংরেজি জানেল না। এজন্য উভয়ের বিদ্যা অসম্পূর্ণ 
কহিতেছে। এক্ষণে যদি, দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়, তবে দে্সী 
ডাক্তারগণ, তাহার মন্দাবগত হইতে পারেন। অতএব অস্বিকা বাবুর এই উত্তম 
অত্যান্ত প্রশংসনীয় এবং হিতকর । তাহাকে উৎসাহ দান করা, বাঙ্গালি মাত্রেরই 
কর্তব্য । তিনি যে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত তাহা অত্যন্ত হুরূহ-__তিনি বিশেষ সাধুবাদের 
পাত্র । অন্থবাদ অতি প্রাঞ্তল হইতেছে । 
র রামোদ্বাহ নাটক । অর্থাৎ রামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন। 
ভ্রীস্বরেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । প্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্র । 

অশুভক্ষণে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত করিয়াছিলেন । ভরসা ছিল, বাঙ্গালার 
অঙ্গুলিকণ্ড,য়ণ ব্যধিগ্রস্ত মহাশয়েরা, বিষয়াভাবে কাব্যনাটক রচনায় বিমুখ 
হইবেন | কিন্ত রামায়ণ থাকিতে তাহা ঘ্টিবার সম্ভাবনা নাই । রামের বিবাহ, 
রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামের যুদ্ধ, কুশীলবেন যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়াবলম্বন 
করিয়া অসংখ্য অপাঠা কাব্য নাটকের সি হইভেছে। সমুদ্রে রত্ন আছে বলিয়া, 
অধ্যবসায়শালী বাঙ্গালি কবিগন অবিরত লোণা জল সেচিতেছেন । সম্প্রতি 
আর একখানি রানোদ্ধাহ নাটক উপস্থিত । রামোদ্বাহ বলিলে কেহ যদি না 
বুঝিতে পারেন, এই শ্রম্য, গ্রন্থকার বলিয়া দিয়াছেন, “অর্থাৎ শ্রীরামের সহিত সীতার 
বিবাহ বৰ্ণন ৷” আমরা গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম । পাঠকের 
মনোরজনার্থ এই নাটক হইতে একটি কৌশল্যা বিলাপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“কৌশ-_[ কপালে করাঘাত করিতে করিতে ] যা! আবার আমার কপালে 
একি হলো ! মহারাজ এই কথা কইতে কইতে এমন হলেন কেন! (গারে হস্ত 
স্পর্শ করিয়া ) শক্ত মক্ত দেখচি ষে। কি করি। মহারাজ বুঝি পুজ্রশোকে প্রাণ 
পরিহার কল্েন । ( চরণ স্পর্শ করিয়! ক্রন্দন করিতে করিতে ) মহারাজ | আপনি 
গাত্রোথান করুন, আপনকার ভূমিশয্যা কেন 1-_এরূপ অবস্থাবলোকনে বিষ বিন্দুর 
হ্যায় আমার নয়নে দরদরিত বারিধারা বরিষণ হচ্চে । হৃদয় বহুলভ ! ত্রায় 
গাত্রোথান করুন্। আপনাকে নীতি শিক্ষা দেওয়া অবলাঙ্গনার বিধেয নয় । 
আপনি এত কাতর হবেন ন! । অশ্রে প্রাণধণ রঘুমণির তবাহুসন্দানে সংখ্যাতিরিক্ত 
যুদ্ধোৎসাহী দেনাদিগকে পাঠাইয়া দিন্‌। পরে যাহা কগ্ব্যাকর্তব্য তাই কর্বেন-__ 
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( চরণ পরিত্যাগ পুর্ববক বাম গণ্ডে হস্ত দিয়া ) আহা! গুণমণি পান ধিনা যেন 
আমাকে বশসহার! গাভীর হ্যায় করেছে ! আর তৃষিতা চাতকিনী যদ্রপ কাদশ্বিনী 
সন্দর্শলে প্রফুল্লিতা হয়ে উদ্ধদৃষ্টে অবিরত চঞ্ুব্যাদান করিতে থাকে, আমিও তদ্রুপ 
নীলমণির আসার আশায় রান্্রপন্থাবলোকন করিতে থাকি । আহা! আমার 
ন্থদয় আকাশে আর কি সে রাম-চন্দ্রের উদয় হবে | তিহ্ছি্যে অন্তাচলে [তবে 
বাচনে সুখ কি_” 

ক্রটি কি? ইহাতে কপালে করাঘাত আছে, চরণস্পর্শ আছে, ভূমিশয্যা 
নীলমণি আছে, নাই কি? যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে এক “আসার আশায়” 
তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে । সাধারণীর তেলে ভাজ চানাচুর কোথায় লাগে? 


Pn 


তৃতীয় বর্ষ £ পঞ্চম সংখ্যা 





[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 
: তোনাক্চে সে দিন বলিয়াছি বিচারপ্রণালী সাগ্চীর বিষয় ও সমাজ - 
প্রথা আনল বিজ্ঞাপন করিব । অদ্য এই তিন বিষয়ের কিছু কিছু আবণ 
কর। তবানুসঙ্গান পৃর্ধক পাঠ কর । দেখিবে ভারতবর্ধীয় খমিগণ কোন বিষয়েই 
অন্যের নিমিত্ত কিছু তাবশ্শি্ট রাখিয়া যান নাই । তুমি সভ্য জাতির নিকট যাহা 
শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ, উহা কতকাল পূর্ব্বে আধ্যজ্জাতিরাঁ অভ্যাস 
করিয়াছেন । সাক্ষীর লক্ষণ, ব্যবসায়, আচার, ব্যবহার ও জ্ঞাতি প্রভৃতি অবগত 
হইলে বুঝিবে, খমষিগণ এ বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
তাহাদিগের অনুসরণে কত ব্যক্তি কতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন । 
প্রিয়দর্শন, অদ্য আমি তোমার্দিগকে বিচারকের কর্তব্য বলিব । তুমি 
আর্ধ্যজাতিকে স্বার্থপর বলিয়া বৃথা অপবাদ দিয়া থাক, তোমার সে ভ্রম দূর করিবার 
ইচ্ছা করে। সু 
দেখ, আধ্যনুপতিগণ কাহাকেও নীতিবিরুদ্ধ কার্যে প্রবুত্তি দিতেন না। 
যে ব্যক্তি স্বত:প্রবৃত্ত হইত, তাহাকেও অসৎ কাধ্য হইতে বিনিবত্ত করিতেন । 
ধর্ম্মাধিকরণের অথবা বিচারাদির ব্যয় সঙ্গুলনার্থ কোন প্রকার কৌশলাদি ছারা 
প্রজাপ্টীড়ন পূৰ্ব্বক অর্থ গৃহীত হইত না ॥ (১) 
আধ্যজাতির নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা- 
পত্রের [কাগচের) মূলা (০৮ Fees) দিতে হইত না। প্রতিবাদীকেও উত্তরপক্ষ 
সমর্থন নিমিত্ত উত্তরপত্রের আলেখ্য জন্ক পত্রশুক্ক দেওয়ার কোন প্রমাণ দেখা যায় 
(১) শ্রাত শ্বৃতি বিরস্ডঞ্চ ভুতানামহিতঞ্চঘৎ । 


ল তংগ্রবর্্তগ্রেদ্রাজ! প্রবৃতঞ্চ নিবর্কয়েহ ॥ 
ম্ত কাত্যাহন । 
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না। ইহাদিগের নিকট হইতে পদাতিকের বেতনাদির সপ্রচ্ছেও কোন উল্লেখ 
নাই । 

. রাজকীয় সমস্ত তৃত্যই রাদ্গকোয হইতে বেতন, ভূতি,- অল্লাচ্চাদন এবং 
*হুলবিশেযে চিরস্থায়ী বৃত্তিও ভোগ করিত। আর্ধ্যক্তাতির নিকট” যে ব্যক্তিন্র 
কাৰ্য্য স্থখকর, হিতকর ও প্রিয়তর বোধ হইত, সে ব্যক্তি বৃদ্ধীবিস্থা অথবা অঙ্ক কোন 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইত । 

পুরস্কার বা পেনস্যন (২) এ বিষয়টা রাজার প্রঙ্গল্লতা অথবা ইচ্ছার উপর 
অধিক নির্ভর করিত না। রাজনীতির নিয়মানুসারেই বাধ্য ভৃত্য ও কশ্মচারী 
মাত্রেই, রাজদত বৃত্তি উপভোগ করিতে অধিকারী ছিল । সুতরাং কেহই অর্থী 
প্রত্যর্থার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিল না। যে ব্যক্তি উৎকোচ 
গ্রহণ করিত, রাজা তাহার সর্ব্বশ্ব লুণ্ঠন পূর্বক তাহাকে স্বরাজ্যবহিষ্কৃত 
করিতেন ৷ ৪ 

এই কারণে পদািকেন্বাও অর্থী প্রত্যর্থার নিকট কিঞ্চিম্সাত লাললা রাখিত 
না। (৩) 

রাজ্ঞভূত্য যদি তাহাদিগের তরণপোষণ জন্য বিচারকের নিকট অভিযোগ 
করিত, ধর্শ্মাধিকরণ অমনি মুক্তহস্ডে তাহার পক্ষে ভিক্রী দিতেন । আ্য্যেরা 
্লানিতেন, ভৃত্যবর্গ অবাধ্য হইলে রাষ্ট্রবিপ্নব ঘটিবার সম্ভাবনা । সুতরাং বেতনাদির 
বিষয়ে বড় গুণনিষ্ঠ ছিলেন । সামান্য ভৃত্যেরা শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দাস্য বৃত্তির 
নিঙ্রুয় স্বরূপ উৎকৃ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে ছয় পণ হইতে এক পণ পর্য্যম্ত দৈনিক বৃত্তি 
পাইত। উভয় ব্যক্তিই বর্ধমধ্যে ছইযার পরিধেয় পাইবার যোগ্য বলিয়া 
অভিহিত, তাহাদিগের অল্প সংস্থান অন্য প্রতি মাসে ধান্য প্রদানেরও ব্যবস্থা 
আছে। শাস্ত্রের নিয়মান্ুসারে উৎকৃষ্ট ভৃত্য ছয় মাস অন্তে ছয় যোড কাপড় ও 
প্রত্যেক মাসে ছয় দ্রোণ পরিমিত ঘাল্ট গ্রহণের অধিকারী ; অপকৃষ্ট ভৃত্য মাসিক 
এক ত্রোণ পরিমিত ধান্য এবং বাল্মাসিকে এক যোড় বস্ত্র পাইত | চারি আচকে 
এক ফভ্রোণ হয়। এক আচীর পরিমাণ চারি পুফল | আট কুঞ্চিতে এক পুঙ্ষল 





(২) কচ্ছিৎ পুরুতকারেণ পুরুষ: কর্শ্বশোভয়ন। 

লভতে মানমধিকং তরে! বা ভক্তবেতনন ॥ ৩ 
মহাভারুত__সতভাপর্ল, ধাল ৫ । 

(৩) উৎকোচকাশ্চোপধিকা বঞ্চকা: কিনল । 

হক্যশাোদেশ্রবাীশ্চ ভতা্চেক্ষণিাক: গহ ৮ ২৮৮ হুল ২ 


২১৬ বঙ্গদ শর্নি [ভাদ্র 


কহ! যায়। কুঞ্চির পরিনাগ অই মুষ্টি । বঙ্গভাষায় কুঞ্চির পরিবর্ধে কণিকা, খচি 
হইয়াছে। [৪] 

মুষ্টির পরিমাণকে ন্যুনকল্পে এক ছটাক ধরিলেও এক দ্রোণে এক মণ পাঁচ সের 
ধান্চ ধরা যায়__ বোধ হয় মুষ্টিমধ্যে এতদপেক্ষা অধিক ধাহ্য ধরে । প্রিয়দর্শন, তুমি 
মনে করিতে, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই হই শ্রেণী দাস ছিল, মধ্যবিধ ভৃত্য ছিল না। 
তুমি কেন ভাব না ন্যুন সংখ্যার পরিমাণ এক পণ, এক যোড় ঘত্ত্, এক প্রোণ ধাস্য, 
উৰ্দ্ধ সংখ্যার পরিমাণ ছয় পণ, ছয় জোড় বস্তু ও ছয় ড্রোণ ধাল্ড পর্যন্ত ঘিচারাসল 
হইতে ডিক্রী পাইত নতুবা মধ্যবিধ কিছ্বরের প্রতি মধ্যবিধ নিয়ম ছিল । 
ভ্ত্যগণের পরিচয় স্থলে উচ্চতম কর্শ্মচারিবর্গের উল্লেখ করা নিতান্ত 
দাবীবহ $ এক্জন্য উহ! এখানে পরিত্যক্ত হইল । স্থলবিশেহে দেখিতে পাইবেন ! 

বিচার প্রণালীর কথা প্রসঙ্গে ভূত্যের কথা উঠিয়াছে সুতরাং প্রসঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে প্যরি না। পদাতিক, তুনি বিচারাসনের উপকরণ মধ্যে গণ্য কাজেই 
তোমাকে আসরে নাদাইলাম, তুমি রাগ করিও না । এক্ষণে তোমাদিগের দোষে 
বিচার যত নষ্ট হয়, বোধ হয় পূর্বের তাহার সহত্রাংশের একাংশ সে প্রকার হইত 
না। পদাতিক, তোনরা রাজার গুড় চর ও চক্ষু; তোমরা সুশীল হও, এই ইচ্ছা। ; 
অন্ধ হই লা। 


আভিযোপ বিষয় । 


অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় বাদীকে অগ্রেো দোষনিমুক্ত প্রতিজ্ঞা, 

সহুকারণান্থিত সাধ্য, লোকপ্রসিচ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। ইহার বিপরীত 
হইলে অআঙ্িয়োগ গ্রাহ্য হয় না এবং প্রতিবাদীকেও উত্তর পক্ষ সমর্থন নিমিত্ত 
আহ্বান না করা বিচারাসনেত্র রীতি ছিল না। ব্যবহার প্রকরণে প্রতিজ্ঞাপত্রই 
সার বস্তু ; উহা! সদোষ হইলে বাদী নিশ্চই ক্ষতিগ্রশ্ত হন । [৫ ] 

(9) পণোদেয়োহবকষ্টস্ত বড়,ৎকুষ্টহ্ক বেতলং । 

বামাসিকত্থাচ্ছাদে ধাক্তত্রোণস্ক মাসিক: । ১২৬ নত-_আ ৭ 

তসুষ্িবেতকুদ্ধি কু্ষয়োহক্টোচ পুফলং । 

পুঙ্লালিতু চত্বারি আড়ক: পরিকীত্তিভ: ॥ 

চতুরাদকোভবেদ্দে1প ইতি কুল্ল.কভন্রঘত মন্তুচীকা । 

(€ ) নার? বচন যথা 

সাব্রপ্ব বাবহার।ণাং প্রতিচ্গা সমদাহতা । 

ভক্গানো চীদতে বাদী ততশ্ৰামুকব্বো ভবেং২ 





১২৮১ ] 'ভারতননীঁয় আরজ |ভির আদম অবন্ব। ২১৭ 


বিচারক প্রথমতই দেখবেন বানী যে সকল কারণ নিশ্দেশ করিতেছে 
সেগুলি প্রতিজ্ঞা পত্রে নি:সন্দিন্ধর্ূপে লিখিত, পূর্বাপর ঈংল্, বিরুদ্ধ কারণ 
বিনিমুক্ত, বিরোধিবাকোর প্রতিরোধক, অন্য প্রমাণে অকাট্য এবং লেখনটী অতি 
সুল্দরর্ূপে ও স্বল্পা”্ষরে বিরচিত হইয়াছে তবেই গ্রহণযোগ্য জ্ঞান করিবেন 
এবস্বিধ পক্ষ গ্রহণান্তর প্রতিবাদীকে উত্তর পক্ষ সমর্থনজন্য বিচারাসন হইতে লেখ্য 
প্রেরণ দ্বারা আহ্বান ক্লুরিবার রীতি । (৬) 


বানী যে সকল বাদ উদ্বাপন করে সেই সকল বাদবাক্যের নাম প্রতিচ্ঞা, 
প্রতিজ্ঞ! বাক্যের অর্থের নাম পক্ষ, বিচাৰ্য্য বিষয় সার্থক কি ন! বিবেচনা অনুসারে 
দেখা কর্তব্য, তদনুসারে বাদ উত্থাপনকালে দেশ কাল পাত্র, বর্ষ, মাস, কোন পক্ষের 
কোন্‌ তিথি, দিন সংখ্যার নাম, উভয় পক্ষের নাম গোত্রাদি এবং পীড়। প্রদান,স্পর্দো 
প্রতিবাদী অভিযোগ নিবারণ জন্য বাদীর প্রতি ক্ষমা চিত প্রকাশ করিয়াছিল কি না, 
ইত্যাদি ভাবতবিষয় বিশেষতঃ সাধ্য, প্রমাণ, ..দ্রব্যসংখ্যা ও কি বিষয়ক অভিযোগ 
ততসমুদায় প্রকাশ করিবে ; এবং এ পত্রে উভয় পক্ষের বাসস্থান, ভর্তি, বয়ংক্রম ও 
কাহার অধিকারে বাস তশসনন্থ পরিস্কৃতরূপে ক্রমাহয়ে লিখিত থাকিবে ॥ (৭) 7 


8০০, 


“a. 


(৬) ্‌ উপস্থিত ত বিবাদে বাদীপক্ষং প্রকাশযেং । 

| নিরবহ্যং সংপ্রতিজং প্রমাণাগলসম্মতং ॥ 
বিষ্ণুধ্শ্মোত্তযে < 

[ দেশকালং সনাং মালং পক্ষাহো জাতি নানচ 1 











ডজব্য সংখ্যোদয়ং পাীড়াং ক্ষমা লিঙ্গঞ্চ লেখযেং ৷ 
নিবেশ্য কলং বর্ধক মাসং পক্ষং তিথিং তথা ৷ 
বেল'ং প্রদেশং বিলয়ং নং জাত) কৃতী বং ॥ 
লাধা প্রনাৎং ভ্রব্ঞচ সংখ্যাং নাম তথাস্তুনঃ । 
টা 
| বাজার) ক্রমশ নাম লিবামং সাধানামচ 1 
৬ ক্ৰমাৎ পিত্‌ণ]ং নামানি লেপয়েং রাজসন্লিধো ॥ 
প্রতিচ্ড। দোষ লিমুত্তং সাধ্য, সৎকারণান্বিতং | 
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষ বিছে! বিতুঃ ৷ 
কাত্যান্নন ও বৃহস্পতি । 
স্বল্পাক্ষরঃ প্রভৃতার্থো নি:সন্দিফে| নিরাকুল: । 
বির্রোধিকারণেুক্তে। বিরোধি প্রতিত্রোধক: ॥ 
যদাত্বেবং বিধঃ পক্ষ: কল্লিতঃ পূর্বব বাঁদিলা । 
দষ্য|স্তং পক্ষ সন্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্ত রং ॥ 
কাত্যায়ন । 
(৭) বচনশ্য প্রতিজ্ঞাত্বং তদর্থ্ষচ পক্ষতা । 
অসঙ্করেণ বক্তব্যং ব্যবহারেষূ বাদিতিঃ ॥ 


বঙ্গদর্শন ( ভাল 


প্রতিবাদী যাবৎকাল পর্য্যন্ত উত্তর প্রদান ন! করে তাবশুকাল মধ্যে বাদী 
নিজকৃত ভাষাপত্র সংশোধন করিতে অধিকারী । (৮) 
উত্তর প্রদান হইলে ভাষাপত্রের ন্যুনাধিক্য পরিহার করিবার কাহারও 
ক্ষমতা থাকে না, প্রতিজ্ঞাপরকেই ভাষাপর্র কহা যায়। ভাষাপত্রের লেখক 
কায়স্থ ব্যক্তি । তাহার পনীক্ষক উদাসীন বিজ্ঞ ব্যক্তি । যেবাক্তির সঙ্গে কোন 
পক্ষের কোন সংশ্বব নাই তাহাকেই উদাসীন কহা যায় । 
শাস্মকারেরা কহেন শতরঞ্চাদি দ্যুতক্লীড়ায়, তে, যজ্তকর্শ্দে ও বাবহারাঁদি 
বিষয়ে কর্শকর্ত্তা নিজে ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না । উদাসীন ব্যক্তিরা তত্তাবৎ 
পুক্ধাহুপ্পুক্ঘরূপে দেখিতে পান । তাহাদিগের দর্শনপথে ও লৃদ্ধিমার্গে অঙ্গের দোষ 
গণ পতিত হয় অতএব রাক্রত্বারে যাইবার অগ্রে বিজ্ঞ ও উলাসীন ব্যক্তিকে ভাবা- 
পত্র দেখাইবে । তদীয় পরামর্শে ভাষাপর্র পরিশুচ্চ করিবে । (৯) 
প্রিয়দর্শন ' তুমি আমাকে একটী কথা জিড্বাসা করিতে পাল; স্থল বিশেষে 
বাচনিক অভিযোগ হইত কিনা । তাহার সন্বঙ্গে কি প্রকার নিয়ম ছিল । পাঠক, 
তুমি বুঝিয়াভ এরূপ স্থলে কি হইত £ এখানে প্রাডবিবাক নিক্তেই অর্থার 
স্বভাবোক্ত বাকাহলি শুলিয়া লিখন পূৰ্ব্বক ভাষাপরের প্ততজ্া, পক্ষ ও সাধ্য 
সংস্থাপন কর্তন । (১০) বাচনিক অভিযোগের বিষয় গুলি ভাগে পাওুলেধ্য 
স্বরূপে কান্ট ফলকে লিখিত ত'ত, তৎপরে ভাতা হাভিহোক্তাকে শ্রবণ করাণই 
প্রসিদ্ধ বীতি । উদ্তা অবণ করিয়া অভিযোক্তা যদি তদীয় তৎকালের বিশ্যত 
বিষয় স্থলি সন্পবিষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্চা করে তবে 
তদ্ধিবক্ের সামগ্ডস্য বিধান পূর্বক ফলকস্থিত পাওুলেখ্যের বিষয় লে যথাক্রমে 
প্রতিলিপি করিয়া প্রাডবিবাককে স্বহস্তে ভাষাপর সম্পন্ন করিতে হইত । 
(৮) শোধনেত পূর্ব পক্ষন্ধ বাবশ্লোতব দর্শনং | 
উত্তনেপাবরন্ধশ্ক নিবুতং শোধনং ভবেৎ ॥ 
(=) শুটীন্‌ প্র্ভান্‌ স্বলৰ্্মজ্ঞান্‌ কুক মুদ্রা কল্সাহিতান্‌। 
লেপকানপি কাবস্থান্‌ লেখারুদ্তা- বিচক্ষপাল্‌ 1 ১০ 
পরাশরস্্আচাহ প্রকরণ । 
দাাতেচ ব্যবছারেচ প্রত্রতে হচ্ছ কর্ম্মণি ৷ 
যানি পক্ষন্ধাদাসীনাঃ কর্ণ) তালিনপশ্যতি ॥ 
ব্যাস সংহিতা । 
(১০) পুর্ববপক্ষং দ্ৰভানোক্রং প্রাড়ব্বাকোইথ শেপযেং । 
পাওলেখ্যেন ফলকে পশ্চাৎ পত্রে নিবেশযেং ॥ 
কাভাযন | 


২০১৮ 


১২৮১ ] ভারশববীয় আর্যাজাতির আদিম আবস্য। ২১৯ 


যে বিচারক অর্থিবাক্যের প্রতিকূল বাক্য লেখেন অথবা প্রত্যর্থার উত্তর, 
বাক্য বিরুদ্ধভাবে অর্থীকে জ্ডাপন করান, স্থল বিশেষে উভয় পক্ষেরই বিপধ্যন্স কথা 
লেখেন তিনি আধ্যজ্জাতির শাসন অন্সারে চৌর সদৃশ পাপী ও দণ্ডনীয় ব্যক্তি; 
রাজ! এরূপ ব্যক্তিকে চৌধ্যাপরাধের শান্তি প্রদান করিতেন । লেখক তোনাদিগকে 
একুটী কথা বিদ্ঞাপন কার, তোমরা যদি সভ্যতার্ভিমানে মত্ত না হও তবে মর্শ্মপ্রহ 
করিতে পারিবে । দেখ আধ্্য ল্াতির বিচার কার্য কতক্ষণ পরে নৃপতিসন্গিধানে 
উপস্থিত হয় । (১১) 

তোমরা প্রথম বিচারস্থলকে নিম আদালত বলিয়া থাক । দ্বিতীয় স্থলকে 
উচ্চ আদালত বা আপীল আদালত বল । তৃতীয় স্থলকে সৰ্বোচ্চ কিন্বা তংপরিবর্তে 
প্রধান বিচারস্থ নামে নিন্দেশ করিয়া থাক । এই প্রকারে ক্রমশঃ দেশ শাঁসন- 
কর্তা হইতে প্লাজা বা রান্তী পধ্যন্ত ক্রমান্বয়ে উচ্চ উচ্চতর, ৪ উচ্চতম কহিয়া থাক» 
লেখকেরও সে প্রকার বপবার পথ আছে । 

মন্দ ও নারদ একমত্য অবলম্বন পূর্বক কহিয়াছেন প্রথমে বাদী শ্রতিবাদীর 
স্বজনের নিকটে বিচার নিম্প[ত হওয়া উচিত, দ্বিতীয় কলে বাণিজ্য ব্যবসায়ী মধ্যন্থ 
বর্গন্বারা বিচার নিম্পন্ত নন্দ নয়, তৃতীয় কলে সহ্ছিগ্ঠাসম্পঙ্গ বি প্রজাতির সভায়, 
বিচাধ্য বিষয় নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, ভাহাদিগের পরেই নৃপতি সদস্য পরিত্বৃত 
প্রাড বিবাকাদিদারা বিচার দর্শন সমাধা হওয়া উচিত । সর্বশেষে নৃপতি অমাত্য 
পরিবৃত হইয়! স্বয়ং বিচার দর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন । ইহাদের প্রত্যেকের নাম 
যথাক্রমে কুল, শ্রেণী, গণ, অধিকৃত ও নৃপতি শশ্দে নির্দেশ করা যায়। 


প্রিয়দর্শন, তুমি অভিজ্ঞ, তোমার বুদ্ধিবিবেচলায় আধ্যক্ছাতির ধর্শ্মশাস্ত্রকার- 
দিগকে আধুনিক সভ্যক্তাতির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সচিব অপেক্ষা প্রগাঢবুদ্ধি বলিয়া 
বিশেষ অনুভব হয় কি? কি সমকক্ষ বা তোমার মতে ভীনকল্প বলিয়া বোধ হয় 
তাহাদিগের তুমি যাহাই জ্ঞান কর কিছু ক্ষতি নাই । ভাহাদিগের পরামর্শ শুন, 
তশ্কৃত মীমাংসা দেখ অবশ্য তোমার ভক্তি হইবে। নৃপতি অথবা বিচারক অগ্রে 
বাদী প্রতিবাদীর ভ্রম প্রমাদ কথিত বিষয়গুলি নিরাস করিতেন । তৎপরে যথার্থ: 








(১১) অস্বছৃক্তং লিখেছ্যোহগ্ৎ অর্থিপ্রতার্থিনাং বচঃ । 
চৌরবং শাসয়েবন্ধ ধাৰ্ম্মিক: পৃথিবীপতিঃ ॥ 
কাতাায়ন। 
কুল।নি শ্রেণদ্রশ্চেব গণান্তধিকতা নৃপা: । 
প্রতি€। বাবহ'রাণাং গু.রাোরেবোত্তরোতরং | 
ন2 নব্দী ॥ 
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ভত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। সদোষ অপ্রসিচ্ছ নিস্্রয়োজন ও নিরর্থক বাদের 
খণ্ডন না করিয়া কদাচ নীমাংসায় প্রস্বত্ত হইতেনূু.লা । 

পাঠক, তুমি এক্ষণে প্লিজ্ভাসা করিতে পার সদোম, অপ্রসিত্ধ, নিপ্প্রয়োক্রন ও 
নিরর্থক বিবাদের লক্ষণ বল তবে তোমরা বুঝিবে ৷ (১২) 

যে বিদ্বয় ত্বারা বাদীর কোন প্রকার অনিষ্ট অথবা মানহানির সম্ভাবনা নাই 
ভক্রপ বাক্যকে সদোষ-বাদ কহ! যায় । যেমন অমুক আমার প্রতি হাস্য করিয়াছে । 

যাহা কখন ঘটে না, ঘটিবার সস্তাবনাও নাই, তদ্রপ বাক বাদ উত্থাপন 
করিলে তাহাকে অপ্রসিচ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায় । যেমন কেহ কহিল, আমার 
একটী গর্ভ ছিল অমুক তাহার শূঙ্চত্বয় ভগ্ন করিয়া লইয়াছে । এ বাক্যকে কেনা 
অপ্রসিদ্ধ বলিবে ! 

কোন কোন স্থলে বাক্তি বিশেষের এ প্রকার স্বভাব আছে যে, তাহাদিগের 
লিজের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা না থাকিলেও অস্যোর ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া 
বিবাদ করে ; তদ্বস্থায় যে বাদ প্রতিবাদ তাহাকে নিম্প্রয়োজ্রন কহা শিয়া থাকে । 
সংসারে এমন ব্যক্ত ও অনেক আছেন ধাভারা লিজকুত অপরীধকে 'দোম বলিয়া 
গণ্য করিতে ক্তানেন না এবং অভমানের বশবর্তী তইয়। ব্যক্তি বিশেষকে ভৎ সনা, 
তাড়না এ প্রশালাদি করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রতেফল রূপ সামাল লোক 
হইতে ঠানিল্চক অপবাদ তাপবা অল্প আঘাত প্রাপ্ হইয়া ক্রোধের বশে অভিযোগ 
করেন ; তদবস্থায় এরূপ অভিযোগকে শ্াস্কারেরা নিরর্থক বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ৷ 

বিদ্যাবতী বস্রীদ্দাতিকে লেখক লীলাবতী বা লাবণ্যবতী বলিয়া সম্বোধন 
করিবে, ভোমরা তাহাতে ক্র? হইও না । তোমরাও লেখকের কথা শুনিয়া বিচার 
করিতে পার: স্থতরাং তোলাদিগকে যদি এখানে আহ্বান না করি তবে আমার সভ্য, 
অভিজ্ঞ, প্রিয়দর্শন পাঠকগণ আমাকে অসহ্দয় কহিবেন । তাহাদিগের মনম্ততি 
ও তোমাদিগের মধ্যাদা বুদ্ধির জন্য তোসাদিগকেও ডাকিব । তোমরা কোন 


(১২) অপ্রসিছং সঙগোষঞ্চ নিরর্থং নিশ্্রয়োন্দনং 1 
অসাধ্যং ব্য বিরুদ্ধং ব! রাজ! পক্ষ বিবর্জয়েৎ ৪ 
সবহস্পতি ৪ 
নকেনচিৎ কুতোহস্তব সোহগ্রসিজ্ঞ উদাহত: | 
কার্যযবাধবিহ্ীনশ্চ বিজ্েয়ো নিষ্রম্োআলং ॥ 
ল্লাপন্রাধম্চান্রার্ডো। নিরর্থক উদাভতঃ । 
কার্ধাবাপ বিহীনশ্চ বিদ্রেসো লিশ্পয়োজনং ॥ 
বৃহস্পতি | 


১২৮১ ] ভারুতববীয় আর্য তির আদিম অসল্ব। ২২১ 


শঙ্কা করিও না। তোনাদিগকে বশিষ্টের অরুন্ধতী ও হক্ষমালা, নলের দনয়ন্তী, 
কৃষ্ণের রুক্দিনী, সত্যবানের সাবিত্রী, শিবের পার্বতী ও গৌরী এবং আল্যান্ট 
বিচক্ষণ! সাধ্বী স্ত্রীলাকদিগের তুল্য জ্ঞান করি । তাহারা প্ুক্ষষদিগের সঙ্গে 
সমকক্ষ ভাবে সকল বিঘয় বিচার করিতে পারিতেন, সময়ে সময়ে তাহারা পুরুষ 
অপেক্ষাও বুদ্ধি বৈচিত্র প্রদর্শন করিতেন । তাই তোমাদিগকে স্মরণ করিলাম । 
রাম সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাদিগকে সীতার সমান বলিতে 
বাসনা করি না। সেইজন্য তোমাদিগকে সীতা শব্দে আখ্যা দিলাম না। লক্ষ্মী 
অতি চঞ্চলা বলিয়া তাহার সঙ্গে উপমা দিতে ইচ্ছাও করি না। সরস্বতী কহিলে 
উপমার স্থল থাকিবে না এদ্রস্ মেটী বাদ দিলাম । 

পাঠক, তোমাকে সেদিন করিয়াছি সাক্ষীর বিষয় আাছ্যোপান্ত বলিব, অদ্য 
আরম্ভ করিলাম । ভারতবর্ষের জ্লষিগণ এ বিষয়ের যতদূর নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন 
তৎসমুদায় কহিব ; তুনি দেখ তাহারা কোন্‌ কথা সভা জাতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির 
জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন । 


সাক্ষি-প্রকরণ 

কোন ঘটনাস্থলে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ লা 
করিলে তছিষয়ে সানী হইতে পারে না, অতএব সাক্ষী হইবার শশ্রে স্বচক্ষে দর্শন 
ও স্বকর্ণে শ্রবণ অত্যাবশ্যক যিনি সাক্ষিধর্শ্ব অবলম্বন করেন তাহাকে সত্য বলা 
উচিত। সত্য কথায় ধৰ্ম্ম ও অর্থ কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । বথাদষ্ট ও যথা শ্রুত 
বিষয় কহিবে কিছ ধশ্মাধিকরণে আহৃত বা পরিপুষ্ট না হইলে কদাচ স্বতঃপ্রবৃক্ত 
হইয়া সাক্ষী দিবে না, তাহাতে পাপ লিখে । স্থলবিশেষে ও কার্ধযবিশেষে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী দিবার বিধি দেখা যায়, তথায় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সাক্ষ্যদানে 
অধর হয় লা । বিধি ও নিষেধ স্থলে সক্ষৌ সাক্ষ্য ব্যতিক্রম করিলে দণ্ড ও পাপ- 
ভাগী হুন । (১৩) 
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(১৩) সমক্ষদর্শনাৎসাক্ষী শ্রবশাচ্ৈব সিক্কতি । 
তত্র সতাত্ক্রবন্‌ সাক্ষী ধন্দার্থাভ্যাং নহীলতে ॥ ৭৪ 
ঘত্রাঁলিবন্ধোহপীক্ষেত শৃণুর্রাহ্থাপি কিঞ্চন । 
পৃষ্টস্তত্বাপি তক্ধ_য়াৎ ঘা পৃষ্টিং যথা শ্রুতং ॥ ৭. 
চা ৮ 

যঃ সাক্ষী নৈব লিঙ্গিষ্টো না হতো লৈব দেশিভং । 
ক্রযাং নিথোতি তখ্যংহা দণ্ুযঃসোপি নর টপ । 

নিভাক্ষরা প্রভ যাজ্ঞবঞ্ছা বচন । 


২২২ বজনর্শন [ ভাদ্র 


সাক্ষা গ্রহণ কালাদি 
আর্ধ্যেরা সাক্ষ্য গ্রহণের যে কাল নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ইহাই স্পষ্ট 


অন্থমান হয় যে যখন জগতের সমস্ত প্রাণী সুস্থভাবে থাকে সেই সময়কেই খব্টীশ 
সাক্ষ্য গ্রহণের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সে সময়ের নাম 
পুর্ববাহ্ন ৷ (১৪) 

সাক্ষ্য গ্রহণ ধর্শ্মাধিকরণের মধ্যেই হইত । দেব ও ত্রাহ্মণ সমীপে অর্থা 
প্রতার্থীর সমক্ষে প্রাড বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ সাক্ষী 
ব্যক্তি পূর্বব বা উত্তর মুথ হইয়া যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় সত্য প্রমাণ কহিত ; সাক্ষ্য 
গ্রহণ সময়ে প্রাড বিবাক ও সভ্যগণ সাক্ষীর নিকট সত্যের প্রশংসা ও মিথ্যার দোষ 
প্রখ্যাপন করিতেন । সাক্ষীকে সাম্বনা বাক্যে প্রশ্ন করা হইত । কেহ জ্ঞাতব্য 
বিবয়ের আভাস ছ্বার। সাক্ষীকে সহায়তা করিতেন না । অথবা বারংবার জিজ্ঞাসা 
করিতেন লা। 


কাহার সাক্ষী কে উহ তোমাকে বলি নাই। প্রিয়দর্শন, তুমি নিশ্চয় 
আানিবে, জাতি, বয়স, ধর্ম, ব্যবসায়, শ্রেণী, কুল ও মধ্্যাদো অনুসারে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তি কাধ্যবিশেছে সাক্ষিযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয় । 
(১৪) দেব ব্রাহ্মণ সাহ্রিধো সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদ তং খিজান্‌। 
প্রাদুপোদঙ বুখোবাপি পূর্ববাহেবৈ শুচিং শুদীন্‌ ॥ ৮৭ 
সভান্তঃসাক্ষিণঃ সর্বানাধি প্রভাহি সন্ধে । 
প্রাডি ববাকোচমযুঞ্জীত বিধিনানেন সাম্বঘন্‌ 0 ৭৯ 
সতাং সাক্ষী ক্রবন্‌ সাক্ষ্যে লোকালাপ্রোতি পুষ্ধলান্‌ । 
ইহ চার্থগতাং কীৰ্্তিং বাগেষা ব্রচ্ছ নিদ্ষিতা ॥ ৮১ 
সাক্ষোছনৃতং বদল সাক্ষী পাশৈবধ্যেত বারুণৈঃ । 
বির্পং শত মাত্নাতি তশ্মাৎ সাক্ষী বদেদৃতং ॥ ৮২ 
আন্তৈবহ্যান্মন: সাক্ষী পতিরাত্যা তথায্মন | 
মাবমংস্থাং সমাস্মানং নৃণাং সাক্ষিপমুত্তমং ॥ ৮৪ 
মন্তম্েনৈবপাপোরুতো! নকশ্চিং পশ্ষতীতিল: । 
তাংস্তদেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বশ্যৈবাস্তর পুরুষঃ ॥ ৮৫ 
মনু- -৮ অ 
স্বভাবেণক্রং বচন্টেছাং গ্রান্ুং বঙ্দোষ বা্ক্ক্ধতং | 
উক্রেহপি সাক্ষিণে বাজ! নপ্রষ্ঠব্াঃ পুল: পুনঃ ॥ 
লানপ সংহিতা] । 


এ... আআ” রর আজ সত — — 


১২৬৮১ ] ভ/রভববায় আধ্যাজ।(তর আদিম জঅসপ্ৰ। ২২৩ 


পাষণ্ড, নাস্টিক, নিথ্যাৰাদী, অপোগণ্ড বালক, ছলকারী, জ্ঞটাপারী, ছদুস্ী 
লোক, স্ত্রীক্াতি, ধূর্ত প্রতি যাবতীয় মন্দসংদর্গা ব্যক্তি ও পথিককে আর্য্যেরা 
সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করিতেন না । 
"4 স্রাজা, সন্যাসী, বিদ্বান ও অতি বৃদ্ধবর্গকে সাক্ষ্যদান হইতে নিষ্কৃতি 
দিয়াছিলেন ; কেহ সাক্ষ্য মানিলে ইহাদিগকে সাক্ষী হইতে হইত না । এতত্যতীত 
জনগণের মধ্যে কাহাকেও কেহ সাক্ষী মানিলে সাক্ষ্যদান বিরহে সাক্ষীর তৎ সনা 
ও নিগ্রাহ হইত । ( ১৫) ইহা দণ্ডবিধির প্রকরণে দেখান যাইবে । 

প্রিয়দর্শন, এখন তুমি কহিতে পার কেমন বিবাদে কোন ব্যক্তি কাহার 
সাক্ষী হইত উহা বল । আমি অগ্ৰে তাহাই কহিব তশুপরে সাক্ষীর লক্ষণাদি 
শুনিবে। সাক্ষিপ্রকরণ অত্যন্ত বিস্তৃত, একদিনে বলিলে তোমাদিগের মন্ত 
হইবে না; পড়িবে ও ক্লেশ বোধ হইবে, অতএব ক্রমে ত্রলনে বিময়াস্তরের বিরাম- 
স্থলে সমুদায় কহিব ৷ অন্য সমাজ সংস্কার উপনীত করিতে বাঞ্ছা করি । 


সমাদের ক্ষমতা 

প্রাচীন রাজধিবর্গ দোষ সংশোধনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইহারা 

সমাজ বন্ধনের বল বুঝিয়াভিলেন ! সমাজের কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে 
সম্মত ছিলেন না । যদি কোন ব্যক্তি দোষী বলিয়া পরিগণিত হইত, রাক্তা তাহার 
সে দোষ সংশোধন নিমন্ত যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিতেন এবং সমাজের অভিপ্রাষ 
অনুসারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিন্ত করাইয়া সমান্রে সংস্থাপন 
করিতেন। এইরূপে আধ্যসমাজের বলবিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল । তৎকালে 
উম্মার্গপ্রস্থিত, কুলচ্যুত, শ্রেণীল্রষ্ট ও ক্রাতিভ্রই ব্যক্তিবর্গও বিনীতভাবে রাজার নিকট 
আসিয়া নিজ দোবের দণ্ড গ্রহণ করিলে রাক্তা যথাযোগ্য দগুপ্রদান পুবর্বক সমান্ত্রের 
নিকট উহার আত্মশুদ্ধির প্রায়শ্চিন্ত জিজ্ঞাসা করিতেন । লে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র 
প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিয়া সমাজের নিকট আত্মলমর্পণ করিলে রাজ! পরিতুষ্ট 
হইয়া তাহাকে তৎকুলে ২৩ সমাজের পথে প্রবেশ করিতে অধিকার দিতে 





(১৫) দাসো নৈকৃতিকোধ্শ্রাদ্ধ বৃদ্ধ স্ত্রী বালচক্রিকা । 
ম্ত্যাম্মত্ত প্রনত্তার্ত কিতব। গ্রাম ঘাবকাঃ ॥ 
মহাপণিক সাসুদ্র বাল প্রব্রজিতাতুরাঃ । 
বা্ভক শ্রোত্রিদা চারহীন স্রীবকুস্ঈীলবৌ । 
লান্তিক ব্রাতাদারাগি-বোগিলোই্যাল্যবাতকা: । 
একস্থানী মহাচারী নঈচবেতে স্নাঘঃ ॥ 

নারদ সংহিতা । 


২২৪ বঙ্গদর্শন [ভদ্র 


পারিতেন। যে ব্রাঙ্রা এইরূপ লোকহিতকর কাধ্য করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি 
লোকসমাজে অক্ষয় কাণ্ডি ও যশোলাভ করিতেন । এবং শাস্রকারদিগের মতে 
এমন রাজার শ্বর্গগমনপথ সদা উদঘাটিত, তিনি চিরকাল স্বর্গে বাস করিবার যোগ্য ॥ 
যখন তিনি স্বৰ্গগামী হন, তখন দেবলোকেরাও তাহার প্রশংস। ন! করিয়া ব্রিত 
থাকিতে পারেন না । প্রিয়দর্শন, এখন ক্রমেই সমাজের বল খর্ব হুইয়। আসিতেছে, 
ছদ্দঘশারও একশেষ ; এখন একবার সর্ধজন-হিতকারী পরাশর মুনির কথিত এক- 
অন হিন্দু ভূপাতির আবির্ডাব হওয়া আবশ্যক । (১৬) 


উপাধি ও সম্মান 

বিদেশি, তুমি মনে করিয়াছ আমি তোমাকে ভুলাইবার জন্য বাগ্‌জাল 
বিস্তার করিয়াছি, তুমি একবার ভ্রমে বা স্বপ্নেও সে প্রকার চিন্তা করিও না আমি 
অপ্রমাণ কোল কথা তোমার নিকট বলিব না: তুমি একবার প্রমাণ প্রম্োগগুলি 
তচ্ ব্যক্তির নিকট মিলাইয়! দেখ ৷ ঠিক মিলে যায় কিনা । হে সভ্য ! তোমা- 
দিগকে ননস্কার, তোমরা যেমন পুরাতন জিনিস ঘসে মেজে নূতন বলিয়া বাহির 
কর, এ জার মধ্যে সে প্রকার পাইবে না । ইহাদিগের পুরাতন ভ্রব্যজাত যাহ! 
আছে, সেগুলির যদ কেহ একবার পর্দা! ঝাড়িয়! বাহির কনে তবে তোনার প্রদশিত 
পরিপাটি নূতন দ্রব্যগুলি প্রাচীন আধ্যঞাতির নিকট পুরাতন ও কীটাকুলিত 
অথবা জর্জরিত বলয়! বোধ হইবে । 


তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৃহ্গামিগণকে, সানন্তরাজাদিগকে, করদভূপতিবর্গকে ও 
মিত্র সভ্রাটসনৃহকে সশ্দান করিয়া থাক, স্থলবিশেষে উপাধি দিয়! থাক, বিদ্বান্‌ 
সণ্ডলীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসার চিহন্বরূপ। উপাধি প্রদান কর; কাধ্যবুশল লোক- 
দিপকে কেবল বাহব। দিয়া তাহাদিগের আকারগত বাগ্যভাব পরিত্যক্ত করিয়া 
কতক ননভ্তটি করিতে সক্ষন বঢে--কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে প্রবেশ করিতে পার না | 
আধ্যেরা অন্ধকে পলুলোচন কহিতেন না । যদি কহিতেন অবস্থ তাহার দর্শন- 
শক্তি, দিতেন । ইহারা যাহাকে সম্মান বা উপাধি দিতেন, তাহার আন্তরিক বল ও 
‘উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারল করিয়া দিতেন / কেবল উপাধি পাইয়া তাহাকে 
অন্রসংস্থান জন্য অন্য লোকের উপাসনা করিতে হইত ন! ৷ "সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত 

( ১৬) যন্ত্ৰ মাধীণি কুলানি রাজা-শ্রেণীশ্চ দাতিশ্চ গুপাশ্চ লোকান্‌। 
জানীয নাগে ধিবধাতি ধর্ম্মান্‌ নাকেংপি সীর্ববাণ গণৈ: প্রশস্ত: ॥ 
ল্৫ ক্বোোক । 
বৃগু২ পপ্রাশূর সংহিতা ৫ অধা।স আচানু প্রকরণ । 


১২৮১ ] ভারতবষীয় আর্ব্যজা তির আদিম আবন্ছ। ২২৫ 
ভরণপোষণের শক্তি প্রদান হইত । তাহার উন্নতির দ্বার রুদ্ধ থাকিত লা, সে 
সাধ্যসত্বে সর্বত্র প্রবেশ করিতে পারিত । 
শান্্রকারেরা কহিয়াছেন, যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির দগুবিধান করেন তিনি 

সমস্ত যন্রের ফল পান ; তদ্রুপ যে শরণাগত প্রতিপালন পূর্বক গুণিগশের, বৃজ্ধ- 
জনের, সাধুমীলের, সামন্ত ভূপতি প্রভৃতির ও মণ্ডলদিগের সম্মান করেন, তিনিও 
সমস্ত যজ্ঞ-কলের অধিকারী এবং যে রাজা এবস্িথ ব্যক্তির অসম্মানহেতু মনংলীড়া 
জস্মান তিনি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হন । (১৭) 

(১৭) দণ্ড দণ্ড্যোযু কুর্বহাপো রাজ! ঘআফলং লাভেত। 

বৃক্ধান্‌ সাধুন্‌ দি দান্‌ মৌলান্‌ ঘো ন সম্মান্েন্ পঃ । 

পীড়াং করোতি চামীবাং বাছা শীঙ্্রং ক্ষয়ং ত্রজেৎ ॥ 

পরার সংহিতা, ২২ক্পো--১* অধ্যান্। 





[তি দি. সির সি 





(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


হাবীর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে 
সময় তাহার সঙ্গে চতুর্দশ সহঅ সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দশ পুর্ব 
শানে (১) পণ্ডিত, ৩০০ ভাত অম্ণ, ১৩০৩ শত অবধি জ্ঞানী, (২ ) ৭০০ হাত 
কেবলী, ( ৩) ৫০০ শত ননোবিৎ, ৪০০ শত বাদী, একলগ উনযপ্টি সহ শ্রাবক 
এবং এই সংখ্যার ছিগুণ শ্রাবিকা এবং গোতম এ সুধর্ম্মা নামক দুইজ্তন গণধর সঙ্গে 
ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ় চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিনা ৭২ বংসর 
বয়সে নিৰ্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন । পার্শনাঘের ২৫০ শত বংসর পরে মহাবীরের মৃত্যু 
হয়। ইউরোপীয় পুরাবিংগণের মতাহুসারে শেষ তীর্ঘছ্িনের বৃ জম্াইবার ৫১৯ 
বৎসর পূর্বের নৃত্য হইয়াছিল ৷ 
মহাবীর চতুব্বংশতি জিন, ভাহার পূর্বের ঝ্ঘভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, 
সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপর্শ, চন্দ্ৰপ্ৰভা, পুস্পদন্ত, শীতলা, শ্রেযংশ, বান্ুপুজ্য, বিমলা, 
অনত্ত, ধৰ্ম্ম, শান্তি, কুন্ত, অরা, নালি, সুত্রত, নাম, নেমি ও পার্শ্ব নামক তীর্থস্কর 
বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পার্স্ূনাথের মত ভারতবর্ষে সর্ধস্থানে - 
প্রচলিত | শত্রজয়নাহাস্থযযধ্যে পার্শনাথ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে, যথা-- 





সস. পে ক এ 


(১) হ্থত্রিতানি পণ্ধটৈ রঙ্গেভ্যঃ পূর্ধ্বমেব ঘহ। পূর্ব্দানিত্যভিধীরন্তে তেনৈতানি 
চতুর্দশ । ইতি মহাবীর চারতম্‌ । দজৈনদিপগের অঙ্গ শাস্ত্রের পূর্বে গণধরেরা বাছা প্রপয়ন 
কস্তিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্বহাঙ্গ বা! পূর্বাতস্থ বলে! পূর্ম্ম নামক শাস্ত্র চতুর্দশ সংখ্যার বিভক্ত ॥ 

(২১) “অসম্যক্‌ দৰ্শনাদিগুণসনিতক্ষয়োপশৰ নিমিত্তমবিচ্ছিয় বিধণ্রং জ্ঞানমবর্ধিঃ ।” 
ইতি ভৈল৷ সুত্ৰ বিবত্ৰপম্‌ । ভ্রমাদি দোষ নিবৃত্তির পিমিঝ অবিচ্ছিল্র ( ধারাবাহী ) বিষয়ক 
আগ্গানকে অবধি তোন বলে ॥ 


(৩) সর্থথাবহণ বিলসে চেতন স্বন্তপ৷ অবিঠযৰঃ কেবশ’ তদশ্যান্ডি কেবলী ॥ 
€েনচন্্র টীকা । 


১২৮১] জৈন দৰ্ম্ম ২২৭ 


“ভত্রাসীদশ্বসেলাপো জফিনাচ্গাকলনো নুপঃ । 
অভিন্ন গুণোদ্দান! বাস! বামাশঘাজলি | 
সর্থা বানা শিযোররং সীপধ্যানাসা বল্লভা ॥ 
সাস্তদ৷ ধামিনী ধামে তৃষ্যে ক্টাস্থখাকরান্‌ ॥ 
শরালা শয়নীয়ে প্রাপশ্যং স্বপ্থাং i 
চৈত্রে দিতো চতুৰ্থ্যাং ভে বিশাখাযনাং লিলেশ্বর: । 
তদঙগঞ্ডে প্রাণতামপাছাদ্দোখতশ্চ জগততে ॥ 
পূর্ণেছখকালে পৌহস্য দশম্যাং খিজ্রভে শৃতিষ্‌ ॥ 
স! স্থত শ্যানলং সপধ্বজমিজাং স্রাব 0 
অর্থাৎ পার্শনাথ কাশীধামে অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র । ইহার 
মাতার নাম বামা ৷ বামা দেবী একদিন ব্রারে শ্বপ্প দেখিতেছিলেন যেন চৈত্র শুক্ল 
চতুর্থীতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জৈনেম্বর তাহার গর্ভে জন্সএহেণ করিয়াছেন । 
অনন্তর তাহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে নিত্র দৈবত 
নক্ষত্রে তাহাকে প্রসব করিলেন । তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহৃযুক্ত ও সকলের 
পূজ্য । পার্থাদেব যংকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাহার মাতা বামাদেবীর 
এইরূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন । এ 
কথা মুখেও বলিতেন, অতংপর এ কারনে তাহার পিতা “পার্শ” এই নানে তাহাকে 
ডাকিতে লাগিলেন । তাহাতেই তিনি ক্রুমে পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন, যথা 
জস্বাস্মিন্গর্তগে পার্শ্ব স্পং সর্পন্ত মৈক্ষত । 
ইতীব নিষ'মে তসা পার্থ ইতাভিবাং পিতা 1 
পার্খবনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয় কালই নির্দেনোষে অতিবাহিত 
হয়। পরে বাদ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্বতে প্রাণত্যাগ 
করেন । তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহার জীবনের অধিকাংশ কালই 
উপদেশ প্রদান, ধর্শ্ম প্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয়, যখা_ 
আম্ু্বর্বশতং প্রপাল্য ভগবান্‌ সন্মেত শৈলং গতো । 
মাসেনালশনেন কর্শ বিলন্নং কৃত্বা অরয়ত্রিংশতা ॥ 
সার্ভংতৈ: শ্রমণৈ: সিতাষ্টম দিনে মাসে শুচে নির্বতে 
ব্াধায়াং ত্রিদটশ: কুতান্তকযণঃ খীপার্শ্বনাখো জিন: I— 
জৈনদিগের আচার্ধ্যের৷ বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন 
গ্রন্থ ও বস্তু নির্ণয়, তর্ক প্রণালী উদ্ভাবন করেন তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-_ 


প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পুথক্‌ হইবার কারণ এই যে, তাহারা আত্মার 
স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিহ, বাহু বস্তর পৃথক বস্তযুদ্ধ স্বীকার করেন না। আদি 
জৈনাচাৰ্য্যদিগের উহ! রুচিকর না হওয়াতেই তাহারা ভিন্ন হইলেন । ভিন্ন হইয়া 


২২৮ বজ্জদর্শম [ ভা 


আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার ভশ্য নান! এ্রান্থ, নান! যুক্তির উদ্চাবন করিতে 
লাগিলেন । এই মতের দর্শনএস্থ এই সকল 


সিচ্ধসেন বাক্য । প্রমেয় কমল মার্তগ ( গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র ) আপ্ত 
নিশ্চয়ালঙ্ধার ( অহং চক্র সুরি গ্রন্থকার ) তৌতাতিক ( তুতাতভট্ট গ্রন্থকার ) 
বীতরাগন্ততি । অর্ৎ প্রবচন সংগ্রহ । পরমাগম সার । যোগদেব (ইনি গ্রন্থকার, 
গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না) তত্বার্থ স্ৃত্র । অর্হঁত ( ইনিও শগরন্থনিশ্বাতা, এন্ছের 
নাম উল্লেখ নাই ) পদ্নন্দি। বাচকাচাধ্য ( ইনিও গ্রন্থকার ) স্বরূপ সম্বোধন । 
বাচকাচার্যধ্যের টীকাকার বিপ্তানন্দ। হেমচল্রাচার্য্য । সিদ্ধান্ত । অনন্তবীর্য্য 
(গ্রন্থকার ) স্যাদ্বাদ । শ্যাদ্বাদ মুঞ্জরী । জিনদত স্থরি প্রহৃতি ( গ্রন্থকার) । 


জৈন ছুই প্রকার । ম্থেতান্বর জৈন ও দিগস্বর জৈন । এই উভয়ের ধর্শ্ম 

প্রতেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত স্থরি বলিয়াছেন যথা 
চিনদন্ত স্ুব্রিণা লৈলং মতমিব্তমুনেম ! 
বলডোগোপ ভোগানামুভন়োদপানল|ভযোঃ ॥ 
কদর হা নিলা ভীত্রক্তানং ভুওপ্দিতম | 
ঠিংস+লুত্য তো স্গাগদ্ধেযৌ হ্গতি রতি স্ব ॥ 
শোকে! বিখ্যাহমেশ্রতঙস্ীদাশ দোষ। ন যশ্য সৃ:। 
ভজিলে! দেবো কু: সমাক্ক ভহজ্ঞালোপদেশক: 1 
জ্ঞান লশলচাবিভ্বাণাপবর্গস্ত বত্তিনি। 
শ্াদাদশ্ড প্রমাণে স্বে প্রভাক্ষ মন্ুনাপি চ ॥ 
লিতানিত্যাহ্যকং সৰ্ব্বং নব তথ্বানি সন্ত বা। 
ভিবাদীবে। পুপ্যপাঁপে চাশ্রবং সংবরোহপিচ ॥ 
বন্ধো নির্জরপং মুক্তি রেবাং ব্যাখ্যাধুনোচাতে । 
চেতনালক্ষপো জীব: স্যাদজীবস্যদস্য ক: ॥ 
সংকর্ম্ম পুহ্মলা: পুণ্যং প।পং ত্য বিপধ্যয়ঃ | 
আশ্রব: কর্শ্মণাং বন্ধো নির্ডারস্তদ্বিযোজনম ॥ 
অষ্ট কর্ণক্ষেপ্রান্থোক্ষোহথান্তর্ডাবস্চ কৈস্চল । 
পুণা ্য সংশ্রবে পাপল্জাশ্রবে ক্রিস্তে পুন: ॥ 
লঙ্কানস্তচকুগ্ধত্ত লোকাপুড়শ্ চাব্সনঃ । 
ক্ষীণাইকম্ছণে! নুক্তিনির্ব্যাবৃত্তিলিনোদিত!॥ 
সরজোহর্রণ। ভৈক্ষ্যভূজে! লুফ্িতমুদ্ডজ।: | 
শ্বেতান্বব্রা: ক্ষমাশীলা: শিং সঙ্গ। বৈলসাদৰঃ ॥ 
লুক্চিতাঃ পিচ্ছিকাছত্ও।: পাপিপা£! দিগন্বত্রাঃ । 
উর্ছাপিলোগুচে দাড়দিতীদ্বাঃ স্থ/জিনর্যয়ঃ ৷ 


থা 


১২৮১ ] জৈন দৰ্ম্ম ২২৯ 
ভুঙুক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি পিগন্বরুঃ । 
প্রাছরেষাময়ং মেছে! মহান্‌ শ্বেতা: সহ ইতি ॥ 

সৰ্শ্ম এই-_এই মতের উপাস্থ দেবতা [জন । বল, ভোগ, উপভোগ, দান, 

লাভ সন্বঙ্গে বিশ্ম উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রছু ভীতি, অঙ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, 
অর্তি, রাগ, হ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ বাহার 
নাই তিনিই তথজ্জানের উপদেষ্টা, জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরির্র ও মোক্ষে অবস্থিত । প্রত্যক্ষ 
ও অন্থমান এই প্রমাগত্বয় ইহাদের সম্মত । তর্করীতির নাম স্কাদ্বাদ। ইহাদিগের 
মতে জগতের মূল তত্ব একমতে ৯টি, একমতে ৭টি । তন্মধ্যে নিত্যানিত্য 
সম্মিত্র । এ সকল তত্বের লাম জীব (১) অঙ্লীব (২ ) পুণ্য (৩) পাপ (৪) 
আঙ্রব (৫) স্বর (৬) বন্ধ (৭) নির্জরণ (৮) মুক্তি (৯)। চেতন বসন্ত 
জীব অচেতন পদার্থ অলীব__ সশ্কশ্ম সমূহ পুণ্য তদ্দিপরীত পাপ-কর্দের 
বন্ধন জনকতা আশ্রব__কর্মত্যাগ নির্জর-সষ্ট কর্ম্মক্ষয় মুক্তি । সপ্ত তত্ববাদীর 
মতে মোক্ষ পদার্থ টা নিক্তারণের অন্তর্ভত- পুণ্য সংশ্রবের, পাপ আশ্রবের অন্তর্গত । 
এই মতের সাধূরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ রহিত, কেশ-সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নতোজী । 
দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ংপাব্রধারী এবং নিরাবরণ । শ্বেতাস্থরেরা উহা করে না। 
শ্বেতাম্বরের স্ত্রীসন্ভোগে একান্ত বিরত, দিগম্বর্রা রত । 


নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্ধা লিঙ্গক-_ ঈন্বরানূমান করিয়া থাকেল অর্থাত 
“ক্ষিত্যাদিকং সকর্তকং কার্য্যত্বাৎ” ক্ষিত্যাদি পদার্থের কোন ন! কোন কর্তা আছে, 
যে হেতু ক্ষিত্যাদি বন্ত ক্রন্য । যে বস্তু জন্য হয়, সেই বস্তুর কর্তা অবশ্য থাকিবে । 
এইরূপ ঈশ্বরামূমান জৈনেরা করে না । তাহাদের মতে জগত জরহ্যাই লে । তাহারা! 
এইমাত্র বলে যে, কোন সৰ্ব্বম্র আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর । যথা 
র্ধজ্ঞো জিত রাগাদি দোৌবাস্বলোকা পূজিত: । 
যথাস্থি তার্থ বাদীচ দেবোছর্ছন পরমেশ্বর: £ ইতি অহং চনত সরি । 
উহাদের ঈশ্বরাহুমান প্রণালী এই যে, কোন এক আত্মা সব পদার্থ সাক্ষাৎ- 
কারী আছে, কারণ যখন দেখা যায় যে আস্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের 
সমান নহে, কোন আম্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক অন্ত, কোন আত্মার অধিক । এইরূপ 
কোন এক আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে । যাহার জ্ঞান 
প্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্বত্র ও ঈশ্বর । এই প্রতিচ্ছার উপর 
অনেক তর্ক-কৌশল আছে, তশ্তাবতের অব্তারণ করা নিশ্প্রয়াজ্জন । 
ক্রৈন মতে জীব ছুই প্রকার। সংসারী ও মুস্ত। সংসারী জীব দুইত্রকার, 
সমনক্ক ও অমনস্ক শিক্ষা ভ্রিয়াকলাপাদে অভ্যাসরত জীব সমনস্ক আর তজ্রহিত 
জীব অমনস্ক । এই অমনস্ক ভীব দুই প্রকারে বিভক্ত । ওল ও স্থাবর । শশা 


২৩৬ বজদ শন [ ভাদ 


গণগুলোক প্রভৃতি ছি-ইন্ডিয়, ত্রি-ইন্ডিয় ভেদে হস ৪ প্রকার । প্রথিবী জল বৃক্ষা্দি 
ভেদে বহুবিধ স্থাবর তবজ্ঞান জ্িলোক্ত উক্ত পদার্থের ্বরূপাবগতি । তত্বজ্ঞানের 
উপায় গুরূপদেশ ও শ্বান্ত্রর্চা ভ্রিনোক্ত কার্ধ্যকলাপের অনুষ্ঠান । মুক্তি 
জ্ঞানাবরণ ও কর্শ্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখস্বরূপে অবস্থান । 
কাহারও মতে সতত তষ্ভ গমন । “গত্বাগত্য বিবর্তুস্তে চন্দ্র ু্ধ্যাদয়ো গ্রহাঃ | 
অন্যাপি ন নিব্ত্রস্তে স্বালোকাকাশমাগতাঃ 1” ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙষি 
অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত । 

কল্প সৃত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্তব্যানুষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম 
লিখিত আছে, সাধারণতঃ তাহাদের পৃক্রা-পন্ভতি মন্ত্র যথা “ও"ম্‌ শ্রী ফবভে় 
স্বত্তি--ও ম্‌ অহ্ীংহম্»_ও"ম্‌ হীং শ্ৰীসুধৰ্ব্মাচাৰ্য্য, আদি গুরুত্যো নমঃ ওম হীং স্রীম্‌ 
সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শরজিনেন্দ্রতভ্যেো নমঃ” ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা__ 

“নমো অন্গীহভানং নমো লিদ্ধানং নমো আয়রীয়াণং নমে! উজ্হ্ায়াণং নমো 
লোইসর্ববসাহুণং ৷" 

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহে, তাহারা 
ধন্মের স্ুল নর্শ্ম এইমাত্র জানে যে-ধশ্বো জগতঃ সারঃ॥ জব্বস্থখানাং 
প্রধানহেতুহাত । তস্যোৎপন্তির্ননুক্গাঃ। সারং তেনৈব মান্রঙ্ে। অর্থাৎ যন্দই 
জগতের সার যেহেতু ধশ্মই স্ুখমাত্রেরই প্রধান কারণ । এবস্তুত ধর্ট্ের 
উৎপত্তিকারণ মস্গুয্য, সেই কারণে মনুব্যকে জীব মধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন 
“ম্বর্গাপবর্গপ্রদঃ” স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্শ্মের ফল ও “নাধুনাং আচারঃ” সাধু- 
সম্মত আচার অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন তাহাই ধর্মকে জানিবার পথ 
এবং ধর্মের লক্ষণ এই যে “পুরুষ প্রধানত্বাৎ ধন্মস্থয” অর্থাৎ যদ্দার! মন্তুব্যের। 
ওকর্ষলাভ করিতে পারে । যতিগণের কর্তব্য কর্ণ্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা 

চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং সাম্বৎসরিক প্রতিক্ষমণং মিথ; সাধম্মিকং 
শমনং অঙসং তপশ্চ । 

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) চ্ছানে পরিপাঠ (১) সাধুদিগের বন্দনা করা (২) 
বৎসরের মধ্যে অন্তত: একবার তীর্থ পরিভ্রমণ (৩) পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান্‌ (8) 
ইন্দ্রিয় দমন (৫) এই পীচটা অষ্টম তপস্ত! বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

বৌদ্ধদিগের ষ্যায় বৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের যায় 
তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ-ঘোষণা আছে-__“অমানী-ঘোষনাদ” অর্থাৎ কোন 
প্রাণীকে স্বত্যু-মুখে পতিত করিও না। জৈনধর্শ্মের এই মাত্র সার নীতি 
যথা-_ 


১২৬৮১ ] জৈন দৰ্্ম ২৩১ 
«তাল হিংলাং কুরু দয়াং ভল ধর্শ্মং সনাতন ॥ 
প্রদেছেনাপি সত্বানাং বিধেহ্ব, প্রকুতিৎ তথা ॥ 
তপ্বৈরিণাপি মাঁবৈরং কুর্য্যা: স্বন্ত হিতায়চ 1 
উবাচ চ দিনো দেবো গুরুর ক্তরুপত্রিগ্রহঃ । 
দয! প্রধানো ধর্শশ্চ অন্রসেতৎ সদাসন্তমে ॥ 

[ শক্ররন্ন মাহাস্ম্‌ ) Ey 

যে সকল নীতি উদ্ধৃত হইল তাহা সাধারণ ধর্শ্ম অর্থাৎ সকল ধর্মশ্মের সারভাগ, 
সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্শ্ম তাহ। কি প্রকারে বল। যাইতে পারে, 
তাহাতেই উদয়ানাচার্য্য কহেন__ 

“যব্বসাধারণো সুখ মণ্ডলী করণাদিঃ কেশোলুঞ্চনাদির্নাসৌ স্ব্বিরনৃ্টায়তে ৷” 
“অর্থাৎ সুখবন্ধন, পিচ্ছিকা গ্রহণ, কেশোলুদ্ধন প্রতি কয়েকটা জৈনদিগের 
অসাধারণ ধর্শ্ম ; তাহ! অস্ত কোন জাতির নাই ॥ 

অমর সিংহ এবং হেমচত্দ্র ছহইজ্রন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোষকার জেন 
ধর্মাবলম্বী । অমর সিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ সুতরাং তিনি খৃীয় ৫০০ পঞ্চশত 
শতাব্দীর ব্যক্তি । বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈন্মন্দির অমর সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় । 
হেমচন্দ্ৰ ম্বেতাশ্ুর জৈন । তিনি জেন গ্রন্থের মভান্ুলারে মহাবীরের নিব্ধাণের 
১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ধনান ছিলেন ॥ 

ম্হাবীরের পরে স্ুুধশ্ম॥ যতীশ্বর, বন্দর সেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীনন, 
বিজয় সমূদ্ৰ প্রভৃতি স্থবিরাবলী জৈনধর্শ্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু 
তাহাদিগের নান। মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই । 
মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক-তরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন । সেই অবধিই জৈনধশ্ন হীনপ্রভাবিশি্ট হইয়াছে । জৈনদিগের 
আবু, গির্ণার, শক্রঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এই সকল তীর্থের 
সংক্কত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ত্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ 
করিয়া থাকেন ৷ ইহার মধ্যে শক্রঞ্জয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য 
ধনেশ্বর সরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রগ্রয় নামক গিরির স্তোত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ 
পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত । এই প্রস্থ 
স্থরাষ্ট্রাধিপিতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর সরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। 
তিনি বলভীরাজ শ্রিলাদিত্যের পার্ধদ এবং তাহার ধর্শ্মোপদেষ্ট। |৭' 


০৯ — পা রস সস বর, এ, __, __ রর, 


1-লধা সম্ততি নানাদতি ক্রমা চহুঃ শতীন্‌ ৷ 
বিরুমান্দ।চ্ছিলুদিতোে! তবিভ বিক্ষ বুক্তি কু২। 
«চাপ গু চত়ঃ সরে: গত বোম হংসৰ । 


২৩২ বজছশন [ কৰাম 


আগত সেঠের সঙ্গে জৈনধর্ন্দাবলস্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন । 
এক্ষণে স্ববিথ্যাত সেঠ-বংশধরের! জৈন ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া বেফ্যব ধর্শ্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দিগের ওসয়ালগশের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি 
নাই । কলিকাতা ও সুরশিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকর শ্হান। 
তাহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নিশ্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লক্ছ্মীপৎ 
সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহুব্যয়ে নিশ্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ 
'পুজারিকূপে নিযুক্ত আছে । 
শ্রীরামদাস সেন 


IE,» J 


“জশক্রন্ন মাহাব্মাং বক্তি। ভক্তি প্রণোদিত: 
বলাভ্যা: গরীস্বরাষ্ট্রেশ শিলাদিত্যশ্য চাগ্রহাৎ ।” 
ইতি শড্রঞ্জ্র মাহাব্ম্যং | 

1 সযরে-শতে | অয্নদধায শব্দ: | 


তন্ন 
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হত তান্ুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন_ শেষ রাজা, কেন 

খু মীরকাসেনের পরে যাহার! বাঙ্গালার নবাব লাম ধারণ লেন, 
তাহারা কেহ রাজহ করেন নাই । 

বার দিয়া, ছুক্রাপ্রবাল রজত কাঞ্চন শোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাদেম আলি 
খাঁ, মুক্তাহীরকমণ্ডিত হইয়া, শিরোদেশে উ্কীবোপনে উজ্ভ্রলতম সূর্য্য প্রভ হীরক- 
খণ্ডরঞ্িত করিয়া, দরবারে ব্িয়াছেন ॥ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ, যুক্তহস্তে 
দণ্ডাযমান__অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে 
বসিয়া আছেন । নবাব জ্ঞিজ্ঞাপা করিলেন, “বন্দীগণ উপস্থিত 2” 

মহম্মদ ইরফান বলিলেন, “সকলেই উপস্থিত ৷” নবাব, প্রথমে লরেন্স 
কফষ্টরকে, আনিতে বলিলেন । 

লরেন্স ফর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল ॥। নবাব জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কে 1?” 

লরেন্স কট্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর 
ভাবিলেন, “এতকাল ইংরেজ নানে কালি দিয়াছি-_এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব ।” 
ফষ্টর বলিলেন, “আমার নাম লরেন্স ফষ্টর ।” 

নবাব । তুমি কোন্‌ জ্রাতি ? 

ফষ্টর । ইংরেজ । 

ন। ইংরেজ আমার শক্র-তুমি শক্ত হইয়া আমার শিবিরে কেন 
আসিয়াছিলে ? 

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অতিরুচি হয়, করুন- আমি 
আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহ! ভ্িজ্ঞাসার প্রমোজন নাই 
_ভ্িজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না । 


ক) ০ 


২৩৪ বঙ্গ দ ছলি [ভাদ্র 

নবাব ক্রচ্ধ ন! হইয়া হাঙ্গিলেন, বলিলেন, “ছানিলাম তুমি ভয়শুম্য । সত্য 
কথা বলিতে পারিবে?” 

ফ ৷ ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না । 

"ম। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চম্্রশেখর উপস্থিত 
আছেন? থাকেন, তবে তাহাকে আন । 

মহশ্মদ ইরফান চন্দ্রশেখরকে আনিলেন । নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখাইয়া 
কহিলেন, “ইহাকে চেন ?” 

ফ। নাম শুনিম্াছি-__-চিনি লা। 

ন। ভাল। বাদী কুল্সম কোথায়? 

কুল্সমও আসিল । নবাব ফষ্টরকে বলিলেন, “এই বাদীকে চেন ?” 

কফ] চিনি। 

ন। কেএ? 
- ফ্। আপনার দাসী । 

ন। মহন্ছদ ত'ককে আন । 

তখন মহম্মদ ইরফান তকি খাকে বদ্ধাবস্থায় আনীত কহিলেন । 

তি খা, এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন পক্ষে যাই । এইজন্য 
শত্রু পক্ষে আজিও নিলিতে পারেন মাই । কিন্তু জ্দহাকে অবিশ্বাসী জ্রালিযা 
নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে বাখিয়াছিলেন । আলি-হিত্রাহষ খা অনায়াসে 
তাহাকে বাধিয়া আনিয়াছিলেন | 

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়া বলিলেন, “কুল্সম ! বল, তুমি 
সঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে 1” 

কুল্সম, আমুপূব্বিক সকল বলিল । দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল । 
বলিম্রা যোড়হস্তে, সঙ্রলনম্নে, উচ্চৈ:স্বরে বলিতে লাগিল--“ন্রাহাপনা [ আমি 
এই আম-দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্রীবাতক মহশ্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, 
গ্রহণ করুল্‌ ! সে আমার প্রভুপল্লীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে 
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্রীরত্রসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে 
হত্যা করিয়াছে_জ্বাহাপনা ! পিলীলিকাব এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা 
করুন্‌।” 

মহম্মদ তকি, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, পমিথ্যা কথা _তোসার সাক্ষী কে?” 

কুল্সম বিস্মণরিত লোচনে, গম্দ্ন করিয়া বলিতে লাগিল “আমার 
সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ_ আমার সাক্ষী জ্গদীশ্বর : আপনার পুকের উপর 


১২৮১ ] চন্দ্ৰশেখর ২৩৭ 


হাত দে-_আমার সাক্ষী তুই ! যদি আর কাহারও কথার প্রয়োস্দন থাকে, এই 
ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর !” 

ন! কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? 
তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে--ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না। 

ফণষ্টর যাহা জ্ঞানিত, স্বরূপ বলিল । তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী 
অনিন্দনীয়। । তকি অধোবদন হইয়া রহিল । 

তখন, চস্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, প্ধশ্মাবতার ! যদি এই 
ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন্‌।” 

নবাব বুঝিলেন,_ বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ব কর- দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে 7” 

চন্দ্ৰশেখর জিচ্জাসা করিলেন, “তুমি বলিয়াছ চজ্দ্রশেখরের নাম শুনিয়াছ-__- 
আমি সেই চজ্দ্রশেখর । তুমি তাহার-__” 

. চন্দ্ৰশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হুইতে ফষ্টর বলিল,_ “আপনি কষ্ট 
পাইবেন না । আসি স্বাধীন--মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্বের উত্তর 
দেওয়া না দেওয়া আনার ইচ্ছা । আমি আপনার কোন প্রন্বের উন্তর দেব না ।” 

চন্দ্রশেখরের মুখ ম্লান হইল । নবাব অঙ্গমতি করিলেন, “তবে শৈবলিনীকে 
আন ।” 

শৈবলিনী আনীত! হইল । ফইরৈ প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল ন) 
-শৈবলিনী, কুগ্রা, শীণা, লিলা, জীর্ণ সঙ্ধীর্ণ বাসপরিহিতা_ অরঞ্িতকুত্তলা--_ 
খুলি ধূযরা ৷ গায়ে থড়ি--নাথায় খুলি চুল আবুথালু-_মুখে পাগলের হাসি_ 
চক্ষে পাগলের জিজ্ঞালাব্যঞক দৃষ্টি । ফষ্টর শিহরিল। 

নবাব জিন্দাসা করিলেন, “ইহাকে চেন?” 

ফ। চিনি। 

ন। একে? 

ফ। শৈবলিনী, চন্্রশেখরের পত্নী । 

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে ? 

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে--অনুমতি করুন । আমি উত্তর 
দিব না। 

শ। আমার অভিপ্রায়, কুকুর দংশনে তোমার মৃত্যু হইবে । 

ফষ্টরের মুখ বিশুদ্ধ হুইল-_হস্ত পদ কাপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে, ধৈর্য্য 
প্রাপ্ত হইল, _-বলিল, 

“আমার মৃত্যুই যাদি আপনার অভিপ্রেত হয়__অন্ত প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা: 
করুন |” 


২৩৬ বহজমর্শন [ ভাগ্ন 


ন। লা। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের (কম্বদশ্টী আছে। অপরাধীকে 
কটি পধ্যস্ত শ্বকিকামধ্যে প্রোথিত করে- তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত 
কুন্ধর নিযুক্ত করে । কুকুরে দংশন করিলে, ক্ষত মুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুন্ুরেরা 
মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অন্ধ ভক্ষিত অপরাধী অগ্ধ সৃত হইয়া 
প্রোথিত থাকে _কুন্রদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস 
খায়! তোমার ও তকি খার প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম । 

বন্দনযুক্ত তকি খা আর্তপশুর গ্ঠায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল । ফষ্টর 
ক্রান্থ পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, উদ্ভধলয়নে ডাকিতে লাগিল-__-“0 Father | 
That art in Heaven! Take pity on a poor erring soul! Thy 
will be done 1” মনে মনে বলিতে লাগিল, “আমি কখন তোমাকে ডাকি 
নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই-_চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ 
তাহা কখন ননে পড়ে নাই । কিন্তু আঙ্তি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে 
ডাকিতেছি__ তে নিরুপায়ের উপায়-অগতির গতি ! আনায় রক্ষা কর ৷” 

কেহ বিস্মিত তইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে 
তাহাকে ডাকে_ ভক্তুত্যবে ডাকে । কফষ্টরও ডাকিল। 

নয়ন বিনত করিতে ফইরের দৃষ্টি তাখুর বাতিরে পড়িল । সহসা দেখিল, 
এক জটাউধারী, বক্তবন্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্যক্ষবিচূষিত, বিভূতিরপ্রিত পুরুষ, 
দাড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে । ফর সেই চক্ষু প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া 
রহিল-_ ক্রমে তাহার চিন্ত সেই দৃষ্টির বশীভূত হইল । ক্রমে চক্ষু বিনত করিল-- 
যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল । বোধ হইতে 
লাগিল যেন সেই জটাজ,টধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে_ যেন তিনি কি 
বলিতেছেন । ক্ৰমে সঙ্ৰলশ্ৰলদগন্তীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল । 
ফষ্টর শুনিল যেন কহ বলিতেছে “আমি তোকে কুকুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব । 

= আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর কার ?” 

ফণ্ঠর একবার সেই ধুলিধুষরিতা উশ্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল-_বলিল-_প্না।” 

সকলেই শুনিল, “লা । আমি শৈবলিনীর জার নহি ।” 

সেই বস্ত্রগন্ভীর শব্দে পুনর্র্ধার প্রশ্ন হইল । নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি কে 
করিল কণ্টর তাহ। বুঝিতে পারিল না__কেবল শুলিল যে বস্তগন্তীরন্যরে প্রচ হইল 
যে “তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন ?” 

ফ্টনন উচ্চৈঃস্বরে ধলিতে লাগিল, “আমি শৈবলিনীর রূপে মুদ্ধ হইয়া, 
তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম । আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম । মনে 
কনিয়াছিলাম যে সে গানাল এত আসক্ত ॥ কিন্ত দেশিলাম যে তাহ! নহে, সে 


১২৮১ ] চজ্জশেখর ২৭ 


আমার শত্রু । নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া মামাহ্কে 
বলিল, “তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে তবে এই ছুরিতে ছলনেই মরিব । 
আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই । কখন 
তাহাকে স্পর্শ করি নাই ।” সকলে এ কথা শুনিল । 

পুনরপি বজ্দ্রগন্ভীর শব্দে প্রশ্ন হইল, “এই শৈবলিনীকে তুমি কি' প্রকারে 
প্রেচ্ছের অল্প খাওয়াইলে ?” 

ফণ্টূর কুঠিত হইয়া বলিল “একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে 
খায় নাই । সে নিজে রীধিত ।” 
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প্রশ্ন । কি রীাধিত? I 
*_ কষ্টর ৷ কেবল চাউল-_মল্লের সঙ্গে তৃদ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না। 
প্রশ্ন ৷ জল? 


ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত । 

চন্দ্শেখর, ফ্ঠরের সকল অপরাধ ভুলিয়| গিয়া, ফষ্টরকে আলিঙ্গন দিতে 
চাঁহিলেন, এমত সময়ে সহসা--শব্দ হইল, “ধূরূম ধুরূতর ধুম্‌ বৃহ? 

নবাব বলিলেন, “ও কি ও?” ইরফান্‌ কাতরন্বরে বলল, “আর কি? 
ইংরেজের কামান । তাহার! শিবির আক্রমণ করিয়াছে ।” 


সহসা তান্ু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল । “ছুড়,ম্‌ ছুড়ম্‌ 
বুম” আবার কামান গ/ভ্তে লাগিল | আবার : শত শত কামান একত্রে শন্দ 
করিতে লাগিল-_ ভীম নাদ লক্ষে লশ্ডফে নিকটে আসিতে লাগিল--রণবাছ বাজিল 
-_ চারিদিক হইতে তুমূল কোলাহল উধিত হইল । অস্বের পদাঘাত, অন্ত্রের 
বন্ধনা__টৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবত গঙ্দিয়। উঠিল ; যুমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন 
হইল- দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল ৷ স্ুযুপ্তিকাল্লে যেন জলোচ্ছ্াসে উদছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর 
আসিয়া বেড়িল। 


সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভূত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাস্কুর বাহিরে 
গেল-_কেহ সমরাভিমুখে কেহ পলায়নে । কুল্সম, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, ও 
ফর স্বূহারাও বাহির হইল । এতাস্থু মধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া 
রহিলেন । 

সেই সময়ে কামানের গোল। আসিয়া তান্ুর মধ্যে পড়িতে লাগিল । নবাব 
সেই সময়ে স্বীয় কটবন্ধ হইতে অসি নিকফোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিস্ক 
করিলেন । তকি নহিলি ॥ নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন । 


২৩৮ বঙঞ্জদৰ্শন [ ভাদ্র 


চতুশ্চতারিৎশত্তম পরিচ্ছেদ 
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে 
৮ শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চত্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী 

ফ্কাড়াইয়া আছেন ! স্বামী বলিলেন, শ্চজ্রশেখর ! কি শুনিলে?” 

চন্দশেখর রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, “গুরুদেব | যাহা শুনিলাম 
তাহা এ জন্মে কখন শুনিব, এমন ভরসা করি নাই । কিন্ত এক্ষণে, শৈবলিনীর 
প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে ? চারিদিকে গোলাবৃষ্টি হইতেছে । চারিদিক ধুমো 

7. 'অন্ধকান্_ কোথায় যাইব ? আপনিই বা কেন এখানে আসিলেন ?” 

রমানন্দস্বামী বলিলেন, “চিন্তা নাই, দেখিতেছ না, কোন্‌ দিগে যবন 
সেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারস্তেই পলায়ন, সেখানে শোর রণজয়ের” 
সম্ভাবনা কি? এই ইংরেঙ্ত ক্রাতি অতিশয় ভাগ্যবান্_বলবান্_এবং কৌশলময় 
দেখিতেটি_বোধ হয়, ইতারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল, 
আমনরাঁ পলয়েনপর্রায়ণ যবনদিগের পশষ্চাদ্বর্ী হই ।” 

তিনভ্ঞনে পলায়নোগ্ভত যবন সেনার পশ্চাদগানী হইলেন । অকস্মাৎ 
দে:খলেন, সন্দ্ুখে একদল স্ুুসন্ডিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেন।-__রণমন্ত হইয়া দাগিতপদে 
ইংরেজরণে সম্মুর্ীন হইতে যাইতেছে 1 মধ্যে, তাহাছিগের নায়ক, অশ্বারোহণে । 
সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে প্রতাপ । 

চন্দশেখর বলিলেন, “ওকিও প্রতাপ ! এ ছুজ্্য় প্রণে তুমি কেন? ফের ।” 

“আনি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম । চলুন, নির্ব্বিপ্রস্থানে 
আপনাদিগকে রাখিয়া আসি ৷” 

এই বলিয়া প্রতাপ, তিনজনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত 
করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি যবনশিবিরের নির্গমন পথসকল সবিশেষ 
অবগত ছিলেন । অবিলম্বে তাহাদিগকে, সমরক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়! গেলেন ॥ 
গমনকালে চশ্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহ! যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে 
শুনিলেন ৷ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে শৈবলিনী সম্বন্ধে আপনি কি 
ব্যবস্থা করিবেন ?” 

চন্দ্রশেখর বাম্পগদগঞ্জ কণ্ঠে বলিলেন, “এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ । 
যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিস্ত করিতে হয়, তবে তাঁহা করিব। করিয়া, 
ইহাকে গৃহে লইব । কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না ।” 

প্র। কেন, স্বাবীর ওঁষধে ফোন ফল দশে নাই ? 

চ। এ প্ধ্যঙ্থ লহে। 


১২৮১] চস্তশেখ্পর ২৩৯ 


প্রতাপ বিমধ হইলেন | স্তাহারও চক্ষে জল আসিল ৷ শৈবলিনী সঅবপ্চঠন 
মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল--শৈবলিনী একটু সরিয়। গিয়া, হন্তেক্গিতের ছারা 
প্রতাপকে ডাকিদ- প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন । 
শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, “আমার একটা কথা কারে - 
কাপে শুনিবে_ আমি দৃষনীয় কিছুই বলিব ন! 1” 

প্রতাপ বিস্মিত হুইলেন,_ বলিলেন “তোমার বাতৃলতা কি কৃত্রিম ?” 

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শব্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল 
কথা বুঝিতে পারিতেছি । আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম ? 

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল । শৈবলিনী, তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াঁ 
ব্যগ্রাভাবে বলিলেন, “চুপ ! এক্ষণে কিছু বলিও না। সামি নিক্রেই সকল বঙ্গিব 
কিন্ত তোমীর অন্থমতি সাপেক্ষ |? 

- শ্র। আমার অনুমতি কেন ? 

শৈ) স্বামী যদি আমায় পুনবর্ধার গহণ করেন-_-তবে মলের পাপ আবার 
লুকাইয়া রাখিয়া, ঠাহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া উচিত হয়? 

প্র। কিক'রতে চাও? 

শৈ। পরর্বকথাপকল ঠাহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব । 

প্রতাপ চিন্তা কনিলেন_ বলিলেন, “বিলিও | আশীবর্ধাদ করি, তুমি এবার 
স্থ্থী হও 1” এই বলিয়া প্রতাপ নীববে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শৈ। আমি স্ুুখী হইব না। তুমি থাকিতে আগার সুখ নাই 

প্র। সেকি শৈবলিনী? 

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও 
ন!। স্ত্রীলোকের চিন্ত অতি অসার ; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্সে 
তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। 

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। ফ্রেতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে 
কবাঘাত পূৰ্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিস্খে ধাবমান হইলেন । তাহার সৈন্যগণ তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল । 

গমশকালে চন্্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “কোথা যাও ?” 

প্রতাপ বলিলেন, “যুদ্ধে ।” 

চন্দ্রশেখর ব্যঞুভাবে, উচ্চৈন্বরে বলিতে লাগিলেন, “যাইও না। যাইও, 
না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই ।” 

প্রতাপ ব‘শলেন, “কর এখনও জীবিত আছে। তাহার বাদে চল্লাল ।” 


২৪০ বঙ্গদর্শন (ভাগ 


চন্দশেখর ড্রতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন । বলিলেন, 
“ফষ্টরের বধে কাজ কি তাই? যে দুষ্ট, ভগবান্‌ তাহার দশুবিধান করিবেন 
তুমি আমি কি দণ্ডের কর্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে-_যে উত্তম, 
লে শত্রুকে ক্ষমা করে |? 

প্রতাপ বিশ্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে 
শ্রবণ করেন নাই । অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চজ্রশেখরের পদধুলি গ্রহণ করিলেন। 
বলিলেন, “আপনিই মহুন্যমধ্যে ধশ্য। আমি কষ্টরকফে কিছু বলিব না” 

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অস্থারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন । 
চদ্দশেখর বলিলেন, “প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন ?” 

প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, 
“আমার প্রয়োঙ্গন আছে 1” এই বলিয়া অশ্বে কাঘাত করিয়া অতি ভ্রতবেগে 
চলিয়া গেলেন ৷ 

সেই হানি দেখিয়া, রমানন্দন্থামী উদ্ধিগ্র হইলেন । চল্দ্রশেখরকে বলিলেন, 
“তুমি বধুকে লইয়া গৃহে যাও । আনি গঙ্গান্থানে যাইব । আজি সাক্ষাৎ লা 
হয় কালি হইবে * 

চন্দশেখর বলিলেন, “আনি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি |” 
রমানন্দন্বামী বলিলেন, “আমি তাহার তন্ব লইয়া যাইতেছি |” 

এই বলিয়া রনানন্দস্বানী, চন্দশেখর ও টৈবলিলীকে বিদায় করিয়া দিয়া, 
যুন্ধক্ষেত্রাভিমুণে চললেন । সেই ধূমময়, আহতের আর্তচীতকারে ভীষণ, যুদ্ধক্ষেত্রে 
অগ্রিব্বতির অধ্যে, প্রভাপকে ইতন্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, 
কোথাও শবের উপর শব, শ্,পাকৃত হইয়াছে__কেহ মৃত, কেহ অদ্ধস্থত, কাহারও 
তঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ “জল ! জল !” করিয়া, আর্তনাদ করিতেছে-- 
কেহ মাতা ভ্রাতা পিতা বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে । রমানন্দস্থামী সেই 
সকল শবের নধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত 
অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র 
ফেলিয়া পলাহিতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোচ্ষবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট 
হইতেছে, তাহাদিগেনর মধ্যে প্রতাপের সন্গান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, 
কত পদাতিক, রিক্তহস্তে, উদ্ধশ্বাসে, রক্তে প্লাবিত হইয়া! পলাইতেছে, তাহাদিগের 
মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না 1. 

শ্রান্ত হইয়া! রমানন্দন্যানী এক বুক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । সেইখান 
দিয়া একজন শিপাহী পলাইতেছিল । র্রমানন্দম্বামী, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোনরা সকলেই পলাইতেছ--তবে যুদ্ধ করিল কে ?” 
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শিপাহী বলিল, “কেহ নহে । কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে 1” 

স্বামী ভ্রিভ্ভাসা করিলেন, “সে কোথা?” শিপাহী বলিল, “গড়ের সম্মুখে 
দেখুন্‌।” এই বলিয়া শিপাহী পলাইল । 

রমানন্দস্বামী গড়ের দিগে গেলেন ; দেখিলেন, যুদ্ধ নাই। কয়েকজন 
ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একরে স্ত,পাক্ৃত হুইয়! পড়িয়া রহিয়াছে । স্বামী, 
তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে 
কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল | রমানন্দম্বাদী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন ॥ 
দেখিলেন, লেই প্রতাপ !- আহত মৃতপ্রায়- এখনও জীবিত । 

রমানন্দম্বামী জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন । প্রতাপ তাহাকে চিনিয়া 
প্রপামের জন্য, হস্ডোত্ডোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্ত পারিলেন না । 

স্বামী বলিলেন, “আমি অমনিই আশীর্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর ৷” 

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, “আরোগ্য ! আরোগ্যের__আর বড বিলম্ব নাই । 
আপনার পদরেণু আমার নাথায় দিল । 

রমালন্দগ্থাহী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমর! নিষেধ কদিয়াছিলাম কেন এ 
দুর্জয় রণে আসলে ? শৈধলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছি ?” 

প্রতাপ বলিল, “আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন 2” 

স্বামী বলিলেন, “যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিভেছিলে, তখন 
তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উল্মাদত্রাস্া নহে । এবং 
বোধ হয় তোমাকে একেবারে বিশ্মত হয় নাই ।” 

প্রতাপ বলিলেন, “শৈবলিনী বলিয়াছিল, যে এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে 
আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী ব। 
চম্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যে আমার পরম প্রীতির পাত্র, যে আমার 
পরমোপকারী, তাহাদিগের স্থথের কণ্টকম্বরূপ এ জীবন আমার রাখ! অকর্তব্য 
বিবেচনা করিলাম । তাই, আপনাদ্িগের নিষেধ সত্বেও এ সমর-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ 
করিতে আলিয়াছিলাম । আমি থাকিলে, শৈবলিলীর চিত্ত, কখন না কখন 
বিচলিত হুইবার সম্ভাবনা । অতএব আমি চলিলাম 1৮ 

রমানন্দস্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দশ্বাধীর চক্ষে 
আল দেখে নাই ৷ তিনি বলিলেন, “এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহি তত্রতধারী ॥ 
আমরা ভণ্ডমাত্র । তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ।” 

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দস্ামী বলিতে লাগিলেন, “শুন বৎস ! আমি 
তোমার অস্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ত্রক্ষাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য হইতে 
পারে না তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে 1” 


৩১ 
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সুপ্ত সিংহ যেন জ্গাগিয়া উঠিল । সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, 
উদ্মত্তবৎ, হুছুক্ষার করিয়া উঠিল _ বলিল-__“'কি বুঝিবে, তুমি সন্যাসী ! এ জগতে 
মঙ্গয্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাস! বুঝিবে ! কে বুঝিবে, আজি এই যোড়শ 
বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি । পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি 
অমুরক্ত নহি- আমার ভালবাসার নাম ভ্রীবন বিলক্গনের আকাতক্ষা | শিরে 
শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ 
করিয়াছে । কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই-_মানুষে তাহা জানিতে 
পারিত না__এই মৃত্যু কালে আপনি কথা তৃলিলেন কেন? এক্তন্মে এ অনুরাগে 
মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম ) আমার মন কলুফিত হইয়াছে__ 
কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে ? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় 
নাই__ এই জ্রন্য মরিলাম । আপনি এই গুপ্র তত্ব শুলিলেন_আপনি জ্ঞানী, 
আপনি শাস্রদর্শা_আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রীয়ম্চিন্ত? আমি কি 
জগদীশ্বরের কাছে ছোবী ? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার 
মোচন হইবে মা ?” 

রনালন্দগ্থামী বলিলেন, “তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ ; 
শাস্ত্রে এখানে মক ৷ তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার 
কেহ উত্তর দিতে পারিবে না । তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দিয় জয়ে যদি 
পুণ্য থাকে, তবে অনস্ত শর্গ তোমারই । যদি চিঝসংযনে পুণ্য থাকে, তবে 
দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্‌ নহেন । যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে 
দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী । প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন, তোমার 
মত ইন্দিয়জ্য়ী হই ।” 

রমানন্দন্বামী নীরব হইলেন । ধীরে ধীরে ধীরে, প্রতাপের প্রাণ বিসুক্ত 
হইল ৷ তৃণশয্যায়, অনিন্দজ্যোতিঃ স্বর্ণ তরু পড়িয়া রহিল । 

তবে যাও, প্রতাপ ! অনন্ত ধামে । যাও, যেখানে ইন্ডছ্রিয়জয়ে কই নাই, রূপে 
মোহ লাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও ! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, 
সখ অনস্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও । যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, 
পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, 
সেই মহৈশ্বর্ধ্যময় লোকে বাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলে, ভাল 
বাসিতে চাহিবে না । 

পরিশিষ্ট 

লরেন্স ফষ্টর, নবাবের তাশ্বর বাহিরে আসিয়া, কি করিবেন, কোথা 

যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না ; যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাহার শক্র। 


১২৮১] চজ্াতেশেখ নু ২৪৩ 
বিহ্বলের ম্যায় ইতস্থত:; ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ কতকগুলি ইংন্েজ্র সেনা একদল 
যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল । ফর একজন মৃত 
যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিলেন | কিন্ত পরিচ্ছদে 
ধরা পড়িলেন । দেই রেজিমেন্টের পোষাক, তাহার পরা ছিল না। 

সার্জেন্ট জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন 1?” 

ফষ্টর বলিল, “আমি লরেন্স ফষ্টর ॥ মুসলমানের! আমাকে বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছিল 1” 

সার্জেন্ট বলিল, “ছহইঅন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও । সেনা- 
পতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাহার নিকটে প্রেরিত হইবে ৷? 
যুদ্ধাবসানে লরেন্স ফর, ইংরেজ সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন । সেনাপতি 
দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “জানি । লরেন্স ফর, পলাতক রাজবিদ্রোহী__যবন 
সেনা মধ্যে পদ গ্রহণ করিয়াছে, উহাকে কালি দেওয়া যাইবে ।” 

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়া ফইরের ফাসি হইল । 

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আমিলেন । স্বন্দনী শৈবলিনীর 
সঙ্গে হই চারিটা কথা কহিয়াই ক্রানিল যে শৈবলিনী রোগ হইতে লিক্কৃতি 
পাইয়াছে। আহলাদে, সুন্দরী চজ্দশেখরকে সবিশেষ কহিল । আহলাছে চজ্দ্রশেখর 
শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে প্রায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন । 
তিনি সেই দিনই, পুনর্কবার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন । 
রমানন্দশ্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন । 


র্মানন্দন্বামী প্রতাপের মৃত্যুসম্বাদ লইয়া আসিলেন ! কেন প্রতাপ 
মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। চত্দ্রশেখর, অত্যস্ত শোকাকুল হইয়া উদয় 
নালার মাঠে গিয়া, প্রতাপের দেহ লইয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন । কিয়দ্দিবস, 
প্রতাপের শোকে, এক্ধপ অধীর হইয়া রহিলেন যে, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিতের কথ! 
বিশ্বত হইয়া রহিলেন । রমানন্দন্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে 
বাত্রা করিলেন । 

নবাব কাসেম আলি খা উদয় নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় 
আগত শেঠ(দিগকে গঙ্গা জলে নিমগ্ন করিয়। বধ করিলেন । এবং যে সকল ইংরেজ 
বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরূর হস্তে বধ করিলেন । এই সকল তুক্ধার্য্য করিয়া, 
মুক্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্তে পাটনা যাও! করিলেন । 

গুর্গণ খা অতি চতুর । তিনি নবাবের আদেশক্রুমে উদয় নালা যাইবার 
জন্য নবাবের পশ্চাং হাএ। কহিয়াছিলেন বটে । কিন্তু উদয় নালা পর্যান্ত যান 
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নাই_-নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। ভাব গতিক বুঝকিয়া নবাবের সঙ্গে 
যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন'। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে 
বাইতে বাধ্য হইলেন । পথিমধ্যে নবাব সেম্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা 
বিদ্রোহের ছল করিয়া গুর্গণ খাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল । 

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহ। ঘটিল তাহ! ইতিহাসে লিখিত 
আছে । বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যত্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন 
--বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা, রান্র্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন । 

কুল্‌সম, যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের ভূৃত্যবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। কাসেম 
আলি ফকিরি গ্রহণ করিলে, সে মীরজাতেরের অবরোধে নিযুক্ত হইল । দলনীকে 
কখন ভুলিল না । 


সমাপ্ত 





কদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত 
এ] করিয়া মুক্তি বা নির্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, 
বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহা করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও ৷ যাহারা, সুখাভিলাষী 
তাহাদিগের মধ্যে নানা মত । কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; 
কেহ বলেন ধর্মে, কেহ অধর্শ্মে ; কাহার স্থথ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে । 
কিন্ত প্রায় এমন মনুধ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্য সুখী নহে । তুনি শুন্দরী ক্ত্রীর 
কামনা কর ; সুন্দরী কন্টার মুখ দেখিয়া প্রীত হও: সুন্দর শিশুর পতি চাহিয়। 
বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুলরবধূর চন্য দেশ মাথাও কর, সুন্দর ফুলঞ্লি বাছিয়া শয্যায় 
রাখ, ঘশ্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিশ্াণ করিয়া, সুন্দর 
উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যযিত করিয়া খণী হও আপনি স্রন্দর সাক্তিবে বলিয়া 
সব্বন্ব পণ করিয়া, সুন্দর সভা খুলিয়া বেড়াও,_ঘটী বাটা পিতল কাশাও 
যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত কর । সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে 
সুন্দর উদ্যান রচন। কর, সুন্দর ঘুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রসে 
সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দধ্য-তৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ 
কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি । 
এই সো ন্দ্য্যতুষ। যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষনীয়া । 
মন্তব্যের যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট, কেন লা, 
প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নিশ্মল, পাপ-সংস্পর্শশৃম্য ; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল 
মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই । সত্য বটে, সুন্দর বস্তু, অনেক 
সময়ে ইন্ড্রিযতৃপ্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; কিন্তু লৌন্দর্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি 
হুইতে তিন্ন। রত্রখচিত সুবর্ণ জলপাব্রে জলপান্ে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ 
হইবে, কুগঠন মৃংপাত্রে ৪ তৃষা! নিবারণ সেইরূপ হইবে ; ন্বর্ণপাত্রে জলপান করায় 


রস স্বর ৯ 


সন্মেশিল্লের উতপতি ও আর্ধ্যলাতির শিল্পচাতুরি, হিপ্যামীচরণ হীনাণি প্রণীত । 
কলিকাতা । ১৯৩৭ | 
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যেটুকু অতিনিক্ত সুখ, তাহা! সৌন্দর্যাজনিত মানসিক সুখ । আপনার স্বর্ণপাত্রে 
আঙল্প খাইলে অহস্কারঞ্জলিত শখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্পপাত্রে 
জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে স্থখ, তাহা সোন্দধ্যজনিত মাত্র বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তীত্রতায় এই সুখ সর্ববস্থধাপেক্ষা গুরুতর ; 
বাহারা নৈসগিক শোভাদর্শনপ্রিয়, বা কাব্যামোদী, ভাহারা ইহার অনেক উদাহরণ 
মনে করিতে পারিবেন : পসোম্দর্য্যের উপভোগজনিত স্ব, অনেক সময়ে তীব্রতায় 
জসেহা হইয়া উঠে । তৃতীয়ত, অন্যান্ত স্থুখ পৌশঃংপুণ্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, 
সৌন্দধ্যজনিত সুখ চিরনৃতন এবং চিরগ্রীতিকর । 

অতএব যাহার! মনুব্যলাতির এই ন্ুখখবঞ্ভন করেন, তাহারা মন্গহ্ত্ধাতির 
উপকারকর্দিগের মধ্যে সর্বেধাচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য । যে ভিখারী খজনী বাজ্জাইয়া, 
নেভার গীত গাইয়া সুণ্তিভিক্ষা লইয়া যায়, তাতাকে কেহ মনুষ্যাজাতির মহোপকারী 
বলিয়া স্বীকার করবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি 
মঙ্গুন্যের অক্ষয় সুখ এবং চিন্ডোংকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের 
মন্দিরে নিউটন, হাবি, ওয়াট বা জেনত্রের অপেক্ষা নিয়ন স্থান পাইবার যোগ্য 
নহেন। অনেকে লেক, নেকলে, শ্রন্তুভি অনারগ্রাহী লেখকছিগের অন্চবন্তী 
হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া! উচ্চাসনে বসান ; এই গণ্ডমূর্থ 
দলের মধ্যে আধুনিক অগ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালিবাবু অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের 
রাদ্রপুক্ষ চূড়ামণি শ্রাভঠোন, ক্ষটলগুজাত মন্ুন্যদিগের মধ্যে, হিউম, আদাম শ্মিথ, 
হণ্টর, কার্লাইল থাকিতে ওয়াপ্টর স্কট্‌কে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন । 

যেমন মন্তন্যেল অন্যাম্য অভাব পুরণার্থ এক একটি শিল্প বিদ্যা আছে, 
সৌন্দর্ধ্যাকাতক্ষা! পূরণার্থও বিদ্যা আছে । সৌন্দধ্য স্বল্পনের বিবিধ উপায় আছে । 
টরপায়ন্ডেদে, সেই বিচ্চা পৃথক্‌ পৃথক্‌ কূপ ধারণ করিয়াছে । 
52 আমরা যে সকল সুন্দর বন্য দেখিয়। থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ 
মাত্র আছে__আর কিছু নাই । যথা-_ইন্দ্রধমু, আকাশ প্রভৃতি ৷ 

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে, যথা পুষ্প । 

কতক গুলির বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে, যথা-__-উরগ । 

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে ; যথা-_-কোকিল । 

মন্ুুষ্যের বর্ণ, আকার, গুতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে । 

অতএব সৌন্দর্য স্থজ্গনের জন্ঠ, এই কয়টি সামগ্রী, বর্ণ আকার, গতি, রব 


ও অর্থযুক্ত বাক্য । 


যে সৌন্দশ্যছলর্নী বিদ্যার বর্ণ নাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিএবিগ্যা কহে। 


১২৮১ ] আর্য্যক্তাতির সৃল্দম শিলা ২৪৭ 


যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহ! দ্বিবিধ। জড়ের আকুতি সোন্দধ্য যে 
বিগ্ভার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য । চেতন বা উদ্চিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার 
তদ্দেক্ক, তাহার নাম ভাস্বর্য্য । 

যে সৌন্দধ্যজনিকা বিস্তার সিদ্ধি গতির ত্বারা, তাহার নান নৃত্য । 

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত । 

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য । 

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কৰ্য্য, স্থাপত্য. এবং চিত্র, এই ছয়টি সোন্দর্যাক্জনিকা 
বিভা । ইউরোপে এই সকল বিস্তার যে জাতিবাচক নান প্রচলিত আছে, 
শ্রীমাণি বাবু তাহার অনুবাদ করিয়া “সৃহ্্মশিল্প” নাম দিয়াছেন। নানটি আমাদের 
শ্রীতিকর হয় নাই ৷ যদি কালিদাস প্রেতাবন্থায় শুনিতে পান যে কুনারসম্তব, 
পকুভ্তলার রচনা, “শিল্প” বিদ্যা মাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই, এবং 
যে শিল্প বিদ্যার প্রভাবে ইলোরার প্রকাণ্ড গুহাট্রালিকা খোদিত হইয়াছিল, 
তাহাকে “হুমম” বল! একটু অসঙ্গত হয় । যাহা হউক, নানে কিছু আসিয়া যায় লা। 

কাব্যের সঙ্গে, অশ্যাস্য “সুস্ম্রশিল্পের” এত প্রকৃতিগত বি্‌ভদ যে, এক্ষণে 
অনেকেই ইহাকে আর “সহৃন্দ্রশিল্ল” মধ্যে গণ্য করেন না; সত্য গীত, সামাজিক 
সামগ্রী, একা বিদ্যানের নহে, সুতরাং উহা ও একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে ; এবং 
“সল্প” নাম করিলে, আপাততঃ চিত্র, ভাম্কর্য্যয এবং স্থাপত্যই ননে পড়ে । 
বাবু স্যামাচরণ শ্রীনাণির গ্রন্থের বিষয়, কেবল এই তিন বিদ্যা । 

প্রাচীন ভারতবর্ষে, এই তিন বিগ্ভার কিরূপ প্রচার এবং উন্নতি ছিল, তাহার 
পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । কিন্তু গ্রন্থারস্তে, সাধারণতঃ স্ম্্পশিল্পের 
উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে! প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য ৷ 

তৎপরে গ্রন্থকার, অন্মদ্দেশীয় শিল্কাধ্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চে! 
পাইক্সাছেন । এদেশের শিল্পকার্ধ্য যে প্রাচীন, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই, কিন্ত প্রীমানি 
বাবু ইহার যেরূপ প্রাচীনতা প্রতিন্রাত করিয়াছেন, সেরূপ প্রাচীনতা প্রস্যণিত 
করিতে পারেন নাই । অশোকের পূর্ববকালিক স্থাপত্য বিদ্যার কোন চিহু এ দেশে 
যে বর্তমান নাই, তাহা আপাততঃ স্বীকার করিতে হইবে । 

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্ধ্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই 
ইহার উৎকৃষ্টাংশ ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন । 
প্রাচীন ভার তবর্ধীয়ের৷ পৃথিবীর কোন জ্রাতির অপেক্ষায় স্থাপত্য দক্ষতায় ন্যুন 
ছিলেন লা। ভারতব্বাঁয়েরা, কাব্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নান! বিস্ভায় 
প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত স্থাপতো যেরূপ ভাহাছিগের প্রাধান্য প্রতিবাদের 
অতীত, বোধ হয়, সেরূপ ভার কোন বিগায় নহে । ফণ্ড সন লাহেবেদ যে কয়টি 


২৪৮ বঙ্গ দৰ্শন [ ভাও 


কথা শ্ীমানি বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও তাহা পুনরুক্ধৃত ন। করয়। থাকিতে 
পারিলাম ন! । তিনি বলেন যে := 

“হিহ। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও তুমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত 
পৃথক যে, মিথ্যা ও ভ্রনায়ক সংস্কারোত্পত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোন. 
জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। ও * * ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির 
বৃহ্বায়াস-সাধ্য-গঠন-নৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় । ইহার অলঙ্কার প্রা£ুর্ধ্যই আশ্চর্য্য - 
ভাব উদ্দীপক এবং ইহার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গঠলগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশলকলে্রে সৌন্বধ্য 
ও মাধুরী এবং প্রধান গঠনটার সহিত সে সকলের উপযোগিতা, সর্ধস্থলেই 
দর্শকের চিত্রবিনোদন করে । 

“ভার্তবর্থীয়েরা স্তম্ভের বিশেষ বিশেষ অংশ ও ভূষণের দীর্ঘ তা, হুশ্বতা, সুলতা 
ও সক্ষমতা বিষয়ে ইঞ্জিপ্ত এবং গ্রীশীয়দিগের পশ্চাদ্বতাী বটে, কিন্ত তাহাদিগের 
পিল্লার ভুষণ এবং যে সকল সমনুস্য-মৃত্তি ইমারত বহন করে (Caryatides) 
তশুসম্বঙ্গে ভাহাব্রা উক্ত উভয় জাতিকে পরাজ্জয় করিয়াছেন 1” 

শ্রীমানি বাবু ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রথম 
যে সকল ভূগ এবং পক্রতাভ্যন্রে খোদিত হইয়া প্রস্তত ; ছ্িতীয়, যে সকল 
পর্ধতের বাহাভ্যেঞরে উভয়েই খোদিত, এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকা্জ 
উপকরণে গঠিত । 

প্রথম শ্রেণীর স্থাপত্যের উদাহরণ স্বরূপ ইলোরার গুহার বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিলাম । 

“একটি অদ্ধচন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট পর্ধধতাভ্যন্তর অগ্ঠক্রোশ ব্যাপিয়া 
খোদিত হইয়! এই বিখ্যাত গুহাসকল প্রস্তুত হইয়াছে । এ অঞ্চজ্দ্রাকার স্থানের 
ব্যাস প্রায় ২।০ ক্রোশ হইবে । স্থপতি কার্ষ্টে বত প্রকার গঠন ও অলঙ্কার 
পারিপাট্য থাকিতে পারে, সে সকলই এই গুহাসকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । 
যথা) »_ বহু ভূষণে বিস্ৃষিত স্তন্ত, অলিন্দ, চাদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, 
পুহ্বক্জাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্তি এবং ভিত্তি সংলপ্র বহুবিধ খোদিত কারুকার্খ্য 
“ইহার কিছুরই অভাব নাই ।” 

“অব্রত্য গৃহদকল প্রায় দ্বিতল । কোন কোনটা তিনতলও আছে। কিন্ত 
প্রথম তল ন্বত্তিকা দিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তথ্প্রবেশ হঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে । 
এতদৃগুহান্ছ ইন্দ্রসভা অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিনী ; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তস্ত সকল 
ইদানীন্ন কালের ম্ডায় নহে_ একটা হাড়ী বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে 
পল্প পাপ-্ড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন-প্রণালী কথকিত 
বোধগম্য হইতে পানে, কিন্তু উল্টা হাড়ী বলিয়। আমাদিগের অনাদর করা উচিত 
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নহে । কারণ, হাড়ীর গঠন কিছু বিশ্ঞ নহে, প্রভ্যুত:ঃ ্থসম্পন্পত তাহাতে ইভার 
মনোহর ভাহ্ধর্য্য, এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভৃষণ-সংঘুক্ত-গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব 
ভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে । অপরস্তধ, এই বোধিকা সকল উৎকল 
দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিয়ে আন্লাশিলাঁর (আমলকী ফলের গ্যায় বর্ত,লাকার 
ও প্রলবিশি্ বলিয়া আম্লাশিলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত । এহী গুহার 
প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলককশ্রেণী ব্রা গরাদিয়া সকল 
কত্ত হহুক্লাছে । অপর, ইহার প্রবেশত্বার অতীব মনোহর" গঠনে গঠিত-_ 
দ্বাদশটা সুন্ত্র স্তন্তোপরি অপুর্ব কারুকার্য খচিত ইহার দিব্য পুন্বত্ব অদ্ভাপিও 
স্থুশোভিত হইয়া রহিয়াছে । তৃতীয় চিত্রপটে ইন্দ্রসভার যে চিত্র প্রদত্ত হল 
তন্দান্যু পাঠক ইহার স্মচারু রচনাচাতুর্য্য কিয়ৎপরিমাণে হ্ৃদয়ঙ্গন করিতে 
পারিবেন ৷” 
* “ইন্দ্রসভার অশ্তঃপাতী তিনটা গুহা আছে । একটি ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং 
৪৮ পাদ প্রস্থ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধমূদ্তি সকল খোদিত আছে; ইহার 
গর্ভস্থানে ব্যাত্রেশ্বরী ভবানী ও বুদছ্ধদেবের মৃত্তি বিরান্থমান । দ্বিতীয় গুহা-গর্ভের 
বাম ও দক্ষিণ পার্খের ব্যাত্রেশ্বরী ভবানীর মৃণ্তিত্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মৃত্তি 
খ্ৰোোদিত আছে । তৃতীয় গুহার বৃহিংপ্রকোষ্ঠে গজারূঢ-পুকুষ এবং শার্দ,লপৃষ্ঠে 
উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মৃন্তি থাকায়, ইহার্দিগকে ইন্দ্র ও শচী অনুমানে ব্রাহ্মণেরা এই 
গুহাব্রয়ের নাম ইন্ছ্রসভা রাখিয়াছেন । কিন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, এই ক্ত্রীমৃত্তিই 
প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাত্রেশ্বরী তবানী বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । ?. £ 
“ “ছুনার লয়না' অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সব্ধাপেক্ষা বৃহৎ গুহা 
আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীৰ্ঘ, এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ । এই গুহার গর্ডন্থানে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ৷ ইহাতে অনেক দেবদেবীর মৃত্তিসকল দেখিতে 
পাওয়! যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার 
নাম বিবাহশালা হইয়াছে । | 
“ইলোরার আর একটা প্রসিন্ধ গুহার নাম ‘কৈলাস’ ; ইহা৷ ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ 
এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে নিম্মিত । ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখান। 
আছে এবং এতম্মধ্যে এত অধিকসংখ্যক দেবতাদিগের লীলাপ্রকাশক মূর্ত্তিসকল. 
দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের 
তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মৃদ্তিসকল 
খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, ইহা। পীচটা মন্দিরে 
সম্পূর্ণ । মধ্যস্থ মন্দির সর্বাপেক্ষা উচ্চ ; ইহ! ৪৪ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ ৷ 
এই মন্দিরসকল খোচিড গজ ও শার্দলযুক্ত উপানোপরি স্থাপিত । এই গুহার 
১০১ 


২৫০ বঙ্গদর্শন [ ভাস 


পশ্চান্তাগে একটী টাদনীর মধ্যে এত দেবদেবীর মুর্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দু 
দেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 

এই গুহার সম্গিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তশুলমুদয়ই 
পর্বর্ধত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়ছে । স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুদ্িজ এবং 
অসংখ্য দেবদেবীর মৃত্তি--এ সকলই একখণ্ড প্রস্তর, ইহার কোন অংশ গ্রথিত 
নহে । এই সমস্ত পর্ববত খোদিত করিতে কত সময়, কৃত আম ও কত অর্থ ব্যয়িত 
হইয্রাছে, তাহা মনে করিলে স্তর হইতে হয় ।% 

গন্বিতীয় শ্রেণীর স্থপতি কীত্তি সকলের মধ্যে চিলামক্রমের মন্দিরের বণনা 
উদ্ধৃত করিলাম । 

শ্চিলামত্রদমের অন্দিরগুলি ১৩৩২ পাদ দীর্ঘ, ৯৩৬ পাদ প্রস্থ এবং ৩* পাদ 
উচ্চ ও ৭ পাদ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেটিত । এই স্ববিসত্তৃত প্রাঙ্গণের প্রায় 
মধ্যস্থলে ও ঈষৎ পূর্ব্বদিকে একটি চমৎকার বৃহদাকার মন্দির আছে । ইহা দীর্খে 
২২৪ পাদ এবং প্রস্থে ৬৪ পাদ $ ইহার সম্মুখে এক চাদনী আছে, উহা সহস্র স্তস্তে 
সুশোভিত! উক্ত মন্দিরাত্যন্ররস্থ মুক্ধিসকল ভারভবষীঁয় যাবতীয় দেবদেবীর 
আদর্শে খোদিত । কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ একটি অত্যান্চর্যা কীন্তি আছে যে, 
তাহা ভূষগুলের অন্য কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুক্ষোশাকার 
স্তম্ত-শ্রেনী-সংলপ্র এক প্রস্তর-শ্রদ্খথল খোদিত আছে, তাহা দীর্ঘে ১৪৬ পাদ এবং 
তাহার প্রত্যেক কড়া তিন পাদ দীর্ঘ । আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, সহ! ভিত্তিসংলগ্র 
নহে, কেবপ মাত্র স্তম্ভ হইতে স্তস্তান্তরে সংযোজিত, অবশিষ্টাংশ শুন্যে ঝুলিয়া আছে। 
অপর এই মন্দিরের প্রবেশত্বারে এরূপ উৎকৃষ্ট খোদিত মৃপ্তিসকল এবং এক্সপ ছইটি 
মনোহর শোভাসম্পন্ন পিল্পা আছে যে, প্রসিদ্ধ শিল্প-নিপুণ প্রীকজাতিও উক্ত প্রকার 
গঠনে এরূপ অলঙ্কার যোক্তনা করিতে সমর্থ হয়েন লাই ।” 

মহাবালীপুরের মন্দিরের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, “এই নগরস্থ প্রধান 
মন্দিরে সাতিশয় সুন্দর গঠনে স্থশোভিত মন্ুঙ্-মুত্তিসকল অগ্ভাপিও বিদ্চমান 
আছে। একজন ইউরোনীয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের কোন কোন 
‘অংশ বিশেষতঃ মূথশ্রী, সুবিখ্যাত ভাস্বরবিদ্া-বিশারদ কানবাকৃত মুত্তিসকলের 
তুল্য ৷" রি 
তৃতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যের প্রধান উদাহরণ, ভুবনেশ্বর । আবু পর্বধতস্থ জৈন 
মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অলঙ্কার সন্বন্ধে শ্রীম্ানি বাবু লিখিয়াছেন যে, তাহার সাদৃশ্য 
বোধ হয় ভূমণ্ুলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । 

“বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহ্বায়াসসম্পন্্ এবং বিশুদ্ধ 
রুচির অনুমোদিত স্থপতি-কারধ্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত নহাস্মা 


১২৮১ ] আর্য্যজা তির সূন্ম্ম শিল্প ২৫১ 


ইহার চাদনী লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সে কৃই্ফর রেনের লশুন প্রন্থৃতির 
স্থবিখ্যাত ধর্শমন্নির সকল এই জৈন টাদ্নীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও 
উত্কুষ্ট হইত । এই কীন্তি ১০৩২ জ্বীঅব্েদে নিশ্শিত হয় । ইহাতে ১৮৭০০০০০০০ 
'অষ্টাদর্শকোটা টাকা এবং চতুর্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল ।” 

ভারতবর্ষায় স্থাপত্যের দুইটি মাত্র দোষের উল্লেখ আছে, বিজনতা এবং 
আলোকাভাব । A 

ভারতবর্ষীয় ভাক্কধ্যের গৌরব, স্থাপত্য-গৌরবের ল্চায় নহে, তথাপি 
আমাদিগের প্রাচীন ভাম্বর্য্য আধুনিক দেশী ভাক্ষরধ্যাপেক্ষা সহ্য প্তশে 
প্রশংসনীয় । 

শ্রীমাণি বাবু কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, 

“বর্ধমান গব্ণমেন্ট শিল্প-বিস্যালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক সাহেব 
মহোদয় ভুবলেশ্বরান্তর্গত এক মন্দির-ভিত্তিতে একটী দুর্গাদেবীর মুর্তি দেখিয়া চমৎকৃত 
হইয়াছেন ; তিনি বলেন যে উহা কোমল ও স্ুখস্পর্শ রক্তমাংসে গঠিত বলিয়া 
বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়নান হয় না! বাস্তবিক অন্মন্দেশীয় তাক্কব্যোর 
ইহা একটি প্রধান ধরব সর্্বত্রেই ইহার গৌরবের কথা শ্রবণগোচর হয়। পাঠক ! 
বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে এইরূপ স্ুখস্পর্শ ও কোমল গঠন এবং 
মনোহর অঙ্গবিশ্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের লক্ষণ । অতএব আপনি শুনিলে 
আনন্দিত হইবেন যে, আর্য্যগণ এই সকল উৎকৃষ্ট লক্ষন তারা অলঙ্কৃত করিয়! 
অধিকাংশ প্রতিমৃর্ত্যাদি বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নিশ্ঘাণ করিয়াছিলেন ! এই জাতীয় 
শিল্পের অপর একটা উৎকৃষ্ট ধর্শ্ম “প্রয়োজন সিদ্ধি” অর্থাৎ, শিল্পী পুত্তলিকাদিগকে 
যে যে কার্যে নিয়োজিত করিবার কনা করিয়াছেন, পৃঠিমাত্রে দর্শকের মনে সেই 
সেই উদ্দেম্য-সাধন-ভাবের উপলব্ধি হয় । আমি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি 
যে, অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অন্মদ্দেশীয় পৌরাণিক ভাস্কর্য্যে এই 
মহদ্‌গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন |” 

পরে মথুরার বিখ্যাত পুত্রলিকাসকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন । 
অনেকে উহা শ্ীকশিজিনিশ্মিত সাইলেনসের প্রতিমূর্তি বিবেচনা করেন । ওমান 
বাবুএ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন । * তিনি বলেন যে উহা হিন্দু শিল্ককরের 
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এ এগরীক্‌ জাতিরা মথুরা পর্য্যন্ত আসিরাছিল, এ কথা অসম্ভব বলিল্না শ্রীবাশি মহাশর বে 
আপত্তি করিক্লাছেন, তাছা অকিঞ্চিংকর । হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিগাছেন যে, গ্রীকৃদাতিয়েরা 
সধ্য-ভারতবর্ধের লান। দ্বানে বাস করিত । মছাভডালোত্র বিখ্যাত উদাহরণ “অরুণৎ ঘবলো 
সাকেতম্‌*” শ্রনাণি মচা-য় কি বিশ্বত হইযাছেন ? যপন স্রীকেরা আবার! অন্ধে করিগাছিল, 
তখন মপুরায লা অ'।চা নৰ কেন? 


২৫২ বজগ শন [ ভাদ 


খোদিত, কৃষ্ণলাল! বৰ্ণন । সাইলেনস নহে_হলরাম । য'ল এই তাক্ষর্যা হিন্দু 
প্রণীত হয়, তবে সে হিন্দু গ্রীকৃদিগের নিকট শিল্প শিক্ষা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই । 
তাহার বিশেষ চিহ্ন আছে । ভারতব্যায় ভাক্ষধ্য মধ্যে, ইহাই সর্ব্বোংকৃ্ । 


নশ্বর চিত্রপট অযত্বে রাখিলে, প্রস্তরাদির শ্যায় অধিককাল স্থায়ী হয়না; 
খন্স্ত শ্রীমাণি বাবু অজন্তা ও শ্বাঘের পুহাস্থিত ফেস্কো পেন্টিং ভি আর কোন 
চিত্রের উল্লেখ করিতে পারেন নাই । প্রধানতঃ তাহাকে নাটকের সাক্ষিতার 
উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে । শে প্রমাণ আমরা বিশেষ সন্তোঘক্রনক বিবেচনা 
করি না} কবির স্বভাব এই যে, প্রকৃত অনুৎকৃষ্ট হইলেও তাহাকে উৎকর্ষ প্রদান 
করেন । উত্তরচরিত ও শকুম্ভলায় যে চিত্রবিস্তার পরিচয় আছে, ততদূর নৈপুণ্য 
যে ভারতবর্ষাীয়েরা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ আবশ্যক । 

{ 


যাহ! হউক, শ্রীনাণি বাবুর এই ক্ষুপ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ 
করিয়াছি । এ বিয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গান্বথ নাই; এই প্রথমোগ্যম | 
গ্রন্থে পপ্নচয় পাওয়া যার যে এ্রীমাণি বাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং শিল্প সমালোচনায় 
সুপটু ৷ এবং গ্রন্থ-প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রনও করিয়াছেন । এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে 
পাঠকগণ সগ্থপ্টিলংত করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুত্র গন্থ হইতে এত কথা 
উদ্ধত করতে সাহস করিয়াছি । 

উপসংহারে, দেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটা কথা নিবেদন করিলে, ক্ষতি, 
নাই । বাক্ষালি বাবুদিগের নিকট স্বহ্্মশিল্প সব্বহ্মে কোন কথা বলা, হুই চারি 
অন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন, অন্যের কাছে, ভন্মে স্বভ ঢালা হয় ॥ সৌন্দর্য্যাম্থরাগিতী 
প্রবৃত্তি, বোধ হয় এত অল্প অন্য কোন সভ্যন্রাতির লাই। বাস্তবিক সোৌন্দর্ধ্য- 
প্রিয়তাই, সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ এবং বাঙালিরা এখনও যে সভ্যম্ছদবাচ্য 

নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ । তাহারা গৃহিশীর মুখখানি সুন্দর দ্লেখিতে 
লি কতকটা পুভ্রবধূর সম্বক্কেও তাই, কিন্ত অন্যত্র সে সৌন্দর্য্য- 
প্রিয়তা তত বলবতী নহে । সঙ্গতি থাকিলেও ছেঁড়া মাহর, ছোড়া বালিশ, দুর্গন্ধ 
মসি এবং তেলচিত্রিত জাপিম, আমরা বড় ভালবাসি । পরিধেয় সম্বন্ধে রত্রককে 
বঞ্চনা করাই বাঙ্গালি ভ্রাতির জীবনযাত্রার একটি প্রধান বীরত্ব । গৃহমধ্যে, 
পুতিগক্ষবিশি্, কদৰ্য্য কীটসন্কলু” হৃষ্টিগ্ক কতক গুলি স্থান না থাকিলে বাঙ্গালির 
জীবনবাত্র। নিৰ্ব্বাহ হয় না। বরং বন্চপশ্ড পরিদ্কতাবস্থায় থাকে, তথাপি বাঙ্গালি 
নহে। ঈ'ৃশ জাতির দৌন্দর্যযস্পৃহা কোথায় ? এবং যে বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য 
সৌন্দধ্য, তাহার আদর কি প্রকারে সম্ভবে? সুতরাং বাঙ্গালার সক্্েশিলের 
এত দুৰ্দ্দশা । 


১২৮১] আর্ধযজ[তির সূন্মম শিল্প ২৫৩ 


স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিক্ডের নতে। কতকট! বাঙ্গালির 
সামাজিক রীতির লোম ;-_পুর্ব্ধপুরুবের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, 
তাহাতেই অসংখ্য সম্তানসম্ততি লইয়া গর্মধ্যে পিলীলিকার শ্ায়, পিল্‌ পিল 
ক্ষরিতে হইবে-_সৃতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিষ্কৃত্তি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। 
কতকটা, বাঙ্গালির দারিদ্র্য জন্চ । সৌন্দর্য্য অর্থঘাধ্য-_অনেকের সংসার চলে না । 
তাহার উপর সামাজিক বীতানুসারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোল- 
দুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাচ্ছ, মাতৃশ্রাঙ্গ, পুজ্কন্ঠার বিবাহাদিতে, অবস্থার অন্কিক্তিক্ত 
ব্যয় করিতে হইবে_সে সকল ব্যয় সম্পল্প করিয়া, শৃকরশালা তুলা কদর্যু স্থানে 
বাস করিতে হবে, ইহাই দামান্সিক রীতি । ইচ্ছা করিলে 9, সমাজশ্ঙ্ঘলেবদ্ধ 
বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতটা হিন্দুধশ্মের 
দোষ $ যে ধন্ান্থসারে, উৎকৃষ্ট মর্শ্মর প্রস্তুত হর্শ্যও গোময় লেপনে পরিক্কৃত কক্ষিত 
হইবে, তাহার প্রসাদে সৃস্মশিল্পের হর্দশারই সম্ভাবনা । 

এ সকল স্বীকার কৰিলে ও, দোষক্ষালন হয় না। যে ফিনিক্ি কেরাণীগিরি 
করিয়া শত মুদ্রায় কোনমতে দিনপাঁত করে, তাহার সঙ্গে বংসরে বিংশতি সহস্র 
সুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ইন্বানীর গুহপারিপট্যু বিষয়ে তুলনা কর । দেখিবে, এ 
প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক । ছুই চারিজ্রন ধনাঢ্য বান, ইংরেজদিপের 
অনুকরণ করিয়া, ইংরেজদের গ্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং 
ভাস্কর্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্ভিত করিয়া থাকেন । বাঙ্গালি নকল-নবিশ 
ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই । কিন্তু ঠাহাদিগের তাক্ষর্যয এবং টি সংগ্রহ দেখিলেই 
বোধ হয় যে অশ্ককরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াঁডে_ _হুচে সৌন্নব্যে 
তাহাদিগের আন্তরিক অন্থুরাগ নাই । এখানে ভালমন্দের বিচার নাই, -মহার্থ 
হইলেই" হইল ; সন্পিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল । 
ভাক্ষর্য7 চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সন্বন্থেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখ 
যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত দমান-প্রভেদ অতি অল্প । সৌন্দব্য- 
বিচারশক্তি, সৌন্দর্ধ্য-রসাস্বাদন সখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই। 





KO) ih মনে তিনটি সিস্থান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটা এই যে, বাঙ্গালিরা 
কখনও বিদেশ বিক্রয় করে লাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যে দিন বখতিয়ার 


স্বিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহা সমভিব্যাহারে নবহ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই 
দিলেই সেনবংশেরে পাত বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গালাদেশ হসলমানলিগের পদানত 
হইল; তৃতায়টী এঠ যে, মুসলমান হুপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিতা করসংগ্রাহক রাজকর্শ্মনচারী ছিল নাত্র। আমরা প্রমাণ 
করিব যে এ তিলটী লিক্মা হই ভ্রমাতুক | 

কিন্ত প্রন গুয়োগ করবার পুর্বে আমাদিগের বলা আবশ্যক হইতেছে যে 
বাঙ্গালাদেশ € বাঙ্গালি বলিতে আমরা কি বুঝি! সর্বাদিসন্তত কথা কহিব্যর্‌ 
উদ্দেশে আমই! মগধ, মিথিলা, উডিস্যা ও আসান এ কয়েকটীকে বাঙ্গালা হইতে 
পৃ্কূ ছান করিব সুতরাং আমাদিগের অবলম্থিত বাঙ্গালার চতুঃসীম! এইরূপ 
হইতেছে ; উত্তরে, :সকিন ও ভোটরাজ্য এবং গারো! ও খস পাহাড় ; পশ্চিমে, 
মহানন্দানদী এবং স্বাজমহল ও ছোটনাগপুরের পাহাড় ; দক্ষিণে, সু্বর্ণরেখানদী ও 
বঙ্গসাগর ; পুর্বে, চট্টগ্রান-সুসাই-মণিপুর-পাহাডশ্রেণী ও আসাম প্রদেশী। এই 
চতুঃসীযাব্দ্ধ স্থানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে আমরা 
বাঙ্গালি বলি ৷ যদিও বাঙ্গালা ভাষা আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙ্গালির! 
উড়িন্যা, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি 
বঙ্গদেশবহিঃস্থ বাঙ্গালের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্তব্য নহে । 

বঙ্গদেশের আৰ্য্যরাদ'রকালের পুরাবৃত্ত নাই । সুতরাং আমাদিগকে বিদেশীয় 
লেখক ও প্রাচীন অন্ুশাসন-পরত্জের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইতেছে । কিন্তু 
ভাবিয়া দেখিলে, প্রভী'তি হহবে যে এগুলি লিখিত দেশীয় ইতিহাস অপেক্ষাও 
প্রামাণ্য ৷ 

মঙ্গাবংশ, হাজলুহ্রাকরী 9 গ্রাজাবলী এ তিনখালি প্রামাণ্য এপন্ছে সিংহলের 
পূর্বববিবরণ সকহ্ষলত হইয়াছে এই তিনখানিতেই এই নশ্বর কণ! আছে যে, 


সম 
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বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাকা ছিলেন $ সাহার ভোদপুল্র বিজ্য়সিহ, 
প্রজাশীড়ন-দোষে নির্ববালিত হইলে, সাতশত সঙ্গী লহুয়া শর্ণবপোত আরোহণ 
করেন এবং অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অধিবাসী- 
দিপকে যুদ্ধে দয় করিয়া সেখানকার রাজপিংহাসনে অধিরোহণ করেন ; অনস্তর 
বিজয়ের পরলোকপ্রাপ্তে হইলে তাহার ভ্রাতুক্পুজ পাগুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা 
করিয়া মন্ত্রীর নিকট হইতে ব্রাজ্যভার গ্রহণ করেন । পাগুবাসই লক্কার এঁতিহাসিক 
রাজবংশের আদিপুক্রয় ; এবং সিংহবংশের ব্রাক্জ্য বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল 
হইয়াছে । যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবনলীলা সমাপ্ত হয়, সেই বৎসর বিজয় 
লক্কান্থীপে উপনীত হন । অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মত এই যে বুদ্ধদেবের তিরোভাব 
শ্রষ্টান্দের ৫৪৩ বর্ষ পূর্বের ঘটে $ কেবল ভট্রমোক্ষমুলর সাহেব এই ঘটনার কাল 
খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর বলিয়া স্থির করেন। যাহা হউক, স্বীকার করিতে হইতেছে 
যে খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালিরা, বর্ত্তমান ইংরাজ্জ জাতির 
হ্যায়, সমুদ্রপথে সাহ্সপুর্বরক যাত্রা করিয়া বিদেশ বিক্রয় করিয়াছিল । 

বিদেশীয় লেখক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আনরা দুইখানি হুমুশাসন পত্রের 
কথা বলিব । একখানি খুঙগেরে ও অপরখানি বুদাল নানক স্থানে পাওয়া গিয়াছে । 
এ দুইখানির ইংরাজী অনুবাদ এসিয়াটিক রিসার্চের প্রথম খণ্ডে আছে । (১) 
প্রথমথানি গৌড়াধিপতি দেবপাল দেবের প্রদত্ত । উহাতে লিপিত আছে বে 
তাহার বিজ্রয়ী সেন! তখন মুদগগিরিতে অর্থাৎ মুঙ্গেরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছিল ; সেখানে বস্ব অন্য নদীর উপর যে লৌসেতু নিশ্মিত 
হইয়াছিল, তাহাকে পর্বতশ্রেণী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিভ ; মেখানে উন্তরদেশীয় 
নরপতিগণ এত অশ্ব পাঠাইতেন যে, তাহাদিগের পদধূলিতে দিক্‌ অন্ধকার হইত ; 
লেখানে" জন্বু্বীপের এত ক্ষমতাশালী নৃপালগণ সম্মান প্রদর্শন করিতে 
আসিতেছিলেন যে, তাহাদিগের পনিচারকবর্শের পদভরে পৃথিবী বসিয়া যাইতেছিল । 
২) বিজ্রয়ীসেনা ও সামন্ত ভুপতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দেবপাল বে 


(3) See Asiatic Researches. Vol 1. 

(২).. ““At Moodgo-ghiri where is encamped his victorious army: 
across whose river is constructed for a EOC: a "bridge of boats, 
which is mistaken for a chain of mountains ;-‘whither the Princes 
of the North send so many troops of horse that the dust of their hoops 
spreads darkness on all sides: whither so many mighty chiefs of 
Jamboo Dwipa resort to pay their respects, that the earth sinks 
beneath the weight of the feet of their attendants. There Deva 
Paladeva ( who walking in the foot-stcps of the mighty Lord of the 
LArcat Soogots )...issucs his commands." 





২৫৬ বঝজদর্শল [ ভাদ 
অনুশাসন পত্র বাতিল করিতেছেন, তাহাতে তিনি স্প্াক্ষরে (লখিতেছেন যে, 
গক্ষোত্তরী হইতে সেত্বন্ধ রামেম্বর পর্য্যন্ত এবং লক্্মীকৃূল হইতে পশ্চিম সাগর 
পর্যন্ত, সমুদায় স্থান তিনি আয় করিয়াছিলেন ; এবং যুদ্ধার্থে তাহার ঘোটকসকল 
কান্থোজদেশে উপস্থিত হইয়া কান্ত! সন্দর্শনে আনন্দধবনি করিয়াছিল ॥ (৩) 
লক্দ্মীকৃল পুঁকবদেশীয় লক্ষ্মীপুর, এবং কাম্বোজদেশ রঘ্ুবংশ ছৃষ্টে সিন্ধুনদের 
অপর পার্খববর্তী বলিয়া বোধ হয়। রঘু পারসীক ও হৃণদিগকে পরাজিত করিয়া 
ক্লান্বোজদেশীয় রাক্রগণকে আক্রমণ করেন; এবং উক্ত দেশে উৎকৃষ্ট অর্থের 
উল্লেখ দেখা যায় । (৪) মুঙ্গেরের অন্থশাসন-পত্র পাঠ করিয়া বোধ হয় বে 
গোঁড়াধিপ দেবপাল দেব, সমুদয় ভারতস্ভূমির রাজচক্রবন্ী হইয়াছিলেন । বুদালের 
প্রস্তর-লেখ্যতারা ৪ এই মতের সমর্থন হয় । এটা পালরাজ্রবংশের একজন মন্ত্রীর 
স্বাদেশামুসারে প্রস্তুত ; এবং ইহাতে কেদার মিশ্র নামক এক ব্যক্তির বিবয়ে 
লিখিত আছে যে তাহার বৃদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর বহুকাল নির্শ্ম লীকৃত উৎ্কলকুলের 
ও খকবীকুতগর্কা তৃ-দগের দেশ, মহিনাবিচ্যুৎ দ্রাবিড় ও গুজ্দ্রবরাজের রাজ্য এবং 
সার্ববতেম সযৃদজ-নেশল লাক্ষলিংহাসন উপভোগ করেন (৫) 

বাঙ্গা:ল দাগের বিদেশবিজয় বিষয়ে আর একখানি অনুশাসন পত্রের 
উল্লেখ করিয়া আমরা শুণ্ড হইব । অনেকে জানেন যে উড়িষ্টার গঙ্গাবংশীয় 
রাজ্ঞারা অত্যহ পরক্রাণ (চলেন ; তাহারা এক সময়ে হিবেণী পধ্যন রাজ্য বিসন্ার 
করিয়াছিলেন : ভাহাহাই জগত্িখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির প্রস্থত করান । 
এক্ষণে জানা যাইতেছে যে তাছারা€ বাঙ্গা'ল ছিলেন । পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য উইলসন 





৬ ৯১ 








(৩) ‘He who তানি? the হন from the source of the. Genges 
আও far as the well-known bridge. which was constructed by the enemy 
of Dasasya. from the river of Luckicool, as far as the habitttion of 
Boroon,‘--who going to subdue other princes, his young horses meeting 
their females at Kamboge, they mutually neighed for joy.’’ 

(৪) ৰথক্ষো: সমব্ৰেসোড়,.ং তশ্য বীধ্যমনীশ্বরাঃ । 


পল্পালানপত্রিরিষ্টেরক্ষোট়ৈ: সার্ৎনানতাঃ ॥ : 
তেষাং সদন্মনুদ্িতা স্তক্ষা দ্ৰবিপরাশয়ঃ । Pee 
উপ! বিবিশু: শশ্বহ্বো-সেকাঃ কোশলেশরং ৪ 

৪ সর্গ রঘুবংশ । 


(<) Trusting to his wisdom, the king of Gour for a long time 
enjoyed the country of the eradfcated race of Ootkola, of tbe Hoons 
of bumbled pride, of the kings of Dravir and Goorjas whose 61০15 was 


reduced, and 11) universal sca-girt throne." 
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সাহেব ম্যাকেন্রে সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে কল্ভিন সাহেব মে অনুশাসন 
পত্র প্রাপ্ত হন তদ্দ টে নির্টীত হয় যে চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুক্ুদ নহেল যিনি 
কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, ভাহার নাম অনন্ত্রবশ্মা বা কোলাহল ; তিনি গঙ্গা- 
রাট়ীর অর্থাৎ গঙ্গাসঙ্লিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুব্র প্রদেশের অধিপতি ছিলেন । 
এই ঘটনা হ্রীঠীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে । (৬) 

বাঙ্গালিরা বিদেশ বিজয় করিয়াছিল, ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইল । এক্ষণে 
আমরা দেখাইব যে, বখতিয়ার বিলিজির নবদ্বীপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দেনবংশের 
রাজত্ব শেব ও বাঙ্গালার ন্বাধীনতান্ধ্য অশুমিত হয় নাই । নিনহাজই সিরাজ 
বঙ্গদেশে আসিয়া বখতিম্ার খিলিজির কোন কোন সঙ্গীর মুখে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের 
বঙ্গবিজ্রয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ; “তবকতুইনসিরী” নামক এান্থে ইহা তিলি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ৷ উক্ত গ্রন্থ ১২৬০ শ্রীষ্টান্দে লিখিত ; উহাতে লাম্্পণেয় সেনের 
পলায়ন বর্ণনা করিয়া মিনহাজ বলেন যে, “রায় লাঙ্জ্রণেয় সঙ্বনট ও বঙ্গাভিমুখে 
চলিলেন, সেখানে ভাহার যৃত্যু হয় । তাহার পুর্গণ অগ্যাপি বঙ্গদেশের অধিপতি 
আছেন ।” ( ৭ ) বাস্তবিক বখতিয়ার কেবল লম্ম্ণাবতী বা গৌড় প্রদেশ অধিকার 
করেন ; পদ্ার অপর পার্শ্ববর্তী প্রকৃত বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই । (৮ ) 
আরবী-পারুসী-বিগ্ঠাবিশারদ প্রক্ম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, “বখতিয়ার খিলিলি 
সমূদায় বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায় ; তিনি কেবল 
মিথিলার পূুর্বব-দশক্ষিণাংশ, বারেন্ট, রাঢ়ের উন্তরাংশ, এবং বগডির উন্তর-পশ্চিমভাগ 


AA এ সপ সপ সপ জর om শ্াগগী 











(৬) “An inscription procured, since Mr. Stirling wrote, by Mr. 
Colvin, shews that Choranga was not the founder of Gungavansa 
family, but that the first who came into Kalinga was Ananta Varma— 
also called Kolahala, sovereign of Gunga Rarhi—the low country on 
the right bank of the Ganges or Tumlook and Midnapore ; this 
Occurred at the end of che cleventh century of our era.” 

P. CXXVIIU Wilson’s Preface to Mackenzie (০০116581088, 

€ ৭ ) Rai Lokhmoniya went towards Sanknat and Bengal, where 
he died.” His Sons are to this day rulers in the territory of Bengal.” 

See Elliot’s History of India told by her own Historians. 

(v৮) “Distinct from the country of Lakhnauti is Banga, and in 
this part of Benga! the descendants of the Lakmaniyah kings of Nadiya 
still reigncd in A. H. 658. or 1260. A. D. when Minhoji siraj, the 
author of the Tabaqar, wrote bis history.” 


H. Blochimann’s Gvograpliy and History of Bengal. 
৩৩ 


২৫৮ বঙ্গদ এল [ ভাপ 


অধিকার করিয়াছিলেন। বিজিত প্রদেশ উহার প্রধান নগরী হইতে লক্ম্মণাবতী 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” (৯) “তবকতইনসিরীতে” এবং মুসলমান রাজদ্রস্বকালের 
প্রথম শতাব্দীর কোন মুড্রাতে সুবর্ণ-গ্রামের নামোল্লেখ না থাকাতে, ১২৩৬৭ খ্ঃ 
অব্দে বঙ্গ সেনবংশীয় রাজাদিগের হাতে ছিল, মিন্‌হাজের এই উক্তির সমর্থন 
হইতেছে । “তারিবিবরণি” নামক ইতিহাস গ্রন্থে বুলবনের-. রাচ্যশাসন সময়ে 
€১২৮* খু: অক্দে ) লুবর্ণগ্রাম একজন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রথম 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; কিন্ত তগলকসার সময়ে (১৩২৩ খ্ুঃ অন্দে) সোণার গাঁও 
সাতর্গায় সুললমান শাসনকর্তা প্রবেশ করিয়াছে, এবং স্বর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও 
লক্ষ্মণাবতী এই তিনটি সম্মিলিত প্রদেশের সাধারণ নাম “বাঙ্গালা” হইয়া | (১০) 

একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, যদিও ১২০৩ খৃঃ অন্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালায় 
উপস্থিত হয়, তথাপি সেনবংশ ধ্বংস করিতে তাহাদিগের প্রায় একশত বৎসর 
লাগিয়াছিল । এক্ষণে আনরা দেখাইব যে, এই ঘটনার পরেও সুসলনানদিগের 
প্রভুত্ব এ দেশের কোন কোন স্থলে কখনও সংস্থাপিত হয় লাই এবং কোন কোন 
স্থলে বহুকালাস্তে বন্ধবূল হইয়াছিল ॥ সুবিখ্যাত ব্লক্ন্যান সাহেব “বাঙ্গালার 
ভূবৃত্তান্ত-৪ ইতিহাস” নানক প্রস্তাবে এতদ্দেশীয় মুসলনান রাজ্যের সীনা সম্বন্ধে যে 
সকল কথা লিবিদ্লাছেন, সেই সকলই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন | 

হণ্টর সাহেব বলেন যে বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও ঘুসলমানদিগের অধীনত! 
স্বীকার করে নাই ! (১১) ব্রক্ম্যান সাহেব এখানকার মুসলমান রাজ্যের পশ্চিম 














(>) li would be wrong to believe that 930৫1) 550 Khiligi con- 
quered thc 016 of Bengal, he merely took possession of tbe 
3outh-eastern parts of Michila. Barendra, the northern portions of 
Radha, and the north-westem tracts of Bagdi. This conquered 
territory received from its capital the name of Lakhnauci.” 

Blochmann’s History and Geography of Bengal. 

(১৯) “Minhaj’s remark that Banga was, in 1260, still in the hands 
of Lakhman Sen's descendants is confirmed by the fact that Sunnargaon 
is not mentioned in the Tabaqat nor does it occur on the coins of the 
first century of Mahomedan rule. It is first mentioned in the Tatikhi 
Barini, as the residence, during Balban's reign, of an independant Rai; 
but under Tugbluq Shah (A. D. 1323) Sunnargaon and Satgaon which 
likewise appear for the first time are the seats of Mahomedan Govern- 
ors, the term Bangalab being now applied to the united provinces 
of Lakbnauti, Satgaon and Sunnargaon.” 

See also ৮. 238, Journal of the Asiatic Society of Bengal, part L 
1873 স্ ৯ 


(১১) See Hunter’s Rural Bengal. 


১২৮১] এভিহালিক জম ২৫৯ 


সীম! সম্বন্ধে যাহা লিখিয়ছেন, তাহাতে এই মতের প্রতিপোবকতা হয় ॥ তিনি 
কহেন, “দৃষ্ট হইবে যে এই সীমাত্বারা কাহালগার দক্ষিণ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত 
সমুদ্রায় লীওতাল পরগণা, পাচেট, এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্য, বঙ্ছিত 
হইতেছে ॥” (১২) 

দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও হিজলি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল । উক্ত বৎসর হিন্দু-সেনাপতি কালাপাহাড়ের প্রভাবে তাহা উৎকল 
সহ বঙ্গেশ সুলেমানসাহের হস্তগত হয় । (5১৩) 

দর্ঙ্গিংণে আকবরের সময়েও আমরা প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্যের নাম শুনিতে 
পাই। আকবরনাম। দৃষ্টে জানা বায়, সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশে (১৫৭৪) শব 
অন্দে, মুকুন্দ নামে একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু জমীদার ছিলেন । ফরিদপুর 
সম্মৃখস্থ “চর যুকুন্দিয়া” নামক দ্বীপে তাহার নামের চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে । তিনি 
দিল্লীর সম্রাটের একজন সেনানায়ককে নিহত করেন ; এবং তীয় পুজ শত্রুন্দিৎ 
জাহাঙ্গীর সাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসনকর্াদিগকে কর দিতে অস্থীকার করিয়া 
তাহাদিগকে অনেক কষ্ট দেন ॥ শত্রজ্িত কুচবেহারের রাজার সহিত যোগ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত পরিশেষে সাহজ্জাহানের রাজন সময়ে ( ১৬৩৬ খৃঃ অন্দে ) 
বন্দীকৃত ও বিনষ্ট হন । (১৪) 


(১২) “This boundary, it will be seen, excludes the whole of the 
Santal Parganahs from the south of Khalgaon to the Barakar, Pachet 
and the territory of clie Rajahs of Bishnupur (Bankura.)” 

(১৩) “[ mentioned Mahall, Mandalghat at the confluence of the 
Rupnarain and the Hughli as the south-west frontier of Bengal. 
The districts of Midnapur and Hijli ( south-east of Midnapur } 
were therefore excluded. They belonged to the Kingdom of Orissa till 
A. H.775, or A. D. 1567, when Suliman. king of Bengal, and his 
general Kalapahar defeated Mukund Dev, the last Gujptai’ G. H. B. 

(১৪) “When Akbar's army, in 1574, under Munim Kban Khanan 
invaded Bengal and Orissa, Murad Kban one of the officers, was 
despateheB to south-eastern Bengal. He conquered, says 45091250095 
Sirkars Bakla and Fathabad, and settled 01066 3 but after some time he 
came into collision with Mukund, the powerful Hindu Zemindar of 
Fathabad and Boshnah, who in order to get rid of him, invited him to 
a feast and murdered him together with his sons... The name of 
Mukund still lives in the name of the large island “Char Mukundia" 
in the Ganges opposite Faridpore--‘His son Satrjit pave Jahangir's 
Governors of Bengal no 0৩] of trouble and refused to send in the 
customary peslikosl: or do homage at the court of Dhaka. He w 
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২৬ বজনদর্শন [ ভাজ 


পৃরর্ববঙ্ছে ত্রিপুরা, ভুলুয়া, নওয়াখালি, এবং চট্টগ্রাম বহুকাল বিবাদ সুমি 
ছিল; শ্রীতীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে সেগুলি প্রায় ত্রিপুরার ও আরাকানের 
ক্লাজাদিগের অধিকৃত ছিল । রাজমহুল হইতে রান্রধানী ঢাকা নগরীতে উঠিয়া 
আসিবার পরে বাঙ্গালায় মুসলমান রাজ্যের সীমা ফমীনদী পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, 
এবং গুরেছেব বাদসাহের সময়ে চট্ট গ্রাম হস্তগত হয় । (১৫) শ্রীহট বিজয় ১৬৮৪ 
খ্রীষ্টাব্দে ঘটে । (১৩৬) ত্রিপুরা, হিরম্বা বা কাছাড়, জয়ন্তী, খস, গারো এবং কারিকনি 
পর্ধবতপ্রদেশ, এ সকল যুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হয় নাই। (১৭) আইন 
আকবরিতে লিখিত আছে যে “ত্রিপুরা স্বাধীন ; ইহার রাজার নাম বিদ্রয় মাণিক। 
রাল্গাদিগের সকলের নামেই মাণিক আছে ; এবং প্রধান বংশীয়দিগের নামে 
নারায়ণ আছে ৷” (১৮) 

উত্তর বাঙ্গালার রাজগণ এমন পরাক্রান্ত ছিলেন যে তাহারা একপ্রকার 
স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন । (১৯) যে গণেশ শ্রীঠীয় পঞ্চদশ শাতান্জীর প্রীরস্তে 
বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ওমেছ্টমেকট সাহেবের মতে তিনি 
দিনাজপুরের রাজা গণেশ । (২০) রঙ্গপুরের উত্তরে কানতা নানে একটি রাজ্য ছিল; 


secrcr underst2nding with the Rajahs of Koch Behar and Coch Halo, 
and was at last. in the reign of Shahjahan, captured and cxcecuted at 
Dhaka (about 1636. A. 0১) G. H. B. 

(১2) “Tiparah, Bhaluah. Noakbali and District Chatgaon were 
501780051০0 fKrounds of which thc Rajahs of Tiparal, and Arakan were 
at least before the 17th century oftener masters than the Mahomedans. 
It was only after the transfer of the capital from Rajmahall to 
Dhaka, that the south-east frontier of Bengal was cxtcndcd to the 
Phani River, which was the imperial frontier till the beginning of 
Aurangzib’s reign, when (01056865018 was permancntly conquered, 
assessed. and annexed to Subab Bangalah.” G. H. B. 

(১৬) “'Silhet--.was conquered in 4A. D. 1384.° G. H. B. 

(১৭) "The ncighbouring countriesto the east were Tiparah, Kachhar 
(009০ old Hirumba), the territories of the independent Rajahs of the 
Jaintia. Khascab, and Gato Hills, and on the Ieft bank of the Brahma- 
Putra. the Karibari Hills, the Zemindars of which were the Rajahs of 
Sosang.'" তে. H. B. 

(১৮) “Tiparah is independent: its king is Bijai Manik. The 
kings all bear the name of Manik, and the nobles chat of Narain.’'— 

Ain Akbari- 

(১৯) “The Rajahs of Northern Bengal werc powerful enough to 
preserve a semi-indcpendence in spite of the numerous invasions from 
the times of Bakhtiar (1১111), G. H. B. 

(২০) See Dinajpur Raj in the Calcutta Review, 


পচ 


১২৮১ ] এঁতিহাসিক জম ২৬১ 


১৪৯৮ খ্রীষ্টান্দে হোসেন সাহের সময়ে উহা! অধিকৃত হয় । (২১) কানতা রাজবংশের 
তিরোভাবের পরে কোচরাজবংশের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে ; পা'রশেষে ১৬৬১ 
ন্রীষ্টাব্দে গুঁরেল্সেবের পেনাপ(তি মিরজ্ুন্ন উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। (২২) 

এপর্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে বখতিয়ার 
খিলিক্রির প্রায় একশত বৎসর পরে সেন বংশের রাজ্য ধ্বংস হয় ; এবং তদনস্তরও 
বিষ্ণুপুর, পাচেট্‌, ত্রিপুরা, জয়ন্তী, এ সকল স্থানের রাজগণ মুসলমান্দিগের রাজত্ব- 
কালে আপনাদিগের ন্যতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন । এতহ্যতিরিক্ত দক্ষিণ, পুর্ব ও 
উত্তরে অনেক জমিদার বহুকাল স্বাধীন ছিলেন । 

এক্ষণে আমরা জমিদারদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব । বিষ্ণুপুর, পাচেট, 
দিনাজপুর, এই সকল স্থানের রাজারা এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশীয় নুকুন্দ ও শক্রজিত 
জমিদারপদবাচ্য । ইহাতেই বুঝাইতেছে যে জনিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক 
রাজকশ্মচারী মাত্র ছিলেন না । কিন্ত এ বিষয়ের আনন্না অপর প্রনাণ দিতেছি । 
আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে স্ব! বাঙ্গালার জ্রমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ 
এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪১২৬ কামান 
এবং 8৪৪০ নৌকা দিয়া থাকে । (২৩) এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাছিগের ছিল, 
তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। বাস্তবিক অনেক জনিদারের বিরুদ্ধে 
সৈন্য প্রেরণ না করিয়া কর আদায় করা যাইত না । সুবিখ্যাত পাদরি লং সাহেব 
ইংরাজ রাজ্যের প্রথন আমলের কাগপত্রের যে সকল অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন, 
ততপাঠে জানা যায় যে তখন বদ্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর এবং নেছিলীপুরের রাজারা 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন শাসনকর্তাদিগের অনেক কের কারণ 
হইয়াছিলেন । (২৪) 

১৮২১ গ্রীষ্টান্দে উড়িষ্যার কমিসনর ষ্টলিং সাহেব উক্ত দেশের ভূমির স্বত্ব 
সম্বন্ধে যে মিনিট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ববকালের 





(২১) “‘Kamata was invaded, about 1498 A A. D. by Hasain Shah and 
legends state that the town was চা and Nilamba, the last 
Kamata Rajah, was taken prisoner.” G. H.B. 

(২২) “The Kamata family was succeeded by the Koch dynasty--" 
Aurangzib’s army under Mir Jumblah took Koch Bihar on the 19th 
December 1661.° G. HH. B. 

(২৩) “The Zemindars ( who are mostly Koits) furnish also 23,330 
cavalry, 801, 158 infantry, 170 elephants, 4,260 cannon and 4,400 boats." 

Gladwin's Ain Akbari vol. II. 


(29) See 50125680175 from Indian Records, csdited by the Rev. Mr. 
Lont. 


২৬২ বঙ্গ দৰ্শন [তা 


জমিদারের কি ছিলেন একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। এ লেখার মর্শ 
নিয়ে গৃহীত হইল । (২৫) 

“উডিয্যা বন্দোবস্ডের সময়ে আকৃবরের মাস্ত্রগণ সিংহাসনচ্যুত রাজবংশের 
প্রধান শাখাঞ্চলির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা প্যায় এবং রান্রনীতির অন্থমোদিত 
কাধ্য জ্ঞান করিলেন। তজ্ভন্য বাস্তবিক উত্তরাধিকারী রামচস্্রদেবকে, জমিদার 
আখ্যা দিয়া, থোডদা এবং তথা হইতে পুরীসঙ্গিহিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চারিটি 
পরগণা, জমিদারী ্বরূপ প্রদত্ত হইল, এবং এ নিমিত্ত খোড়দার রাজাদিগকে অভাপি 
উভিশ্যার জমিদার বলে । পূর্ব্বোক্ত আখ্যাসহকৃত রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে 
কেল্লা আউলের জমিদারী দেওয়া হইল ; এ ব্যক্তি তেলেঙ্গা মুকুম্দদেবের বংশীয় 
বলিয়া রাল্যপ্রার্থী ছিল। কেল্লা পুটিয়া সারঙ্গগড় এবং দুই তিন পরগণার 
আমিদ্বারী তৃতীয় একজলকে প্রদত্ত হয়। 

“আকবর সাহের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পর পর্য্যন্ত এই রাজবংশীয় 
ব্যক্তিবর্গ এবং পুকুষান্থুক্রমিক রাজ্রকর্ব্মচারিগণ ব্যতীত আর কেহই কটকে অমীদার 


টি Fem Ti © Fiat <. 








(২৫) “At the 5৩০01৩0760৯ forincd by the ministers of Akbar it was 
considered jus: and politic to make some provisions for the’ principal 
branches of the family of the dethroned Hindu Rajahs. Totrthe actual 
heir. Ramchunder Duo. therefore, was assigned Khoordah and the four 
72188129195 cxtending from thence to the sea at Pooree as a Zemindaree, 
with the title of Zemindar, and the Rajahs of 017০০104917 have been in 
consequcnce down ro the present day styled Zemindars of Orissa. 
The Zemindarec of Aul or Killa Aul on the eastcrn side of the district, 
was granted undcr the same title to another member of the Royal 
family who claimed the Raj as descended from the last dependent 
sovereign Tcliga Mokoond Deb, and Killah Puttia Sarrungurhb to a 
third, with the Zemindaree of two or three pergunnahs long since 
resymned. 

“These descendants of tbe Royal family and Shewuks, or beredi- 
tary officers of state, were the only officially recognized Zemindare in 
Cuttack for a period of more than a century and a half after the reign 
of Akbar. Their situations answer to the sense in which the term 
Zemindar is used by Ferishteh, who invariably spcaks of the “Rayan 
Zemindaran Dukhum.’" as powerful and formidable chiefs, conmanding 
troops. and possessing forts like the Barons of the middle ages. They 
succeeded by inheritance, exercised powers of life and death within 
their lordships or jurisdictions, maintained forces proportioned to 
their means, and paid, if any thing only a light tribute. as their tenure 
Was that of military Service." 

Stiut:ng’s Minute appended to 0795171১৩৩5 History of Orissa. 


১২৮১ ] এভিহাসিক জ্ঞম ২৩৬৩৯ 


- বলিয়া রাজছারে স্বীকৃত ভাত না । ফেরেস্ব। ‘দক্ষিণের লায় ও ক্রনাদানদিগকে’ 
পরাক্রাস্ত, সেনাবলবিশিই, এবং বলহু দুর্গা ধিকারী বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন, সেই 
ফেরেম্তা যে অর্থে জমীদার শন্দের প্রয়োগ করেন পূর্ব্বোল্লিখিত জনীদারদিগের পদ 
তদমুরূপ ছিল । উত্তরাধিকারের নিয়মাঙুসারে তাহারা বিষয় সম্পত্তি পাইতেন ; 
আপন আপন প্রভুস্বাধীন স্থানে ভ্রীবন-মৃত্যু বিধানশক্তি ধারণ করিতেন ; 
সাধ্যাম়রূপ সৈশ্য রাখিতেন ; এবং যদি কিছু দিতে হইত, অভি সামান্য করই 
* দিতেন ৷” 

il এ পধ্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
পূ্ব্বকালের জ্রমীদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন ছিলেন, এবং কেহু বা বর্তমান 
রান্দপুতানার করদ রাজাদিগের শ্যায় ছিলেন। ভাহাদিগের সৈশ্ ছিল, গড় ছিল; 
এবং তাহার! স্বত্বান্বহের বিচার করিতেন € অপরাধের দণ্ড দিতেন ৷ সুসলনানদিগের 
সময়ে বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু জমীদার ছিল ; সুতরাং প্রায় সর্বত্রই 
*শাত্রের ব্যবুন্থা ও হিন্দুসমাজ-প্রচলিত রীত্যন্থসারে শাঁসনকার্য্য নির্ববাহিত হইত । 
রাজধানী সম্িহিত স্থান ব্যতীত কোথাও মুসলমানরাজাদিগের সহিত প্রজাদিগের 
সাক্ষাৎসন্বন্ধ ছিল না। 





চর (27 27561 Cok 


রুবিক্রম নাটক । কলিক 1তা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিহ্কর চন্র্বর্তা 
কর্তৃক মুদ্রিত । শকান্দা ১৭১৬ । মুল্য ১২ টাকা । 
নাটোল!খত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দর সা ( Alexander ), পুর 
( Porus ), তক্ষশীল (Taxilus ), একফেছিয়ান (70515550190 ) ইহারাই 
প্রধান ; মহিলাগণের মধ্যে প্রুধানা এলবিলা-কল্গুপর্কতের রাণী, এবং অস্বালিকা 
ভক্ষশীলের ভগিনী । 
মহাবীর সেকেন্দর সিন্দুনদী পার হইয়া ভারত-বিক্তয়ে অগ্রসর হইতেছেন, 
বিতন্তা নদীতারে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন ॥ রাণী এলিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থ 
কৃতসংকল্ঞ। । িশি অবিবাহিতা, রূপ-গুণবতা ৷ প্রচার করিয়াছেন যে, “যে কোন 
ক্ষজ্িয় রাক্তা সুদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ 
করিবেন, তিনিই তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন ৷? মনে মনে পুরুরাজের শোর্য্য- 
বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঠাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে 
যে পুরুনাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন । পুরুরাজ এদিকে যথার্থ ই 
বীরপুরুষ ও এলবিলার প্রণয়াকাজক্ষী । তক্ষশীলও এলবিলার প্রণয়াকাভ্ক্ষী_ 
কিন্তু তক্ষণীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অস্বালিকাকে সেকেন্দরে প্রদান পূর্ব্বক 
নিদ্ধণ্টকে ব্রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক | এদিকে অশ্বালিকাও সেই অনসদিচ্ছার 
প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না । অস্বালিকাকে সেকেন্দর পূর্বে হরণ 
করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ; অস্বালিকা এক্ষণে সেকেন্দরে অনুরক্তা ৷ ভ্রাতা 
ভগিনী উভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিল যে, উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে । 
কিন্তু এলবিল। তক্ষশীলকে ব্বণা করেন এবং পুরুরাজে একাস্ত অনুরাগিণী, স্বৃতরাং 
এলবিলা ও পুক্ুরাজ্ঞ মধ্যে প্রথমে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ভ্রাতা 6 ভগিনীতে ষড়যন্ত্র 
করিতে লাগিল ৷ এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া 
জাসিলেন । প্ুরুলাত্জ ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল । একাছুন হবন সেন! অষ্কায় 


১২৮১ ] প্রাপ্ত গ্রন্থের সংন্ষিগ সমালোচন। ২৬৫ 


আক্রমন করেয়; পুরুরাকে আঘাতিত করিল । পুরুরাঙ্ বন্দী ও শায়িত । 
ঘড়যস্ত্রের মন্ত্রণা কতক সিদ্ধ হইল ৷ পুরু এঁলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে 
লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষণীলকে বধ করিলেন ! পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুন্ড 
হইয়া তাহাকে মোচন করিলেন, অন্বালিকাকে”গ্রহণ্‌ করিলেন না; অদ্বালিকা স্বীয় 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও এলবিলার সন্দেহভঞ্জন পূর্বক তাহাদের মিলন: 
করিয়া দিলেন । | 

এই উপস্যাসে বৈচিত্র্য আছে । কিন্তু লেখার তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই । সকলেই * 
কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্চ ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন 
তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। পগ্রন্থখানি বীররসপ্রধান, এবং গ্রন্থে বীরোচিত 
বাক্যবিশ্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বাররসের খতিয়ান বলিয়া 
বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই গুদ্গরত ও মারফত লেখ! আছে বলিয়া বোধ 
হয়। আস্ভরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, 
কে যেন সেই কথা গলি ছাপিম়াছে আর আমরা পড়িলাম । নহিলে অঙ্গ কন্টকিভ” 
হইল না কেন? এন্ছের এই মশ্মভেদকতার অভাবে আমাদের তৃঃব হইয়াছে'॥ 
পুরুবিক্রম সন্দর্শূনে যে অগ্থরাত্া জানিল না তাহাতেই আমাদের দুঃখ হইয়াছে 
যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিগ্ এবং মার্িচতরুচে মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার 
গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গাল। নাটকের 
বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যভা থাকিবে না । 


কুলীন কন্যা, অথবা কমলিনী | উ্রলক্্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত 
কলিকাতা । নং ১১ কলেজ স্কোয়ার রায় যন্ত্রে হ্রীবাব্রাম সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ॥ 
মুল্য বার আনা মাত্র । 


গ্রন্থকার আল ক্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত ॥ 
গতবৎনর )্রাবণমাসে আমরা তত্-প্রশীত “নন্দবংশোচ্ছেদ নাটকের সমালোচন। 
করিয়াছিলাম $ বওসনান্তে আবার তিনি সাহিত্য-সংসারে দর্শন দান করিয়াছেন । 


এই নাটকের উপগ্যাস পৌরাণিকী ঘটনামূলক নহে । কুলীন কন্যা কমলিনী 
আধুনিকী, গললটিও সুতরাং আধুনিক । গল্পটি শুদ্ধ আধুনিক নহে, হাবড়ার ঈশ্বর 
নাপিতের 'মোকদ্দামামূলক | “যে ভয়ে পলাও তুমি, সেই দেবী আমি ।' এই 
সকল সামাক্ষিক নাটককে আমরা ভয় করি; আর বঙ্গীয় কবিগণ আমাদিগকে 
জ্বালাতন করিবার জন্যই যেন, সামাদ্রিক নাটকে দেশ প্লাবিত করিতেছেন । শ্রাবণ 
মালে ( স্বর্ণলতাকে ) বিদায় দিয়াছি আবার শ্রাবণ শেষ সা হইতেই ‘কমলিনী’ 
উপস্থিত৷। আনল! এচ্ছকার্নকে একটা কথা ভিজ্ঞাসা কর, বঙ্গীয় কুমারীরা কি 

৩ও 


২৬৬ বজলর্শনি [ ভাস 


কমলিনীকে আদর্শ করিয়া নীতি শিক্ষা করিবে? বাহকে শ্রিথিকা লইয়া আসিয়। 
কমলিনীকে বলিল গ্রামাস্তরে দিননাথের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইবে ; কমলিনী 
অমনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া পিতা মাতার প্রীতি বিশ্বত হইয়া, কুলমান ভয়ে 
অলাজলি দিয়া শিবিকারোহণ করিলেন ! এই উদাহরণ সংক্রামক হইলে বাঙ্গালার 
উদ্নতি হইবে, যাহারা এরূপ মনে করেন, তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের সংস্কারক 
বলিয়া আমরা কখনই এ সমাজের কলঙ্ক করিব না। এইরূপ আচরণের জন্যই 


" আমরা কমলিনীর ছঃখে দুঃখিত হই নাই। কমলিনী যখন কাঙলীবাড়ীতে বসিয়া 


আক্ষেপ করিয়া! বলিলেন £__ 


“মা দুর্গে কি আমায় দয়া করবেন? আমি যে মহাপাতকিনী, আমি ষে 
কুল-কলহ্িনী, মা ! আমি যে মা বাপের মনে ব্যথা দিয়ে এসেছি !” তখন আমরা 
মলে মনে বলিলান, “তোমার জগ হখ করিব কি? তুমি নেয়ে ভাল নও, এখন 
আপনার পাপের ফল আপনি ভোগ কর।” কিন্ত ভৈরবেশ্বরী পুল্রকের পত্নী 
মনোরমা লিকটে ভিলেন, তিনি বোধ হয়, আমাদের মত সামাজিক নাটক পড়িয়! 
পড়িয়া হৃদয় কঠিন করেন নাই, স্বতরাং তিনি সাস্থনা বাক্যে বলিলেন £ 

“জর কেপ না মা চুপ কর, তুমি ত আর আপনার ইচ্ছায় আসনি তবে 
তোমার দোষ কি? চুপ, কর :” কিন্তু কমলিনীর মন ইহাতে প্রবোধ মানিল নাঃ 
কমলিনী হৃদয়োচ্ছাসে বলিয়া উঠিলেন ঃ 

“মা, আমার দোষ নম্প, অমন কথা বোল না, আমি যে দিলুর কাছে যাব 
বলে, ইচ্ছা করেই পাল্কিতে উঠেছিলাম, আমার পাপের যে সীমা নাই মা, আঃ 
মাগো কোথা রেলে, এজন্সে আর কি তোমার প। হুখানি দেখতে পাব, ম! ?* এত 
দুঃখ দেখিয়া এত আক্ষেপেও আমাদের চক্ষে অল আসিল না; 

কুলীনকুমারীই হউন আর বংশজ ছৃহিতাই হউন, যিনি এখনকার “পবিত্র 
প্রণয়ের’ অনুরোধে কুলতযাগ করেন, তিনি বিলাতের সিলিং নবেলিষ্টগণের কাছে 
সুখ্যাতি পাইতে পারেন; আমরা তাহার প্রশংসা করিব না । 

আর নাটকের নায়ক দিননাথ আগামী বর্ষে আইনে পরীক্ষা দিবেন, 
ভাহাকেও ছটা কথা বলি । 

দিলনাথ ( স্বগত )। “আমাদেয় প্রণয় অপবিত্র নয়-লালসাসম্ভুতি অচির- 
ভাতও নয়, তবে আমি কমলকে কেন না বিবাহ করিব ?” ইত্যাদি । 

দিননাথের এ যুক্তিতে আমরা অন্ুমত নহি । আবেগসদ্ধুক্ষণ অপরিণত 


বয়সে কি কেহ বলিতে পারে, কোন্‌ চিন্ত-চাঞ্চল্যটি লালসাসম্তুত অচিরজাত, 


৬. 


সি 


টা 


১২৮১ ] প্রাপ্ত এন্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ২৬৭ 


আর কোন্টটি স্বার্ণসাধন শুন্য ? কেহ বলিতে পারুক আর নাই পাকুক আমরা 
‘. বেশ বলিতে পারি, দিননাথ তাহা বলিতে পারেন.না | দিননাথ নিতান্ত অপরিপৰ 
% _ দিননাথ বালক বলিলেই হয়; যে দিননাথ প্রণয়িলী বিচ্ছেদে একেবারে জ্ঞানশুহ্ 

হয়েন, বাহার তরল বুদ্ধি লোপ পায়, বাতুলতা আক্রমণ করে সে দিননাথ কি 

আপনার -চিদ্তাবেগ পরীক্ষা করিতে পারে? কখনই না। দিলনাথ বঙ্গীয় 

সুবকের.আদর্শ নহে! কমলিনী কুমারীবর্গের অনুকরণীয় নহেন । নাটকখানিতে 
১. -বিলাতী, সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, নাটকখানি ভাল নহে । 
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শাদিপতিগণ দেববংশর্জ, দেবাবতার বা দেবদন্ত ক্ষমতাযুক্ত এবং ভাহারাই 
ভি পু বাকাই নিয়ম, এই বিশ্বাস ও বিনয় সন্বন্ধে খ্রীতীয় 
শকের মধ্যন কালীয় ইউরোপশ্ুর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে, দেখা যাইবে 
যে পূর্ববাপর উহা প্র! সাধারণের কিরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল এবং রাজারা উহা 
লোকণ"হুদয়ে প্রবেশ: করাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা পাইয়া ছলেন। ইউরোশীয় 
আধুনিক এতিহ্াসিক সময়ের প্রারস্তে দেখা হায় যে জশ্মাণর জঙ্গলে কতকগুলি 
বর্ধরজাতি বান কহিতেছে । তাহারা অস্থির, পৃঢ়কায়, সতত দদ্বপ্রিয় এবং 
দন্থযবৃত্তি লালসায় একজনের আনুগত্য স্বীকার করেতেছে। যাহার অন্থগত 
হইতেছে, ভিনি প্রথমতঃ আধিপত্য হেতু, ত্বিতীয়তঃ ওডিন (বুধ) ব। তীস্কো ইত্যাদি 
দেববংশঞজাতহ হেতু তাহাদিগের নিকট ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন । অতএব 
জশ্মণির জক্লেই ইউরোলীয় রাজদেবত্বভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু অতি 
সক্কুচিতভাবে । পরে ইহারা যখন দস্ধ্যবৃত্তির অন্থুসরণব্রদমে ধ্বংসপ্রায় রোমকভূমে 
অবতীর্ণ হইল এবং শ্রীষ্টধন্প গ্রহণ পূর্বক আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, 
তখন আ্রীঠীয় ধর্খবগ্রন্থের মন্্বান্থসারে রাজারা আপন আপন ক্ষমতায় দেবত্বভাব 
সংযোজিত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ।? এই ব্যস্ততার স্ত্রপাত মিরো- 
বিজীয় রাজাদিগের আমল হইতে হয়। কিন্তু অপরিচিত তুভাগে, অপরিচিত 
ধর্শ্মে পরিণত সহচর বর্ববরেরা সে মরে প্রবেশ করিতে অক্ষমতাবশতঙ্ 
এবং ওডিন প্রভৃতি পুর্ব পূর্বব দেবশ্রেণীতে ভক্তিচ্যুত হওয়ায়, এখন রান্দাকে 
কেবল দক্ক্যবৃত্ির অধিনায়কন্বরূপ দেখিতে লাগিল । ন্বৃতরাং গিরোবিজীয়দিগের 
চেষ্টা ফলবতী হইতে পায় নাই । কার্পোবিজীয় রাঙ্জাদিগের সময়েও এই 
চে্া আরম্ভ হয়, কিন্ত নৃতন আকারে । এবং শেও পেপিন হষ্ট ল এবং চার্লস 
মাটেল পর্য্যন্ত প্রজাগণের বিশ্বাসে রাজ) কেবল ব্লাধনায়ক সাজ ছিলেন । 


১২৮১ ] বাল্মীকি ও তৎলাম(য়ক বৃত্ত।স্ ২৬৯ 


তৎপরে পেপিন এ দেববভাবলাভের জন্ত কত চেষ্টা করিয়াডিলেন, এবং 
সালে মান কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহ! ইউরোপের নধ্যমকালীয় 
ইতিহাসে অল্পঙ্ঞান যুক্ত ব্যক্তিও জ্ঞাত আছেন বোধ হয়। খ্রীগীয় দশম শতাব্দীর 
শেষভাগে এই ক্ষণপ্রতিষ্ঠিত দেবত্বভাবের উপর ভক্তির অনেক ভাস . হওয়াতে, 
রাজতন্ন ছল্ছাড়া হইয়া যায় এবং তদ্বিনিময়ে ফিউডাল প্রপা পু? হইতে আরম্ভ হয় । 
এই ফিল্উডাল প্রথাই ইউরেমুপের উন্নতিপথের পথদর্শক স্বরূপ ৷ 
রাজার দেবত্বভাবে বিশ্বাস প্রচ্গাদিগের অত্যাচার সহিষ্ণুতার এবং হেয় 

প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়ার এক প্রধানতম কারণ ; এবং সেই দেবছে বিশ্বাসাবিস্বাসের 
প্রকার এবং তারতম্য প্রজ্লাবর্গের চিত্ববৃত্বির এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতির 
আংশিক পরিচায়ক, ও ভাবী উন্নতি বা অবনতির আংশিক ভাবে তবিষ্যতজ্ঞাপক । 
এই নিমিত এতঘ্বিঘয় কিঞ্চিং সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে । ভারতে বৈদিক 
সময় হইতে রাজারা দেবাবভার ॥ মানব ধশ্শান্্কারের মতে 

“ইক্রালিল যনার্কাণামগ্রেশ্চ বক্ষণসা চা 
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বালোমালি লাবমন্তব্যে! মনা ইতি তৃমিশঃ । 

মততীলেশ তাছেঘা নরক্ধপেপ তিষ্ঠতি ৮ 1৮ 

মঙ্কু থম অ। 
ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চক্র এবং কুবের ইহাদিগের সারভূত 

অং লইয়া! রাক্তার স্থপ্টি হইয়াছে । রাঙ্গা বালক হইলেও সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে 
তাহাকে অসম্মান করিবে না। যেহেতু তিনি মহাদেবতা নররূপে অবস্থান 


ওল কাণ্ড প্রথম সর্গ। 


:*- যেহেতু রাজ! ইন্দ্রের চতুর্থাংশের অবতার, এ নিমিত্ত তিনি পুজনীয়, 
মাননীয়, দণ্ডধর এবং গুরু । ইত্যাদি ৷ 

পুনস্চ আরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গে, রাবণকে সীতাহরণে উদ্যত দেখিয়া, 
তাহা হইতে নিবারণ করিবার নিমিত্ত মারীচ কতকগুলি প্রবোধবাক্য কহায়, রাবণ 
ক্রুদ্ধ হইয়! যাহ! বলিয়াছিল তাহার সারমর্শ্ম এই ।__-"আমি তোমাকে আমার 
বাক্যের দোষগুণ বিচার করিত বলি নাই, কেবল তোমার সাহায্য চাহিয়াছিলাম, 
অতএব আমার পরত তেনার এত গুলি বাক্য প্রয়োগে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হঈয়* 


২৭৬ ধজদর্শনি [ '্ঘাম্থেল 
এবং অতি অন্ায় হইয়াছে, যেহেতু রাজা সর্বসময়ে ও সর্ক্ধ অবস্থাতেই পুজনীয়। 


“পঞ্চর্নপালি স্বাজালো ধারয়ন্তামিতৌজলঃ । 


অন্প্ররিক্ঞসা সোমদসা ঘমস্য বরুণস্য চ 1 
১ই৷৩৷৪* 


রাবণের বাক্য দ্বারা এখানে ইহাও প্রতীতি হইতেছে যে, এই দেবত্বরূপ 
বিশ্বাসের আশ্রয়ে রাক্রারা কতদূর স্পদ্ধাযুস্ত হইতে পারেন। ছইতিবৃত্ও সাক্ষ্য 
দিতেছে যে, যেখানে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রবল, ও প্রঞ্জাকর্তক বাধা দান শিথিল 
হইয়া আইসে, সেইখানেই রাক্ষা দারুণ দাস্তিক হইয়া উঠেন । আধ্যগণের 
দীর্ঘাহিপত্যের মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় জেমসের শ্যায় একইতাবে উৎপন্ন -স্বভাব- 
বিশিষ্ট অনেক রান্ডা হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জেনসকে দুরীকারক 
প্রক্ষার গ্রায় প্রচ্য৩ ভারতে ছিল না এমন নহে । আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
ভারতীয়ের! দূরীকরণের ফলের তেমন মন্্রজ্ঞ ছিলেন না ।_ অত্যাচারের লিমিত্র 
একজন রাজ্যবিচুত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কিঞ্চিৎ সদ্গুণ দর্শাইশেই, 
প্রঙ্তাবর্গ তাহাতে তাহাদের কলনায়হ রাজদেবহতাবের পরিচয় পাইল জ্ঞান করিয়া, 
ভবিষ্যতের পক্ষে অনুুরদ'র্শতা ভাবে সন্দেহবিহীন হইয়া, পুর্ব শ্বাস এবং নিশ্চেষ্ট 
ভাব অবলম্বন করিত ৷ 

বাক্সীকিল সানয়িক আন্মেরা কথিত মত, নিরন্তর অত্যাচার সহ্য করিতেন 
লা। এবং ল্লাক্তার দেবর ভাব, আর্ব্যাধিপত্যের অগ্যান্য সময়ের সহ তুলনে 
অপেক্ষাকুত সঙ্াণণ ভাবে তাহাদের মনে অবস্থান করিত । রাজার এ দেবত্ব 
কিরূপ বন্ধন বিযুক্ত হইলে এ সময়ে অনর্থ উৎপত্তি হইত তাহা দেখা কর্তব্য । 
রাবণ দান্তিকতা প্রকাশ করিলে, মাক্সীচ তাহার প্রতি কহিতেছে, যেহেতু 
গাজমূলোহি ধ্মমশ্চ যশশ্চ,” সুতরাং যাহাতে তিনি স্থপথভ্রষট না হয়েন এজ্রশ্য সকলে 
ভাহাকে সাবধান করিবে । রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসৎপথে পদার্পণ করিলে, _ 
সংস্বভাব মস্ত্ীরা ভাহাকে রক্ষা করিবেন, কারণ তাহার মতিচ্ছন্ ঘটিলে সরসাধারণ " 
হদ্দিশাপন্ন হইতে পারেন । যে রাজা অতি উগ্রন্থভাব, অবিনীত ও প্রতিকুলুৎক্চিনি 
রাহ্যশাসনে অক্ষন | এবং রা ৪ নহ রা জকাণ্যি পর্যালোচনা করেনা 
তিনি বিনষ্ট হয়েন । (১) পুনশ্চ 

“তীক্ষল্প্রদাতারং প্রমত্তং পর্ৰিবিতং শঠম্‌। 
বাসনে লাভিপাবক্তি কর্ববতৃতানি পার্বিবদ্‌ ॥ ১৫ 


(১) কিক্ধপ কাৰ্যে। রাজার দেবত্ব দুর হয়, এবং রাজা কিরূপ শান্তির যোগ্য বা বশবর্তী 
হইতে পারেন, তংসপ্নক্ধে মনু মত সংছিতার সপ্তম অধ্যাল্লে ডুবা । 


১২৮১ ] ব।জ্ীকি ও ভঙুসামসিক বৃত্ত।স্ত ১৭১ 
অভিমালিনন এ্ছেনাদ্রলন্ভালিতং নত্রম । 
ক্রোধনং বাসনে ভস্থি স্বনোহপি নক্রাধিপম্‌ ॥" ১৩০৪১ 
তীক্ষ অর্থাৎ অমাত্যাদি সকলের প্রতি উগ্রন্থভাব, কুপণ, প্রমত্, গর্ব্বিত ও শঠ রাজা 
বিপদে পতিত হইলেও কেহ তাহার সহায়তায় উদ্চত হয় না। অভিমানী, অগ্রাহ্া 
এবং আপনাতেই সকলগুণের সম্ভব এরূপ ভাবযুক্ত এবং যিনি নিতান্ত ক্ুচ্ছ, 
বিপদে স্বলেও তাহার সংহার করিয়া থাকে ৷--ইত্যাদি । 

" হায় রাজ্দেবত্বে বিশ্বাস, ঘথায় রাজতন্ত্র শাসনের উপর প্রকুতিবর্গের 
আস্থা, তথায় রাজাদের" শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এবিষয়ে কাহার কিনুপ মত 
তাহা বলিতে পারি না । ব্লাডিমীর মনোমেকস মৃত্যুকালীন পুল্রগণকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন “ত্রত, উপবাস, বঠাশ্রম প্রভৃতি দ্বারা রাজা শ্রণীয় হয়েন না, তাহার 
উপায় কেবল কাৰ্য্য 1” এ উপদেশের সফলতা বে শিক্ষার টপর নির্ভর করে তাহার 
সন্দেহ নাই । 


বৃটনব্বীপ যখন উন্নতির পথস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যখন তাহার 
জনৈক অধীম্বর সনবেত প্রঞ্জাগণের মধ্যে একমাত্র তিনি নাম স্বাক্ষরে সক্ষম বলিয়া! 
পাণ্ডিত্যাভিমান করতেছেন, ভারত তখন পার্থিব গৌরবের শেষ সীনা অবলোকন 
করিয়া অধপিত হইয়াছে । সেখান হইতে বাল্মীকির সনয় অনেক নুর, অনেক 
পুরাতন; রোম তখন গর্ভশয্যাশায়ী, গ্রীকেরা তখন কি করিতেছিল তাহা স্মরণ 
হয়না ! তখন ভারতের রাল্রবর্গ কি করিতেন ? অপরিসীম ক্দতা ধাহাদের 
হস্তে শ্যন্ত, যাহারা দেবাবভার, তাহারা কিরূপ গুণবান্‌ হইলে লোকের মনঃপূত 
হইত ? অন্ততঃ লোকে সম্ভাবিত বলিয়া! কি প্রত্যাশ! করিত ? 

“সর্বববিগ্যাব্রতক্নীতো ঘথাবৎ সাঙ্গবেদবিত ॥” ২১1২, 

এই রাজাদিগের বিস্যাবত্তা, এই পাক্কাদিগের গুণবত্তা । সর্বববিষ্ঠার ভাব 


= সংপুর্ণক্পে আয়ত্ব করা সাধ্যাতীত । এ কালের সর্ববিদ্ঠান ভাব সম্যক্‌ প্রকারে 
হঁত্ুর বাধ্আংশিকই হউক, তৃতীয় প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে । তারা, বালীর 


7 ৰিকীটিক্লামের গুণবর্ণনস্থলে কহিতেছেন, 
” শআর্ভালাং সংসুয়শ্চৈৰ হশসশ্চৈকভীজলঃ । *. 
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পতো! নিদেশে নিযুত: পিতুঃ ॥ নি 


ধাতুনামিব শৈলেন্দো গুণানানাকয়ো মহান্‌ ৷” ৪1১৫ 
bad 
__বিপন্নের গতি, এক মাত্র যশের ভাজন, স্থান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন এবং 
পিতৃআজ্ঞার বশবর্তী, হিমালয় যেরূপ সমস্ত ধাতুন আকর, তিনিও ভ্রপ 
গুণসমূহের মকর স্থান । 


২৭২ বঙ্গদর্শন [ অশ্বিন 


পুনস্চ দশরপের পুজ্তবর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ গুণসম্পন্গ হইয়াছিলেন, 
তৎসম্বন্ধে এরূপ কথিত হইয়াছে । 
“সবে বেদবিদঃ শুরা: সর্কে লোকছিতে র্তাঃ ॥ ২৭ 
সর্ষে জ্ঞানোপসম্পন্রাঃ সর্ব্বে সমুদিতাগটণঃ | 
তেযামপ মহাতেজ রাম: সতাপত্রাক্রমঃ ৷ ২৬ 
ইষ্ট: সৰ্ব্বস্য লোকশ্য শশাঙ্ক ইব নির্মল? | 
গডস্ক-ক্ষংশ্বপৃ্টেচ রথচর্য্যাযু সম্মতঃ ॥ ২৭ ৯ 
ধন্র্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রুবণে রত: ॥” ১১৬ 
_সকলেই বেদবিদ্‌ শুর এবং লোকহিতে রত ও জ্ঞান এবং গুণসম্পন্ন 
হইয়াছিলেন । ইহাকের মধ্যে রাম সত্য পরাক্রম মহাতেজ্োবন্ত এবং নির্শ্মল 
শশাহ্ছের ন্যায় সব্ধবক্তন মনোরগক হইয়াছিলেন। তিনি গঞ্জন্বদ্ধে ও অশ্বপৃষ্ঠে 
আরোহণক্ষম এবং রথচর্য্যায় ও ধন্ুবেধেদে পারদর্শী ও পিতৃসেবা পরাণ 
হইয়াডিলেন 1 


পুনশচ_ 
“লু কৈছ নবৃ্ধৈব য়ে |বৃদ্ধৈশ্চ সচ্জনৈঃ | 
কথ্যনানস্তবৈ নিত্যনদ্যোগ্যান্বরেদ্দ পণ ॥ ১২ 
শেচ'শ!ব্বসমূতেষু প্রাপ্যোন্যামিশ্রকেষু চ। 
অপ্ধর্চ্দোচ সংগৃহ সুখতঞ্ছো| ন চালসূঃ 7 ২৭ 
বৈছা'স্ৰিকাপাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতাৰ্থ বিভাগবিৎ | EO. 
জ্[ত্রেছ বিনয়ে চৈব যুত্তেণ বারণ বাজিনাম্‌ ॥ ২৮ | 
ধ্র্কেদবিদাং শ্রেষ্ট! লোকেৎতিরথ সম্মত: । 
_জভিযাত! প্রহ্তাচ সেলানায় বিশারদ ৪+” ২2৷২।১ 
_ মন্ত্রাত্যাস কালীন অবসর যাহা পায়েন, তাহাও বৃথা নষ্ট না করিয়া 
লীলবৃদ্ধ, ভ্ঞানবৃদ্ধ, ও বয়োবৃদ্ধ এরূপ সম্জ্রনগণের সহিত সদালাপ করিয়া থাকেন? 
শ্রেষ্ঠ শান্ত্র সমূহ ও প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদিতে পারদর্শী । তিন অললস 
হইয়া অর্থ ও ধশ্মের সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ সংগ্রহ কাধ্যের সহ অবিন্বো্ধভার্ঘথ 
স্ুখকামন্) করিয়া থাকেল । বিহারকালীন শিল্প সমন্ত অর্থাৎ গীতবাদ্ত চিত্র 
কর্শ্বাদিতে এবং অর্থবিদ্চায় সুপটু। হস্ডী এবং অশ্বে আরোহণ ও তাহাদিগকে 
শিক্ষাদান কাৰ্য্যে পারগ । ধন্ুর্ব্বিদ্দিগের শ্রেষ্ঠ ও লোকে অতিরথ বলিয়া! শী 
বিপক্ষ সৈ্যাভিমুখে,গনন, সংহারকরণক্খ্রবং সৈন্য সমাবেশ কার্যে পারদর্শী ।__ 


" ব্রাদ্দাদিগের প্রথন রাজকার্য্যে প্রবেশ সময় কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষত হইয়া 
কিরূপ উপলদেশে উপছিই হইয়। প্রবেশ করিতে হয়, তৎংসঙথৃস্দমে রানের যৌবরাজ্যে 
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অভিষেক প্রস্তাবে দশরথ কর্কুক রামের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ভাহা! 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 
ভুয়ো বিলয়ুমান্থাম ভক.নিতাং ভিতেন্সিশ্র: 16২ 
কানক্রোধসসুধানি ত্যঙজস্য ব্যসনানিচ । 
পরোক্ষহা বর্ঠদানে! বৃত্যা প্রতাক্ষয়া তথা ৪৪৩ 
জদাত্য প্রকৃতীঃ সর্ববাঃ প্রজাশ্চৈবানরজর । 
নি কোনাগারাধুধাগারৈঃ রুত্থা সম্লিচললান্‌ বহুন্‌ 7৪৩ 
ইষ্টাহুরকিংপ্রক্ুতির্ধাঃ পালশ্নতি মেদিনীম্‌ । 
তক্ষ নন্দতি মিত্রাপি লন্জান্তশিবামরীঃ 1+9£ 
_-নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে বিনয়ী এবং জিতেল্ররিয় হইবে । কামক্রোধসহচর 
ব্যসন সমুদায় পরিত্যাগ করিবে । পরোক্ষাপরোক্ষ অবলম্বন পুর্ববক কোষাগার ও 
আয়ুধাগার পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ এবং প্রল্গাবর্গের প্রিয় হইবে ৪ চিতন্ত-রঞ্জান করিবে। 
যিনি এরূপ ইঠায়ুরক্ত প্রকৃতি হইয়া রাজ্যপালন করেন, তাহার নিত্রবর্গ অমরগণের 
অমৃতলাভের ম্যায় আনন্দলাভ করেন ।-(২) 
বাল্মীকি বর্ণনায় রামের তাৎকালিক চিত্তায়ত্ব রাজ্র গণোৎকর্ষের পরাকার্ঠা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । রাবণ তেমনই রাজদোষবিশিষ্ট । বোধ হয় যে কিছু উৎকৃষ্ট 
াক্রগুণ বাল্মীকি মনে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা রামে আরোপ 
করিয়াছেন, আবার তেমনি যে কিছু রাজদোষ, তাহ! রাবণে আরোপিত হইয়াছে । 
এমন স্থলে রাবণের গুণভাগ আলোচনা করিয়া কথিত রামঞ্ুণের পার্থ স্থাপিত 
করিলে, প্রকুতভাব উপলক্ষি কর! সহ্দ হইয়া আইসে । তৃতীয় প্রস্তাবে প্রদর্শিত 
হইয়াছে যে এই সময়ে সংস্কৃত মৃত হইয়া শিক্ষিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে, স্ৃতরাং 
শিক্ষা ভিন্ন সে ভাষায় প্রবেশাধিকার নাই এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ব্যতীত বেদবিভায় 
অধিকার হয় না । রামায়ণের স্থানান্তরে দেখা যায়_ 
প্থদিবাচং বদিব্যামি দিদ্দাতিরিব সংস্কৃতাদ্‌। 
i সেরমালক্ষ্য ক্লপঞচ জানকী ভাবিতঞ্চ মে ॥ 


be রাবণং সন্তমানা মাং পুলস্ত্র সং গমিস্থতি |” ৫1২৯ 


হনুমান অশোকবনে জানকীকে দেখিতে পাইয়। কিরূপে তাহার. সম্ভাব 
করিবেন, তাহ! মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে-_যদি আমি ছিজ্ঞাতিগণের স্যায় * 
সংস্কাৰ কহি, তাহা হইলে আমার ( অনাধ্যজাতিত্ব হেতু ) এই রূপে, এরূপ 


(২) এই প্রস্তাবেতে উদ্ধত এই অংশ, ইহার পূর্ববগত ও পর'স্বত অনেক উদ্ধত অংশ 
অবিকল শ্রোকানুযাদ্ী অন্গবাদ লা করিয়া, পরিস্দুট করণার্থে টীকাকারের ভাব অনেক স্থানে 
অনুবাদ মপো গৃহীত হইঘাছে। এ নিমিত্ত মূলাংশ দীর্ঘ হইলেও উদ্ধত করা গেল । 


৩৫ 
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উচ্চ দ্বিজ্াতি ভাষার সম্ভব দেখিয়া, জানকী আমাকে মায়ারূপধারী রাবণ মলে 
করিয়া ত্রাসযুক্ত হইতে পারেন ।- পুনশ্চ পরিত্রাজরকর্কপী রাবণ সীতা হরণার্থে 
কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া 
সদ কামশরাবিদ্ধো ত্রক্থথোযষ মুদীরয়ন্‌ ৷” ১৪৷৩৷৪৬ 
প্রক্মঘোবং ভ্রাশ্যপত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাঘ বেদঘোষনুদীরযন্‌ কুর্য্বন্‌ | রামাছেজ | 
অতংপর রাবণ অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণ ভাবে সেই কুটারে সীতার সহিত কথাবার্তা 
কহিয়াছে এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই সীতার প্রতীত হইয়াছে । রাবণ অনার্যঃ, 
রাবণ রাক্ষস, রাবণ দেবছেষী, রাবণ বেদপ্রতিপাদক ধশ্মের বিরোধী, রাবণ 
যন্ঞহ্স্তা, রাবণ পাপাবতার ; তথাপি রাবণ যুদ্ধবিষ্ঠায় রামের সমকক্ষ, সংস্কৃত 
ভাষায় সুপণ্ডিত, বেদবিদ্যায় অভ্যস্ত, এবং হিন্দু ধন্মশাস্ত্রের এরূপ গুড় মর্শ্মন্ডাত 
যে পরিত্রাজক রূপ ধরিয়া, যতক্ষণ ন! সীতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া ছিল, 
ততক্ষণ সীতাকে তাহার ত্রাহ্মণত্বে ভ্রাম্তময়ী করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল । 
এ সকলের দ্বারা স্রন্দ্ররূপে অনুভূত হয় যে সেই সময়ে রাজাদের মধ্যে কেহ 
কদাচ মুর্খ থাকিতেল । প্রায় সকলেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতেল । ( ৩) যদি 
বা কাহার কাহার কাধ্য নীভি-শান্ত্রান্ছলসারী সৰ্ব্ব সনয়ে না হইত, কিন্তু তাহা 
বলিয়াই যে সেই সকল শান্তর সম্পূর্ণরূপে তাহাদের দর্শনিবহিভূতি ছিল এমন বিশ্বাস 
হয় না। বোধ হয়, সুযোগ পাইলে, তাহারা ইচ্ছা করিয়াই নীতিশাস্ত্রের বিধি 
অনেক সময়ে অবহেলা করিতেন 1 মনু) প্রকৃতিই এইরূপ ! 
অতি জাক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই যে রাজারা সুশিক্ষিত হইয়াও সময়ে 
সময়ে গুরুতর পাপে লিপ্ত হইতেন । সুশিক্ষিত হইলেও নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রম 
ক্ষমাযোগ্য, লোকেও সচরাচর ক্ষম। করিয়া থাকে ৷ যদিও সাধারণ একজন লোকের 
কথিত নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রমের ফল, এবং দেশের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর 
করে এরূপ একজনের তথাবিধ ব্যতিক্রমের ফল, স্বতন্ত্র হইবার সম্ভব, সামান্চা এক 
ব্যক্তির দোষে সমাজ দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে হউক, অনুভবনীয় বা অনন্ুভবনীয় 
ভাবে হউক অতি অল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পানে, কিন্ত একজন রাজ্যেশ্বরের সেই 
দোষে হয় ত সমাজ বিশৃহ্মল হইয়া যায় ;_-তথাপি দূর ব্যবধানে স্থিত দর্শকের 
চক্ষে উভয়ই সমান ক্ষমাহোগ্য হইতে পারে, তাহার চক্ষে উভয়ই মন্ুস্প্রকৃতি । 
কিন্তু যে দোষ অতি গুরুতর বলিয়া খ্যাত, যাহ! কেবল স্বার্থে কৃত, যাহা অশিক্ষিত 
দর্ল্জনেও কদাচ সম্ভব, এরূপ বা তথাবিধ দোষে শিক্ষিত লিপ্ত হইলে, তাহা অতি 
প্রশিত এবং কদাচ ক্ষমাযোগ্য নহে । শিক্ষিত ব্যক্তি যদি আবার এরূপ হয়েন, 


এ দি ভে mm em Do এস পপ প রন এ সস 





৩। মন্তরস্ংহিভান সপ্তম অধাধল্রে রাজাদিগেত্র শিক্ষাবিবয্ন জবা | 
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যে ধিনি মানবীয় সম্থাবিত বা তচুচ্চতর অভাবকে৪ জয় করিয়া উপরে অবস্থিতি 
করেন, তাহাকে সেই সেই দোষ সম্ভাবিত হইলে পুর্ববকথিতাপেক্ষা বহুগুণে পালী 
বলিয়া ধরা যায়। বাল্পীকির সময়ে এরূপ পাপের পাগলী রাজপদ্সিবারে বোধ হয় 
নিতান্ত কম ছিল লা, যেহেতু ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতাপ্পুজ্রে, বিরোধ বিদ্রোহ, 
তদান্্বঙ্গিক ইত্যাদি পাপময় ব্যাপারের অনেক উল্লেখ দেখা যায় । অবশ্যই এ 
পাপ নানা কারণে উত্পন্তি লাভ করিত কিন্তু সেরূপ কারণ সাধারণ মানবমগুলীতে 
প্রায় দুই একজন মধ্যস্থের করামত । | 
এতত্যতীত দেখা যায় যে বাল্মীকি স্থানে স্থানে কহিয়াছেন, (৩।২ ইত্যাদি), 
রাজারা বঞ্চনাচতুর, বিশ্বাসের তাপ করিয়া স্বযোৌগনতে বিনাশ করে, অত্যন্ত 
কপটাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি । ইহা অতি নীচপ্রকৃতির কাধ্য তাহার 
সন্দেহ নাই । আৰ্য্য রাজ্বাদিগের এ স্বভাব অতি প্বণা্পদ । কিন্তু আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, যে সময়ে ধর্শ্মের এবং ধর্শ্মযুদ্ধের এত গৌরব, শিক্ষার এত আদর, 
বীর্য্যবান্‌ ও তেজঃসম্পন্ন-ব্যক্তি সমাজের অলঙ্কার বলিয়! গণ্য, সেখানে এরূপ 
স্বভাব কেন এবং কেনন করিয়া প্রবেশ করিল? ওরূপ স্বভাব ত অধঃপতিত, 
নিরাশগ্রস্ত, পদে পদে দলিত, এমন সমাক্ষেহই সম্পত্তি এবং অস্ত্র !-তাতকালিক 
আর্ধ্যদিগের এরূপ স্বভাবযুক্ত হওয়ার অন্যান্য কারণ থাকিতে পারে, কিস্কু পরি- 
দৃশ্যমান এই একটি কারণ পাওয়া যায় ।-__আর্্যরাজাদিগের পরস্পরের মধ্যে অতি 
অল্পই কলহ হইত । ইহাদিগের সহিত নিরস্তর দ্বন্বম্থত্রে সম্বন্ধ কেবল অনার্য্য- 
দিগের ছিল । তাহারা নিরক্ষর, উচ্চভাবরহিত-চিত্, তেজ্জোন্যবন্ায় পথের তত্ত্বে 
অনভিজ্ঞ, সম্মুখ শক্রতায় অপারগ, অথচ তাহাদের আর্য্যদিগের প্রতি শত্রুতা 
করিবার ইচ্ছা বিষন বলবতী । কাজে কাজেই ইহারা নিরন্তর কপটাচরণ কলিঘা 
আধ্যগণকে জ্বালাতন করিত । আর্ধ্যগণও যে বিষে বিষ, সেই বিষে নির্কিবিধ 
করিতে গিয়া, সময়ে উহা তাহাদিগের স্বভাব স্বরূপ হইয়। দাড়াইয়াছিল। 
রাজকুমান্গেরা সিংহাসন আরোহশের পূর্বব হইতে বিবাহ করিতে আরম্ভ 
করিতেন। (৪) ক্রমে একটি একটি করিয়া অনেক গুলি হইত ৷ (৫) রাজারা 
ক্ষত্রিয়, বেস্য ও শুড্র এই তিন জাতির কন্যাই (৬) বিবাহ করিতে পারিতেন। 


(৪ ) বিবাহ কাৰ্য্য কিরূপে সম্প্ হইত এবং তাহার আত্বঙ্গিক বিষ সনন্র, গৃহ 
প্রস্তাবে কথিত হইবে । 

(৫) রাজ! প্রজা উভয়েরই মধ্যে বহবিবাহ-প্রথা বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া! 
আসিয়াছে। খখেদের ১৮1২১ ১/১০৭৮ প্রভাত ডধ্ব্য । 

(৬) মন ৩/৯৩। ব্ৰ:ক্মণর চাঁরিজ্ঞাতির কন্তাই বিবাহনোগ্য । ক্ষরিযের স্বঙ্গন্ডি 
হইতে নিস হিনজাতি অর্থাত ক্ষতি, বৈশ্য ও শুতকত্ব। বিবাভদোগলা ৷ বৈশোল| উন্ঘপ আম 


২৭৬ বঙ্গদর্শন [ মাস্থবন 


তাহাদিগকে যথাক্রমে নহমী, বাবাতা, ও পরিবৃত্তি কহিত । সম্ত্রীক বজকুমারেরা 
পৃথক্‌ রাজগৃহ আশ্রয় না করিয়া, রাজপুরমধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অস্তঃপুরে বাস করিতেন। 
রামায়ণের এক স্থান হইতে অন্তংপুরের বৰ্ণন! উদ্ধত করা যাইতেছে । তাহান 
দ্বারা উহার ভাব জ্ঞাপিত হইতে পারে। দশরথ কৈকেয়ীকে রামাভিযেকের সম্বাদ 
দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া (২1১*।১২-১৬) দেখিলেন, কুজ ও 
বামনাকার স্ত্রীলোক সকল উহার চতুঙ্গিকে রহিয়াছে। শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হস 
কলরব করিতেছে । বাগ বাদিত হইতেছে । লতাগৃহ ও চিত্রিত গৃহসকল শোভা 
পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এই বৃক্ষ এবং 
চম্পক ও অশোক সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত, স্বরণ ও রৌপ্যের বেদি ও 
আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীিঘিকা সকল অতি সুন্দর । মহারাজ দশরথ সেই 
নালাবিধ অন্্পানে ও মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ স্ুরপুরপ্রর্তেম স্থসবৃদ্ধ স্বীয় 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 1” ইত্যাদি ।-হে । (৭) 

রাজারা বৃন্ডাবন্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রায় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, 
ধ্মকামনায় বনপ্রবেশ করিতেন । ২।২-__রাজপুভ্রদের অভিষেকের পূর্ব্বাহ্নে অধীনস্থ 
ক্ষুদ্র রাজ্াদিগের, রাজ্যন্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও প্রাহ্দণগণের সম্মতি গৃহীত 
হইত । কিন্ত পিভাপুজে, ভ্রাভায় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া বিবাদ বিসন্বাদের উল্লেখ 
থাকায়, অনুমান হয় যে ওরূপ সম্মতি গ্রহণ করা কেবল নামে মাত্র এবং এ সম্মতির 
উপর নূতন অভিষেক অল্পই নির্ভর করিত । যাহা হউক ক্ষীণতা সবেও প্রথাটি 
প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয় । নানা কারণে উহাব্র ধবংম ন! হইলে, সময়ে অনেক 
সুফল ফলিতে পারিত । বুটনের “বিজ্ঞ” ইতি খ্যাত যে সমাল্প, দিনাঁসার রাজা- 
দিগের নিরস্তর পদানত থাকিয়া, তাহাদের ভালমন্দ সকল বাক্যই অন্থমোদন 
করিয়াছে, সময়ে তাহাই মহাসভা রূপে পরিণত হইয়া এরূপ প্রভাপান্থিত হয় 
যে, তাহার প্রতাপে তৃতীয় জর্জ চোখের জলে ভাসিয়া হানোবনে যাইয়া শাস্তিলাভ 
করিতে উৎস্থক হয়েন। 


হইতে নিয়ে দুই জাতির অর্থা বৈশ্য ও শৃত্র কল্তা বিবাহ কর্রিতে পারিত । শৃত্রের কেবল শুদ্র 
কক্সা বিবাহযোগ্যা । নীচজাতি আপনা হইতে উচ্চ জাতির কণ্ঠা গ্রহণে অক্ষম । পুনশ্চ উতর 
ব্রাক্মণভাঁস্কে “রাচ্তাংছি ত্রিবিধা: স্তি: । উত্তন মধ্যমাধদজাতীতা1: । তাসাং মধ্যে উত্তসদাতে: 
ক্ষত্রিয়ারাঃ মহিধীতি নামে। মধ্যমআাতেরবৈক্জারাঁ বাবাতেতি। অধমলাতে: শদ্রায়ায় 
পরিবৃত্তিঃ |” 

(৭ ) এই অংশ পণ্ডিত হেমচশ্তর ডটাচার্ঘ কৰ্তৃক অঙ্বাদিত ॥ যথায় যথায় উক্ত পণ্ডিত 
ক্লুত অনুবাদ গৃহীত হুইবে, তথায় তথায় তাহ! ভাপনার্ধে জন্থবাদ ভাগের শেবে "হেঁ চিন 
দেওয়া থাঁকিবে। 


১২৮১ ] ব।ল্ীকি ও ভণৎ্দাময়িক বৃত্তান্ত ২৭৭ 


অনন্তর অভিযেকযোগ্য রাজকুমার নিরূপিত হইলে, অভিষেকের যেক্সপ 
আয়োজন হইত, তাহা নিম্রোচ্ধত অংশ হইতে প্রতীত হইবে । ১।৬৩--্সিবর্ণ 
প্রভৃতি রত্র সমূদায়, পুজার দ্রব্য, সর্ব বধি, শুক্লসাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পারে 
মধু ও দ্বৃত, দশাযুক্বন্ত্র রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, স্ুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, 
ধ্বজদণ্ড, পাঞ্জুবর্ণ ছত্। শতসংখ্যক হেমময় অত্যুজ্জল কুন্ত, সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন ধাবভ, 
অখণ্ড ব্যাত্রচর্শ্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রাতে মহারাজার 
অগ্নিহোব্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখ । মাল্য, চন্দন ও সুগক্ষিবূপে রাজ-প্রাসাদ 
ও সমস্ত নগরের ছ্বারদেশ স্থশোভিত কর। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের অভিমতও 
পৰ্য্যাপ্ত হইতে পারে, এরূপ দধি ও ক্ষীরমিশ্রিত সুদৃশ্য ও সুসংস্কৃত অয়সস্তার, গত, 
লাজ ও প্রভূত দক্ষিণ! প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদর পূর্বক প্রদান করিও । কল্য 
সূর্য্যোদয় মাত্র ব্বস্তিবাচন হইবে । এক্ষণে ত্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল 
প্রস্তুত কর। গায়িকা গণিক। সকল শ্ুসঙ্িতা হইয়া প্রাসাদের হিতীয় কক্ষে 
অবস্থান করুক । দেবতায়তন এবং চৈত্যসমূদয়ে অল্প ও অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য ও দক্ষিণার 
সহিত গন্ধপুপ্প প্রভৃতি পৃষঙ্গার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর! বীরপুরুষেরা 
বেশভুষা করিয়া সুশীর্থ অসচর্শ্ব ও খন্ুদ্ধারণ পূর্ববক উৎসবময় অঙ্গলচধ্যে প্রবেশ 
করুক ।”_হে। 

তাহার পর অভিধেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, যেরূপ রাঙ্দৃশ্যের আড়ম্বর 
হইত, তাহা অভিষেকের নিগ্মারিত দিনে রামের রাজভাব কিছুমাত্র না দেখিয়া, 
বিশ্ময় বশতঃ সীতা রানের প্রতি যে প্রশ্ত্রগুলি করিয়াছিলেন, তাহাতে উপলক্ষ 
হইবে। ২া২৬-“শতশলাকারচিত শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন 
আবৃত নাই ! শশাঙ্ক ও হংসের হ্যায় ধবল চামর যুগল লইয়া ভূত্যেরা কি নিমিত্ত 
ইহা ব্যজন করিতেছে না! সুত, মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল-সীতাগান 
করিয়া আল্স কৈ তোমার স্ততিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্্ানান্তে কেন 
তোমার মন্দ্রকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ প্রধান 
প্রধান সমস্ত পারিষদ্‌ বেশভূষা করিয়া অভিষেকাস্তে কি কারণে তোমার অস্ুসরণ 
করিলেন না! সব্ধবোৎকষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্থে যোজিত হইয়া 
কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান্‌ হইল না! মেঘেয় ম্যায় কৃষ্ণব্ণ 
পর্বতাকার স্বঘৃশ্ট স্থলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচাররকেরা 
স্থবর্ণনির্িত ভদ্রাসন স্বন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে আগমন করিল” হে 

রাজাদিগের প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্বে, কিরূপ আডস্বর 
হইত তাহা নিম্সোদ্ধুত অংশদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে । ২৬৫__পলান্তি প্রভাত 
হইয়া গেল । প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত স্থৃত, কুলপা'রচয়দচ্ষ মাগধ, তঞনাদ নিরণায়ক 


২৭৮- বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


গায়ক ও স্তিপাঠিকগল রাজ্ভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অঙ্গুসারে 
উচ্চৈঃস্যরে রাজা দশরথকে আশ্রীর্বাদ ও ভ্ততিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বলিত 
করিতে লাগিল । পাণিবাদকেরা ভূতপৃরর্ধ স্ুপতিগণের অদ্ভুত কাধ্যসকল উল্লেখ 
করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল । সেই করতালি-শব্দে বৃক্ষশাখায় ৭9 পিচ্ছুরে 
যেসকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়( কোলাহল করিয়া উঠিল । 
পবিজ্রস্থান ও তীর্থের নানক্ষীর্বন আরম্ভ হুইল, বীণাধ্বলি হইতে লাগিল । বিশুন্ধা- 
চার সেবানিপুণ বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল । 
স্নান বিধানজ্ঞেরা ঘথাকালে হ্বর্ণকঙগসে হরিচম্দননুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হুইল । 
বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধনী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় বেণু, পানীয় গঙ্গোদক এবং 
শ্্বারিধেয়বন্ত ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে 
সমস্ত পদার্থ আহত হইল, তশুসফুলায়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও উৎকৃ্ট গুণসম্পন্ন ; সকলে 
সেই সকল দ্রব্য লইয়া সুর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া 
হিল ।”__ তে । 
অন স্তর রাক্তারা শয্যা হইতে উববান পুবর্বক, পূর্্বাহ্নিক কার্য্যসনুদায় সমাধা 
করিয়া মন্ত্রী ও অপরাপর অমাত্যবর্গ সহ রাজকার্ধে প্রবৃত্ত হইতেন । ১।৭-মন্তী 
আটজন, (৮) ইহ্ছারা প্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ক জাতীয় । এই অন্য জাতির মধ্যে শৃদ্র স্থান 
পাইত কি না তাহা রাদায়ণে ব্যক্ত নাই । (৯) কিন্ত ইহাদের যেরূপ গুণাধলে 
কথিত হইয়াছে, তাহা তহসাময়িক কঠোর শাসনাধীন শৃর্রে সম্ভব নহে । স্থানান্তরে 
কথিত হইয়াছে হন্থনান্‌ সুগ্রাবের মন্ত্রী, কিন্তু এ উভয়ই বানরজ্জাতি, অনার্ধ্য, 
স্থতরাং আব্যশান্্রে অধিকার নাই, অথবা থাকিলেও বেদে কখনই ছিল না। কিন্ত 
হম্ুমান্‌ স্থগ্রীবের আজ্ঞামত রামের নিকট দৌত্যকার্ধ্য সম্পাদন করিলে, রাম 
লক্মণের নিকট হন্ছরমানের প্রশংসা করিয়া কহিতেছেন, 
"নানৃপ্বেদবিনীতশ্য নাবন্ুরবেদধারিণহ | 
লাসানবেদবিদুধঃ শকামেবং বিভাবিতুম্‌ £ 


(৮) “মৌলান্‌ শাপ্রবিদঃ শূরান্‌ লঙ্ক লক্ষান্‌ কুলোগ্দতান্‌ । 
সচিবান্‌ সপ্তচাট্টে বা প্রকুব্ধাত পরীক্ষিতান্‌ ৪* ৫৪ 
মঙ্ ৭ অ। 


“-সামাহ্রণের সামগ্রিক ক-ন্দাবন্ত অধিক উত্রত বলিয়| বোধ ছয় ॥ মনু এই নিযুক্ত ময়ীদিপকে 
ভ্রাক্মপদের সহিত পরানর্শ কর্রিতত বাধ্য কর্রিদ্বাস্েন মাত্র, কিন্ত রামায়ণে কথিত আটদন মন্ত্রী 
ব্যতীত নিযুক্ত ত্রাহ্মণ-মহ্ী এবং প্রত্রিক্ ছিলেন, সঁহারা সকলে নিলিয্রা কার্য করিতেন । 

(৯) মন্রুলংহিত সপ ্তম হ্প্যাপঁ__নক্থীদিগের সহংশদাতত্বিহ উপর এত আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন বে, তাহাতে শৃঙেরা বিল। উদ্লোছেই বহিছত হইহাছে বলিয়া বোধ চন | 


oe Hanne সস ৩ Cm ০ বর. রর রর. এরি 








১২৮১ ] বাজ্সীকি ও তশ্সামায়িক বৃত্তান্ত ২৭৯ 
শ্বাশং বাকন্রণং কঙ্গননেন বছুধা শ্রুতম । 
বহব্যাচরতানেন কিঞ্চিদপশব্দিতম্‌ 1৮ ৪1৩ 

_ কৃ, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় যাহার বিদিত নহে, সে এরূপ বাক্য 
বলিতে,জ্শক্ত । ইনি নিশ্চয়ই পনার্থস্বরূপ নির্ণয়োপযোগী স্যায়, সাহিত্য, ব্যাকরণ 
অনেকবার অআ্রবণ করিয়া থাকিবেন, কারণ এতবাক্য কহিলেন, কিন্ত একটিও 
অপশব্দ ইহার মুখ হইতে নির্গত হুইল না__ 

এখন দেখা যাইতেছে হনুমান অনার্য বানর হইলেও বেদবিগ্া এবং 
ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপস্ডিত। ইঁহার দ্বারা কি এরূপ বোধ হয় যে আধ্যব্যতীত শুর 
প্রভৃতি নীচ জাতিরাও মন্ত্রিত্ব কার্য্যদক্ষতার উপযোগী বেদ ও নীতিশান্ত্রে শিক্ষিত 
হইতে পারিত, এবং তাহাদের সে শিক্ষা ফলে পরিণত হইত ? বোধ হয় লা” 
তবে কি চতুদ্দিকে জ্ঞাতীয় শাসনে কঠোরতাসব্বেও বাল্মীকি ভনপ্রমাদে পতিত 
হইয়াছেন ? তাহাও নহে। উক্ত বাক্যদ্বারা মন্ত্রীদিগের বিদ্যাবস্তার কতক 
পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এই মাত্র, তব্যতীত আর কিছুই উপলক্জি 
হয় না। তবে যে এক্প বিঘ্যাবন্তা অনার্য্য বানর হনুমানের প্রতি ব'ল্মীকে আরোপ 
করিয়ছেন, তাহা বোধ হয় হমুনান, দেব অংশ, পবনপুক্র এবং নারায়ণরূপী 
রামের ভক্ত বলিয়া । 

কথিত আটজন মন্ত্রীর সকলেই বীর পুরুষ, নানা শান্ত্রবিদ, যঙ্থজ্ব, উক্গিতভত, 
হিতেরত, অর্থবিদ্‌, লোকর্রিয়, যশব্বী এবং সুবক্তা । ইহারা যুক্তকরে রাজপার্শে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া যথাসম্ভব উপদেশ প্রদান করিতেন। তদ্থিয্ন দুই জন মুখ্য 
ক্ঈত্িক এবং সাত জ্রন ত্রাহ্মণ-ম্ত্রীও থাকিতেন এবং ভাহারা রাজকার্ধ্যে পরামর্শ দান 
করিতেন। স্বদেশ এবং বিদেশবার্তা জ্ঞাপনার্থে দূত নিয়োজিত থাকিত এবং 
শার্লেমানের সাময়িক প্রথার গ্যায় রাভকশ্মচানীদিগের কাধ্য গোপনে অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত এবং প্রকাশ্যে পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত গুপ্তচর ও চরসকল নিযুক্ত থাকিত। 
৩৬1১১, ২।৭৫।২৫ ইত্যাদি-_ 

রাজারা প্রজাগণের নিকট বষ্ঠাংশ (১০) কর গ্রহণ করিতেন । কোন কোন 
বিশেষ দ্রব্যের. উপর ভিম্নহারে কর আদায় হইত অথবা সমস্ত বস্যর উপরেই 
যষ্ঠাংশ হারে কর আদায় হইত, ইহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সমস্ত অথবা যে 
বস্তুর উপরেই ঘষ্ঠাংশ হারে কর গৃহীত হউক না কেন, উহা সেই সময় বিরেচন। 








(১০) মনর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখ! যাউক । সংহিতা ৭।১৩০--১৩২-_অন্তান্ত রবের হঠাংশ 
কর লিন করিয়া, কেবল পশু ও স্বব্ণলাডের উপর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, এবং ক্ুষিকর্শ্ম 
ঘার! উৎপন্ন দবোর উপর তারতমা বিবেচনা অশ্ুসারে ছয় আট হা দাদশ অংশ এক হ:শ 
রাজা! লইভেন। 


২৮৯ হজছর্শল [ আশ্িন 


করিলে, দু্ববহ তাহার সন্দেহ নাই । কেহ কেহ কহেন যেখানেই করভার অধিক, 
সেইখানেই সমাজ সেই পরিমাণে উন্নত । এ কথা অন্ত কোথাও খাটিলে খাটিতে 
পারে; কিন্তু পূর্ব্বাপর পর্ধ্যালোচন[ূকরিলে, বাস্মীকির সময়ে সমাজ এতদূর উন্নত 
হয় নাই, যে ঘষ্ঠাংশ করভার অবলীলাক্রমে বহুন করিতে সমর্থ ।. এক্প৮ স্বমাজে 
অধশ্রেপী কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিত তাহা অনুমান করা সহজ | ফলতং 
সেই সময়ও এই করভারপঁরবেচনা করিলে, আর্য্যরাজারা সমাজের যে কিছু, উন্নতি 
সাষন করিয়াছিলেন তাহা সবেও তাহাদিগকে অবিবেচক বলা যাইতে পারে । 
যাহা হউক ভারতু, তবু আনন্দে কাল কাটাইয়াছে । 


০ = করাদান ও বাণিজ্যবিনিময় কিরূপ উপায়ে সাধিত হইত, তাহা যতদূর 
অবধারণ করিতে পারা যায়, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ৷ শ্রীসীয় 
পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে, স্পা্ট। নামক বিখ্যাত সাধারণতন্ত্বে লৌহখণ্ড এতদর্থে 
ব্যাবহৃত হইত । পোমরজ্লে রাক্ঞা সবিয়স-তলিয়সের পূর্বের তাত্রণ্ড ব্যবহৃত 
হইত, তাহার সময় তইতে মার প্রচলন আরম্ভ হয় । বুটনত্বীপে, নশ্মাণজ্ঞাভীয় 
রাজা উইলিয়ম কর্তৃক পটন অধিকৃত হওয়ার পূর্ক্বে, যে যাহা উৎপন্ন করিত সে সেই 
দ্রব্য ছার! রাচকর প্রলান করত । অগ্ঠাপি অনেক অসভ্যন্থালে এ প্রথা! প্রচলিত 
আছে। আমা’দগের হরের দ্বারে লুসাইজাতি গজদন্ত, শুধ পশু, গয়াল প্রভৃতি 
গরুদ্বারা রাজকর প্রদান কহিয়! থাকে । (১১) পাশ্চাত্য ভুভাগে ধাতুমুদ্রার 
প্রাচীনতম উল্লেব বাইবেল-ঠান্ছে দেখা যায় । তথায় এক স্থানে (১২) কথিত আছে 
যে আত্রাহাম ম্যক'ফলা ভূমির মৃল্যন্বরূপ এক্রণকে চারিশত শেকল নামক ধাতু- 
মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ উহা এ কালীয় বণিকদিগের মধ্যে প্রচলিত সুদ্র! 
ছিল । যদি বাইবেলের রচনার সময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাইবেলে কথিত 
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(১১) গত লুসাই-সুদ্ধে ধাতুমুদ্র! লইয়া কৌতুকাবছ ঘটনা হুশ । দেবগিরি নামক স্থানের 
ওধারে যে সকল লুসাইগাতি বসতি করে, তাহার! তৎ্পূর্বে কখনও টাকা দেখে মাই 1 তাহাদের 
নিকট ছইতে পশু ও কফুকুটের বিনিনয়ে ইংরেজ পক্ষীর লোকের দ্বারা একবার ধাতুনত্রা প্রদত্ত 
হওযাস্। তাহারা সেই প্রপম টাকার মুখ দেখে, কিন্ত দেখিবাদাত্র তাহার উপর এত মায়! বসে ও 
তাহা! লাভের ইচ্ছা এত বলবর্তী হয় যে তখন এক একটি দূর্গ এক টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে 
আরম করে। ইহাতে বিরত হইত শেষে কেছ কেহ ডবল পত্রসায় পারা নাখাইয়া টাক! বলিয়া 
দিতে আরজ করে। তাহান্রা তাছাও টাকা জ্ঞানে আনন্দে গ্রহণ করিত । ইহারা টাকা 
লইয্সা তাহার চাকচিক্য ছেতু পলায় গাখিয়া পন্থিত, তন্তিল তাহার অন্তন্ূপ ব্যবহার তাহাদের 
সিদ্ভান্ডে আসিত না । 

(১২) Genesis 4৮111, 





১২৮১ ] বাজীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত ২৮১ 


মত আত্রীহামের সময়ও এঁ মুদ্রার প্রচলনকাল গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে এ 
মুদ্র৷ স্বষ্টের উনিশ শত বৎসর পূর্বের প্রচলিত ছিল । তশ্পুর্কে মুদ্রা প্রচলনের 
আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় লা। কিন্তু উই মুদ্রার বিষয় হহাও লিখিত আছে 
যে, আক্রাহাম যৎকালে এত্রণকে চারি শত শেকল প্রদান করেন, উহা! গপনায় 
নিষ্পত্তি না হইয়া ওজনের দ্বারা প্রেদণ্ড হয়। এ নিয়িত্ত বোধ হয় যে উহার 
প্রত্যেকের পরিমাণের উপর বড় বিশ্বাস না থাকায়, দালীদান কালীন ওক্সন-পদ্ধতি 
গৃহীত হইত । সুতারাং উহা কোন টাকশাল হইতে নির্ছ্ছীরিত পরিমাপ প্রাপ্ত 
হইয়া, এ পরিমাণ বরাবর রক্ষার্থে বিশেষ কোন উপায়মুক্ত হইয়া! -বাহির হইত না? 
এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঝদ্বেদে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 
কি না তাহা দেখা কর্তব্য । খথেদের বহুস্থানে উল্লেখ আছে, একস্থান মাত্র 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে । যথা, “দশোহিরণ্যপিওম্‌ দিবোদাসান্‌ অসানিষম্‌ ।”-- 
৬।৪৭২৩1 এই হিরণ্যপিণ্ড কিরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট তাহা ঝমেদ ছারা স্পৈপে 
জ্ঞাত হওয়া যায় না। অনুমান হয় যে উহা সাদৃশ্যে শেকলের সঙ্গে সমজাতীয় 
হইতে পারে, অর্থাৎ শেকল পাশ্চাত্য ভূমিতে যে ভাবে যে অবস্থায় চলিত, ভারতে 
হিরণ্যপিণ্ডের অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত বা অবনত বলিয়া বোধ হয় লা। তথা 
হইতে রামায়ণের সনয় অবতারণ করিলে দেখ! যায় যে এখন আর হিরণ্যপিণ্ডের 
ব্যবহার নাই, তশপরিবর্ধে ম্ববর্ণ ও নিকষ প্রচলিত হইয়াছে । ইহাদের আকার 
প্রকার বা পরিমাণ (১৩) যদিও রামায়ণে নাই, এবং থাকিবার৪ কোন আবশ্যক 
ছিলু না, তথাপি ইহাদের উল্লেখেই অনুমান হয় যে, ইহারা তিন্ন ভিয় পরিমাণ 
বিশিষ্ট ; এবং সর্ধ্ঘদা সেই পরিমাপ রক্ষা করিয়াছে, কারণ যেখানেই উহার দান 
আদান ক্রিয়া, তথায়ই গণনা ছারা সিদ্ধ হইয়াছে, ওজনের দ্বারা কুত্রাপি নহে। 
এখন জিজ্ঞাস্য যে ইহাদের পরিমাণ সর্বদা কি উপায়ে রক্ষিত হইতে পারে? 





১৩। সুবর্ণ ও নিক্ষে লগ পরিমাণ মন্গসংছিতার এরূপ দেওলা আছে 
সর্ধপাঃ ঘট ঘবোমধ্যস্তিদবসত্বেক কুক্ষলং । 
পঞ্চ ফলো! মাবস্তে স্বহর্ণন্ত যোড়শ ৪৮ ১৩৪। 
“চতুঃ সৌবার্বিকোনিষ্ঃ |" ১৩৭৮ অ 


অর্থাৎ 
এরর ত = ১ ফ্বোমধ্য । ্‌ 
অযবোম্ধা = = ১ ক্ৰষ্ল। 
টির = লং ১ মাঁহা। 
১৬ মামা = = ১ স্বর্ণ) 


6 স্ুন্র্ণ = = ১ লিঙ্ক । 
৩৬ 


২৮২ বঙ্গদর্শন [ আস্মিন 


ইহাতে ব্যবহার সাক্ষ্য দিতেছে যে রাজনিয়মাধীন কোন চিহ্নে মুদ্রার চতুর্দিক 
চিহ্নিত না৷ হইলে অসতগণের কৌশল হইতে পরিমাণ রক্ষা হয় না। রামাহজ 
রামায়ণের ২1২৩ ।১* শ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন যে পম্বনামাহ্থিত নিকষ সহস্র ।” 
পূব্বোক্ত অন্মানস্থল না থাকিলে, রামাহুল্ আধুনিক লোক বলিয়া, ভাহার কথা 
হাসিয়া উড়াইয়া৷ দেওয়া যাইত এবং তাহার কথায় কখনই বিশ্বাস করিতাম না। 
‘নামাঙ্কিত, একান্তই না হউক কিন্ত কোন চিহ্ছে চিহ্নিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই । 
এই অনুমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট উপহাস্াম্পদ হইতে পারে, কিন্তু 
ব্যথার ব্যথী আধ্যসম্তানগণের নিকট হইবে না বোধ হয়) ফলতঃ ডিওমীড় 
প্রভৃতি হোমারিক ব্যক্তিগণ যখন পন্বাদি বিনিময় দ্বারা অস্ত্রশক্্র ও দ্রব্যাদি খরিদ 
করিতেন, ভারত সে সময় প্রকৃত মুদ্রাপদে বাচ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন । (১৪) 


রাজ্রাদিগের মধ্যে উপহার দেওয়ার নিমিত্ত কিরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত ছিল, 
তাহা কেকয় রাজ কর্তৃক তরতকে উপহার প্রদত্ত ভ্রব্যদ্বারা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া 
যাইবে । তথায় (২) (৭০) ৪ কথিত হইয়াছে যে উৎকৃষ্ট হস্ডী, বিচিত্র কম্বল, 
যৃগচর্শ্ম, অভ্তঃপুরপালিত ব্যাসত্রের শ্যাম বলসম্পন্প বৃহৎকায় করালবদন কুকুর, ছুই 
সহ্য নিক্ষ এবং যোড়শশত অশ্ব ভরতকে উপহার দেওয়। হইয়াছিল । 


ভারত এখন প্রাচীন গৌরবের প্রথম পর্য্যায়ের উচ্চতম সোপানে 
উঠিয়াছেন । এখন রাজন্যবর্গের তেজন্বিতা অপরিসীম । যদিও উহা ত্রহ্মতেছে 
এখন কিয়পরিমাণে বর্ধবগৌরব হইয়াছে, তথাপি ভেঞ্জ স্বর্য্যবৎ প্রদীপ্রমান। 
পূর্বের গ্যায় এখন পশুবশু তেজ নহে, তাহার সহ সদসদ্‌ বিবেচনা প্রকষ্টরূপে 
মিলিত হইয়াছে । সমাঞ্জে এখন বীধ্যের গৌরব এত অধিক যে রাম এত গুণ- 
সম্পন্ন হওয়াতে ও, বাল্মীকি ডাহার বল পরীক্ষা ব্যতীত বিবাহ দিতে সক্ষম হইলেন 
না। সীতা স্ত্রীলোক হইয়াও বীধ্যগৌরব এতদূর বুঝিতেন যে, তিনি রাবণ কর্তৃক 
অয়লন্ধ ন! হইয়! হ্ৃত হইয়াছেন বলিয়া, রাবণকে কতই ধিক্কার দিয়াছিলেন। আবার 
পরশুরামকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যদিও রাম ত্রাহ্মণে ভক্তি বশতঃ প্রথমে অন্ত্রত্তোলন 
করেন নাই, কিন্তু পরশুরাম ভ্রমক্রমে তাহা ভীরুতা হেতু অর্থাৎ ভীরুতায় 





(১৪) প্রিষ্দেপ সাছেব হত প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ কতিন্াছিলেল, তাহার মধ্যে গাছার 
Indian Antiquities vol I. পুস্তকে Plate তে বিহাটের নিকট প্রাপ্তমুদ্রার যে সকল ছবি 
দেওয়া আছেঃ তাহার মধো প্রথম সংখ্যক মুদ্রা নানা কারণে অনুমিত হয় যে উহা গ্রীত্রের পাচ 
শত বৎসর পূর্বের । এ মুদ্রারও আকার প্রকারে দেখ! যায় যে উহা উভয় পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে 
ছবি ও অক্ষত্রে জিত । সত্যই নুদ্রার ওরূপ ভাব এ মুদ্রার ভারিখ হইতে প্রচলিত হয় নাই। 
তাহার কহ্পূর্ধ ছইভে চলিত হইয়া আলিয়া থাকিবে বোধ হয় । 


১২৮১ ] লাজ্ট্রীকি ও তৎসমেয়িক বৃত্তান্ত ২৮৩ 


অস্ত্রত্তোলন করেন নাই জ্ঞান করিয়া, যখন ভু সিনা করিলেন, তখন রাম ভক্তি- 
মোহ পরিত্যাগ পুর্ববক সদর্পে কহিলেন, 
স্বীর্যাহীননিবাশত্তং ক্ষত্রধর্শ্মেণ ভার্গব | 
অবদালাসি মে তেছঃ পশ্ঠ মেছদ্য পরাক্রেমম্‌ |” 
কি মধুর বাকা! এবাক্যের কি তখন প্রতিধ্বনি হইয়াছিল,.ন প্রতিধ্বনি 
উল্লা স্বীয় করগত রাখিয়া আঙ্তি পর্য্যস্ত ধ্বনিত করিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা 
করিতেছেন ? তবে কবে হইবে ? যেদিন হইবে, সেই না জানি কি সুখের 
দিন! ভারত সন্তানেরা সেইদিন সে মধুর ধ্বনিতে কতই আনন্দ. লাভ করিবেন, 
কতই পোধিত আশা ফলবতী ভাবিয়া মৃদ্ধ হইতে থাকিবেন ! তাহাদের সে সুখের 
চিন্তামাত্রেই আমরা যখন এত সুখী হইতেছি, তখন তাহাদের সে সুখ যে কত উল্লত 
তাহা কে বলিতে পারে ! 
ইতি পঞ্চম প্রস্তাব । 
শ্রীপ্রফুল্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বি" বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃত-সাহিত্য-সংসারমধ্যে একখানি অমূল্য 
রড়ু। এই গ্রন্থের প্রথম পুর্ববভাগ বা বাণভাগ ; দ্বিতীয় উত্বরভাগ বা 
তত্তনয় ভাগ । এ্রান্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এজন্য তিনি 
লোকান্তর গনন করিলে ভাহার পুজ্র শেষভাগ রচনা করিয়া এন্থ সম্পূর্ণ করেন । 
চারুলল্‌ ডিকেন্ন_ ‘Mystery of Edwin Drood” নামক ভাহার শেষ উপন্যাস 
*এস্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত 
হইয়াছে, এমন কি তাহার উপযুক্ত জামাত! বিখ্যাত লেখক উইক্ষী কলিন্স্‌ও উহার 
শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্া- 
ভাণ্ডারমধ্যে এভালুশ ঘটনা অতি বিরল । কোন সংস্কৃত এন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
প্রচারিত হয় নাই, স্তরাং বাণ-পুত্র দেখিলেন, তাহার পিতার অপূর্ব কীন্তি লোপ 
হইবার সস্তাবনা, এজন্য কাদন্থরীর শেষভাগ লিখিয়! গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়া 
দিয়াছেন । উত্তরভাগের রচনা যদিও পুর্ববভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং 
প্রসাদ ইনবিশি্ট নহে, তথাপি উপশ্যাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনা 
প্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ সধুরতা আছে । বাণতনয়ের গ্রম্থরচনা ছারা! 
যশংস্প্রহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই । গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি 
বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃকীন্তি চিরম্মরণীয় করিবার অন্য 
উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এনন কি তাহার লাম পর্যন্ত প্রকাশ না করিয়া 
উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কনিয়াছেন । তিনি শেষভাগ রচনা না করিলে 
গ্রন্থধানির নাম পৰ্য্যন্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত ; সুতরাং এতাদৃশ কুল- 
পাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্রের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল । কাদস্বগীর 
প্রারস্ত শ্লোকমধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা 
বনুব বাংস্যাশ্বন বংশ সম্ভবে। দ্বিজো জগদগী ত শুণোহ গ্রণী:সত!ম্‌ । 
আনেক ন্তৃপার্চ্চি তপাদপঙ্কল্জঃ বুধের নামীংশ ইৰ ব্রযান্ঃ ৷৷ 


১২৮১) বাণ ২৮৫ 


উবাস যশ্য শ্রাতিশান্তকম্ছবে সদা পুরোডাসপবিত্রিতাধরে । 
সদস্বতী সোমকবাস্িতোদরে সঙ্ত্তশান্্রস্বৃতিবন্ধরে সুখে ॥ 
 জণ্যগৃহে গ্রত্তসমন্তবান্মত্লৈং সসারিকৈঃ পঞ্জরবত্তিভি: শুকৈ: । 
নিগৃহমানা বটবঃ পদে পদে ঘুষি সামানি চ যস্য শঙ্কিত: ॥ -. 
ছিরপ্য গর্ভোহুবনাওকাদিব ক্ষপাকলঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব। . ২ 
অনুৎ স্থপর্ণেিবিলতোদরাদিব ছিম্বনামর্থপতিঃ পতিত্তত: ॥ 
বিবৃদ্বতো! যশ্য বিলারি বাদ্মপ্রং দিনে দিলে শিস্কগপা নবা নবাঃ । 
উষস্স্থ লশ্মা: অ্রবণেখধিকাং শিং প্রচক্রিরে চন্দনপল্পবা ইব ॥ রি 
বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈ: শ্যুরন্থহাবীর সাথ মুষ্তিভি: । ৯ 
মখৈহসংধ্যে রত সুরালয়ং স্মথেনযো বুপকরৈর্গতৈ রিব ॥ পর 
স চিত্রভাগ্পং তনয়ং মহাব্দনাং স্থৃতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্রশীলিনাম্‌ | 
অবাপ মধ্যে শ্কটিকোপলামলং ক্রমেশ কৈলাপমিব ক্ষমাভৃতীম্‌ ৷ 
মহাম্মনে। যশ্য সুদূর নির্গতাঃ কলক্মূত্তেস্দুকলাদলন্বিহ: ৷ 
দ্বিবন্মন: প্রাবিবিশুঃ কৃতাস্তরা! ওণ নৃসিংহ স্য নপান্ধুশা ইব ! 
দিশীনলীকালক তঙ্গতাং গতসশ্বগীবধূক্রর্ণত নালা লপন্তব: । 
চকার ঘক্ষাধ্বর ধূনসঞ্চযে। মলীমসঃ পগুক্ষুতয়ং লিং যশ: ॥ & 
ii Lt A dle gS VORA 
ই শুশুহ্রীকরতলসধ্যবিষ্টপাত্বতঃ শ্াতোবাণ ইতি বাক্ায়ত ৷৷ 
৩ গুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ত্রাহ্মণ বাৎস্যায়ন বংশে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। এ ত্রাহ্মণ অদ্ধুত যাজ্কিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, (তাহার পাণ্ডিত্য 
ও যাস্তিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রোকে বণিত হইয়াছে ) সেই কুবের হইতে 
অর্থপতি জন্মগ্রহণ করেন । এই মহাস্ারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল ৷ অর্থপতি কেবল 
পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যান্তিক ও বদাহ্য ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি” 
পুঁজ জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভান্ু অতি ধীর ও গুণবান্‌ হইয়াছিলেন (৮ ১ ৫৯) 
শ্লোকদ্বয়োক্ত বিশেষণ সম্পন্ন চিত্রভান্ুর যে তনয় জন্মে, তাহার নাম বাপ 


কু 


২৮৬ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


বাণভটু এননধ্যে এই মাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন ; ইহাতে আমরা কবি- 
বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহার পুর্ব্ব পুরুষগণের 
নাম জানিতে পারিলাম। সারঙ্গধর পদ্ধতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখর ধৃত 
এই ল্লোকটি দৃষ্ট হয় যথা 
অছো শস্রভাবো বাগ্দেব্যাবন্‌ মাতঙ্গ দিবাকর: । 
উহর্ধন্ডাভব সভ্যঃ সমো বাণ মযূরয়োঃ । 
এই শ্লোকে মাতঙ্গ দিবাকর, বাণ ও ময়ুরকে শ্রীহর্ধরাদ্দের সভ্য বলা হইয়ছে। 


~বিল্যোচন কহেন বাণ ও ময়ূর সমসাময়িক কিন্তু মাতঙ্গ দিবাকরের নাম অন্ত কোন 


গ্রন্থে দেখি নাই । পণ্ডিতবর হলসাহেব তাহাকে জ্েলাচাধ্য মনাতঙ্গন্রি স্থির 
করিয়াছেন, এটা প্রামাণিক হইতেও পারে, কেননা, মনাতঙ্গ বাণভটের সমকালিক 


“ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এক্ষণে এই তিন জনের আশ্রয়দাতা সহ 


কোন স্থানের ন্রপতি তাহাই দ্রিন্যাস্য হইতেছে । 

বাণতট্ট হর্ষচরিত-প্রণেতা । কাণ্যবুক্জাধিপতি হর্বদ্ধীনের সহিত তাহার 
বাল-স্রথিতা ছিল, এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন । হর্ষ- 
বদ্ধন ৬০৭ খৃঃ অং হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পত্্যস্ত রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় 
লেখক নাতনলিনের নতামুসারে তাহার ৬৪৮ শ্রীষ্টান্দে মৃত্যু হতয়া ছিল । সুপ্রসিদ্ধ 
চেনিক বেদ পরিত্রাচ্ক হিয়াঙ সিয়াঙ হ্র্ষবগ্ধনের রাজ্যশাসন সনয়ে কাণ্যকুজে 
গনন করিয়াছিলেন । আবুত্ধিহান কহেন এই হর্যবদ্ধন কর্তৃক “ক্ীহর্ষ অন্দ” প্রচলিত 
হইল্লাছিল । এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যাস্ত কাণ্যকুব্জ ও নথুরায় প্রচলিত 
ছিল ৷ এই গ্রহ কাণ্যকুজাধিপতি হর্যবদ্ধন এবং ইনিই হিয়া সিয়াডের হর্যবগ্ধন 
নিল্যুদিত্য । বাণভট্ট তাহার পাদ, স্থতরাং তিনি ত্রীতীয় সপ্তশতান্দীর মধ্যে 
বর্তমান ছিলেন । 

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভটের সহাধ্যায়ী । তাহার গণপ(তি, অধিপতি, তারা- 
পতি, এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য-পুল্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যঠীগৃহ এবং 
সণিপুরে' বাস্‌ করিয়া কাণ্যকুজ গমন করেন। বাশভট, মঘুরভটের জামাত! । 
উহাদিগেরউভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ুরভট্ট উদ্ছপ্সিনীবাসী । 
তিনি এবং বাণভট উভয়ে বৃদ্ধ ভোলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহারা 
ছইক্ষনেই সর্ববশান্ত্রদর্শী, জন্য পরস্পর বিদ্তা বিষয়ে ঈর্ী করিতেন । একদা 
তাহারা এই বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা! তাহাদিগকে কাশ্মীরে বিদ্যা পরীক্ষা ভক্ত 
গমন করিতে আন্ঞা করিলেন । রাজাজ্ঞান্থসারে তাহারা কাশ্মীরাভিমূখে যাত্রা 
করিয়া পথিমধ্যে ৫০* শত বলীবঞ্ধ গ্রন্থভার বহন করিয়! যাইতেছে, দেখিয়া পরি- 
চালককে এ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা ফারলেন, তাহাতে সে কহিল এই ৫০০ শত 
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বলীবর্দ “ও” শব্দের টাকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে ; এভতশ্রবণে ঠাহার! 
গমন করিতে করতে কিয়দ্দ,রে দেখেন, পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ “ও” শন্দের 
আন একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে ; তদ্দর্শনে তাহারা আপনাদিগকে 
শত শত ধিকার দিয়া পরস্পরের গর্বব খর্ব্ব করিলেন; তাহার! বিশ্রামশালায় 
উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, মযূরভট্ট সরশ্বতী কর্তৃক জাগরিত হইলেন । দেবী তাহার 
পাঞ্িত্যের পরীক্ষা জন্য প্রশ্ন করিলেন “শত চত্দ্রং লভন্লং।” নয়ূর নিমেষষধ্যে 
তাহার পদ পুরণ করিয়া কহিলেন _ 


রি 


দামোদর করাধাত বিহবলীরুত চেতসা ॥ _ 


দষ্রং চানুরমল্লেন শৃতচন্ত্রং নভস্বলম ॥ 
এইরূপ সমস্যা পুরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া! সগবের্ধ ভ্রক্কুটা কুটিল 


করত এ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পুরণ করিলেন । দেবী কহিলেন “তোমরা উভয়েই 


সশ্ুকবি এবং সুপণ্ডিত, কিন্তু বাণ তুমি গর্বে হুঙ্কার ধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কাধ্য 
কর নাই। তোমার গৰ্ধ হ্রাস করিবার জন্য “৩৮” শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম, 
এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ উক্ত টাল্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিগ্যাবিযয়ে কতদূর 
হীল। এই তুলনায় সমালোচন সময়ে তোমার বিছ্যাগৌরব খর্বব হইল ২ অতএব 
পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব করা সব্বতোভাবে অকর্তব্য ৷” সরম্বতীর বাক্য অবণে 
উভয়ের চেতন হইল এবং সেই অবধি রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস 
করিতে লাগিলেন । 


একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল ! সাহার স্ত্রীর প্রগল্ভতা 
বশতঃ জুমস্ত রাতেই প্রায় বাগ বিতগ্ড! হইয়াছিল । ময়ূরভট্ট তাহার কন্যার কণ্ঠস্বর 
শুনিয়া হঠাৎ গবাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন বাণ তাহার স্ত্রীর পদযুগল 
ধারণ করিয়া বার বার ক্ষম। প্রর্থনা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের 
শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তীহাকে দূরে নিক্ষেপ 
করিলেন । বাণ অত্যন্ত সত্রেণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও দু:খিত ন! হইয়া 
নানাবিধ বিনয় বাকো ও শ্লোক দ্বারা স্ব করিতে লাখিলেন। মরুবুভট গোপনে 
এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার কন্যাকে ভৎসনী করিতে 
লাগিলেন । বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাহার অঙ্গে চর্ব্বিত - তাম্বুল 
নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “এই চর্বিবিত তান্ুলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত 
হউক ।” প্রভাত হুইবামাত্র মরুরভট্রের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূরভট্ট রাজসভ। 
ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জ্র্য সৃর্ধ্যদেবের মন্দিরে স্তব আরম্ত করিলেন এবং 
একান্ত চিত্তে “ভস্তারাতী ভুকুত্তোন্কববমিব দধতং* ইত্যাদি শ্রোকে স্বারুন্ত করিলে, 
ষষ্ঠ শ্লোক _শী্ণস্বাণাও ভরি পালিন্‌” ইত্যাদি পাঠ মাত্র ভপবান, অংশুমালী প্রসঙ্গ 


সী 
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হইয়া তাহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক্ত করিলেন। এইকর্ূপে সূর্য্যশতক গ্রন্থের 
জস্ম হইল । এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত 
পরিপূর্ণ, ইহ! হঃখের বিষয় সন্দেহ নাই | 

বাণভট্ট বিগ্ঠাবিষয়ে মধুরভটের প্রতিদ্বন্বী ; ময়ূরভট্ট অলৌকিক ক্ষমতা 
প্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাহার হৃদয় ঈধ্যায় 
ক্রঙ্ঘরিত হইল ৷ রাজা মরুরকে আদর করিতে লাগিলেন এবং সভাসদগণও 
তাহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা দেখিয়া বাণভটের অসহ্য বোধ হইল ৷ 
তিৰি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হন্তপদ অন্ত্রদ্ধারা খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, 
কান্সমনোবাক্যে .চণ্ডীকা শতকে চণ্ডীর শ্তব করাতে ভগবতী প্রসম্না হইয়া তাহাকে 
১ পুনরায় হস্তপদ বিশিষ্ট করিলেন । এই গল্প একজন জৈন টাকাকারের লিখিত, 
+স্তাহার হিন্দুগণাপেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা ইহাই বৰ্ণন করা সুখ্য 
উদ্দেশ্য । এস ময়ূর ও বাশভট্রের বিষয় লিখিয়াই ঠাহাদিগের সমকক্ষ এবং 
সমসাময়িক জৈনাচার্ঘা মনাতঙ্গ সূরীর বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি ইচ্ছান্ুসারে 
99টী লৌহ নিগড়ে সাব হইয়া 9৪ওটী “ভক্তানর স্টোর” শ্োক প্রস্থত করিয়া 
শরহ্খলসুক্ত" হইয়া ছালেন। মনাতঙ্গ সূরী এই অলৌকিক ক্ষনতা প্রভাবে বুদ্ধ 
ভোজকে ভন ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এস্লি যদিও গল্প কিন্তু তাহাতে 
এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে সনাতঙ্গ, ময়ূর, এবং বাণ এক সময়ে এক 
রাজার আশ্রয়ে বর্ঘমান ছিলেন । স্বর্য্য শতকের টীকাকার মধুস্ূলনও এইরূপ বাণ 
ও মনযুরভট্ সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন কিন্ত তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই । 

মাধবাচার্য্য কৃত শহ্করবিজ্রয়ে দৃষ্ট হয়, খণ্ডনকার কবীন্দ্র আীহর্ধ, বাণ, ময়ুর, 
উদয়ানাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্ধ্য একসময়ে বর্তমান ছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে, 
বাণ ও সয়ূর অবশ্তীদেশবাসী | 

বাণভট্ট হর্চরিত, চণ্ডীকাশতক, এবং কাদন্বরী গ্রন্থকর্তী । হর্ষচরিতে 
শ্রীহর্যরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে । ইহার শহ্গরভট্টকত টীকা আছে কিন্তু তাহা 
স্থপ্রাপ্য নহে । মার্কগেয় পুরাণাস্তর্গত দেবীমাহাস্ত্া হইতে চণ্ডীকা শতক বিরচিত । 
উহা আস্ভোপান্ত শার্দদুলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত । সরম্বতীকণ্ঠাভরগ্ে লিখিত আছে 
বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গন লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । কাদম্বরী তাহার 
উৎক্বষ্ট গছ্যকাব্য । কবি ইহার প্রারন্ত শ্লোকে লিখিয়াছেন “দুভস্রেষ্ঠ মহাত্মা! 
বাণ স্বীয় অকুষ্টিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্শ্মাণ করিতেছেন” এ এ গর্ক্বোক্তি 
তাহার নিতান্ত অর্থশৃন্ট হয় নাই । সংস্কৃত ভীবায় দখকুমারচরিত, বাসবদত্ত 


» হিলেন তেনাক্ষত কণ্ঠ কৌ্াদ্া মহ মহামলোমোহনলীনদাক্ধব 
অল শ্ৈল্ঞাবিলাসনখযা দিয়া নিবন্ধে যনতিদুগী কপ; । 
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এবং কাদশ্বরী এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গপ্ভকাব্য, তাহার মধ্যে কাদন্বরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট । 
কুমার ভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর, চেতোবিলাস চম্পু প্রভৃতির গস্য রচনা 
কাদদ্বরীর রচনার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত হয় না। দীর্ঘ সসাসঘটিত বাক্য 
প্রয়োগ করাতে ত্রান্থধানির রচনা স্থানে স্থানে-কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে । সংস্কৃত 
ভাবায় একখানি কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্যগ্রন্থ আচে । উহা ৮ সর্গে বিভক্ত 
এবং উপশ্যাসভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত । 

সম্প্রতি বাশভট্টকৃত পার্ববতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুত্র নাটক প্রকাশিত 
হইয়াছে ; উহা! কাদন্বরী গ্রাচ্থকর্তীর লেখনীপ্রস্থত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় 
করা পুকঠিন ।' কোন অলঙ্কারগ্রন্থ মধ্যে পার্বতীপরিণয়ের নামোলেখ দেখিতে 
পাই না কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার স্লোকের সহিত কাদস্বরী ্রন্থকর্তার পরিচয়ের এক্য 
আছে যথা 





‘অস্তি কবিসার্যাভৌমে! বংস্যান্বদর জলধি সম্ভবোবাণ: । 
নৃত্যঠি যছসনায়াং বেধোনুখলাসিকা বাণী ॥ 
ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়ন বংশোষ্ভব বলা হইয়াছে । রচনা দৃষ্টে নাটক 
খানি কাদ্বনী প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার 
কিছুই কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদাসের 
কুমারসভব হইতে গৃহীত এবং কোন কোন কবিতার কুদারসস্তবের কবিতার 
সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে । এই নাটক ৫ অঙ্কে সম্পূর্ণ । 
শ্রীরামদ্বাস সেন 
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প্রেথম পরিচ্ছেদ 


তোমাদের সুখ হুঃখে আমার সুখ দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা 
আর আমি ভিন্নপ্রকতি । আমার সুখে তোমরা সুধী হইতে পারিবে না-_আমার 
দুঃখ তোমরা বুঝবে না-_আমি একটি ক্ষুত্র যুথিকার গন্ধে সুখী হইব ; আর 
ষোলকলা শশী আনার লোচনাগ্রো সহস্র নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া হিকসিত হইলেও 
আমি সুধী হইব ='-_আমার উপাখ্যান কি ভোমরা মন দিয়া শুনিবে ? আনি 
জন্যাহ্ধ । 

কি প্রকারে বুঝিবে £ তোমাদের জীবন দৃপ্টিময়-- আনার জীবন অঙ্গকার-_ 
ছুঃখ এই, আমি ইতা অঙ্গক্কার বলিয়। জালি না । আনার এ রুদ্ধনয়নে, ভাই আলো! 
না ল্ানি তোমাদের আলো কেমন ! 

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই ? তাহা! নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার 
প্রায় সমান । তুমি রূপ দেখিয়া সুধী, আমি শন্দ শুনিয়াই সুখী । দেখুঞ্ছেই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র যুথিকাসকলের বৃন্তগুলি কত স্ুল্ম, আর আমার এই করস্থ সুচিকাগ্রভাগ 
আরও কত সুক্ষ্ম ! আনি এই সুচিকাণ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃস্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা 
গীথি--আশৈশব মালাই গাধিমাছি-_কেহু কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে 
নাই যে কাণায় মালা গাখিয়াছে। 


আমি মালাই গীথিতাম | বালিগঞ্জের প্রাস্তভাগে আমার পিতার 
একখানি পুম্পোস্ঠান জমা ছিল-_তাহাই কাহার উপলীবিকা ছিল । ক্কান্তন মাস 
হইতে যতদিন ফুল ফুটিত, ততদিন পর্ধযস্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন 
করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গিয়া দিতাম | পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর 
পথে পথে বিক্রয় করিতেন । মাতা গৃহকর্শ্ম করিতেন । অবকাশ মতে পিতা 
মাতা উভয়েই আদাদিগের মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন । 


১২৮১ ] রজনী ২৯৯১ 


ফুল দেখিতে শুনি বড় সুন্দর-_পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে-__স্রাণে পরম 
সুন্দর বটে । কিন্তু ফুল গাথিয়া দিন চলে না । অল্পের বৃক্ষের ফুল নাই । সুতরাং 
পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন । মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস 
করিতেল। তাহারই একপ্রান্তে, ফুল বিছাইয়া,"ফুল স্ত,পাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, 
আমি ফুল গীথিতাম । পিতা বাহির হইয়া গেলে গাল গাইতাম-_ 

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলোনাকো কলি__ 

ও হরি-_ এখনও আমার বলা হয় নাই আমি পুরুষ কি মেয়ে | তবে, 
এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাহাকে না বলাই ভাল । আমি বলিব না । 

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল । কাণা বলিয়া আমার 
বিবাহ হুইল ন! । সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই 
বুধিবে । অনেক অপাঙ্গ রঙ্গরঙ্গিনী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়। 
গিয়াছে, “আহা আমিও যদি কানা হতেম 1” 

বিবাহ না হউক-তাতে আমার ছঃখ ছিল লা। আমি স্বয়শ্বরা 
হইয়াছিলাম । একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম ৷ 
শুনিলাম মন্মেন্ট বড় ভারি ব্যাপার । অত্যন্ত, অটল অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, 
গলায় চেন,__একা একাই বাঝু। মনে মনে মন্থুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম । আমার 
স্বামীর চেয়ে বড় কে ? আমি মঙন্ুুমেণ্ট-মহিধী । 

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আনার 
বয়দ্‌ পনের বৎসর । সতের বৎসর বয়সে--বলিতে লঙ্জ্ছা করে, সধবাবস্থাতেই-- 
আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল । আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বশ 
নামে একজন কায়স্থ ছিল । চীনাবাশ্রারে তাহার একখানি খেলানার দোকান 
ছিল।*স্থসেও কায়ন্থ_আমরাও কায়স্থ-__এজস্য একটু আত্রীয়ত৷ হইয়াছিল । 
কালী বসুর একটি চারি বদরের শিশুপুক্র ছিল । তাহার নাম বামাচরণ। বাম!- 
চরণ সর্ধদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজ্দনা বাজাইয়া 
মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সমুখ দিয়া যায় । দেখিয়! বামাচরণ 
জিজ্ঞাসা করিল “ও কেও ?” 

আমি বলিলাম “ও বর।” বামাচরণ তখন কান্না আরম্ড করিল-_«আমি 
বল হুব ।” 

তাহাকে কিছুতে থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, “কাদিস না__তুই আমার 
বর ।” এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “কেমন, 
তুই আমার বর হবি?” শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্থরণ করিয়া বলিল 
“হব ।” 


২৯২ বজদৰ্শস [ মাশ্বিন 


সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল আনার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, 
“হাপ। বলে কি কলে গা?” বোধ হয় তাহার প্রুব বিশ্বাস নশ্মিয়াছিল যে, বরে 
বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরস্ত করিতে 
প্রস্তুত । ভাব বুঝিয়া আমি ব্ললিলাঞ “বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।” বামাচরণ 
স্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য বুকিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়৷ তুলিয়। দিতে 
লাগিল । সেই অবধি আমি তাহুঁকে ঘর রলি-__সে আমাকে ফুল গুছাইয়। দেয় 

আমার এই হই বিবাহ_-এখন এ কালের জটিলা-কুটিলারদিগকে আমার 
জিজ্ঞান্ক- আমি সতী বলাইতে পারি কি? 


এ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বড় বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায় । সেকালের মালিনীমাসী রাজবাড়ীতে 
ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল । ফুলের মধু খেলে বিচ্যাস্থুন্দর, কিল খেলে হীরা 
মালিলী-র্কেললা সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত । সুন্দরের সেই ন্বামরাক্গ্য হইল 
কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না। 

বাবা ত “বেলবুল” হাকিয়া, রসিক-মহলে ফুল বেচিতেন, ম। দুই একটা 
অরসলিক নহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন । তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই 
প্রধান । রানসদয় নিত্রের সাড়ে চারিট! ঘোড়া ছিল-_( নাতিদের একটা পণি আর 
আদত চাতব্রিট৷ ) সাড়ে চারিটা ঘোড়া__আর দেড়খানা গৃহিণী । একজন আদ 
একজন চিরক্প্রা এবং প্রাচীন! । তাহার নাম ভুবনেশ্বরী-_কিন্ত তার গলার সীই 
সাই শব্দ শুনিয় রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না! 

আর যিনি পুরা একখানি পৃহিশী তাহার নাম লবঙ্গলতা । লবঙ্গলত্া লোকে 
বলিত, কিন্তু কাহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিত-লবঙ্গলতা, এবং রামসদয় 
বাবু আদর করিয়া বলিতেন ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে । 
রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর ৷ ললিত-লবঙ্গলত!| নবীনা, বয়স ১৯ 
বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী--আদরের আদরিনী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, 
নয়নের মণি, যোলআনা গৃহিনী । তিনি রানসদয়ের সিক্ধুকের চাবি, বিছানার 
চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল । তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশীতে 
ইপিকা, বাতে ফানেল, এবং আরোগ্যে সুরুয়া | 

নয়ন নাই- ললিত্-লবঙ্গলতাকে কখন পদ্রেখিতে পাইলাম না কিন্ত 
শুনিয়াছি তিনি রূপসী ৷ নুপ যাউক্ গুণ শুনিয়াছি । লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী । 
গৃহকাধ্যে নিপুণা, দানে নুক্তহ স্ঢা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক বেষনযী । লবঙ্গ- 
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লতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে তিনি বাস্তবিক পিতানহের তুল্য সেই 
ব্বামীকে ভালবাসিতেন--কোন নবীনা নবীন-দ্বানীকে সেরূপ ভালবাসে কি না 
সন্দেহ । ভালবাসিতেন বলিয়া, তাহাকে নবীন সাদ্লাইতেন--সে সজ্জার রস 
কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেন্যে কল মাখাইয়। কেশগুলি রজিত 
করিতেন । যদি রামসদয় লরদ্ড্রার অনুরোধে কোনদিন মলমলের ধুতি পরিত, 
স্ৰহক্ডে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে; 'ফিতেপেড়ে, কক্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন 
--মলমলের ন তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিজ্রগণকে' বিতরুণ করিতেন ৷ রামসদয় 
প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত- _লবঙ্গলতা, তাহার নিভ্রিতা- 
বস্থায় সর্ধবাঙ্গে আতর মাখাইয়! দিতেন । রামসদয়ের চ্সমাগুলি, লবঙ্গ প্রায় ছুরি 
করিয়া। ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে 
দিত। সদানন্দের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ হুয়গাছ। মল বাহির করিয়। পরিয়া, 'বরময় 
কমঝম্‌ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত । 


দিত। তাহার কারণ আমি কাণ।। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি ছিত, বলিত 
এমন কদর্ধ্য মালা আমাকে দিস কেন? কিন্ত মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার 
সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা ছিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত-__ও আনার টাকা 
নয়-_দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত । তাহার দানের কথা 
মুখে আনিলে মারিতে আসিত ! বাস্তবিক, রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে, 
আম্রাদিগের দিলপাত হইত না । তবে যাহা লয় সয়, তাই ভাল বলিয়! মাতা 
বঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না । দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতান । 
লবঙ্ষলতা আযাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া সদানন্দকে সাজাইত । 
পাজাইয়া বলিত, দেখ, রতিপতি । রামসদয় বলিত, দেখ, সাক্ষাত _অগুনানন্দন । 
সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল-_দর্পণের মত ছইজ্নে দুইজনের মন দেখিতে 
পাইত । তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ 


রামসদয় বলিত, “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশী £-_ 


লবঙ্গ | আজ্ঞে, ঠাকুরদাদ! মহাশয়, দাসী হাজির । 
রাম । আমি যদি মরি? 


লব । আমি তোমার বিষয় খাইব ৷ 


লবঙ্গ মনে মনে -আ্লিত “আমি বিষ খাইব ৷” রাষলদয়, তাহা মনে মলে 
জানিত। 


লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান দন কেন + শুন । 
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একদিন মার স্বর! অন্ংপুরে বাবা যাইডে পারিবেন না--তবে আমি 
বৈ আর কে লবঙ্গলতাক্ষে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লহয়া 
চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই-_-কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নখদর্পণ ছিল । 
বেত্রহন্ডে সর্ব্বত্রে যাইতে প্লারিতাম, কখন ঞাড়িঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই । 
অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে- তাহার কারণ, কেহ?কেহ অন্ধ যুবতী 
দেখিয়া সাড়া দেয় না বরং বলে, “আ মলো ! দেখতে পাস্‌নে? কাশ নাকি ?” 
আমি ভাবিতাম "তুজ্তনেই 1” 
ফুল লইয়। গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম । দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, “কিলো 
কাণী--আবার ফুল লইয়া মর্তে এয়েছিস্‌ কেন?” কাণী বলিলে আমার হাড় 
জ্বলিয়া যাইত আমি কি কদর্ধ্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে 
হঠাৎ কাহার পদধ্ববন শুনিলাম-_কে আদিল । যে আসিল-_সে বলিল, “একে 
ছোট মা?” 
ছোট মা]! তবে রামসদয়ের পুত্র । রামসদয়ের কোল পুজ ! বড় পুলের 
কঠ একদিন শুনিয়াছিলাম__৩স এমন অমৃতময় নহে - এমন করিয়া কর্ণবিবর 
ভরিয়া সুখ ঢালিয়। দেয় লাই । বুবিলাষ, এ ছোট বাবু। 
ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃতুকণ্ডে বলিলেন, “ও কাণ! ফুলওয়ালী 1” 
“ফুল য়ালী ' আমি বলিব কোন ভদ্রলোকের মেয়ে |” 
লবঙ্গ বলিলেন, “কেন গা, ফুলৎয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় 
না?” 
ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “হবে না কেন ? এটী ত ভদ্রলোকের 
মেয়ের মতই বোধ হইতেছে । তা ওটি কাণা হইল কিসে !” 
লবঙ্গ । ও জন্দাহ্ । 
ছোট বাবু । দেখি? 
ছোট বাবুর বড় বিপ্তার গৌরব ছিল । তিনি অন্যান্য বিস্তাও যেরূপ যত্রের 
সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়াও টিকিতসাশাম্েও সেইরূপ 
যত্ন করিয়াছিলেন । লোকে রাষ্র করিত যে, শচীন্্র বাবু ( ছোট বাবু ) কেবল 
দরিদ্রগণের বিনা মুল্যে চিকিৎসা কশ্রিবার জন্য চিকিতসা শিখিতোছিলেন । “দেখি” 
বলিয়া আমাকে বলিলেন, “একবার দাড়াও ত গা ।” 
আমি জড় সড় হইয়া দ্াড়াইলাম । 
ছোট বাবু বলিলেন, “আমার দিকে চাও !” 
চাব কি ছাই ! 
“আনার দিকে চোখ ফিরাও ৷” 
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CO ছোট বাবুর মনের মত হইল না। 
তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন la 

এদিন সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাস ! 

সেই স্পর্শ পুষ্পময় । সেই স্পর্শে যূথী, ভীতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, 
গোলাপ, সেউভি । সব ফুলের আ্রাণ পাইলাম । বোধ হইল, আনার আশে পাশে 
ফুল, আমার মাথাস্ত ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরঞ্ছে ফুল, আমার বুকের 
ভিতর ফুলের রাশি । আ! মরি মরি । কোন্‌ বিধাতা একুন্ুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল ! 
বলিয়াছি ত, কাণার সুথ দুংখ তোমর! বুকিবে না । আ মরি মরি-সে নবনীত 
সুকুমার- পুষ্পগন্ধময়, বীশাধ্বনিব স্পর্শ! বীপাধ্বনিব স্পর্শ, যার চোখ আছে, 
সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ দুঃখ আহাতেই থাকুক 1 যখন সেই স্পর্শ 
মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্ধনি কর্ণে শুনিতাহ, তাহ! তুমি, বিলোলকটাক্ষ- 
কুশলিনি ! কি বুঝিবে। 

হ্থোট বাবু বলিলেন, “না, এ কাণা সারিবার নয় |” 

আমার ত লেইন্রম্ ঘুম হইতেছিল না। 

লবঙ্গ বলিল, “তা না সাকুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না 1” 

ছোট বাবু । কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই ? 

লবঙ্গ । না। টাকা খরচ করিলে হয়? 

ছোট বাবু । আপনি কি ইহার বিবাহ জন্ টাক দিবেন? 

লবঙ্গ রাগিল । বলিল “এমন ছেলেও দেখি নাই । আমার কি টাক 
রাখিবার জ্রায়গা নাই ? বিয়ে কি হয়, তাই জিগ্তাসা করিতেছি । মেয়েমানুষ, 
সকল কথা ত জ্রানি না। বিবাহ কি হয়?” 

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন । হাসিয়া বলিলেন, “তা মা, তুমি টাকা 
রেখ আমি সম্বন্ধ করিব ৷” 

মনে মলে ললিত-লবঙ্গলতার মূণ্ুপাত করিতে করিতে আমি সেন্থান 
ছইতে পলাইলাম । 

তাহ বলিতেছিলাম, বড়মান্থযের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায় । 

বহুমৃত্তিময়ি বসুহ্করে। তুমি দেখিতে কেমন ? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্তনীয় 
শক্তিধর, অনন্তবৈচিত্রবিশি্ট জড়পদার্থ সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে 
কেমন ? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, লে সব দেখিতে কেমন? তোমার 
হৃদয়ে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জঙ্জগণ বিচরণ করে, ভারা সব দেখিতে কেমন ? 


বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজ্ঞাতি দেখিতে কেমন ? দেখাও মা, 


তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখতে কেমন? হেথা মা, দেখাতে 
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কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন ? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক 
মূহুর্ত ভ্র্য এই সুখময়ম্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষ্য নিমীলিত 
থাকে__থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে, চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার 
অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজস্ম সার্থক: করি । 
সবাই দেখে- আবি দেখিব না কেন ? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি ফ্লেখৈ--আমি কি 
অপরাধে দেখিতে পাইব লা ? _ শুধু দেখ!-_কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, 
কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে-__কি দোষে আমি কখনও দেখিব না? 

না! না! অদৃষ্টে নাই । হৃদয় মধ্যে খুঁক্রিলাম । শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ । 
আর কিছু পাইলাম না । 

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো 
আমায় রূপ দেখা ! বুঝিল না !, কেহই অঙ্গের হুঃখ বুঝিল না। 





বীর পারার চতুংপার্শে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা ঘটিতেছে, 
অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগের মধ্যে অনেক.গুঢ় তত পাওয়া খায় । আমরা 
সৰ্ব্বদা! দেখিয়া থাকি, নানবশিশু হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে আনন্দে 
দৌড়িতেছে ; সহসা কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালে বাধিয়া পড়িয়া গেল ; কোমল 
অঙ্গে ব্যথা পাইল ; অমনি উঠিয়া উক্ত কপাট, কাষ্ঠাপন বা দেওয়ালকে মারিতে 
লাগিল | মারি দেখিয়া আমরা হাসি | হাসি কেন? আমরা জ্ঞানি যে কপাট, 
কাষ্ঠাসন বা দেওয়াল অচেতন, শিশু উহাকে সচেতন জ্ঞান করিতেছে, শিশু 
ভাবিতেছে যে মারিলে উহার গাত্রে বেদনা লাগিবে । কিন্তু আমরা যতবড় বিদ্ধান্‌ 
ও বুদ্ধিমাল্‌ হই না কেন, আমাদিগের হাসিবার কারণ অতি অল্পই আছে । আমরাও 
এককালে এ শিশুর সদৃশ ছিলাম । জ্ঞানোল্সতিসহকারে শিশুর ভ্রম দূর হইবে ; 
সে জানিতে পারিবে যে কপাট, কাষ্ঠাসন, দেওয়াল প্রভূ্তি জড় পদার্থ, সচেতন 
নহে। কিন্ত প্রথমতঃ এই সকল বস্তুকে সচেতন জ্ঞান করাই শিশুর স্বভাবসিদ্ধ ৷ 
আমরা যাহা। কিছু জানি, তাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপর পদার্থের প্রকৃতি 
নির্ণয় করিতে অগ্রসর হই । শিশুও এইরূপ করিয়া থাকে! আদৌ বে পদার্থের 
কারণত্ব তাহার জ্ঞানগোচর হয়, সেটী তাহার সচেতন আত্ম! ; *বিশ্বপুস্তক পাঠ 
করিতে আরম্ভ করিয়াই সে আপনাকে কতকগুলি কাধ্যের কর্তা বলিয়া বুঝিতে 
পারে এবং জানিতে পায় যে সে নিজে ইচ্ছা ও চেতনাবিশিই । সুতরাং যেখানে 
কোন কাধ্য দেখে, সেখানেই সচেতন ও ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা কল্পুন৷ করে। 
ইহাতে তাহার ভ্রম হয় বটে, কিন্তু অনুমানের অন্য পথ অবলম্বন করিবার শক্তি 
তাহার ন্লুই । যখন তাহার বুদ্ধির স্কুত্তি হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে, তখন সে 
বুঝিতে পারিবে যে প্রথমে যে সকল নিজ্জাঁব পদার্থকে সচেতন বলিয়া! জ্ঞান 
করিয়াছে, ইচ্ছ। এবং চেতনার প্রধান লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই ; সুতরাং তখন 
তাহার ভ্রান্তির নিবৃত্ত হইবে । 
Sy 


২৯৮ বঙ্গদর্শন [ আ|স্বিল 


শ্ঞানসম্বহ্গে আদম কালের মানবগণ এখনকার শিশু'লগের হায় ছিলেন । 
আমরা যে সকল নৈলগিক লিয়মত্বারা জগ কার্যের ব্যাখ্যা করি, ভাহারা সে সকল 
কিছুই জানিতেন না। এ বিশ্ব তাহাদিগের নিকটে অসম্বদ্ধ ঘউনাবলীপূর্ণ বোধ 
হইত । আপনলাছিগের কর্তৃবসাদৃশ্যে জগতকার্ধ্যের কারণান্থসঙ্গান করিতে গিয়া 
তাহারা সব্ধত্রই সচেতন এবং ইচ্ছা বিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা। অশ্থমান করিতেন । তাহারা 
দেখিতেল যে বায়ুর প্রভাবে কথন বা লতাপল্লব মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে, কখন 
বা মহদাকার মহীরুহু ভঙ্গ বা সমূলে উন্মুলিত হইতেছে ; দেখিয়া ভ্হারা বিবেচনা 
করিতেন যে বায়ু সচেতন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল কাৰ্য্য করিতেছেন । সূর্ধ্য 
কখন অন্ধকারবিন্ এবং জগৎ আলোকিত করিতেছেন, কখন বা প্রথন্্ উত্তাপহারা 
প্রথিবীমণ্ডল দণ্ড করিতেছেন $ দেখিয়া তাহারা ভাবিতেন যে সূর্য্য ও চেতনাবিশিষ্ট 
এবং কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন হন বলিয়াই ইচ্ছাক্রমেই এরূপ করেন! অন্ি 
কখন শীতার্ষের ক্রেশমোচন করিতেছেন, কখন আহার সামগ্রী প্রস্তুত করির্ততিছেন, 
কখন তিমির হরণ পূর্বক নিশাকালে পদার্থ প্রকাশ ও ভয় নিবারণ করিতেছেন, 
কখন বা ভীমনুর্তি ধারণ পৃর্ধক কাননরাজী বা গ্ৃহাবলী ভন্মসাৎ করিতেছেন; 
দেখিয়! তাহারা কল্পনা করিতেন যে অগ্নি সচেতন এবং কখন তুষ্ট কথন কুট হন 
বলিয়া এই সকল কাৰ্য্য স্ছেচ্ছাপূর্কবক করিয়া থাকেন । এইরূপে পুর্ববকালে 
প্রাকৃতিক ছউলাতেলে ভিন্ন ভিন্ন অভিমান্ুধিক সচেতন অধিষ্ভাভা কলিত হইয়াছিল ; 
তন্মধ্যে কোন কোনটাী মননের মঙ্গলকর, কোন কোনটা অনঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত 
হইত । প্রাচীন আধ্য খষিগণ প্রথমোক্তদিগকে দেব, এবং শেষোক্ত দিগকে অসুর 
বা দৈত্য বলিতেন । তঠাহাদিগের লিখনভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে তাতকালিক 
অজ্জানাবস্থায় দেখিয়া শুনিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষে আলোক বেরূপ 
উপকারী বোধ হইত, সেরূপ আর কিছুই হইত না; এ নিমিত্ত তাহারা প্রভাশালাী 
সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্ততিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেন । এই কারণেই 
আবার, যে মেঘ দিনমণি ও নিশামণিকে আবৃত করিয়া অগত্প্রকাশক জ্যোতিত 
হরণ করিত, যে রাত্রি পৃথিবীমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন করিত, এবং যে রাছু করাল কবল 
ব্যাদানপৃর্ধক প্রতভাকর ও স্ুধাকরকে গ্রাস করিত, তাহাদিগের প্রতি তাহার! 
ক্রোধ বা প্বণ। প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না! আমরা যে কেবল 
প্রলাপ বাক্য বলিতেছি ন, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে । দেবগণ 
প্রাচীনদিগের আরাধ্য, এবং দীপ্ত্যর্থবোধক দিবধাতু হইতে দেব শব্দের উৎপত্তি ৷ 
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান শক্র বৃত্র,। এবং বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ। (১) অন্তুরেরা 


(১) শ্ভাব্ানাগুক্ত শন্দষ্ৰোন মহানিপলি দেখ । 
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দেব ব্রোধী, এবং রাত্রির একটী নাম অন্ুরা । (২) রানু গহণের কাণ এবং 
একজন প্রবল দৈত্য । 

ভাষাতত্বের অনুশীলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে মধ্য এসিয়ার আদিম বাসস্থান 
পরিত্যাগপূর্ব্বক তিয্ন তিন্ন গ্থানে প্রন্থান করিবার পুব্বেই আর্ধ্যজাতির মধ্যে 
দেবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল । সংস্কৃত দেবস্‌, (৩) লাটিন দেউস্‌ (2585), 
গ্রীক থেওস (01,6০5), ইহার সাক্ষাপ্রদান করিতেছে । পারসিক ভাষায় দেউ 
শব্দে দৈত্য এবং অভ্র শব্দে দেবতা বুঝায় । যে কারণে সংস্কৃত সপ্তাহ পারসীতে 
হপ্তা, সংস্কৃত সপ্তপিদ্ধু পারসীতে হপ্তহেন্দু হইয়াছে, সেই কারণেই সংস্কৃত অসুর 
পারসীতে অক্র হইয়াছে । অন্থর প্রাচীন পারপিকদিগের উপাস্য এবং দেব দ্বশ্য ; 
ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইয়া হিন্দু, এবং 
- পারসিকদিগের পূর্ববপুরুষগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । 

* যে যে নৈসগিক ঘটনা লইয়া যে যে দেবতা কল্রিত, সেই সেই নেসগিক ঘটনা। 
অবঙ্গন্বন করিয়া সেই সেই দেবতাকে পুরাতন ঝ্রথিগণ কত আখ্যা দিয়াছিলেন । 
এই আখ্যাগুলি অনেক সময়ে প্রাকৃততত্বসমুন্তবা কবিকব্রনার স্থপ্টি । কালক্রুনে 
তাহাদিগের মূল ভুলিয়া গিয়া লোকে যখন তাহাদিগের ব্যাখ্যা চেষ্টা করিতে 
লাগিল, তখন দেবতব সংক্রান্ত নানাবিধ উপাধ্যানের উতপণ্তি হইল । 
ভট্টমোক্ষমূলর বলেন, “যে সকল লোকে ন্থবর্ণবর্ণ সৌরকররাজাকে তরুপল্লবের 
সহিত যেন খেলিতে দেখিমাছে, এই সকল প্রসারিত করুর্দিগকে হস্ত ব। বাহু বলিয়া 
বর্ণনা করা সে সকল লোকের অতি স্বাভাবিক ভাব । স্থুভরাং আমরা দেখিতে 
পাই যে বেদে স্য্যের অন্তর নাম সবিতা “হিরণ্য পাণি” বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । কে ভাবিতে পারিত যে এমন একটা সরল উপমা ওঁপাখ্যানিক ভ্রমের 
স্্বারশ হইবে ? কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে বেদের উীকাকারগণ সূর্ধ্যের হিরণাপাণি 
নামে তদীয় রশ্মির সুবর্ণ কান্তি ন! বুঝিয়া, তছৃপাসকদিগের উপর বর্ষণ করিবার 
নিমিত্ত তদীয় :হস্তে সণ আছে, ইহাই বুঝিয়াছিলেন । পুরাতন স্বাভাবিক আখ্যা 
হইতে একপ্রকার উপদেশ গৃহীত হইয়াছে, এবং লোকে এই বলিয়। সুষ্যের 
উপাসনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছে যে তর্দীয় যাত্রকদিগকে দিবার জন্য তাহার 
ছন্তে স্বর্ণ আছে ।-..---তিনি যে কেবল উপদেশে পরিণত হইয়াছেন এমন নহে; 
তিনি একটা উত্তম উপাখ্যানের বিষয়ও হইয়াছেন । হিরণ্যপানি স্থধ্যের প্রকৃত 
অর্থ বুঝিতে লোকে অশত্ত, হউক বা অনিচ্ছুক থাকুক, ইহা নিশ্চিত যে দেবতত্ব- 
স্বীয় পুরাতন ত্রাণ এন্বে উক্ত হইয়াছে যে যজ্ঞে স্বয্য আপনার হস্ত _ কাটিয়া 

7১ তারানাখরুত শবদন্তোম মহানিছি দেখ | 

(০) দেবপছেল প্রথমার একবচন, দেবঃ বা দেবল্‌ | 


৩৭ বঙ্গদর্শন [ আস্বিন 


ফেলেন এবং যাক্তকেরা তংপরিবর্ত্তে উাহাকে স্ুবর্শহন্ত্র প্রদান করেন । উত্তরকালে 
সর্য্য সবিতা নামে আপনি যাজক হইয়াছেন :; এবং কিরূপে যক্গবিশেষে ম্বহস্ত 
কাটিয়া ফেলেন, আর কিরূপে অপর যাজকেরা তদগ্ডস্ক স্বর্ণহস্ত নিশ্মাণ করেন, 
তদ্বিষয়ক একটী উপাখ্যান কথিত হইয়াছে 1 
কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অনেক দেবতাই 
সূর্ধ্যের নামান্তর মাত্র । হূর্ধ্যা্া প্রদানকালে এই মন্ত্রটী উচ্চারিত হয়-_ 
"নমোবিবন্থতে ত্রক্ষন্‌ ভাশ্কতে বিবুমতেজসে 
জগংসবিজে শুচয়ে সবিত্রে কর্শ্মদায়িনলে 1” 
অর্থাৎ “্রন্মপ্রভাযুক্ত বিষ্ণুতেজ্রোময় জগৎ প্রসবিতা শুচিকর্্মফলদায়ী 
সবিত। বিবন্বগুকে নমস্কার ।” ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই 
সূর্য্যের নানভেদ মাত্র । যখন আমরা সর্ধ্যোদয়কালকে ত্রহ্মসূহূর্ম বলি, এবং 
ব্রন্জধাকে রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করি, তখন কি মনে হয় ন! যে, উদয়কালীন শক্র্ধ্যকে 
প্রথমে ভ্ক্মা বলত ? আর ত্রক্মা যে স্বপ্টিকর্দ্৷ বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহাও 
আশ্চর্য্য নহে । স্র্য্যোদ্য়ে তিমিরাচ্ছল্ল লগতের প্রকাশ এবং নিত্রিত জীবের 


e Jt was, for instance, a very natural idca for people who watched 
the golden bcams of the Sun playing as it were with the foliage of 
trees. 00 spcak of these outstretched rays as hands or arms. Thus we 
see that in 00 Vedas, Savitar, one of the namcs of the Sun, is called 
golden-handed ( চিরণ্য পাণি). Who would have thought that such a 
simple metaphor could have ever caused any mythological misunder- 
standing ? Nevertheless we And that the commentators of the Vedas 
see in the name golden-handed, as applied to the Sun, not the golden 
splendour ofhis rays, but the gold which he carries in his hands, 
and which he is ready to shower on his pious worshippers. A hind of 
moral 13 drawn from the old natural epithet, and people are encouraged 
to worship the Sun. because he has gold in his hands to bestow on 
his priests--**-' He was not only turned into a lesson, but he also 
grew into a respectable myth. Whether people failed to 36০ the 
natural meaning of the gollden-handed Sun. or whether thy would, - 
not see it, certain it is that the eerly theological treatises of the 
Brahmans tell of the Sun as having cuc his hand at a sacrifice, and the 
priests having replaced it by an artificial hand made of gold. Nay. 
in later times the Sun, under the name of Savitar,‘ becomes bimself a 
priest, and a legend is told, how at a sacrifice he cut off his band, 
and how the other priests made a golden hand for him." 

Max Muller’s Lectures orr 0৬2 Science of Language. 
2nd Series, Pages 378-79. 


১৯৬১] দে বম ৯১ 


জাগরণরূপ পুনস্ডাঁবন হয় । নিশাবসালে প্রচাকর দর্শনে আনাদিগের পূর্ব্বপুরুয- 
দিগের মনে যে গভীর ভাব ও আালন্দের উৎপন্টি হুইভ, তাহা আনাদিগের বুঝিয়া 
উঠা ঘুর । আমাদিগের প্যায় ঠাহার। সবিতার উদয়াস্তের কারণ জানিতেন না; 
কিন্তু তৎসঙ্গে আপন আপন স্থখ দুঃখের অনেক যোগ দেখিতে পাইন । দু্দ্দান্ত 
নিশাচরদিপকে তাড়াইয়া, অন্ধকার বিনাশ করিয়া) কুন্মটিকা নিবারণ করিতে 
করিতে, যখন দিনমণি পূর্ববদিক্‌ সমূজ্জল করিয়া উদিত হইতেন, তাহার রশ্মির 
মৃত্যুসক্জীবনী শক্তির প্রভাবে যেন বিশ্বসংসার পুনচ্চ্খবিত হইত। মধুময়ী উষা তাহার 
আগমন সম্থাদ দিত, সুগন্ধ গন্ধবহ তাহার অভিনন্দন করিত, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ 
ভ্ঞাহার আগমনী গাইত, নব লব ক্ুুস্থমে এবং নীহার মুক্কাফলে সুসস্ডিত হইয়া 
ধরণী নূতন সৌন্দর্যা ধারণ করিত, এবং চতুঙ্গিকে প্রফুল্ল জীবন স্রোত প্রবাহিত 
হইয়া নিশেন্দে বা উচ্চ নিনাদে ঈদৃশ স্খপ্রদ দেবের মহিম! প্রচার করিত | যখন 
মেঘ আসিয়া দিবাপতির প্রভা আবরণ করিত, শুবনী-স্ুন্দরী যেন দুঃখে মানমুন্ি 
হইতৈন | প্রাচীন আর্য্যকবি এই দুঃখে হংনিত হইতেন ; ঠাহার আননও বিবর্ণ 
হইত । কিন্তু যখন দিননাথ নীরদনাগপাশ ছিয় করিয়া বহির্গত হইতেন, উল্লাসে 
কবি বিজয় সঙ্গীত গাইচতিন 1 যখন হীনপ্রত রবি পশ্চিমে ডুবিকেন, আর্য খধির 
অস্তঃকরণের শক্তিও ডুবিত, এবং স্বনিবাসে গমনপূর্ব্বক এই ভারতে ভাবিতে নিজ্রার 
হস্তে আস্মসমর্পণ করিতেন যে পুনরায় আপনি অথবা সুর্য উঠিবেন কিনা 
সন্দেহ । তৎকালে প্রভাকরের গতি বা পরিণাম সন্বক্ষে বিজ্ঞান কোন কথাই 
কহেন নাই ; সুতরাং কল্পনার বিচিত্র স্য্ির বিস্টীণ স্থান চিল। আলোক এবং 
অন্ধকার, দিবা এবং রাত্রি, সূর্য এবং মেঘ ইহাদিগের পরল্পর যুদ্ধ মঙ্গলশক্তি ও 
অমঙ্গল শক্তির যুদ্ধের ম্যায় প্রাচীনকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চক্ষে লাগিত । 
ঠাহারা অতিশয় উৎসাহ সহকারে এই সৌর-নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিতৈন ২ 
এবং কখন ভক্তিতে, কখন যুক্তিতে, কখন বা কবিন্বে পরিপূণ বাক্যে আপনাদ্বিগের 
উচ্ছ,সিত অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করিতেন । দূর প্রতিধ্বনিব সেই অপুনরাগম্য 
কালের্‌ কোন কোন বাক্য বেদে শ্রুত হয়; এবং তশুসযুদয়ের নির্দেশে অনেক 
- *দেবতার প্রক্রুতি নির্ণীত হয়।। 

আমরা বলিয়াছি যে সূর্য্যই ব্রন্তা ।. এটী নূতন কথা নহে । স্থবিখ্যাত 
কুমারিল্ল ভট্ট যখন বোৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই কথা 
বলিয়াছিলেন! কঞথ্দিত আছে যে প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা তদীয় কন্যা উষাতে উপগত 
হইয়াছিলেন । বৌদ্ছের! তাঁহার চরিত্র সম্বহ্ধে এই আপত্তি করিলে কুমারিল্ল ভট্ট 
বলিয়াছিলেন, 

“প্রচ্গাপ(তস্তাবৎ প্রজ্জাপালনাধিকারযদাদ্ত্য এবোচ্যতে । 


৩০২ বদন [ আম্মিন 
স চাকুণোদয় বেলায়ামৃত্সুগ্ক্সভ্যেতি সা তদ্দাগমনাদেবোপজ্ায়ত ই(তিতদ্দ,- 
হিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে । তস্যাং চারুণ কিরশাখ্যবীজজ নিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুধ সংযোগ- 
বছ্‌পচারঃ |” অর্থাৎ__ 
=প্রন্কাপালন করেন বলিয়া সুধ্যকে শ্রজাপতি বলে । অরুশোদয় সময়ে 
তাহার আগমনে উমার উৎপত্তি, এস উযাকে তাহার দুহিতা বলে। উবার সত্তি 
তাহার ভেতর সংযোগ ঘটে, এদ্রশ্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ॥” 
বিষ্ণু যে স্বর্য্য, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । ক্ষম্বেদে লিখিত 
আছে, 
“ইদম্‌ বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা লিদাধে পদং |" 
মর্থাৎ “বিষ্ণু ইহা পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিন স্থলে তিনি পদ-স্থাপন 
করিয়াছিলেন ৷” নিরুক্তকার যাস্ক ইহার পশ্চাদৃদ্ধ ত অর্থ লিখিয়াছেন £- 
“ঘদ্‌ ইদম্‌ কিঞ্চ তন্‌ বিক্ৰমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধ! নিধাতে পদং । 
ত্রেধাভাবা পৃথিব্যাম্‌ অন্তরীক্ষে দিবি” ইতি শাকপূণি: । 
“সমারোহণে বিষ্ণুপাদে গয়াশিরসি” ইতি ওণবাভঃ । 
অর্থাৎ “যাত! কিছু আছে, বিষ্ণু পরিক্রম করিয়াছেন । তাহার পদ তিনি 
ভ্রিধা স্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ শাকপুণির মতে পৃথিবীতে অশ্তরীক্ষে এবং আকাশে ; 
উর্ণবাভের মতে সমারোহাণে, বিষ্ণুপাদে এবং গয়া শিরে ৷” 
তর্গাচার্ধ্য নিরুক্তের টিকার এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়! লিখিয়াছেন £ 
“বিষ্ণুরাদিত্য: । কথং ইতি যত আহ ‘ত্রেধা নিদাথে পছম্” লিধাত্তে পদং নিধালং 
পদৈঃ ॥ ক তৎ তাবৎ 1 
পৃথিব্যানস্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপৃশিঃ | পার্থাব্যোযির্ভত্বা । 
l পৃথিব্যাম_ ব্কিঞ্চিদত্টিতদ্‌ বিক্রষতে তদর্ধিতিষ্ঠতি । 
অন্তরীক্ষে বৈছ্যতাজ্বকা । দিবি সুব্যাত্্ন) । সনায়্োছণে। 
উদয়গ্িরাবুদ্ঞন্‌ পদমেকং নিধাতে । বিষ্ণুপাদে, মধ্যদ্দিনেৎ স্বত্রীশ্ষে 1 » 
পত্নাশিরসি, অন্তগিরাব্ত্যোর্ণবাত আচা্ধ্যোমস্ততে 1” 
অর্থাৎ “বিষ্ণু আদিত্য । কেন? কারণ, উক্ত হইয়াছে যে, তিন স্থলে তিনি 
পদ-স্থাপন করেন। কোথায় এরূপ করেন? শাকপুনির মতে, পৃথিবীতে, 
অন্তরীক্ষে এবং আকামন্দে । অগ্নির্ূপে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহাতে পরিক্রম, . 
তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিহ্যাত্রূপে । আকাশে স্বর্য্যর্ূপে ৷------ ' 
উর্ণবাভ আচাখ্যের মতে তিনি একপাদ উদয়কালে সমারোহণে অর্থাৎ উদম়পিরিতে 
স্থাপন করেন ১ একপাদ অধ্যান্তে বিষ্ণুপাদে বা অন্তরীক্ষে ; একপাদ গয়াশিরে 
অর্থাৎ অস্তগিরিতে ৷” | 
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গয়াশির শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া, বিষ্ণুগয়াশিরে একপাদ স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, খুর্ণবাভ খমির এই কথা লইয়। লোকে যে গয়াসুরের গল্প রচনা করিয়াছে 
এবং স্থবিধাক্রমে গয়ানামক একটী স্থান থাকায় এই উপলক্ষে তাহার মাহায্ময 
জন্মিয়াছে, ইহা বোধ হয় পাঠকেরা সহক্ষেই বুঝিতে পারিবেন । কোন একটা 
আখ্যার প্রকৃত অর্থভেদ করিতে না পারিযু! কল্পনাদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়াই, অধিকাংশ দেবঘটিত উপাখ্যানের স্ছট্টি হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে পদে 
পদেই এই সত্যটী লক্ষিত হইবে । 

কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু নহে, রুদ্র ও স্বর্য্য । এবিষয়ে আমাদিগের অধিক কথা 
কহিবার প্রয়োজন নাই ; প্রচলিত “রোৌত্র” শব্দই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ | যখন 
সূর্য্য কিরণকে আমরা “রৌদ্র” বলিতেছি, তখন পৃর্ধকালে যে সৃধ্যকে কুত্ম বলিত 
তাহার সন্দেহ লাই । 

বর্তমান হিন্দুধর্শ্মে ্ষা, বিষ্ণু ও রুদ্রই দেবভাদিগের মধ্যে প্রধান, কিন্তু 
বৈদিক সময়ে অপর তিনটা প্রধান বলিয়! পরিগণিত হইত । নিরুক্তকার যাক্গ 
লিখিয়াছেন, “তিত্র এব দেবতা ইতি লৈক্ষক্তা অগ্নিঃ প্রথিবীস্থানোবায়ুৰা 
ইত্দ্রোবাস্তরীক্ষস্থানঃ ন্র্য্যো ছ্যস্থানঃ । তাসাম্‌ মভাভাগ্যাদেকৈকম্যপি বহুলি 
নামধেয়ানি তবস্তি। অপিবা কর্ম্ম পৃথক্‌ স্বাদ যথা হোতাহধ্বর্য্য,বহ্মা উদগাতা 
ইত/প্যেকস্য সতঃ ৷” 

অর্থাৎ “নিরুক্তকারদিগের মতে দেবতা তিলটা ; অগ্নি, প্রথিবী যাহার স্থান্‌; 
বায়ু বা ইন্দ্র, অন্তরীক্ষ যাহার স্থান ; এবং স্বর্য্য, আকাশ যাহার স্থান । ভাহাদিগের 
মহিমা প্রকাশার্থে তাহাদিগকে বহু নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে ; অথবা ভাহাদিগের 
কার্য্যভেদ প্রদর্শনার্থে, যথা একই ব্যক্তি কার্ধ্যভেদে হোতা, অধ্বর্য্য,, তক্ষা, উদগাতা 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।” 

আমরা দেখাইয়াছি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনটীই সূর্যের নামান্তর । এক্ষণে 
আমর! ইন্দ্রের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব ; কারণ তিনি অগ্যাপি নামে 
» দেবাখিপতি, এবং বৈদিক কালে অতি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 


- শব্দস্তোম মহানিধিতে পণ্ডিতবর শ্রযুস্ত তারালাথ তর্কবাচম্পতি এঁশ্বধ্যার্থ- 
বোধক ইদি ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, এবং উহার যে সকল অর্থ 
লিখিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বাদশ অর্কের অন্তর্গত একটি অর্ক আছে । 


কুমারিল্ল ভটের মতেও, ইন্দ্র সূর্য্য । ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন 


বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে গিয়া কুমারিল্গ 
লিখিয়াছেন, 


৩০৪ বজছর্শন ( আশ্বিন 


“সমন্ততেক্ঞাঃ পরমেশ্বরত্বনি অবেম্দ্র শন্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মালতয়। 
রাত্রেরহল্যা শব্দ বাচ্যায়া: ক্ষয়াক্যকজরণ হেতুত্বাজ্ডীর্ঘত্যস্মাদনেন বোর্দিতেন বেত্যহল্যা 
কার ইতুযচ্যতে ন পরক্ত্রীব্যভিচারাত ৷” 

অর্থাৎ “তেজোনয় সবিত! এশ্রর্য্য হেতৃক ইন্দ্রপদবাচ্য । অহন্‌ অর্থাৎ দিনকে 
লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা । সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্তর 
অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নয় ।” 

এই উপাখ্যান সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। কথিত 
আছে যে অহল্যা গোতমের স্ত্রী ছিলেন । আমাদিগের বোধ হয় যে গোতম 
শব্দের অর্থ চক্ছ, গো (রশ্মি) এবং তম্‌ (বাচ্ছা করা) হইতে ইহার উৎপত্তি; কেন লা 
চন্দ্র যে=স্থর্য্যের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হন, ইহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ 
ক্রানিতেন, যথা _ 

“পিছু: শ্রদস্াহ স্‌ সমগ্রশ্পদ: শুউডঃ শরীরাবয়ৈদি লে দিনে। 
পুণোদ বুদ চলিদস্বদীধিতে বহু প্রবেশদিব বাল চক্তনা ০” 
ত্রযুবংশ । 

অর্থাৎ “স্ম্গ্রাসম্পদ্সম্পন্ন পিতার প্রযত্বে কাহার সুন্দর শরীরাবয়ব দিন দিন 
বৃদ্ধি পাতে লাগিল, যেনন স্বর্ধ্যরস্মির অদচুপ্রবেশে বাল চন্ডন! বৃদ্ধি পায়।” 

অথবা এনন€ হইতে পারে যে বাস্তবিক গোতম নামে একদ্রন যে ছিলেন, 
এবং তাহার স্ত্রীর নাম অহল্যা ছিল ॥ পরে লোকে এই অহল্যার সহিত নৃষ্যহৃতা 
অহল্যার একতা অন্থুনান করিয়া গোতম মুনির স্্রীকে ইন্দ্র হরণ করেন, এই গল্পটীর 
সৃষ্টি করিয়াছেন । 


বোধ হয়, এক অহল্যাকে অপর অহল্যা ভাবিয়া এই উপাখ্যানের আর 
একটা অংশ “কল্লিত হইয়াছে । কথিত আছে যে পতির অভিসম্পাতে অহল্য! 
পাষাণ হইয়াছিলেন ; বহুকালান্তে রাম সীতা বিবাহ করিবার পূর্বের ভাহাকে উদ্ধার 
করেন । তারানাথ বলেন যে কর্ণার্থ বোধক হল্‌ ধাতু হইতে অহল্যা শব্দের 
উৎপত্তি ; সুতরাং এই বুৎপত্তি অনুসারে অহল্যা শব্দের অর্থ “যাহা কর্ষপযোগ্য - 
নহে অর্থাৎ প্রস্তরময় ভূমি ৷” এই অহল্যার সহিত স্ুর্ঘ্যহৃতা অহল্যার একতা 
ভাবিলে অহল্যার পাষাএ হইবার কথা স্থষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য নহে । রাম সীতারে 
বিবাহ করিবার পূর্বে অহ্ল্যাকে মুক্ত করিলেন, ইহারও গৃঢ় অর্থ আছে । রাম 
শব্দের উতর আন্বাম বা ন্ুখন্বচ্ছন্দ ; সীতা কষ্টভুমি ; অহল্যা অকৃণ্য ভুমি । স্থতরাং 
ভাবার্থ এই হইতেছে যে, অকৃন্য হুনি মুক্ত করিয়া কৃষিকার্য্য করিলে মন্তব্যে খ- 
সচ্চন্দে থাকিতে পাবে 1 সীতার জন্ম:বনয়ে যাহা কিছু লিখিত আছে ; ভাহাতেও 
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আমাদিগের কথারই এপ্রতিপোষকতা হয় । সীতা পৃথিবীর কন্যা, অযোণিসম্তবা, 
ভূত্রিকর্ণকালে লাঙ্গলের ফালে উঠিয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের দুইটি নামের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । তিনি নাকি 
প্রথমে গোতমের শাপে সহত্রযোণি, পরে দেই মুনির প্রসাদে সহস্রাক্ষ হইয়াছিলেন। 
আমাদিগের বোধ হয় ইন্দ্রকে সহআযোণি বলিবার অর্থ এই যে তিনি অসংখ্য ভিন্ন 
ভিন্ন মুক্তি পরিগ্রহ করেন । তিনি.কখন সূর্য্য, কখন বায়ু, কখন বিষ্ণু, কখন বৃত্রহন্‌ 
ইত্যাদি; কেননা কার্ধ্য' বা মাহাত্থাভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্নন্ধপে প্রতীয়মান হুন ॥ 
সহস্রাক্ষ বলিতে সুর্যের সহস্র দিক-প্রকাশক কিন্রণমালা ; নতুবা) অন্তরীক্ষপতি 
বলিয়া ইন্্রকে আকাশের সহিত এক জ্ঞান করিয়া আকাশের অসংখ্য ভারকানিচস্কে 
উহার চক্ষু বলিয়া কল্পনা কর! হইয়াছে । রে 

মেঘের নাম বৃত্র ; সেই বৃত্রের সহিত বেদে ইন্দ্রের অর্থাৎ হুর্য্যের ক্রমাগত 
মুহ্ধ। এইই ঘটনা এবং দিবারাত্রির বিরোধ অবলম্বন করিয়াই বৃত্রান্্ুরের উপাখ্যান 
এবং দেবানুরের সমর স্থই হইয়াছে । সুতরাং কখন কখন আনরা দেবতাদিগের 
পরাজয় দেখিতে পাই । মেঘ অথবা রাত্রি যেমন দিনমণিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন 
বলিয়া ফেলে, দৈত্যগণও তেমলিই দেবগণকে সময়ে সময়ে পরাভূত করে ॥ দিনমলি 
যেমন তৎকালে মহিমাবিচ্যুত হইয়া কোথায় প্রচ্ছল্লভাবে থাকেন, তেমনই দৈত্য- 
যুদ্ধে বিপ্ুতগৌরব দেবগণ রাঙ্ছযব্রষ্ট হইয়া কোথায় লুক্কায়িত থাকেন । সময়ে সময়ে 
যেমন মেঘদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য মুক্ত হইবেন আশ! জন্মে, তেমনই 
মধ্যে মধ্যে দেত্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং দেবতাদিগের ভয়ের সম্ভাবনা 
হইয়া উঠে। সহসা আবার যেমন নূতন মেঘ আসিয়া দিবাকরকে ঢাকিয়া ফেলে, 
তেমনই আবার নূতন দৈত্যসেনা সংগ্রামন্থলে উপস্থিত হইয়া বিজয় প্রত্যাশী দেবতা- 
দিগকে অভিস্থত করে । কিন্তু মেঘের যত কেন প্রতাপ হউক না, মে অশ্ব, হস্তী, 
মহিষ প্রভৃতি যে কোন ভয়ানক মূর্তি ধরুক না, পরিশেষে হৃর্য্যের যেরূপ নিশ্চিত 
জয়লাভ হয়, তদ্রপ দৈত্যগণ যত কেন প্রবল হউক না, তাহারা মায়াবলে যত 
কেন ভীষণাকার ধারণ করুক না, অবশেষে প্রভাশালী অমর নিষ্্রর দেবগণের 
»ছযলাভ হুইবেই হইবে। 

দিনে সুর্ধ্যের আলোক আমাদিগের সহায় ; রাব্রিকালে চন্দ্রের আলোক । 
চজ্্রসংক্রান্ত ই একটা কথা বলিয়া আমর! এবার এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব । 

দীপ্তার্থবোধক চদ্‌ ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দের উৎপত্তি । স্ুধাময়ী জ্যোত্ম্থা 
বিতরণ করিয়া নিশাসময়ে হিং্রজন্ত ও শক্রপণের- হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ চন্দ 
দেখাইয়া দিতেন । কেন তাহাকে দ্রেবতা বলিয়া আদিকালের লোকে পুক্সা না 
করিবে? দিবাভাগে জুলিয়া পুিয়া যানিনীতে চক্রালোকে বদল কাহার নন 

৩.১ 


৩৭৬ বঙ্গ দর্শন [ আশ্মিল 


না প্রফুল্ল হয় এবং কাহার চিত্তে না ভক্তি ও প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে? কিস 
চন্দ যদিও উপাস্য দেবতা, ভউাহার অঙ্গে কঞ্চবর্ণ চিহু কেন এই বিষয়ের চিন্ত! প্রাচীন 
কবিদিপের মনে উঠিতে লাগিল । কেহ চিত্র আকার দেখিয়া কল্পনাবলে তাহাকে 
শশাস্ক, কেহ বা স্বগান্ধ বলিলেন-। অমনি কেহ অন্যান করিলেন যে বাস্তবিক 
তাহার কোলে একটী মৃগশিশু ব! শশশিশ্ড আছে । কেহ বা আরও লৃক্ টানিয়া 
স্থির করিলেন যে, চন্দ্র মৃগ চুরি করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন । অন্য একদল এই 
লক্ষের অপর কারণ কল্পনা করিলেন ৷ ইহারা বলিলেন যে দেবগুরু বৃহন্পতির 
পত্রী তারাকে হরণ করিয়া চস্র কলস্ষিত হইয়াছেন । এ কথার মূল আমাদিপের 
বেরূপ বোধ হয় নিষ্সে লিখিত হইতেছে । ব্ৃহম্পতিগ্রহ দেবগুর অর্থাৎ দীণপ্তিতে 
শ্রেষ্ঠ ; এই কারণেই ভারকাসভামাঝে ভাহার শোভাসন্দর্শন করিয়া বোধ হয় কোন 
কবি তাহাকে তারাপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন । চন্দ্র যেরূপে তারকামণ্ডলীতে 
বিরাজ করেন, তাহা দেখিয়া আর কোন কবি ডাহাকে ভাবাপতি বলিম্াছিলেন । 
উত্তরকালে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়ের ভারাপতিত্বের সানগ্রস্থ করিতে গিয়া একটি 
বিকৃত গলের সি হইয়াছে । ছেবগুরু বলিয়া বৃহস্পতির হ্বন্ধ না চাপিয়া, দোবটা 
চন্দ্রের স্বস্থেই চাপিয়াছে ; এবং বিচারকালে চন্দ্রের কলন্কও তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়াছে । কে না জ্গানে যে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দোষ সহসা! বিশ্বাস্ত 
হয় না, বিশেষতঃ যদ তাহার বিপক্ষ দাগী লোক হয়? 

যে শান্্রকারের! পরদারাকে মাতৃবত জ্ঞান করিতেন, তাহারা ভাহাদিগের 
উপাস্য দেবতাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অশ্লীল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া 
অনেকে বিস্মিত হন । পুরাতন আখ্যার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিবার দোষে 
বে প্রকারে কালক্রুন উক্তবিধ উপাখ্যানসকলের উৎপত্তি হয়, শব্দ-বিজ্ঞানের 
সাহায্য অবলম্বন পূর্ববক এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল । যাহারা 
এই বিষয়ের অধিক সনালোচনা করিবেন, তাহারা পৌরাণিক উপাখ্যানাদির যথার্থ 
অর্থ অবপত হইস্সা নূতন আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই । 





ই কি আমার সেই জীবনতোবিণী ? 
যৌবনের স্থপ্ম্লী স্মদাতরক্ষিণী ! 
এই কি সে কপ্ততল শিল্পী কোমল ? 
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল ! 
এই কি সে প্রীণহর) চো প্রি! আপি ? 
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে দানে রাখি! 
এই কি রে সেই তচ্ শ্বর্ণ জিনি যার 
লব্প্য করিত অঙ্গে --এই সে আনার ?- 
পালক উপরে নানা পার্খদেশে বসি তারি 
ধীরে কোন প্রোড় সন বলে; 
অলকার কেশগুলি হেত্রে ধারে করে তুলি 
যলে দীপ ধিকি ধিকি জলে। 
ন্ট 
সাধের সামগ্রী হত, সকলি হেথায় 
এইক্ূপে কলস্কিত কালের নলায় ! 
মোপার বিগ্রহে ঘদি পূদ্জ একদিন, 
লেও যে পরশ দোষে হুদ রে মলিন ! 
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দপণ, 
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন ! 
ক্ষত শোড! পদ্মদলে জলে যবে ভাসে; 
পরশ বারেক ভারে- তান শোভা হাসে! 
সংসারের সখ-পল্ম নারীও শুকায় সস্ম 
পুরুষের দরশ পরশে । 
বলে আর [ফিরে ফিরে লেহার্রে নেহারে ধীরে 
নারী-অ'স্তা লিভার স্কুল । 


প্রবেশি সংলারে যবে কি স্থাগর কাল ! 

প্র্গতির বুকে দেন স্বর্ণের গাল 

কত মোছকপ্র চিত্র নয়ন ক্গুডাতে ! 

কিবা লিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাশিঙ্গা 

সকলি নিরুধি বুক উঠিত নাচিযা ; 

চুটিস্বা বেড়াত প্রাণ আশার (পেলায়, 

ভাবিমা মানসে এই তব্রলী-পতায় ! 

ডেবেছিহ্ সমুদয় পৃ'থবীর স্খনয্র 
নবতক্র রোপোছ স্ানযা। । 

সে নবীন তরু এই হায়রে আমিও লেই 
কোথা গেল সে আশা ভালিয়া ! 
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“কেন, নাথ, কেন কেন” বলিয়া তখন 

উঠিল! ব্নমণনী সেই ত্যদিয়া শয়ন; 

তুলিয়| পত্রিয়া গলে বিগলিত হারে, 

বলে “নাথ, হের দেখ এখনও বাহার ; 

“চারা গাছে পাত! ছিল এবে স্কুল তায় 

“ফুটেছে কেমন দেখ পাতা পাতার ; 

“কে বলেছে কুরায়েছে সে সাধের আশা 

“সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাস! । 

"মন দিনে খেল নাথ ফির হবে বাজি মাৎ 
সেই খেলা আবার খেলিব ; 

সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ লেই মন 
প্ৰাণনাথ সকলে সে কব 


গু 
কি দিবিয়ে পাগলিনি_ পাকি কি কোথায় ? 
সাধের বাগান ভাঙ্গ। চেয়ে দেখ হক: 
ছারা করে ছিল তাহে যেই ছুটি তর 
বসিতাদ তলে ধার ঘবে ভার গরু, 
স্একটি তাছার ছারা, সমূলে ভাঙ্গিরশি 
গিয়াছে কোথায় চলে- সঙ্গিনী ছাড়িক্্। 1 
কল্গীকিতে দর জর লীরস শরীর, 
সেও হায় গতপ্রান্ন বজ্জাহত শর ! 
রোপিছ্ু বে এত সাধে ফুলতরু কাধে কাখে 

কটি তরু আছে বল তার? 
কটি বল ফুটে আছে দাড়াইলে কার কাছে 
সেই আপ ছোটে পুনর্যবার ! 

ও 
পাগলিলী ফোণণি। পাবি সে শোভা আবার 
সে ফুলের নদু, বাস এপল সে জবান! 
“কোথা পাব? এল নাথ দর্পণের কাছে, 
“দেখাই মে শো? যত, এবে কোথা আছে । 
“কেল নাগ, নাই কি হে ?--এই ত সে সব; 
“সেই চাক চাদ্মুপ, প্রালের বল্লভ, 
“সেই ত আনিয় মাপা, এখনও তোমার, 
“নতুন বচন, হাসি_ দপণ মায়ার 1 
“সেই বাহুলতা এই অধর সে তিল এই 
তখনও য৷ ছিলে, নাথ, এথনও ত সেই ; 
“সেই আমি সেই প্রাপ হদয়েতে সেই গান 
তখন এখন্‌ কই প্রভেদ ত নেই ।” 


বঙ্গদর্শন 


[ আম্বন 


খ 
প্প্রভেদ কি লাই” হায় ছাত্র রে কপটী, 
দেখ. দেখি একবার নয়ন পালটি 
যৌবনের কুঞ্জবন__কত ছিল তায় 
সারি, শ্যামা, শুক, পাতায় পাতান্গ ! 
হৃদয়ে মাথার, কোলে পড়িত লুটিয়া ॥ + -- 
এখনও কি সেই পাবী, আছে কি সে ফ্য-? 
সেইরূুপে কাছে এলে করে কিরে স্ব? 
কত উড়ে গেছে তার, উড়. উড়, কত আর, 
কত ছাদ নীরবে বসিয়া! 
অস্থখে শাখীতে লুটে ডাকিলে আসেনা ছুটে 
কাদে বসি সংমীত তুলিয়া! 
৮ 
এখন বাদে না মারে সে কুহ্‌ ক-বাশ্ী 
মোহিনী মায়ার মু’:প্ূ__সকলি রে বাসি 
নিগন্ধ জগতে এবে,_ নিগঙ্ধ হ্যদন্র 
বসন্তের বাস শুল্ক, ফণীর মালয় ! 
যাছিল ছেছের নণি দিয়াছি বিলায়ে, 
এখন ভিথারী - কাচ পাই না কুড়াশ্লে । 
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সি, সেই আশার আরসি 
হাঁসি, কাদি, পেলি বটে তবুও উদাসী । 
“তবুও উদালী ?” নাথ কর দেখি দৃষ্টিপাত 
বারেক এ শিশুর বদন 
বলে ভুলে আনি স্খে রাপিলা স্বামির বুকে 
পুনঃ মায়া-নিগড়ে বন্ধন ! 
এ i 





গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি । আমি 
৬৫ বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি, তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, হুক্ষ এবং 
নবনীত খাইতেছি। আাহারকালে মনে করতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে 
সদগতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে ;__জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা 
পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন ফাদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসঙ্গ তম্মধ্যে সুচহুরা ; পুভাঙ্ঞনান্তে 
নিতাই প্রদম্ের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহকালে মৌতাত বৃন্গির জন্য দেবতার 
কাছে প্রার্থনা করিতাম ॥ কিন্থ এক্ষণে হায় ' নানবচরিত্র কি ভীষণ দ্বার্থপরহায় 
কলঙ্কিত ! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে ৷ 
স্থতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা । প্রথমদিন সে যখন নৃল্য 
চাহিল, রসিকত! করিয়া উড়াইয়া দিলাম--দিতীয়দিনে বিস্মিত হইলান__তৃতীয়- 
দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক ' এতদিনে 
জানিলাম মন্ুন্যচাত নিতান্ত স্বার্থপর : এতদিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা 
ভরসা সযত্বে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস্ব জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা ৷ 
এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তিপ্রীতি স্নেহ প্রণাম়াদি সকলই বৃথা গল্প__ আকাশ-ক্ুম্ম ! 
ছায়াবাঞ্জি ! হায় | মম্ুম্যঞ্জাতির কি হইবে ! হায়, অর্থলুকধ গোয়াল জাতিকে কে 
নিস্তার করিজ্ে ! হায়! প্রসন্গ নামে গোয়ালার কবে গোকরু চুরি যাবে ! 
প্রসল্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব ; তাহার 
সঙ্গে এই সম্বন্ধ ; ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্‌ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে 
পারিলাম ন! ৷ প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোক, 
আমারি হুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে লা যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু, 
গোরুর নিজের ; দুধ, যে খায় ভারই। 
তবে, এসংসারে মূল্য লওয়া একটী। নীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল 
খাগ্কসানএী কেন, সঞ্ণ সানত্রীই মূল্য ছির। ক্রয় করিতে হয় । ভূর দই, চাল 
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দাল, থাদ্য, পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্যড্রব্য দূরে থাকুক, বিগ্য! বুদ্ধিও মূল্য দিয়া 
কিনিতে হয় । কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্ভা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথ৷ মুল্য দিয়া 
কিনিয়া থাকেন । হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধৰ্ম্ম কিনিয়া থাকেন । যশঃ মান 
অতি অন্ত মূল্যেই ক্রৌত হইয়া থাকে । ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হুইবে, 
ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনস্থ এমনই মৃল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ 
সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় ন! । যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও 
তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া, কিনিয়া খাইতে হইবে । 

অতএব এই বিশ্ব-সংসার একটি বৃহৎ বাঙ্জার_সকলেই সেখানে আপনাপন 
দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্ছ মূলা প্রাপ্তি! সকলই 
অনবরত ডাকিতেছে “আনার দোকানে ভাল জ্বিনিস- খরিদ্দার চলে আয়” 
সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে । 
দোকানদার থ[রদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাকি দিতে পারে । সস্তা খরিদের 
অবিরত চেষ্টাকে অনুল্যজীবন বলে । 

ভাবিয়। ‘চন্লিয়া, বনের দুঃখে, আফিসঙ্গের মাত্রা চড়াইলাম । তখন জ্ঞাননেত্র 
ফুটিল । সম্মূথে ভবের বাক্তার সুবিস্বৃত দেখিলাম । দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার 
দোকান সাজ্ঞাইয়া বসিয়া আছে-_অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিততিছে-_ দেখিলাম, 
সেই অসংখ্য লেকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য বৃদ্ধা 
দেখাইতেছে । আনি গানছা কালে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম । প্রথমেই 
রূপের দোকানে গেলাম । যে জিনিস ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয় । 
দেখিলাম, যে সংসারের সেই মেছোহাট? ॥ পৃথিবীর ক্ূপসীগণ মাছ হইয়। ঝুড়ি 
পুপড়ির ন্িতর প্রবেশ করিয়াছেন । দেখিলাম, ছোট বড় রুই কাতলা মৃগেল ইলিষ, 
চুন গুটি কই মাগুর, খরিদ্দারের অন্ত লেজ আছাড়াইয়া ধড় ফড় করিতেঙ্ছে ; যত 
বেলা -বাড়িতেছে, তত কলস! ফুলাইয়া, হা করিয়া, বিক্রয়ের অন্ত খাবি 
খোহইতেছে 1 মেছনীরা ভাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুল-পুকুরের সন্তা মাছ, 
অমনি ছাড়ব- বোঝা বিক্রী হইলেই বাচি।” কেহ ভাকিতেছে, “মাছ নেবে 
গো- ধন-পাগরের মিঠা মাছ-যে কেনে তার পুনর্জ্রস্ম হয় না ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে 
কিনিবে । সোনার হাড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল 
দিয়া পীধিতে হ়-কে খরিদদার সাহস করিস আয় । সাবধান ! হীরার কাটা 
নাতি ঝাটা- গলায় বাধলে শ্বাশুড়িরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়- কাটার 
জ্বালায়, খর্রিদ্দার হলে কি পালায়!” কেহ ভাকিতেছে “ওরে আমার শরম-পী,টি, 
বিক্র) হইলেই উঠি । কোলে সালে অস্থলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, 
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রাল্্া যাবে চলে--সংদারের দিন ন্ুখে কাটবে আনার এই শব্রন-পী,টির বলে 1” 
কেহু বলিতেছে “কাদা ছেঁচে চাদা এনেছি-_ দেখে খরিন্দার পাগল হয়! কিনে 
নিয়ে ঘর আলো কর।” 

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়! মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম_ কেন না আমার 
নিরামিষ ঘরকরনা । দেখিলাম, মাছের দালাল জাছে ; নাম পুরোহিত । দালাল 
খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাস! করিলাম--শুনিলাম দর, “জীবন সর্ববন্থ ৷” যে মাছ হচ্ছ! 
সেই মাছ কেন, একই দর, “জীবন সর্ববন্থ 1” জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল এ মাছ 
কতদিন খাইব ৷” দালাল বলিল, “দুদিন চারিদিন, তারপর পচিয়া গন্ধ হইবে |” 
তখন “এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব ?” ভাবিয়া আনি মেছে- 
হাট! হইতে পলাম্সন করিলাম । দেখিয়া মেছনীর! গামছা কাধে মিন্সেকে গালি 
পাড়িতে লাগিল । 

রূপের বার্জার ছাড়িয়া বিচার বাজারে গেলান । দেখিলাম, এখানে ফলমূল 
বিভ্রল্ম হয়। একস্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোটাকাটা টিকি5য়ালা ত্রাহ্ষণ 
তসর গরদ পিয়া, নামাবলিগায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া 
থরিদ্দার ডার্কিতেছেল-_-“বেচি আবর] ঘট পটব যহ পর, ঘরে চাল থাকিলেই 
স-ত্ব, নইলে ন-র। দ্রব্য জাতিত্ব গুণত পদাৰ্থ -বাপের শ্রান্দে বিদায় না দিলেই 
তুমি বেটা অপদার্থ । পদার্থতব নামে ঝুনানারিকেল-_ খাইতে বড় কঠিন-_ তাহার 
প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে ত্রাহ্ষাণীই পরমপপদার্থ । অভাব নামে নারিকেল 
চতুর্ব্বিধণ'_ তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা! অন্যান্তাভাব । যতক্ষণ 
না পাই, ততক্ষণ প্রাগৃ্ভাব ; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব ; আর আনালের ঘরে 
সর্বদাই “অত্যন্ত অভাব !” অভাব নিত্য কি অনিত্য যদি সংশয় .খ্বকে, তবে ৮৩ 
আমাদের ভাণ্ডারে উকি মার-_দেখিবে নিত্যই অত্যন্ত-অভাব। অতএব * 
আমাদের ঝুনানারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি এ নারিকেলের আস, 
ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক ; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি ; 
এই ঝুনানারিকেল কেন, এখনই বুবিবে। দেখ, বাপু, কাধ্য কারণ সম্বস্ক বড় 
গুরুতর কথা ; টাকা দাও, এখনই একটা কাধ্য হইবে, কম দিলেই অকাধ্ । 


«এ এগুলি কমলাকান্তের লেখা নছে। খ্মামি বলাইন্সা দিদ্লাছি | সে দিন সাধারবীর 
চানাচুর দেখিয়া লোভ সাহলাইতে পারিলাম না-_এক আধ গ্রাস চুরি করিয়া খাইয়াছি । 
ভয়সা করি চানাচুরওয়ালা পেটুক ব্রাহ্মণের অপরাধ মার্জনা কারবেন।-_ ইউইতীক্ষদেব খেদে 
নবিশ্‌। 

1 নৈয়ামিকেরা বলেল, অভাব চতুর্ব্বিধ ; অন্বান্তাভীহ, প্রাগডাব, ধ্বংলাডাব আর 
অতান্ভাতাব । শকনলাকাশ | 
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আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে ছুই প্রহর রৌড্রে ঝুনানারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, 
ব্রাঙ্মামীই তাহার কারণ-_কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,- অকারণ | 
অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনানারিকেল মাথায় ঠৃকিয়া মরিঝ ৷” 

ত্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ধশ্থাক্ত ললাট এবং বাগৃবিতশাজনিত 
অধরসুধাবৃটি দেখিয়া দয়া হইল-_জিজ্ঞাসা করলাম “হা ভট্টাচার্য্য মহাশয় | 
ঝুনানারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে ছুলিবে কি 
প্রকারে ? 

“লা বাপু দা রাখি না।” 

“তবে নারিকেল ছোল কিসে ?” 

“আমরা ছুলিনা-_ আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই ।” 

শুনিয়া, আনে ত্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম । 

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্স্পেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান । 
কতকঞ্চলি সাহেব দোকানণার, কুনানারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল 
বিক্রয় করিতেছেন । খপের উপরে বড বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে- 
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”. দোকানদার ডাকিতেছেন _“আয় কালা বালক Experimental Science 
থাবি আয়। দেখ, ১নশ্বর এব্সপেরিমেণ্ট_সঅুসি ; ইহাতে দাত উপড়ে, মাথা 
ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে 1 আমরা এ সকল এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া 
থাকি-_কালা। নাথ। বা বাঙ্গালীর হাড় পাইলেই হইল । আনরা সুল পদার্থের 
সংযোগ বিয়োগসাপধনে পটু - রাসাহলক বশে, বা বৈত্যতীয় বলে, ৰা চৌম্বক বলে, 
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ভ্রভপদার্থের বিশ্লেষণে স্ুদক্ষ- কিন্ত সর্ব্বাপেক্ষা মূঠ্যাঘাতের বলে মস্তকাদির 
বিল্লেবণেই আমরা "কৃতকাৰ্য্য । মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ধণ, চৌন্বুকাকর্ণ প্রন্ভৃতি 
নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ববাপেক্ষ। কেশাকর্ষণেই 
আমরা কৃতবিদ্য । এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা 
বামুতে অন্লজন, ও যবক্ষারজনের সামাম্কয যোগ ; জলে, জলজ্জন ও অমআশের 
রাসায়নিক যোগ ; আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, ও আমাদের হস্তে, মূষ্টিযোগ । 
অতএব, এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, কাল! মাথা বাড়াইয়া দাও; 
এক্সপেরিমেন্ট করিব । দেখিবে, এাবিটেম্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি 
তোমার মস্তকে পড়িবে ; পর্কশন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্তেরও পরিচয় পাইবে, 
এবং দেখিবে তোমার মস্তিক্ষস্থিত স্রায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা! অনুসৃত 
করিবে । 

অগ্রিম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে |” 

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে, সহসা দেখিলাম যে 
ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ত্রাঙ্মণদিগের ঝুনানারিকেলের 
গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ক্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি 
ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া উদ্ধাশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন । ভখন সাহেবের 
সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়! লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে 
ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন । আমি জিস্ডালা করিলাম যে, 
“এ কি হইল ;” সাহেবেরা বলিলেন “ইহাকে বলে Asiatic Researches." 
আমি. তখন, তাত হইয়া, আত্মশরীরে কোনপ্রকার Physiological researches 
আশ্রঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম । 


সাহিত্যের বাজার দেখিলাম । দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি খবিগণ অমৃত 
ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম ইহা সংক্কভ সাহিত্য ; দেখিলাম, দেবধিতুল্য জ্যোতির্ময় 
মন্ুত্যাগণ নীচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি স্ুস্বাহ্‌ ফল বিক্রয় 
করিতেছে_ বুবিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য । আরও একখানি দোকান দেখিলাম 
অসংখ্য শিশুগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে_ ভিড়ের জন্ড তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিলাম না জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের দোকান ? 

বালকের! বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য ?” 

“বেচিতেছে কে ?” 

"আমরাই বেচি। ছুই একক্রন বড় মহাজনও আছেন । তন্তিন্ন বাজে 
দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলি নামক গ্রন্থে পাইবেন ।” 

“কিনিতেছে কে ?” 

৪০ 


Let 
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“আমরাই ।” 

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল ৷ দেখিলাম-_খবরের কাগজ্জ জড়ান 
কতকগুলি অপৰ কদলী । 

তাহার পরে কলুপটিতে গেলাম । দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়েব, 
সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে । তোমার 
উস্তাকে চাকুরি আছে, শুনিতে পাইলেই, পা টানিয়া লইয়া, ভাড় বাহির করিয়া, 
তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও-_যদি থাকে, এই ভয়সায়, পা 
টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে । তোমার কাছে চাকুরি নাই-_নাই নাই 
নগদ টাকা আছে ত-_আচ্ছা ভাই দাও--তেপ দিতেছি । কাহারও প্রার্থনা, - 
তোমার বাগানে বলিয়া তুমি যখন ত্রাঞ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল 
মাখাইব__আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আদ্দাশ, তোমার কাণে. 
অবিরত খোষামোদের গঙ্গতেল ঢালিব _আমার বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি । " 
কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি আলিয়া দিব--লাযার খবরের 
কাগজখানি যেন চলে ৷ শুনিয়াছি কলুদিগের টালাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া 
হইয়া গিয়াছে । আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আকিঙ্গের প্রার্থনায় 
আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে । আমি পলায়ন করিলাম । 

তারপরে যশের বাজারে গেলাম-দেখিলাম সে ময়রাপটি । সম্বাদপত্র- 
লেখক নামে ময়রাগণ, গুড়েসন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রম 
করিতেছে রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়। দিয়া, হাত পাতিতেছে-_ মূল্য 
ন! পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে । এদিকে তাহাদের বিক্রেয় যশের ছ্যা্ছে 
পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে । দোকানদারগণ বিনা ছানায়, 
শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সম্ভাদরে বিক্রন্ম করিতেছেন । কেহ টাকাটা 
সিকেটায় আনা ছ আনায়, কেহ কেবল খাতিরে-_কেহ বা এক সাক ফলাহার 
পেলেই ছাড়েন_কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন । 
অক্ষ রাজপুরুঘগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাছ্র, রাজ্জাবাহাদুর খেতাব, 
খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন, 
-চাদা, সেলাম, খোযামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই 
বেচিতেছেন । বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত- কেহ সর্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইভেছে 
না-কেহ শুধু সেলামে দেড়মন লইয়া হাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান 
দেখিলাম-_কিন্ত সর্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে-_খাটি 
দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম-_তাহা অতি 
চমৎকার । 
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দেখিলান, দোকানের লধ্যে নিবিড় অন্ধকার-কিছু দেখ! যায় না । ডাকিয়া 
দোকানদারের উত্তর পাইলাম লা-_কেবল এক সর্বপ্রাণিতীভিসাধক অনম্ত গঙ্দন 
শুনিতে পাইভক্লাম_ অল্লালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম । 


যশের পণ্যশালা । 
বি্রেন- অনম্তঘশ । বিক্রেতা কাল ! 
ল্‌ স্মুত্প্য অিন্হজ্ৰ । 

~ জীয়স্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না | 

2 আহ কোথাও স্থবশ্ঃ বিক্রয় হদ্র না। 

পড়িয়া ভা(বিলাম- আমার যশে কাজ নাই__কমলাকান্তের প্রাণ বাচিলে 
অনেক যশ হইবে । 

ৰ বিচারের বাজারে গেলাম-_ দেখিলাম, সেটা কসাইখানা । টুপি মাথায় 
” হামলা মাথায়-_ছোট বড় কপাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে । মহিযাদি 
বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে--ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে । আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একদন কসাই 
বলিল “এও গোর, কাটিতে হইবে 1” আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম । 

আর বড বাজার বেডাইবার সাধ রহিল লনা-_তবে শ্রসঙ্গের উপর রাগ ছিল 
বলিয়া একবার দইয়ে হাটা দেখিতে লাগিলাম-গিয়। প্রথনেই দেখিলাম যে সেখানে 
খোদ কমলাকান্ত চক্রবন্তী নামে গোয়ালা-_দণ্তররূপ পচা ঘোলের হাড়ি লইয়া 
বসিয়া আছে__আপনি খোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে । 

১, “তখন চমক হইল- চক্ষু চাহিলাম- দেখিলাম, নশীবাবুর বাড়ীতেই আছি। 
ঘোলের হাড়ি কাছে আছে বটে । প্রসল্প এক হাড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে 
সাধিতেছে__“চক্রবন্ী মশাই-_রাগ করিও লা। আজ আর দুধ দই নাই--এই 
ঘোলটুকু আনিয়াছি-_ইহার দাম দিতে হইবে না ।” 

শ্ীকমলাকান্ত চক্রুবন্তী ৷ 
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পন্য । শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত ৷ চু'চুড়া কদমতলী, 
সাধারণী যন্ত্র । ১২৮১ । 

“পঅক্ষযচন্দ্র সরকার” এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হুইল ।, 
অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন যে, অক্ষয় বাবুর বিশেষ পরিচরশ্ানেন 
না। আমরা তাহার এইমাত্র বলিব যে, বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যতৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 
তাহারই প্রণীত । সেগুলি তিনি স্বনামযুক্তে পুনমু দ্রিত করিবেন, এরূপ ভরসা 
আছে । তাহার প্রনীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, 
অনেকেই স্বীকার করবেন যে, অক্ষয় বাবুর হ্যায় প্রতিভাশালী গগ্ভলেখক অল্পই 
বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 

অক্ষয় বাবু গঞ্ছে হাদৃশ অন্তত শক্তিশালী পদ্ধে সেরূপ নহেন, ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । অতএব শিক্ষানবিশের পঞ্চ, তাহার ক্ষমতার উপযুক্ত 
পরিচয় নহে । তবে, ইহা “শিক্ষানবিশের পদ্য 1” শিক্ষানবিশের জন্গ প্রণীত, 
এবং অক্ষয় বাবু যখন নিজে শিক্ষানবিশ ছিলেন, তৎকালে প্রণীত + 

গ্রস্থভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া, গ্রন্থের পরিচয় দিতেছি । 

“বিষয়কাধ্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাশকালে বামরণ হইতে একটু 
আধটু অমুবাদ করিতাম ৷ তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল । প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দোবস্ধ 
বচন! ল্লিখিতে অভ্যাস করা ; গৌণ উদ্দেশ্য অবকাশ কর্তন ; কোন কোন স্থানের 
অন্থবাদ কিছু ভাল হইলে একটু আহলাদও হইত । এইরূপে “বন্দীর বিলাপ 
“ভারতবর্ষ, ও “সাগরের জঙ্গ । 

অবিকল তাষানুবাদ করি নাই, রসাম্বাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । ক্ঁত- 
কাৰ্য্য হইতে পারি নাই তাহা জানি, সুতরাং প্রশংসাবাদপ্রাপ্তি লোভে এই গ্রন্দের 
প্রকাশ নহে । তবে রসজ্ঞ ভাল বলিলে কিছু 'আহলাদ হইবেই হইবে ৷”? 

কিন্ত গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেদ উদ্দেশ্য আছে | উহাতিত বালকবুন্দের 
কিন্ত উপকার হইতে পারিবে । ইসপৃর্ণ কাব্যগ্রন্থ হইতে ছন্দোবন্দে রসানুবাদের 


১২৮১ ] প্রাণ প্রাঙ্থের সংক্ষিণ্ত সমালোচনা ৩১৭ 


চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভাষ।- 
জ্ঞানও কিছু পরিপুই হয়। বীহারা বালকর্বন্দের এ ক্রিবিধ! উন্নতির কামনা করেন, 
তাহার! শিক্ষানবিশের. পত্য হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন । 
এবং এমনও বোধ হয় যে"বালকে আপনা আপনি এই স্দ্র পুস্তক হইতে কিছু কল 
লাভ করিবে । 

-. আরব'একটি কথা আছে । এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও 
অস্তুকর ধাহারা ইংরাজি বুঝেন লা তাহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও 
উর পল সিএ আর এ শিক্ষা সতশিক্ষা | 
« আজিকালি বায়রণের কাব্যের সম্যক্‌ সমাদর দেখিতে পাৎয়া যাইতেছে । 
সব্ধত্রই বায়রণানজ্করণ দেখিতে পাই । এমন সময় বায়রণ কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ 
»লিখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে । যাহারা ইংরাক্জি 
বুঞ্চেন্ডন্যা-সূহারা এই ক্ষদ্র গ্রন্থে বায়রণের কাব্যের কিঞ্চিৎ নমুনা পাইবেন । 

অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

Roll on, tho deep and dark blue Ocean, roll, 
স্থনীল গভীস্র সিক্ষো কল্লোলিয়া চল, 

Ten thousand fleets swecp over thee in vain ; 
লক্ষপোত বক্ষে তব বুপা ভাসি বাজ ! 

Man marks the earth wich ruin— 

ধরাধাম ধ্বংস করে মানবের বল, 

his control 
Stops with the shore ; 
নর-গরিমার সীমা সাগর বেলায়, 
upon the watery plain 

The wrecks are all thy deed, nor doth remain 
A shadow of man's ravage, save his own, 
-অ! থাকে আঁচড় কর্‌ তব নীলকাল, 

তব কীর্তি তব অঙ্গে ; মানব যখন 

When, for a moment, like a drop of rain 

সহসা সাগর গৰ্ত্তে বৃষ্টিবিন্দু প্রায় 

He sinks into thy depths with bubbling froan 
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে;, কেবল তথন 

Without a grave, unknell’d unconffin’d and unknown, 
সে দেচ বহন করে? কেকারদহল? 

কেবা হরিবোল বলে ? কে কুল জন্দন ? 


৩১৮ 


বঙ্গ দর্শন [ আশ্বিন 


ইহ! নুক্তকণেে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজি পণ্যের এরূপ উৎকট বাঙ্গালা 
'পন্ঠান্থুবাদ আমরা আর কোথায় দেখি নাহ । 
এ গ্রন্থে তুইটি মাত্র পদ্চ, অন্বাদিত বা অন্থকৃত নহে । তন্মধ্যে হাসিকাল্লার 


প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি । সপ 


“মলিন স্থবন কেন বিবাদে বিকল ? 
ধত্রাধয় বরবিছে কেন আব্বিছিল ? 


কাছে গঙ্গা ভরাছলে, কিনারায় টলট লে, নক 
প্রবল পবন বলে কেন করে কলকল ? a 
কৃলেতে কদ'্ব পাছে বিহুঙ্গ বসিয়া আছে, _ - 


নাছি গায় নাহি নাচে, কেন গুভমতে বিহবল ? 
পরপারে দৃষ্টি হয়, সব অন্ধকারমন্ত, 

সহে বুষি তকুচয়, নীরবে নিচল ! 

এই যে চাহিল রবি, ধরাধরে লব ছবি, 
পুশকে বলিছে কবি বলিছারি কল ! 

কাদে বিশ্ব কাঁদি আমি, হাপিম্থ হাসালে তুমি, 
চাসিকান্থা পূর্ণহুনি, তোনারি কৌশল ! 


ছঃথমাল।। ভাতৃ বিয়োগে ভগিনীর খেদ। কোন হিন্দুমহিল। 
প্রণীত | খেদের আর সমালোচন কি? খেদে খেদহু ভাল দেখায়। বিশেষ 
গ্রন্থে সম্লিবেশ্রেত একখানি পঞ্ঠলয় পত্র ও প্রকাশকের একটী টীকা পাঠে জানিলাম 
যে, নবীনা। রচয়িত্রী এখন কেবল ভ্রাতৃশোকে খিয়া হেন, ঘালিকা, অল্প বয়সে 
একটি পুক্ররহে শোভিতা হইয়াছিলেন, বিধাতা সেই ছেলেবয়দের ছেলেটিকে 
ত্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং হুঃখমাল। এখন নিত্য নিত্য নূতন ছঃখই প্রদর্শন 


কলে মাত্র । 


“করিয্াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ, 
জন্মাম্তরে কারে বুঝি জাত়হীন করেছি । 
লয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়ে সুখে বিদর্জন, 
জন্মের দতল কারে শোকলীরে ফেলেছি । 

হেন দুঃখ সেই পাপে, পুড়ি ভ্রাতা শোকতাপে, 
শোকাদ্রিতে দন্ত আমি ছই দিবানিশি । 

ভুলি তারে মনে করি, কিন্ত যে ভুলিতে নারি, 
সদা মলে জাগিতেছে সেই মুখশস্ট । 

লে তপ যে সপন যখন ছে মলে হয়, 
আুধং ছিলি তার ছিল যে বদন। 


১২৮১] প্রান্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালেচনা ৩১৯ 


কাকাশের চাদ মোরা হাতে পেলে চর হান, 
পদ্মফুল দিলে জলে করি ছে রোদন । 
লেখাটি বেশ সরল, সরস এবং কষ্টকপ্রনাসন্তুত্ত নহে বলিয়াই বোধ হয় । 
আমর] ভরসা করি, নবীনা লেখিকা শীত্ঘ হৃদয়শাস্তি লাভ করিবেন । 
তারাবাই। এঁতিহাসিক নাটক ৷. শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদীত 
ও প্রকাশিত ! 
প্রস্থকার প্রন্থথানি বঙ্গমহিলাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন ! এবং 
ভলিয়াছেন ; ূ | 
১ “ছদ্ম যেন বঙ্গনারী সবে বীরাশ্বনা, 
গঙ্গাধয় শশ্মপের একান্ত বাসনা 0” 
আমাদেরও একান্ত বাসনা যে ত্রাহ্মণের আশীর্বাদ সফল হয়] স্ুতরাং 
কর্কশ কঠিন সমালোচনায় কোমল করে প্রদত্ত উপহার-রত্বের আর গৌরব লাঘব 
করিব লা। বাস্তবিক গ্রন্থখানিতে প্রশংসা অপ্রশংসার কিছুই নাই । বীররস 
প্রধান! নায়িকা ভারাবাই বলিতেছেন ।--নায়ককে বলিতেছেন 2 
“গুল্ঝর পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত 
বাহুশৃদ্ঘলে শ্বাবন্ধ করে, নানিজ্রীবনের সার পতিরূপ সারাল নিনতরুকে চিরকাল 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করি--” এমন পিত্তনাশক উপমা কম্মিনকালে দেখি নাই! 
, বিবাহ ও পুল্ৰত্ব সম্বন্ধে মনসুর মত । স্থানাভাব প্রযুক্ত এই গ্রন্থ এবং 
অন্যান্ট ঘহুসংখ্যক গ্রন্থের সমালোচনা হইতেছে লা । ক্রমে হইবে । এ্রন্থকারগণ 
অপরাধ মান্না করিবেন । 


তৃতীয় বর্ষ £ সপ্তম সংখ্য! 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সনাক্তে প্রধানত: তুই দলের লোক আছে। এক দলের দৃষ্টি সুখের দিকে, 
অন্য দলের দৃষ্টি ধর্টের দিকে । এক দলের নিকটে পৃথিবী, আমোদপ্রমোদের 
স্থান, অপর দলের নিকটে দৃুঃখনয় সঙ্কটডুনি। এক দল ইহলোকের ব্যাপার 
লইয়াই ব্যন্ত, অপর দল পারলেঁকিক চিন্তায় মগ্ন । এক দল বয্য়ী, অপর দল 
বৈরাগী । একললের অবলম্বন যুক্ত, অপর দলের অবলম্বন বিশ্বাস । এক দল 
ড় জগতের তর নির্ণয়ে সমুংসুক, অপর দল জ্রীবাত্সা এবং পরমায্মার প্রকৃতি 
নির্ূপণ্ে যত্রশীল । এক দল প্রত্যক্ষগোচর পদার্থপুজে আকৃইচিত হইয়া অপ্রত্যক্ষ 
বস্তুর বিচার দ্বার মিছ বিলোিত করিতে চাহেন না, অপর দল প্রত্যক্ষ জগৎ 
অসারবহ জ্ঞান করিয়া অপ্রত্যক্ষ নিত্যপদার্থের ধ্যানে রত ॥ এক দলের বিবেচনা 
এই যে আপনাদ্রিগের বুস্ধিবলে সকলই করিতে পারেন, অপর দল আপনাদিগকে 
অক্ষন জ্ঞান করিয়া! পদে পদে দেবাসুগ্রহের প্রার্থী । এক দল তাকিক, অপর দল 
ভক্রু। এক দল কথায় কথায় প্রমাণ চাহেন, অপর দল অদ্ধাম্পদ ব্যক্তির বাক্য 
শুনিলেই তাহার সত্যতা বিষ কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না। এক দল বর্তমান 
সসম্ এবং উপস্থিত ঘটনাবলী হইতে সুখাকর্ষণে প্রবৃত্ত, অপর দল অতীতের উৎকর্ষ 
এবং ভবিষ্যতের নাহাস্ম্য চিস্নে বিমুস্ধ হইয়া সাংসারিক সম্পদকে অবহেলা 
করেন । 

** ইহা সহদ্দেই অনুহুত হইবে যে চার্ব্বাকদর্শন প্রথম দলের শাস্ত্র । ইউরোপ- 
খণ্ডে আরিইটল্‌, এপিকুরস্‌, বেকন, বেশ্থান, কোম্ত, মিল প্রভৃতি যে দলের মুখপাত, 
ভারতবর্ষে বৃহস্পতি এবং চার্ধাকও সেই দলের চূড়ামণি । সত্য বটে, ইহাদিগের 
পরস্পরের নধ্যে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু ইহারা সকলেই সুখকে জীবনের 
উদ্দেশ্য ভ্ভান করেন, সকলেই যুক্তিনার্গান্ুগামী, এবং সকলেই ইহলোক লইয়া 


ব্য? । 


১২৮১ ] ভার্ব্ধাকদ শন ৩২১ 


ধাহারা দুঃখনিশ্রত বলিয়া সুথভোগ করিতে ঢাহেন না, চার্ব্বাক- 
মতাবলশ্বীরা তাহাদিগকে পশুবশ মূর্খ বলেন । মৎস্যে শঙ্ক এবং কণ্টক আছে 
বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব ন! ?*- ধান্যের তুষ বাছিতে হইবে বলিয়া কি অস্নাহার 
পরিত্যাগ করিব? কণ্টকের ভয়ে কি কমল তুলিব না? শশধরের কলঙ্ক আছে 
বলিয়া কি তাহার স্ুধাময়ী জ্যোৎস্গায় অঙ্গ ঢালিয়া শরীর মন শীতল করিব না? 
বায়ুতে ধূলা আছে আশঙ্কা করিয়া কি গ্রীষ্মকালে মন্দ মন্দ প্রবাহিত সুস্িন্ধ দক্ষিণা- 
নিল সেবন করিব লা? জলকর্দমাক্ত হইবার ভয়ে কি কৃ এবং বৃষ্টিসিক্ত ক্ষেত্রে 
শন্ত বপন করিতে বিরত থাকিব? অথবা কি ভিক্ষুকের যাক্কা আশঙ্কা করিয়া 
আহার সামগ্রী প্রস্তত করিব না? 


বিমল সুখ যদিও এ সংসারে লাই, তথাপি যাহা আছে তাহা আগ্রাহা 
করিবার বস্য নহে । আমরা যদি গৃহী হই, এক সময়ে যেমন দারা সুত বন্ধুগশের 
প্রফুল আনন দেখিয়া সুগী হই, অপর সময়ে তেমনই তাহাদিগের শীড়া বা 
বিপঞ্চনিত বিষণ বদন দেখিয়া দু:খিত হই ॥। এক সময়ে যেমন পুজের বিকসিত 
মুখকমন্সের হাসম্যরাশি বা নন্দিনীর আনন্দময়ী মূর্ডির লাবণ্যছটা নিরীক্ষণ করিয়া 
আনন্দরসে অতিবিক্ত হই, অপর সময়ে, তাহাদিগের শীর্ণ কলেবর বা মৃতদেহ 
দর্শন করিয়া শোকসাগরে নিনগ্র হই । এক সময়ে যাহার প্রণয়ে সংসার আলোকময় 
দেখি, অপর সময়ে তাহার বিরহে সমুদয় জগৎ অন্ধকার বোধ হয়। এইরূপে 
যাহা এক সময়ে সুখের কারণ হইতেছে, তাহাই অপর সয়ে হঃখের কারণ হয়। 
যদি আমরা কাহারও সহিত সম্বন্ধ নং রাখি, যদি ভূমশগুলে এমন কেহই না থাকে 
যাহার দুঃখে বা অভাবে আমাদিগের ব্রেশ হয়, তাহা হইলেও আমরা দুঃখের কাত 
এড়াইতে পারি না। যে এই জলাকীর্ণ জগতীতলে এক। আছে, যাহার মনের কথ! 
বলিবার একটিমাত্র লোক নাই, যাহার প্রীতির পাত্র কেহই নাই, তাহার চিত্ত 
উৎসাহশৃন্য, নিচ্ডাঁব, দুঃখময়, মরুতুল্য নীরস। যদি এরূপ অবস্থায় কাহারও 
অন্তকরণে শান্তি বিরাজ করে, সে ব্যক্তি সামান্ড মানব নহে । কিন্ত সামাজিক 
সম্বন্ধ বিরহিত হইয়াও যে সুধী থাকিতে পারে, সেও রোগ এবং দৈব ঘটনার স্রোত 
হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে না। স্হসা যন্ত্রণাদায়িনী লীড়া আসিয়া 


= মখমেব পুরুধার্থচ । ন চাল্ত হ:খ সংভিহ্তগ্না পুরুধার্থত্বমের নাস্বীতি অন্তবাম্‌ বি 
শীরতয়া প্রাপ্তস্য দুঃখক্ত পরিহারেপ স্ুখমাএ্ক্যৈর ভোক্তবাত্বাং। তত্যথা মংস্যার্থী সশক্কান্‌ 
সকণল্টকান্‌ মৎশ্রানুপাদত্তে স্‌ যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্্ততে। যথা বা ধাঙ্কার্থী সপলালানি 
ধাল্পান্টাছন্রতি স ঘাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ততে । তদ্যাচ্ম :খ ভঘাল।হকৃলব্দনীল্ং স্থং- 
তাতমুচিতম্‌।-'"হদি কশ্চিদ্‌ ভীরু দৃষ্টং সুসং তাজেং স তাহ্‌ পশ্টবনুখে। ভবে২ |” 
সর্ক্নর্শনসং প্রহাস্থত চার্বাকদন্লং | 
9১ 


৩২২ বঙ্গদর্শন [ কাঠিক 


সমুদায় উলট্‌ পালট করিতে পারে ৷ শ্বাস্থযোর সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দ দুূতীস্কৃত 
হয়। জ্যোত্ম্রাময়ী রজনীর মনোহর শোভা, উষার শীতল লমীরণ, কুসুমের 
সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ, কলক$ বিহঙ্গমগশের সুমধুর সংগীত, আর স্ুধাবর্ষণ করে না। 
যে বন্ধুবিনাও একাকী হর্যোৎফুল্র থাকিতে পারে, শারীরিক পীড়ায় তাহাকেও অস্থির 
করে, তাহাকেও কাতর করে ৷ এতত্যতিরিক্ত কখন প্রবল বঞ্ছাবাত, কখন বজ্জাধাত,. 
কখন হুভিক্ষ, কখন ব্যাত্ম প্রভৃতি হিংস্র জন্য, কখন অতিরিক্ত স্ষ্যোত্তাপ, কখন 
হুলেহ বৃষ্টিপাত, কথন অতিশয় শৈত্য, উপস্থিত হইয়া আমাদিগের অশেব ফ্রেশ 
উৎপাদন করিতে পারে। তথাপি আমরা বলি যে এ সংসার হুঃখনয় নহে । হঃখ 
যদিও সর্বত্র আছে, যদিও রাজার প্রাসাদে এবং দরিদ্রের কুটারে, পণ্ডিতের উন্নত 
চিত্তে ত্রবং মুর্থের সঙ্ষীর্ণ মনে, বিলাসীর প্রিয় ভবনে এবং যোগীর গিরিগুহায়, হঃখ 
খবস্থিভি করে ; যদিও পথে, ঘাটে, বরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে কাস্তারে, শ্মশানে, 
সশানে, সকল স্থানেই ছুংখ বিরাজিত ; তথাপি দুঃখ অপেক্ষা মানুষের সুখের ভাগ 
অনেক অধিক | নতুবা কেন লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞীবনভার বহন করে? কেন 
লোকে মরিতে কুদ্টিত হয় ? কেন রবিচন্দ্রতারাস্থশোভিত তরুলতাপল্পবপুজ্পবিহ্যিত 
পরিমলবহনলয়নাক্ষতসে।বত বিবিধভোগ্যবস্যপরিপুরিত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতে অধিকাংশ মনুয্যেই বিপদ্‌ জ্ঞান করে ? যদি বাস্তবিক দুঃখই স্ুবাপেক্ষ! 
সংসারে অধিক থাকিত, তাহা হইলে আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিজীবী 
মানবঙ্গাতি জীবনজ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিত । অধিকাংশ লোকে মরিতে 
অনিচ্ছুক, ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে নরকুলের সুখের পরিনাণ দুঃখের 
পরিমাণাপেক্ষা অনেক অধিক । 

আবারও ভাবিতে হয় যে ছঃখ আছে বলিয়া হয় ত সুখ অধিকতর বাঞ্ছনীয় 
হইয়াছে । যে পরিশ্রমক্রেশ সহ না করে, সে ভাল করিয়া বিআমের সুখ অন্ভব 
করিতে পারে না। যে কখন রোগগ্রস্ত হয় নাই, সে স্বাস্থ্যে যে কি আরাম ও 
জ্বচ্ছন্দতা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না । ক্ষুধাজনিত কষ্ট হয় বলিয়াই আহারে 
এত তৃপ্তি জন্মে । তৃষ্ণায় যাতনা আছে বলিয়াই লীতল ললিলপানে এত স্থুখ । 
বে তামসী নিশাকালে আকাশমণ্ডল ঘনজলধরজ্রালে আচ্ছাদিত হয়, নক্ষব্রমালা 
অনৃস্য হইয়া যায়, তরুরাদ্রি, গৃহাবলী প্রভৃতি লণ্ডতণ্ড করত প্রচণ্ড কটিকাপ্রবাহ 
বহিতে থাকে, তীব্রতুল্য তেজে অজত্র বৃষ্টিধারা পড়িতে থাকে, ভীষণ লিনাদে গগন 
মেদিনী কম্পমান করিয়া মাঝে মাঝে অশনিপাভ হয়; সেই নিশার অবসানে বদি 
আলদদল অন্তহিত হয় এবং জগৎ শান্তভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে হাসিতে 
হাসিতে, মহিনারাশিতে তিনির বিনাশ করিয়া। সৌন্দয্য ছড়াইতে ছড়াইতে, কমল 
ফুটাইতে ফুটাইতে, যখন দিবাকর উদিত হন, সেন তাহাকে অন্য দিনাপেক্ষা 
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কত মনোহর বোধ হয়। এইরূপে বিরহের মর্শাভেদী যন্রণশাভোগ করিয়া, হাতে 
আতে জুলিয়া পুড়িয়া, অবিরল অশ্রদ্রল বিসৰ্জ্জন করিয়া, বারদ্বানর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া, যখন প্রিয়সমাগম পুনরায় হয়, তখন সে মিলনে যে গাঢ় সুখ জন্মে, তাহ! 
বিচ্ছেদশূক্ক ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধির অতীত । বাস্তবিক একই অবস্থায় বহুকাল থাক! 
ময়ুয্যোর পক্ষে কটটকর, সে অবস্থা যতই কেন বাছ্ছনীয় হউক না। যাহা কিছুকাল 
ভাল লাগে, পরে তাহাই বারগ্বার উপভোগ দ্বারা বিরক্তিকর হইয়া উঠে । একটি 
নুম্বাহ বন্য প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে, কালক্রমে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধ। জন্মে । অতএব, 
আন্বাদের পরিবর্তন আবশ্যক । কেবল মধুর রস অবলম্বন করিলেই চলিবে না, 
কটু কষ্যয় তিক্তৎ চাই! 


যখন মানবঙ্গীবনে ছাখাপেক্ষা স্থখ অনেক অধিক, এবং যখন হখ আছে 
বলিয়াই সুখের এত গৌরব, তখন ছুঃখষিজ্িত বলিয়। সুখের প্রতি অবহেলা করা 
মূর্খতা, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চার্ধধাকমতাবলম্বীদিগের চ্যায় 
সুথকেই জীবনের উদ্দেশ্য, সুখকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে পারি লা। স্মুখ 
বলিতে তাহারা যদি ইন্দিয়স্ুখ অথবা আত্মস্থ বুঝিতেন, যেরূপ তাতাদিগের শক্ত 
হিন্দুগ্রাস্থকারদিগের কথায় প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই যে কেবল আমাদিগের 
আপত্তি হইত একপ নহে । যে হিতবাদে আন্তরিক সুখের এবং অধিকাংশ মন্ুুন্যের 
সখের প্রাধান্য, সে হিতবাদও আমরা সম্পূর্ণ দোষশৃশ্ট ভাবি না। আমাদিগের 
বিবেচন) এই যে আমর। কেবল সুখভোগ করিতে জ্রন্মপরিএ্রহ করি লাই । সুখ: 
যেমন আমাদিগের একটি লক্ষ্য, তেমনই আমাদিগের আরও ছইটী মহৎ. লক্ষ্য 
আছে, সত্য এবং স্বাধীনতা । আমরা কেবল ভোগশক্তিশালী জীব নহি, আমাদিগের ৷ 
জ্ঞান এবং ইচ্ছাও আছে! ভোগশক্তি যেমন নখ চায়, জ্ঞান তেমনই সত্য চায়, : 
ইচ্ছাও তেমনি স্বাধীনতা ঢায়। ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেয়ের পারিপাট্যে ভোগশক্তি 
সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি সত্য বিনা মান হইবে ; ইচ্ছা স্বাধীনতা সংস্থাপন 
ও ক্ষমতাবিস্তার বিন! অনস্ত্ হইবে ৷ বুদ্ধি সত্য পাইলে, এবং ইচ্ছা স্বাধীনতা 
পাইলে, সুখ জভ্রন্মে, যথার্থ ; কিন্ত যে কেবল সুখের জন্য সত্যের বা স্বাধীনতার 
অনুসরণ করে, আমরা বুঝি যে তাহার লক্ষ্য যে ব্যক্তি সত্যর অন্য সত্য এবং 
স্বাধীনতার অস্যই স্বাধীনত! চায় তাহার লক্ষ্যের ষ্ডায় মহৎ নহে । 


হুঃখ আছে বলিয়া সুখের প্রতি উপেক্ষা করা মৃখতা, এই সিদ্ধান্তের পরে 
স্থির করা আবশ্যক যে এই সুখ বলিতে কেবল ইহকালের সুখ বুধাইবে, না 
পরকালের স্বখণ্ড বুঝাইবে । চার্ধাকমতাবলম্বীরা বলেন, ইহকালের সুখ । 


পরকাল অসস্ভব। ক্ষিতি, অপ.» তেজ, মরুত এই চারি ইতের সংযোগে চৈতন্য 
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উৎপন্ন হয়, যেমন সুরা সমুংপাদক প্রব্যচয় সমবেত হইলে মাদকতাশক্তি জন্মে ।৬ 
স্থৃতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটিবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত 
হুইবে । দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন ব্থলেই প্রত্যক্ষ করা! যায় না ; যেখানে চেত্তল্ত 
লক্ষিত হয়, সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত । অতএব দেহের বিনাশে তাহার আঅবন্ফিতি 
অসম্ভব | 

আবার দেখ যখন বলিতে, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি 
কৃষ্ণ, আমি লীড়িত, আমি সুস্থ, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, তখন তুমি দেহ হইতে 
আত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করিতেছ না ॥ণ' সত্য বটে, আমার দেহ, এ কথাও তুষি 
বলিয়া থাক; কিন্তু এটি গুঁপচারিক প্রয়োগ, বেমন রাছ্‌র অন্তক । $ যেরূপ 
রাহছর মস্তক এবং রাহ অভিন্ন, কথার কৌশলে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও 
আমার দেহ এবং আমি সেইরূপ অভিন্ন । আমার দেহ, এই ব্যবহার অবলম্বন 
করিয়া স্বদি বলতে চাও যে আম্মাই আমি, দেহ আমার বটে কিন্তু আমি নয়; 
তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ হইবে না । আমরা যেমন “আমার দেহ” বলি, 
তেমনই “আমার আস্ত!”ও বলিয়া থাকি । যদি “আনার দেহ” এই প্রকার 
শক্য প্রয়োগ দুই আত্মাকে আমি বলিতে চাও, তবে “আমার শ্রাস্ব” এইরূপ 
ব্যবহার দৃষ্টে দেহকে আমি বলিতে হইবে । 

দেহাভিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই, চার্ববাকমতাবলম্বীদিগের এই বাক্যের! 
প্রতিবাদ করিতে বিদ্রান অগ্ভাপি অশক্ত। যে সকল প্রাকৃতিক তব এ পর্য্যন্ত: 
অকাট্যব্ূপে নির্ণীত হইয়াছে, সে সকল বরং লোকায়তবাদের অস্কৃল | বুব্যালী 
পৰ্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিব্দপিত হইয়াছে যে জীবদেহের সামুনগুলের 
তারতম্যান্থসার্রে মানসিক শক্তির তারতন্য ঘটে । নেষের এবং মানুষের মস্তিকের 
প্রতেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রতেদ হইবে । আবার 
দেখা যায় যে মস্তিক্ধের অংশবিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তিবিশেষের হ্রাস 
বা লোপ হয়, এবং বৃদ্ধকালে মস্তিক্ষের ক্ষীণতা ও হুর্ধলতাসহকারে মনের ক্ষীণত! 


৪ অত্র চত্বাত্রি ভুতানি ভূমি বার্ধানলানিলা: । চতুগ্যঃ খলু ভুতেভা্চৈতন্তমুপনান্রতে ৷ 
কিথগ্বাদিভাঃ সনেতেভ্যে! জ্ুবোত্যো মদশক্তিবৎ 1 
সর্ধবদর্শনোদ্ধত লোকায়তবচনং । 
1 অহং স্ুলরুশোইস্বীতি সানাক্ষাধিকরণ্যতঃ । 
দে: স্ছৌল্যাঁদি যোপাচ্চ স এবাস্যা ন চাপ: ॥ 
সর্বদর্শলোক্ধ,ত লোকাদ্নতবচনং । 
$ মনলেহোই শ্রনিভ্াক্রি: সম্ভবেদৌপচানিকী ॥ 
সৰ্স্সদর্শ নোছধে তং । 
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এবং দুর্ব্বলত৷ বৃদ্ধি পায়। স্থৃতরাং চেতশ্যসমদিত নানসিক্ক ব্যাপার সমুদায়, 
স্নায়ুমণ্ডলের উপর, বিশেষতঃ মস্ডিক্ষের উপর নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানবিশু 
পণ্তিতগণ একপ্রকার স্থির করিয়াছেন £ অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া 
বাইবে এবং স্বরাযুমণ্ডল তদীয় উপাদান নিচয়ে পরিণত হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত 
হইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস, মুখে তাহার! কিছু বলুন বা না বলুন । কিন্তু 
এন্ছলে একটি কথা বলা আবশ্যক । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবেতগণের মধ্যে আমেরিকা! 
ও ইউরোপে কেহ কেহ প্রেততত্বের পর্য্যালোচনা করিতেছেন । তাহাদিগের 
দল ক্রমেই পু হইতেছে । তাহার! বদি সিদ্ধকাম হন, তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত 
আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 

একাল পর্য্যন্ত পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিহ সংস্থাপন অন্ত অনুমান 
প্রমাণই অবলম্থিত হইয়াছে । ইহলোকে শিষ্টের পুব্রক্ষার এবং দুষ্টের দমন হয় 
না, ইহলোকে কমশ্মান্ছরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, অতএব পরলোক আছেন যেমন 
ঘটপটাদ্দির কর্ত৷ আছে, তেমনই এই বিশাল জগতেরও একজন কর্তা থাকিবে, 
অতএব ঈশ্বর আছেন । এইপ্রকার অনুমান অবলম্বন করিয়াই পরলোক এবং 
ঈশ্বরতষ নির্ণয় করাই রীতি । চাব্ধাকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন যে আদে 
অনুমান অগ্রাহা । অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ । কিন্ত এই ব্যাপ্তি প্রান কিরূপে 
হইবে ? যদি বল প্রত্যক্ষ দ্বারা । তবে কোন্‌ প্রকার প্রত্যক্ষ, বাহ না আস্তর ? 
চক্ষু প্রভূতি ইন্ডিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্লিকর্ধ ঘটিলে, তাহার বাহা প্রত্যক্ষ 
হয়। স্থতরাং এরূপ প্রত্যক্ষ বর্তমানে সম্ভব হইলেও, ভুত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
অসন্ভব ।* কিন্ত ব্যাপ্তি ত্রিকালব্যাপিনী । যখন আমর! ধূমে বহর ব্যাপ্রির 
উল্লেখ করি, তখন আবাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বহি ধূমের নিয়ত সহচর, 
কেবল বর্তমানের নহে, ভূত এবং ভবিস্যকালেরও সহচর । যখন আমরা জন্মি 
নাই, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর ছিল ॥ যখন আমানিগের মৃত্যু হইবে, তখনও 
বহ্নি ধূমের সহচর থাকিবে । এইরূপ ত্রিকালব্যাপিনী ব্যাপ্তির জ্ঞান কখন 
বর্তমানকালসন্বদ্ধ বাহ প্রত্যক্ষ ছারা হইতে পারে না। যদি বল মানস প্রত্যক্ষ- 
দ্বার এরূপ জ্ঞান হইবে, ভাহাও প্রামাণ্য নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক 
অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিক্ড্িয় সাপেক্ষ |" স্থতরাং- 


* ‘ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্মান্তরং বাভিমতম্‌। ন প্রথম: তশ্য সম্প্রধুক বিবয়জ্ঞান- 

জনকসত্থেন ভবতি প্রসরসন্তবেহপি ছুতভবিষ্কতোত্তদসম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্য! বাপ্রেছুণনত্াহ।” 
সর্ব্বদর্শনাস্তর্গত চার্বধাকদর্শনং । 

1 “নাপি চরন; অস্ত:ঃকরণস্ক বছিত্রিস্তরিণ তত্তরত্বেন বাহে স্বাতস্ত্রোণ প্রবনান্পপনন্ত: । 
তদুক্তম্‌ চক্ষুরা্যাক্র'বম্দং পরতঙ্গ বহিননি ইতি (৮ পর্ষাদনাতীত চ'ব্যাকদণলং । 








৩২৩৬ বঙ্গদর্শন [ কাঠিক 


বাহ) প্রত্যক্ষ ছারা ব্যা্তিন্ছান হইবার যে আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দারা ব্যাপ্তিজ্ঞান 
ছইবারও দেই আপত্তি। যদি বল অন্থমান ত্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানলাভ হয়, তাহা 
হইলে অনবন্থা দোষ ঘটে ; * কারণ, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অন্থমান সিদ্ধ করিতে 
চীঙ, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্যান সাপেক্ষ বলিতেছ। যদি শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
উপায় স্থির কর, তাহা হইলেও আপত্তি আছে। কাণাদ মতাম্ুুলারে শব্দ 
অনুমানের অন্তর্ভত ; যদি বল তদন্তর্ভত নহে, ভাবিয়া দেখ শব্দের দ্বারা কিরূপে 
ভান হয়। লোকে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করে, কোন্‌ পদার্থের উদ্দেশে 
ব্যবহার করিতেছে, অনুমান তারা আমরা বিবেচনা করিম্মা লই । মনে কর কেহ 
বলিল, ঘট লইয়া আইস ; যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ হইল, সে ব্যক্তি বসন্ত 
বিশেষ লইয়া আসিল; আনরা অমনি অন্মান করিলাম যে, এই বস্যই ঘট। 
এইপ্রকার বৃদ্ধব্যবহার দৃ্টে যখন শব্দার্থের অন্থমান হয়, তখন অহন্মানকে 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয় শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলে সেই 
দোষই হইতেছে ৷ +: আবার দেখ, স্বার্থান্রমানে শব্দ প্রয়োগ নাই ; এস্থলে 
কিরূপে শব্দ ব্যাপ্রিভ্ঞানের উপায় হইবে 2? অন্থমান সিদ্ধ করতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ' 
আবশ্যক, তাহা উপাধিশূহ্য অর্থাৎ. অন্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত । যখন আমরা 
অগ্নিকে ধৃমের নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন আমাদিগের জানা কর্তব্য যে ধূম 
অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পলার্থসাপেক্ষ নহে । এরূপ অন্য নিরপেক্ষতার জ্ঞান 
যদিও প্রত্যক্ষ স্থলঞগ্চলিতে সম্ভব, তথাপি অপ্রত্যক্ষ হত ভবিষ্দন্তর্গত বা 
দূরদেশবন্তা স্থলে অসম্ভব । সুতরাং সব্বত্র উপাধিশৃন্যতা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও 





Compare wiih rhe dictum “Nothing is in the 11706517600 which was 





Not Originally in the senses.” 

» “‘নাপাহুমানং ব্যান্তিল্রানোপাশ্বঃ তত্র তত্রাপ্যেবমিতি অলকস্থাদৌদ্ছ্যপ্রসঙ্গাৎ । 
সর্ব্বদর্শনাস্ত্গঁত চার্ববাকদর্শনং | 

1 নাপি শব্দতদুপায়ঃ কাপাদ মতাঙ্সারেণাছমান এবাস্তর্ডাবাৎ অননস্তর্ডাবে বা বৃদ্ধব্যবছার- 


রূপ লিঙ্গাবগতি সাপেক্ষ তশ্বা প্রাগুক্ত দূহণলভ্খনাজক্ধালডাৎং । 
সর্ধ্বদর্শনান্তর্গাত চার্ববাকদর্শনং । 


1 অন্পেদি্টাবিলালাবশ্ঠ পূরুধশ্যার্থান্তর দর্শনেনার্থান্তরাচ্মিতাভাবে সশ্বার্থাছ্দান কথায়া:ঃ 
কথ| শ্বদ্বপ্রসঙ্গাৎ ।--সর্ববদর্শনসংগ্রহান্তর্গত চার্ববাকদর্শনং | 
খ্য উপাধ্যভাবোহপি দ্ন্বগনঃ উপাধীলাং প্ৰত্যক্ষত্ব নিয়নাসন্তবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্ত 


প্রত্যক্ষক্টেপি অপ্রত্যক্ষাণানভাবশ্ট! প্রতাক্ষতয়া অন্থমাভপেক্ষাঙ! 5ক্ত দুদপানভিবৃতে: । 
সর্ববদ্র্শনসং এহ খত চার্ব[কদর্শনং | 


১২৮১ ] চার্বধ। ক দর্শন ২৭ 


যাহার! পরিজ্ছাত স্থলগুলিতে বস্ধস্থয়ের সাহচর্য্যনাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
তাহাদিগের নিয়ত সহচারিতা অস্থমান করেন, পূর্ব্বোক্ত মাপত্তি গুলি ঠাহাদিগের 
পক্ষে অকাট্য ; কিন্তু যাহারা সাহচর্য্যাতিরিক্ত কাধ্যকারণসন্বন্গ বা নৈসগিক [নিয়ন 
অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তি নিরূপণ করেন, তাহারা এপ্রকার তর্কে ভীত হইবেন না 
কিরূপ সাহচর্য হইতে ব্যাপ্তি নির্গত হয়, এ প্রবন্ধে তথ্বিয়ের সমালোচনা অসম্ভব! 
বাহারা এতৎসংগ্রোন্ত বিস্তীর্ণ বিচার অবগত হইতে অভিলাষী, তাহারা নৈয্রায়িক- 
দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । 

যদি বেদত্বারা ঈশ্বর এবং পরলোক সংস্থাপন করিতে যাও, চার্বধাকমতা- 
বলম্বীরা বলেন যে বেদ আদৌ অগ্রামাণা ; কারণ উহা প্রত্যক্ষবিলোপী, যুক্তি- 
বিরুদ্ধ ও ধুর্ততাসমুদ্ূতে । প্রত্যক্ষে যাহাতে সুখ পাওয়া যায়, বেদে তাহাকে ৷ 
দহ:খের কারণ বলে; প্রত্যক্ষে যাহাতে হয দেখা যায়, বেদে তাহা সখের হেতু । 
সাংসারিক স্ুখদায়ী কত ভোগ্য বস্তু পারলৌকিক ছুঃখমূলক বলিয়া ৰেদান্সারে 
পরিত্যাজ্য ; এবং কষ্টকর উপবাস যজ্ঞ প্রভৃতি ভবিষ্যৎ সুখসম্পাদক বলিয়া শ্র্তিতে 
আদৃত। মৃতব্যক্তি দূরবর্তী প্রেতলোকে থাকিয়া পৃথিবীতলে প্রদত্ত অথবা অপর- 
ভক্ষিত আহার দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়, এইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বেদে কত আছে । 
আর সকল কার্ধ্যেই ত্রাহ্মণকে দানের বিধি থাকায়, এ সকল যে াহ্মবদিগে 
ধূর্ততাসম্ভৃত তাহা স্পষ্টই জ্ঞান! যাইতেছে । ৭ সুতরাং ব্দেবাক্যে নির্ভর করিয়া 
ঈশ্বর বা পরলোক মানা যায় না । 

চার্ববাকমতাবলম্বীদিগের দ্বারা আমাদিগের বোধ হয় কয়েকটী উপকার 
সাধিত হইয়াছে । তাহারা দেখাইয়াছেন যে ইহলোক ছঃখময় নহে, এবং সুখ 
পরিত্যজ্য নহে । তাহারা শিখাইয়াছেন যে শ্াস্্রাপেক্ষা যুক্তি প্রবল । ভীহান্না 
অনুমানের মূল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়ার়িকদিগকে উক্ত মূলের প্রকৃত বলাবল 
বুঝিতে ও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন । 


* কাধ্যকারণভাবান্ব। স্বভাবাঙানিত্রাদকাৎ । 
অবিনাভাবনিয়সো দর্শনা বরদর্শনাৎ ॥ li 
সর্ধদর্শনোদ্কতং | 


1 সর্ধদর্শনোদ্ধ, ত বৃহস্পতি বচনমালা এবং নৈঘধ চরিতের সগচদশ সর্শ দেখ। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নিগুড় মৰ্ম্ম 
( দ্বিতীয় পুত ১৭৬-১৯২ এবং ৩৭৭-৩৯৭ পৃষ্ঠার পরে ) 
আৰ” ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, এতদ্দেশীয় জাতিভেদ প্রথার অনেক লক্ষণ 
হদ্যযনস্যা দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত ইহার মধ্য প্রভেদ এই 
যে আনরাই কেবা লৌকিক নিয়ন পরিবর্তন বিষয়ে কর্তহ ত্যাগ ক’রয়াছি ; অন্যত্র 
লোকে যখন বুঝিতে পালে যে প্রচলিত নিয়মের কিন্ত ব্যত্যয় না করিলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইব তখন তাহারা সেই ক্ষতি নিবারণে প্রবৃত্ত হয়। আমরা বলি যে 
প্রাচীন প্রথা সর্ধতোভাবে রক্ষা করিতে পারিলেই ভাল হ প্রাচীন প্রথা কেন? 
যে প্রখ্যটী প্রচলত শ্রাছে তাহা অভিনব হইলেও তক্ভনিত ক্ষতি নিবারণের 
যথাযোগ্য উপায় অবলম্বনে আমরা নিতান্ত পরাম্দুখ ! ফলতঃ আনাদিগের অবস্থা 
এখন এমনই নন্দ হইয়াছে যে কোন কোন বুপ্রথা হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য 
সমাজ ত্যাগ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই । 

পরস্ত আমাদিগের নধ্যে সামাজিক প্রথা আদৌ পরিবপ্তিত হয় না একথা 
সত্য নহে ; ভবে সমাক্ষ একবাক্যে এরূপ কার্ষ্ট হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না। 
ক্রমশঃ নিয়মলজ্ঘনকারী ব্যকিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াই নূতন প্রথা প্রচলিত হয়। 
জ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় তর্ক উধাপিত করিয়াছিলেন, 
‘তাহাতে যদি সকলকে নিরস্ত করিতে পারিতেন কিন্বা পণ্িতনাত্রেই যদি তাহার 
অনুমোদন করিতেন তথাচ তল্লিখিত প্রথা পরিবন্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 
যিনি প্রথমে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতেন তাহাকে অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতে 
হইত ৷ অতএব “লোকে যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রীয় প্রমাণকে অধিকতর মাশ্য করে ;” 

কার্ধ্যকালে এই কল্রনার স্থল দেখা বাধ না। 
পাশ্চাত্য মতের প্রভান আর কিছুভে না হউক একটী বিষয়ে বিলক্ষণ 
প্রকাশ হইয়াছে । পৃর্ক পিতৃপৈতান'হইক নিয়ন অবন্েলন করা দুরে থাকুক 
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তাহার প্রতিবাদ করিলেও সমান্বচ্যুত হইতে হইত । “অন্ুক লাপ্রিক, উহার 
অআলগ্রহণ করা হইবেক না।” এইরূপ কথা অনেকের মনেই উদয় হইত। 
শান্দোক্তি দেশের অমঙ্গলদায়ক একথা মুখাঞ করিলে ত্রাহ্ধণ, ধোপা, নাপিত বক্ধ 
হইবে, এমত আশঙ্কা বিলক্ষণ প্রবল ছিল । স্থতরাং শাস্ত্রীয় বিধানের দোষ গু 
বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারই ছিল নাঁ। কিন্তু এখন, কার্যে তুমি যদি কোন 
প্রথা অতিক্রম না কর তবে তোমার মতামত 'ব্যক্ত করিলে কেহ তোমাকে সমান্দ 
হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না। তুমি যদি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ কর, তবে কোন 
শান্্রনিষ্ঠ ত্রাহ্মণ তোমার স্পৃ জল গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে 
যথানিয়মে গায়ত্রী আদি জপ কর এবং মুক্তকণ্ঠে বল যে বেদ মান্য করা ভ্রাস্তি 
মাত্র, তবে তোমাকে কোন গুক্ুতর সামাদিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক লা। 

আমরা যে লতা একবার আয়ত্ত করি পরে তাহার প্রতি ভাদশ দৃষ্টি থাকে 
না; কিন্তু উপরোক্ত অভিনব রীতি সামান্য উন্নতির লক্ষণ নহে। কলতঃ জনসাধারণের 
মতপরিবর্তন হইলে যে তাহা ক্রমশঃ কার্খ্যে পরিণত হইবেক না, এ কথ! মনে করা 
ভ্রম । এবং কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে লোকের জ্ঞানযোগ 
হইবে না, ইহাও অসম্ভব কথা । অতএব আমাদিগের সামাক্জক প্রথা সমগ্রের 
গুণাগুণ যতই সনালোগিত হয়_ততই মঙ্গলের বিষয় । 

কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অযৌক্তিক কিম্বা ব্লেশজ্নক, একথা বুঝিহাও কি আমরা 
তাহা রক্ষা করি, না তাহা প্রতিপালনে আমাদিগের ত্রেশ বোধই হয় না? 

শাসন যতই প্রবল হউক, কোন শানন-প্রণালী এবং তদাশ্রিত লোকসমূহের 
প্রকৃতি মধ্যে বিশেষ সানভ্রস্ক না থাকিলে কখনই তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। 
রাজশাসন ও সমাব্শাসন মধ্যে এক বিশেষ এই যে রাজা স্পষ্টাক্ষরে দণ্ডার্হ 
ব্যক্তিকে নিগ্রহ করেন ॥ সমাক্গ তাদৃশ স্থলে আশ্রয় হরণ এবং অনুগ্রহ রহিত 
করিয়াই তাহাকে ক্রেশ দেল । সমাজ-বিক্রম বহু আধারে ব্যাপ্ত । তাহার সমষ্টি 
রাজ-বিক্রম অপেক্ষা হীন বলিতে পারি ন! । কিন্তু এই তিবিধ দণ্ড অবলোকন 
করিলে রাক্জ-বিক্রমকে অপেক্ষাকৃত উগ্র বলিয়া বোধ হয়। সমাজ-বিক্রম রাজ- 
বিক্রমের ষ্যায় ভয়াবহ নহে । রাঅনিয়ম লঙ্ঘনে যেমন আশঙ্কা হয়, সমাজ-নিয়সেন্থ 
অন্চথা করিবার সময়ে লোকের মনে তাদৃশ ভীতি জন্মে না । অতএব যে স্থলে 
কোন সামাজিক নিয়ম বহুকাল পধ্যন্ত প্ৰতিপালিত হইতেছে দেখা যায়, সেখানে 
সাধারণ লোকদিগকে তাহার অনুমোদন্কারী মনে কর! শ্যায়সঙ্গত । কেননা 
মনুষ্য উপস্থিত সুখ দুঃখের বিষয় অতি সৃন্মু বিচার করিতে পারেন । দণ্ডাশঙ্কা 
দণ্ডেরই অঙ্গবিশেষ। যখন কোন নিয়ম প্রতিপালনের ক্লেশ তল্লজ্ঘনন্রনিত 
দণ্ডাশক্কার যদ্রণাকে অ:তক্রম করে, ভখন সেই নিয়ম কোননতে দীর্ঘকাল স্থায়ী 
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হইতে পারে না । সামাজিক দণ্ডের বিভীষিকা স্বভাবতই অল্প সুতরাং তগ্দারা 
কোন নিয়ম প্রবর্থনার্থ নিয়মটী এরূপ করা আবশ্যক যেন তাহা লোকের 
স্বভাবাস্ুুযাঁয়ী এবং সহন্ধে রক্ষিত হইবাস্স যোগ্য হয়। 

আ্াতিডেদের আদিবিষয়ে যিনি যেরূপ অনুমান করুন উহা যে এতদ্দেশে 
বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই । এবং বৌদ্ধ রাজা 
বিষয়ে যে মতামত থাকুক মুসলমান অধিকার হইতে এই প্রথা রক্ষণ বিষয়ের রাজ- 
সাহায্য অপসারিত হইয়াছে তত্বিষযয়ে কেহই দ্বিরুক্তি করিতে পারেন লা। অতএব 
তদবধি জাতিভেদ একমাত্র সমাজশাসনের দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে, একথা 
স্বীকার করিতে হইবেক সুতরাং আমাদিগের প্রকৃতির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ 
থাকাও মানিতে হইবেক ! 

কিন্তু লোকের প্রকৃতি ? প্রস্কৃতি কাহাকে বলি ?__আমরা আত্মার অন্টিত্ব 
বা লক্ষণবিযয়ে কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে 
প্রকাশ হয় যে প্রত্যেকের কাধ্যের বিশেষ প্রণালী আছে । লোকের সমস্ত কার্য 
সর্ধতোভাবে সঙ্গত নহে, তথাপি স্থুল স্থল বিষয়ে ব্যক্তি প্রতি এক একটী কার্ধ্য- 
প্রণালী নেঙ্ছেশ কর যাইতে পারে এবং সেই প্রণালী দেখিয়াই লোকের চরিত্র স্থির» 
হয়। আবার ভিন্ন (ভিন্ন লোকের চরিত্র বিষয়ে নানাপ্রকার এক্য দৃষ্য হয় তদনু- 
সারেই সেই শ্রেণীস্থ লোকের সাধারণ প্রকৃতি ধৃত হয়। 

জ্রাতিতেদ নিয়ন সন্ত ভারতবর্ষ বিস্তার করিয়া আছে ; মন্যত্র ইহার কোন 
কোন লক্ষণ থাকিলেও সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না এবং তৎসমূদায় এখানকার ন্যায় 
প্রবল নহে। আনর। চরিত্রগুণে স্বেচ্ছাপূর্বক এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি, 
অন্যত্র এতদভাবে লোকে অস্গুধীও নহে। তাহারাও শ্বদেশের প্রথার পরিবর্তে এই 
প্রথ) অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলে আপনাদিগকে নিতান্ত উৎপীড়িত জ্ঞান করিবেক 
সন্দেহ নাই৷ ইহার হেতু কি? আমরাই বা কেন নিকষ্টশ্রেণীন্থ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ 
পদাবলশ্বন করিতে দেখিলে ছি ছি করি এবং অস্ত দেশেই বা কেন এরূপ ঘটনা 
হইলে কিথ্বা স্বেচ্ছামত সকলের নক্গগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলে ল্যোকে কষ্টবোধ 
করে 

লোকসংখ্যার ছারা জাতিভেদের দোব-গুণ নিরাকরণ করিতে হইলে আমরা 
অন্য দেশের নিকট পরাস্ত হইব । কারণ আমরা কেবল জাতিভেদের প্রতি অন্থুরক্ত 
নহি । এদেশে ইহার যে সকল নিম্নমম আছে, আমাদিগের মতে তাহাই উৎকৃষ্ট 
সামাজিক প্রথা ; অন্যত্র বিভিন্ন প্রকার জাতিবিষয়ক ব্যবন্থা দেখিলে আমরা 
কখনই তাহার অনুমোদন করিব না। এই দ্রম্য সমস্ত পুথিবীর লোকের সহিত 
তুলনায় এতদ্দেশীয় জাতিভেদ নিঘমানুপারী লোকসংখ্যা অবশ্যই ন্যন হইবেক 1 
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যাহারা জাতভেদ এাহ্ করে না তাহার মধ্যে অনেকে জাদাদিগেহ অপেক্ষা 
বুদ্ধি ও বিগ্াতে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে কেহই আমাদিগের প্রাচীন ফষিগণেল তুল্য নহে, 
এ কথা বলিলেও এই সমস্যা উপস্থিত হয়৷ যে যাহারা পদে পদে উন্নতির উদ্দেশে 
প্রথাপরিবর্তনে উদ্যত, তাহারা কেন হিন্দুশাস্ত্রের বিধি অবলম্বন করেন না? পূর্বে 
আমরা মলে করিতাম যে সংস্কৃত শাস্ত্র অন্ত জাতির (1569. ) তুর্ক্বোধ্য, কিন্তু 
এখন ইংলণ্ডে, ফরাসি ও আরমাণিতে বেদপুরাণাদির যে সমাদর দৃষ্ট হয় তাহাতে 
এরূপ মনে করা অসঙ্গত । কিন্তু কই এ সকল দেশে ত ভ্রাতিভেদ নিয়মের প্রতি 
কোন আস্থা লাই! অতএব আমাদিগের পক্ষে লোকাধিক্য বা বুদ্ধি-প্রাখর্ধ্যের 
ভান করা যুক্তিসঙ্গত নহে । অবস্যই অন্য কোন হেতু থাকিবেক যে তাহাতেই 
আমরা জাতিভেদ নিয়মের বশীভূত থাকিয়া ইহাতে কোন ব্লেশ বোধ করি না। 
অতএব এতছিবয়ে বিশেষ আলোচনা করা কর্তব্য । 


প্রাপিতস্ব অন্সাঁলে জাতিভেদের দোথগুপ বিচার | 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অন্কোংশ পিতৃ কিম্বা মাতৃপক্ষ 
হইতে উৎপন্ন হয় একথা সপ্রনাণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্রের প্রয়োজন নাই । 
কিন্তু অভিনব প্রাণিতন্ববেন্তগণ এক নূতন কথ প্রকাশ করিতেছেন । তাহারা 
বলেন যে অভ্যাসের এমন অদ্কৃত গুণ যে এতদ্বারা ন্রারুসমূহের প্রকৃতি পরি বস্তিত 
হইয়া মস্তিদ্বের বিনা সংযোগে এবং আন্তরিক বাসনা অভাবে দৈহিক ক্রিয়া 
নিম্পাদিত হইতে পানে । এমন কি যে এই ধশ্ম পুরুষানু ক্রমে চালিত হইয়া 
একল্রনের দোষগুণ হইতে তহংশক্রাত অন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় এবং মনের আকৃতি- 
বিকৃতি উৎপন্ন হয় । কথিত আছে যে স্ুুরাপায়ীদিগের বংশক্াভ সম্তানাদি কখন 
সুরাপান না করিয়াও স্থরাসক্ত হয়।। 


অন্উএব কোন সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত বা স্বধর্শ অক্ষতভভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা 
থাকিলে তঙ্গিকই সম্প্রদায়ের সহিত ভাহাদিগের বিবাহ না করাই যুক্তিসঙ্গত ; 
কারণ এতান্ভুশ বিবাহ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক তাহারা কথঞ্চিৎ নিকুই 
সম্প্রদায়ের দোষও অধিকার করিবে । অন্থুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ এই বিষয়ের 
বিশ্বদায়ক ছিল কিন্তু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ বা প্রাচীন বলিয়া উহা সম্যকৃরূপে নিষিদ্ধ 
হয় নাই । কালে তাহা রহিত হইয়া ভ্রাতিভেদ প্রথার উদ্নতি হইয়াছে । 

কিন্ত যতদিন কোন সমাজের লোকসংখ্যা অল্প থাকে, ততদিন এক এক 
সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অস্যোর অনায়ত্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ স্বশ্রেণী- 
মধ্যে বিবাহার্থ পরিত্যঙ্্য হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বৃদ্দিবত্তি ও ধশ্মপ্রবৃতি 
বিষয়ে উত্কৃ্ট এবং অপকৃঠ লোক সব্বজেবীতে দই হয় । তপন প্রাঞ্চক্ত উদ্দেশ্য 
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রক্ষার্থ শ্রেণীর বিচার না করিয়া ব্যক্তিবিশেষের দোষঞ্চণ বিচারপূর্ব্বক বিবাহ 
দিলেই ক্রমশঃ গুণবিশই্ স্্রীপুরুষের সহযোগে বংশের উন্নতিসাধন হইতে পারে । 

এতপ্তিক্স যেমন শ্রেষ্ঠবর্ণের ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত বিবাহ 
নিষিদ্ধ, তদম্থরূপ নিকৃষ্ট বর্ণের উন্নতির নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বর্ণের সহিত বিবাহ হওয়াই 
বান্ধনীয় । ফলত; যাহাতে উৎকৃষ্ট বর্ণের উপকার ভাহাতৈই যদি অপকুষ্ট বর্ণের 
অপকার হয়, তবে এতাদৃশ নিয়মে সমগ্র সমান্রের মঙ্গল কি? এইজন্য কোন কোন 
লোক মনে করিয়া থাকেন যে ত্রাহ্মণগণের স্যার্থসাধনের নিমিত্তই হিন্দুশান্ত্রের 
সৃষ্টি হইয়াছিল । আমরা ইহার অনুমোদন করি না। 

" কিন্তু উল্লিখিত কয়েকটি হেতু মনে করিয়া কেহ জাতিভেদ সংস্থাপন ২ 
করিয়াছিলেন, এতাদৃশ কত্রলা অপেক্ষা আর একটা সহজ কল্পনা প্রদশিত হইতে 
পারে । 

নানা কারণে পৈতৃক ব্যবসা গ্রহণ করাই লোকের পক্ষে স্থলভ। এবং 
এক এক ব্ান্র্গত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের সকলের উপাঙ্জনের 
ব্যাঘাত হইবে বলিয়: তাদৃশ বৃদ্ধি নিবারণের ইচ্ছা স্থভাবসিচ্চ ঘটনা, ছিন্ন অসব্ণ 
বিবাহের সম্ভানগণকে বহিকৃত করিতে পারিলে এতাদুশ কামনাসিদ্ধি হইতে » 
পারিবে এইরূপ হিবেচনাও হৃভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে । স্ৃতরাং নিয়ামক- 
বিশেষের হুরভিস'ঙ্গ বিনা লোকের বৃন্তিভেদ এবং অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া 
অসম্ভব লহে । কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ হইতে কালবিলম্ব হয়। 
যতদ্দিন ধনসঞ্চয় না হয়, ততদিন দায়বিভাগের জন্য বিবাদ ও ঘটে না এবং 

দায়ক্রমনির্ণয় বা শান্ত্কারের প্রয়োজনও থাকে না। কিন্ত তৎপূর্ব্বেই লোকের 
আচরণ অনুসারে অনেকস্থলে এক একটা প্রথ! নিদ্দিষ্ট হইয়া যায়। এইমন্ 
শান্ত্রকারেরা অনেক স্থলে কেবল পিতৃপৈতামহিক নিয়ম লিপিবদ্ধ ক্রিয়াই ক্ষান্ত 
হইয়াছেন । সেইরূপ উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন্‌ ব্যবসা অবলম্বন করিতে _ 
হুইবেক, জনসমাজে এতাদৃশ তর্ক উপস্থিত হইবার পূর্বেবেই অনেকে স্বভাবতঃ পৈতৃক 
ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকিবেক । এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ 
হইলে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেক তাহার চিন্তা উদয় হইবার পূর্বেই এক ব্যবসায়ীদিগের ২ 
মধ্যে হ্স্ততা এবং তস্বেতু বিবাহাদি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে । তখন অন্ুলোম ্‌ 
প্রতিলোম বিবাহ এককালে নিষিদ্ধ হইবার কথা নহে । ক্রমশঃ নান, কারণে 
এতাদৃশ বিবাহ কুপ্রথান্বব্ূপ গণ্য হইয়া পরিত্যক্ত এবং নিষিদ্ধ হওয়! সহজ 
কল্পনা | কিন্ত আশ্চর্য্য এই যে অন্তান্থ দেশে এ প্রকার প্রথা কালসহকারে প্রায় 
বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । এবং আমাদিগের দেশে অসবর্ণ বিবাহ এককালেই রহিত 

হইয়াছে । আমাদিগের ননের গতিই ধারাবাহিক, সেইজন্য গণ্ভকল্য যাহা করিয়াছি 
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অদ্য) তাহার ব্যত্যয় করিতে ইচ্চা হয় না এবং সেই হেতু অন্য ব্যবলা গ্রহণ কর! 
সহদ্ হইলেও সেদিকে আন্তঃকরণ ধাবিত হয় ন! ৷ বিধবা বিবাহ নিশিহ্থ হউক না 
হউক তাহা আমাদিগের সমাজ-প্রচলিত নাই, ইহাই প্রথা রক্ষার যথেষ্ট হেতু । 
প্রথান্তর প্রবর্তিত হইলে ক্ষতিবৃদ্ধি কি, হইবার উপায় আছে কি না সেদিকে মনই 
যায় না । নূতন প্রথা দেখিলে বিজ্ঞাতীয় বলিয়া বিতৃক্ণা জন্মে । 
শিক্ষালাড বিধয়ে লাতিভেদ প্রথার দোষগুণ বিচার । 

জাতিভেদ নিয়ম হইতে ব্যবসা রক্ষার এক সহ্পায় হইয়াছে । অশ্যান্য দেশে 
কোন বিষয় শিখিবার ভ্রম্য দুই উপায় আছে । এক বিদ্যালয়, অপর আপ্রোর্টিসের 
নিয়ম । কিছুদিন পূৰ্ব্বে বিদ্যালয়সমূহ কেবল শাস্ত্র অধ্যাপনের নিমিততই নিদ্দিষ্ট 
ছিল । অধুনা বৃত্তি শিখিবার জ্রন্যাও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে? যথা, এজ্িনিয়ারিং 
বৃত্তি ইত্যাদি ৷ 

আপ্রোর্টিস হইবার প্রণালী এই) প্রথমতঃ যে ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবেক 
তাহা স্থির করিয়া সেই ব্যবসাবলহ্বী কোন বাক্তির সহিত এইরূপ ঘুক্তি করিতে 
হয় যে “আমি এতদিন বিনা বেতনে তোমার নিকট থাকিয়া তোমার ব্যবসা শিক্ষা 
এবং তোমার অধীন কাৰ্য্য করিব । যদি নিয়মিতকাল মধ্যে তোনার কার্য্য ত্যাগ 
করিয়া যাই তবে এত দণ্ড দিব 1” কালপূর্ণ হইলে উভয়ে অঙ্ক নিয়ন করিয়া একত্র 
কাধ্য করিতে এবং তদঙ্জুসারে লাভালাভ বিভাগ করিয়া লইতে পারে অথবা 
শিস্য ( আপ্রেন্টিস ) স্বয়ং পৃথক্রূপে অভ্যাসিত ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে । 
যদি কেহ গুরুর নিকট প্রতিষ্ঠাপত্র না পাইয়া কোন ব্যবসা আরম করে, তবে 
তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়া কার্যে নিষুক্ত করে না। এবং সেই ব্যবসায়ী অন্যান্য 
ব্যক্তি তাহার সহিত একত্রে কার্য করে না। কিছুদিন পূর্বের আমাদিগের মধ্যেও 
একবর্ণের লোক অন্যবর্ণের সহিত একত্র ব্যবসা করিত না। এখন ইহার এইমাত্র 
অবশেষ আছে যে বিভিত্র বর্ণ মধ্যে আহার ও বিবাহ নিষিদ্ধ । এই সমস্ত নিষেধের 
নিগুঢ় মনন এই যে, প্রথমতঃ কার্যগতিকে একটি প্রথা পড়িয়া যায় পরে সেই 
প্রথাই পিতৃপৈতামহিক ধৰ্ম্ম ও তাহা! উল্লজ্ঘন অধশ্ধ এইরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে ; 
শান্তরকারের৷ তাহাই লিপিবদ্ধ করেন এবং লোকে বৈর্নিধ্যাতলার্ধে তাহার সাহায্য 
গ্রহণ করে। এখনও ঠিক এরূপ ঘটনা চলিতেছে । যদি তোমার কোন আত্মীয় 
ব্যক্তি প্রথা লঙ্ঘন করে, তবে তুমি তাহার প্রতি উপেক্ষা কর, কিন্তু কোন বিপক্ষ 
তাদৃশ কাধ্য করিলে শাস্ত্র বা প্রথার উল্লেখ করিয়া দণ্ডবিধানের চেষ্টা কর স্থুতরাং 
ইহাতে প্রথাভঙ্গ গোপনীয় বিষয় হইয়া উঠে । অথবা কার্যে দোষ আছে কি না, 
ধারাবাহিক হইলে একথা মনে উদয় হইবে না সুতরাং সে বিচারের দোহাই দিবে 
কি প্রকারে? 
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ক্রাতিভেদগ এবং আপ্রোন্টিস বিষয়ক নিয়মত্বয় তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবেক যে 
উভয়ের কাধ্য-শ্রশালী বিভিন্ন কিন্তু শাসন তুল্য । কেবল প্রথোমক্ত প্রথাতে 
আমর! শিক্ষক ও বৃত্তি অনুসন্ধান বিষয়ে ধারাবাহিকমতে পিতৃপিতামহের প্রতি 
নির্ভর করি এবং শগুরুশিষ্য মধ্যে শ্ব স্ব অবস্থা ও প্রয়োজনমতে নূতন নিয়ম না 
করিয়া এক পিতৃআন্ঞ্া পালনের দ্বারা সমস্ত কাৰ্য্য নির্ববাহ করিয়া থাকি। 
ধারাবহন প্রকৃতির প্রাহ্র্ভাব, ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবেক যে, যে স্থলে 
পিতা কিম্বা তদভাবে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি শিক্ষক বলিয়া নিদ্দিষ্ট হয়েন নাই, 
উপদেশের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পৃথক্‌ গুরু গ্রহণ করিবার নিয়ম 
হইয়াছে । তাহাতেৎ গুরুশিষ্য মধ্যে স্বান্থুবর্তী সম্বন্ধের পরিবর্তে পৈতৃক সশ্বহ্জ 
'ঘটিয়াছে । 
যদি সকলেরই এক একটি ব্যবসা নির্ববাচন করিয়া লইতে হয়, তবে অনেক 
বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক হইবেক । যথা “আমি এই ব্যবসা দ্বার! উত্তমরূপে 
গীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতে পারিব অথবা অন্ঠ কোন ব্যবসা এাহণ করিলে তুল্য শ্রমের 
দারা অতিরিক্ত ফললাত করিব ? আমার মনস্থির অশ্ব অন্ধ কোন ব্যবসা গ্রহণ 
করা কর্তব্য কি না? অমুক অমুক ব্যবসার লাভালাভ কি এবং লোকসংখ্যা কৃত"? 
অমুক ব্যবস! গ্রহণান্তে অমুক স্থানে গিয়া জীবিকা নির্বাহ করিলে মামার লাভ 
বুদ্ধি হইবেক কি না?” ইত্যাদি । কিন্তু যাহারা শ্শ্রবিশি হইবার পূর্বেবে পরিবার 
রক্ষণের ভারগ্রস্ত হয় তাহাদিগের চিন্তা করিবার সময় কোথা ? একবার বিলাস 
সুধাখ্াদন করিলে মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হয় এবং তাহাতে অন্য চিন্তার 
কৃথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে ; বিশেষতঃ শ্ত্রীপুতজের শ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলে 
- “স্বেচ্ছামত ব্যবসা গ্রহণ করা হৃক্ধর । “কি জানি অধিক লাভের প্রত্যাশায় যদি 
ন্বামান্্য লাভেণ বঞ্চিত হই, তবে এতঞগুলি পরিবারের উপায় কি হইবেক ?” এইরূপ 
চিন্তাপ্রযুক্ত ভগ্নোদ্ম হইয়। তাহারা সহজেই পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় । 
আর যাহাদিগের মন একেবারে [নষ্পন্দপ্রায় হইয়) গিয়াছে তাহারা অবলীলাক্রমেই 
পিতৃপিতামহের অনুগামী হয় । “মাছিমারা কাপি” কেবল কেরানীগণের স্ধর্খব 
নছে। ধারাবহন প্রকৃতির কল । 
ফলত: জ্াতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পৈতৃক আবাস ভত্রাসনে আসক্তি এবং 
একান্নবর্তী থাকিবাত্র প্রথা সমস্তই যেন একটি শ্রর্খলাবন্ধ বলিয়া বোধ হয়। হঠাৎ 
পরম্পরেন্স মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না কিন্তু একটি প্রথা লঙ্ঘন করিলেই 
অন্টগুলির অন্ততঃ কিয়ংপরিমাণেও ব্যাঘাত হয় । খকামবর্তা পরিবার বিচ্ছিন্ 
হইলে আব্যস পরিবর্তন করিতে হয়। নূতন আবাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে 
ভিন্গ গ্রাম ভিন্ন দেশের প্রতি দৃষ্টি পুড়ে) এবং তাহা হইতে আচাপ-ব্যবহারের 
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অনেক ব্যত্যয় ঘটে । * ভদ্রাসন ত্যাগ করিলে বহু পরিবার একানল্লে রক্ষা করা 
সহভ্ত নহে । নুতন স্থানে নূতন সমাজে বৃত্তির কিঞ্চিং ব্যত্যয় সতর্জেঠ হইতে 
পারে । 

কিন্তু বাল্যবিবাহ জাতিভেদ নিয়মের প্রধান সহকারী । লেখকের ধারণা 
এই যে দ্ী্জাতির অন্তঃপুরে বাসও প্রাচীন প্রথা । যদি এ কথা সত্য হয়, তবে 
ইহাও বাল্যবিবাহের সহকারী । কন্চার বুদ্ধিশক্তি সম্যক্‌ পুর্টিলাভ করিবার পূর্বে 
তাহার পরিণয় ক্রিল্মা সমাধা হইলে পিতৃমনোনীত সবর্ণপা্র বিবাহ করিতে 
অসম্মতি প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না, বুদ্ধিশ্কুদ্তি হইলে অসবর্ণপারে স্বয়ংই চিত্ত 
সমর্পণ করিতে পারে । কন্তা বয়স্থা হইবার পূর্বের বিবাহিতা হইলে এই সমস্ত 
ঘটনা উপস্থিত হইতে পানে না । অতএব এই অভিসঙ্গিতেই হউক কিম্বা রাক্ষস, 
গাহ্মর্বব্য, পৈশাচ বিবাহ নিবারণার্থই হউক অথবা অন্ত যে কোন কারণেই হউক, 
বালিকা-বিবাহপ্রথা প্রবন্তিত হইয়া অসবর্ণ বিবাহ এবং বণসহ্বরে নিবারণের উৎকৃষ্ট 
উপায় হইয়াছে । আবার চিন্তা করিলে এ কথাও যনে হয় যে জ্রাতিতেদ, ভদ্রাসনে 
আসক্তি এবং একান্নবর্তী থাকিবার নিয়ম সমক্তই এক্স ধারাবাহিক প্রকুতি হইতে 
স্কভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে । বালিকাবিবাহ প্রথা যতুসহকারে প্রবর্তিত মনে 
হয় কিন্তু তাহা অপর প্রথা কয়েকটীর ফল কি হেতু ইহা বিশেষ কনিয়া স্থির করা 
কঠিন । সে যাহা হউক, এ কথ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে আপ্রেন্টিস 
শিখাইবার প্রথা অভাবে লোকের ব্যবসা শিক্ষার নিমিত্ত পিভু উপনদ্শেই উৎকৃষ্ট 
উপায়। 

তন্তিয় যদি উল্লিখিত প্রাণিতত্ববিদ্গণের কথা সত্য হয়, তবে পুরুষানুক্রমে 
এক বৃত্তি প্রতিপালিত হইলে ক্রমশঃ তছ্ংশক্জাত বাক্তিশণের পক্ষে জাতীয় ব্যবসা 
শিক্ষা বিলক্ষণ সহজ হইয়া উঠিবেক ৷ সমাজের আগ্যাবন্থাতে আগ্রেন্টিস-প্রণালী 
সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং উপদেশ ছার! সভ্যতার উদ্নতিলাধন নিমিত্ত 
জাতিভেদ ব্যবস্থাই অত্যুৎকৃষ্ট ৷ 

কিন্তু ইহার দোষ এই যে স্বেচ্ছাপূর্ব্যক কোন বৃত্তি অবলম্বন করিলে লোকে 
যেমন যত্বসহকারে তাহাতে নিযুক্ত হয় পেতৃক বলিয়া গ্রহণ করিলে সচরাচর সেক্সুপ 
উৎসাহ হয় না । 


ও আনা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সুখে শুনিশ্নাছি যে বারাণসীতে জনৈক র'ঢ়শ্রেণীদ্দ ব্রাহ্মণ 
বৈদিকের কক্া গ্রহণ কর্িয়াছেন। প্র্নাগে কয়েকজন কারম্থ ও ত্রাহ্মণ জুতার ব্যবসা করিয়! 
থাকেন, তন্মধ্যে কাসস্থটী প্রয়োজ্নমতে স্বহত্তে চর্দ সীবন পর্যান্ধ করিয়া পাকেন। আহ 
বিদেশবাসী কোন কোন বাঙ্গালি স্ত্রীগণের ন্ব:পুনাবাস মোচন কদিযাছেল এ কথা অনেকেই 
ক্কাঁনেন | 
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লোকে নিয়মাধীন থাকিতে হইলেই কষ্ট বোধ ক'রে। “এই নিয়মের অন্যথা 
করিতে পারি না” এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইলেই স্বভাবতঃ ব্লেশের স্থল হইয়া 
উঠে। কিন্ত আমাদিগের সেরূপ হন্ত্রণা বোধ হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে 
বে, আমরা নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছি। আমরা একজন সংস্কৃতভাষান্ঞ ধার্মশ্বক 
কায়স্থের কথা শুনিয়াছি যে তিনি কুলপুরোহিতের মূর্খতা নিবন্ধন বৈরক্তি প্রযুক্ত 
স্বয়ং দর্গোৎসবের মন্ত্রপাঠ করিতে বসিক্মাছিলেন । ইহাতে তিনি কোন কোন 
লোকের নিকট নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এই বৈরক্তি তেজের 
লক্ষণ । এবং নিজে মন্ত্রপাঠে সক্ষম হইলেও যে লোকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে 
'বাধ্য হইলে গুগ্রচিন্ত হয় না ইহাই আশ্চর্য্য এবং কাপুরুষত্বের লক্ষণ । 

বর্ণের তারতম্য অন্থুসারে বৃত্তির সমাদরের ন্যুনাতিরেক হয় । স্থতরাং 
শ্রেষ্ঠবর্ণের বৃত্তিগুলিই বিরূপ উল্নতিলাভ করে, অন্যান্চ বৃত্তি হেয় বলিয়া তাহার 
প্রতি কেহ যতু করে না। কিন্তু সংসারঘাত্র! নির্ধ্ধাহার্থে সকলই প্রয়োজন । 
কোন পদার্থ ই তুচ্ছ নহে । আমাদিগেহ ত্রাহ্ষণেরা ধর্ম্ম ও দর্শনশান্ছের আলোচনাতে 
বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলেন কিন্তু শিল্প-কশ্ম কেবল নিকৃ বর্ণের ব্যবসা ছিল বলিয়! 
তাহার বিশেষ উন্নতি হয় লাই । বরং অভ্যাসগুণে ধারাবহন প্রকৃতি এতই প্রবল 
হইয়াছে যে, কি ত্রাহ্মণ কি নিকৃষ্টবর্ণ কেহই উন্নতি কি পরিবর্তনের চিন্তাও করেন 
না। ভিন্ন ভিন্ন মনুস্যের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে নিযুক্ত হইয়া থাকে । যদি 
কেহ চিরকাল একন্থানে একই পদার্থ অবলোকন করে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির 
স্কুণ্তি হয় নাঃ নুতন পদার্থ দেখিলে যে সকল নূতন ভাব নলে উদয় হয় তাহ! 
তাহার দুর্লভ ৷ তদ্রপ যদি বংশাহুক্রমে একই কাধ্যে নিযুক্ত থাকা যায় 
তাহা হইলে ক্াধ্যান্তর দেখিবার ইচ্ছা হয় না এবং ঝুদ্ধির গতিরোধ 
হুইয়া যায় । ্ 
কোন কায়ন্থ একটি টাক! ব্যয় করিলে তাহার কপর্দকের হিসাব দিবে। 
কিন্তু একজন কৃষককে বল “তোমার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ বীন্র রোপিত কত ধাম্য 
উৎপন্ন হইয়াছে, সন্থংসর কত ব্যন্ন কতই বা লাভ হইল ?” সে কখনই ইহার 
সহৃত্তর করিতে পারিবেক না । পূর্বাপর যেরূপ শুনিয়াছে সেইরূপ উত্তর দিবে। 
কিন্ত যদি পুথামুপুন্খ হিসাব লিখিয়! রাখিত তাহা হইলে কবে বীজ্দের দোষে 
কবে ছুমির দোষে শহ্ষোত্পতির ন্যুনতা ঘটিল তাহা জানিতে এবং এতহ্বভয়ের 
হেতু বুঝিতে পারিয়া উন্নতিব্র চেষ্টা করিতে পারিত । কৃষক কায়স্থের বুদ্ধি লইয়া 
এ সকল বিবয়ে হিসাব রাখে না। কায়স্থ ধারাবাহিক মতে হিসাবই লিখেন 
কিন্ত অনেক স্থলে হিসাবের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান । কৃষকের শ্যায় অভীষ্ট সিদ্ধির 
পক্ষে দৃক্পাত করেল না সুতরাং অনেক সময়ে অপ্রয়োজন হিসাবে বৃথ। কালক্ষেপণ 
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করেন এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে “বিস্তর কার্ম্য করিতেছি ।” আর 
কৃষক বলেন যে “আমার অত কথায় কাজ কি ?” 

আমরা সকলেই মলে করি যে গৃহার্দি যত মজবুত হয় ততই ভাল। 
এজিনিয়ারেরা বলেন যে, যে কার্ধো যত্ত দ্বচতা আবশ্যক তদতিরিক্ত দৃঢ় করিলে 
বৃথা অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু যখন শুভহরে মসলার বল ও গাঁথুনির দৃঢ়তা পরিমাশ 
করিবার সঙ্কেত স্থির করিয়া দেন নাই তখন তাহার প্রতি উপেক্ষা করাই ধারা- 
বাহিক বাঙ্গালিদিগের স্বধৰ্ম্ম হইবেক ইহাতে বিচিত্র কি? 

আজিকালি আগত্-প্রসিহ্ম জশ্মান সৈঙ্গের কথা মনে করিলে আনাদিগের 
ছীনতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবেক । যুদ্ধকালে সেনাগণকে শ্রেণীবদ্ধ রাখা অধ্যক্ষ 
দিগের প্রধান উদ্দেশ্য । যেন সকলে অনায়াসে আজ্ঞা শুনিতে পায় এবং কেহ 
ক্রুটি করিলে তাহা তংক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া নিবারিত হইতে পারে । কিন্ত এখন 
কামান ছু'ড়িবার প্রণালী এতই পরিপক্ক হইয়াছে যে, ক্ষিপ্রহস্ত বিপক্ষের সম্মুখে 
সৈম্তগণ ঘন ঘন পঃ ক্রিতে অগ্রসর হইতে পারে না; কামান পর্যন্ত যাইয়া রগ্রক 
ঘর বন্ধ করিবার পূর্ক্বেই বারম্বার গোলাবর্ধণে প্রায় সমুদায়কে হৃতলশায়ী হইতে 
হয়; এতাদৃশ স্থলে সৈশ্যগণ ফাক ফাক ছাড়া ছাড়া করিয়া অগ্রসর হইলে কার্য্য 
উদ্ধার হইবায় সম্ভাবনা কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া না থাকিলে যে ক্ষতি হয় তাহা 
কি প্রকারে নিবারিত হইবে ? জশ্দমান সৈস্যেরা ক্রমশঃ এমনি সুবোধ হইয়া 
উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে যুদ্ধারস্তকালে একটি আন্ঞা দিলে সকলেই আপনাপনি 
তদমুসারে কাৰ্য্য করিতে পারে, অন্যান্য সৈশ্যের ষ্যায় তাহাছিণের কাৰ্য্য পর্যবেক্ষণ 
করিতে হয় ন! ৷ বাহার! অধিক সংখ্যক লোককে কোন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন 
তাহারাই জানেন যে শ্রমজীবীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে কত বৃথা ব্যয় হয়। 
এবং তাহারাই বুঝিবেন যে জশ্মীন সৈন্য কি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইয়াছে । 


ইংলণ্ডীয় কৃষকগণ একাধারে এতদেশীয় কায়স্থ ও কৃষকের বৃদ্ধি একত্রিত 
করিয়াছেন । ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারগণ গৃহনির্শ্মাণকার্য্যে গণিতশান্্র নিয়োজিত 
করিয়াছেন। জশ্মান সেনাগণ নানা শাস্ত্রোপা্ছিত বুদ্ধি লইয়া যুদ্ধকার্ধ্য নির্বাহ 
করিতেছেন । এই সকল দেশের শ্রমজীবিগণ আপনাদিগের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে 
নানা বিষয়ে আত্মসংঘম করিতেছে এতদ্দেশে বিশ্বাস্য বোধ হয় না কিন্তু স্থইটজরলগ 
দেশের অতি দরিদ্র ইতর ব্যক্তিরা আপনাদিগের ভাবি অবস্থা সম্বন্ধে এত 
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছে যে বংশ বৃদ্ধি হইলে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাঘাত হইবেক বলিয়া 
সম্ভতানোত্পাদন বিষয়ে পদে পদে আত্মসন্বরণ করিয়া থাকে । কিন্তু বীজগণিত 
স্ব্টিকর্ডাদিগের বংশাবলীর পক্ষে এতদূর গণনা করা অসাধ্য হইয়াছে । আমাদিগের 
মধ্যে যিনি অতি কৰ্ম্ম কি পণ্ডিত তিনি একাগ্রচিন্ডে কাৰ্য্য কব এই বাসনাই 
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করেন । অন্যনিকে দষ্টিপাত করিতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধি নাঞ্ঞিত না হইলে 
ক্রমশঃ স্থুল হইয়া যায় । মনে নৃতন ভাব উদিত না হইলে বুদ্ধির শ্যুত্তি হয় ন! 
এবং চিন্তা স্তম্ভিত হুইয়া যায় । নুতন ভাব সংগ্রহ করিবার জন) সময়ে সময়ে মনকে 
নির্দিষ্ট কাৰ্য্য হইতে বিষুক্ত করিয়া অস্ত "বিষয়ে ব্যাপৃত করা আবশ্যক! এই জন্চ 
সকল ব্যবসার প্রথমে লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত এবং যেমন বীজ পরিশোধনার্থ 
ভিন্ন বংশে বিবাহ করা প্রয়োজন তঞ্চেপ মানসিক দর্শন বিস্তারিত করিবার জন্য 
নানা! ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হৃষ্যতা ও কুটুম্বিতা সংস্থাপন করা কর্তব্য । আপ্রেন্টিস 
প্রথার দোষ নাই এ কথা বলি না। অন্যের অধীন না হইয়া পিতা-পিতৃব্য কিন্বা 
জ্ঞাতি-কুটুম্বের অধীন হইয়। ব্যবসা শিক্ষা করিলে শিয্যের অনেক কষ্ট নিবারিত 
হইতে পারে কিন্ত পদে পদে ব্যবসা নির্ব্বাচন এবং পরের শিব্য হইয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করিতে হইলে যে স্বটিস্তা ও স্বাবলম্বনের প্রয়োজন হয় তাহা এক মহোপদেশ। 
আমাদিগের মধ্যেও গুরূপদেশের বিধান ছিল কিন্তু এখন তাহা কেবল 
ধর্্মশাস্র এবং ব্যায়াঘ শিক্ষাতে দুষ্ট হয়। অনেক স্থলে উহাতেও ধারাবহন-প্রণালী 
প্রবিষ্ট হইয়া নানা দোষের উৎপত্তি হইয়াছে । তবে উল্লিখিত গ্রাণিতত্বের নুতন 
আবিফ্ষার অবশ্যই জাতিভেদ প্রথার সাপেক্ষ । 





তি ( পূর্ধপ্রকাশিতের পর সাক্ষিবিবস়াদি ) 
রর 2 Le CE AL Hr at 
সাক্ষ্য গ্রহণ করা বিধেয় ; সাক্ষী পরীক্ষিত হউক আর নাই হউক, সাক্ষী 
উপস্থিত হইলেই কালক্ষয় না করিয়া সাক্ষ্য এহণ করিবে। কালবিলম্বে সাক্ষীর 
দোষ হইলে বিচারক পাতকী হইবেন । (১) 
বিচার-নিষ্পাদন সময়ে যেখানে সাক্ষীর আগমন সম্ভাবনা ও সামর্থ্য না থাকে 
তথায় তলিখিত পত্রাদি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ হয়। সেই লেখ্য তাহার কি 
না তদ্বিষয়ের সন্দেহ নিরাস জন্ত তদীয় অন্য লেখ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা রীতি, 
ইহা চিরপ্রসিক্ । (২) 
পূর্বেধাক্ত ব্যক্তিগণকে খধিগণ কেন সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করেন নাই তাহা 
শুন। অজ্ঞতা হেতু শিশুজ্রন, স্রীলোকের মিথ্যা কথন অস্বাভাবিক নহে, এই 
কারণে কামিনীকুল, (৩) জালকারী ব্যক্তিদিগের পাপকার্যে অভ্যাস আছে 
রি { ন কালহরণং কাধ্যং রাদ্বা সাক্ষিপ্রভাঘণে । | 
ddl মছান্‌ দোঘো ভবেং কালাদধর্ম বৃত্তিলক্ষণঃ । 
অন্তর্বেষ্মনি রাত্রোচ বহিগ্রণামাচ্চ যন্ধুবেং। 
এতশ্মিদ্রভিযোগে তু পরীক্ষা নাত্র সাক্ষিণাম্‌ ॥ 
মু অং ৮ { জন্থভাবিতু ঘঃ কশ্চিৎ কূর্য্যাৎ সাক্ষাৎ বিবাদিনাস্‌ 1 
অন্তবেঁশন্করণ্যে বা শরীর কপি চাত্যয়ে ৷ ৯৯ 
সাহসেযুচসর্বেবেযুন্ডেয়সংগ্রহণেষূ্চ । 
বাগওয়োশ্চ পারুক্ণে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ৷ ৭২ 
অশক্য আগমে ফত্র বিদেশ প্রতিবাসিনাম্‌। 
ত্ৰৈবিদ্য প্রেষিতং তত্র লেখ্যং সাক্ষাং প্রদাপন্নেং ॥ 
(০ কাত্যায়ন { বালো২জ্ঞানাদসত্যাৎ স্ত্রী পাপাভ্যাসাচ্চ কটকত, । 
বিক্রমাঙ্থান্ধবঃ শ্বেহাদ্বৈরনির্ঘ্যাতনাদরি: ॥ 
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সুতরাং তশকধিত সত্য বাক্যকে লোকে কুট সাক্ষ্য জ্ঞান করে তন্লিবন্গন জাল্গকানী, 
বন্ধু্নের! স্নেহ প্রযুক্ত অসত্য কহিতে সম্মত হইতে পারেন তদ্ছেতু সুহৃগ্জন, শত্রু 
ব্যক্তি পুর্ববাচরিত বৈর নির্য্যাতনের প্রতিশোধ বুদ্ধিতে বিপরীত কহিতে পারে 
অভএব ইহাদের সাক্ষী গ্রাহা নহে । 

এইরূপ বিচার শাস্তিকার্য্েই প্রচলিত; সাহসিক কাধ্যাদিতে ইহাদের লাক্ষীও 
গ্রাস্থ হয় । (৪) . 

পাঠক তোমাকে যাহা বলিতেছি তদ্বিষয়ে তোমার মতত্ধৈ হইবার সম্ভাবনা, 
অতএব তুমি যেখানে যেখানে শাস্তিকার্ধ্যের নাম শুনিবে তাহাকে দেওয়ানী ও 
যেখানে যেখানে সাহসিক কাৰ্য্য এই শব্দ শুনিবে তাহাকে ফৌজদারি বিচার: মনে 
করিবে, তাহা হইলে তোমার মনে কোন দ্বিধা জন্মিবে না। পাঠক? তুমি এখন 
নিষ্চয় বুঝিলে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, ভয়, মৈত্র, রাগ, ছ্েষ ও 
অজ্ঞানাদি হেতু বশতঃ মিথ্যা বলিবার সস্তাবনা, ইহ! বিবেচনা করিয়াই ঝষিগণ 
সাক্ষী বিষয়ে অনুক্তহস্ত হইয়া রহিয়াছেন। (৫) 

সাক্ষ্যকার্য্ে কামিনীজরনের বিবাদে কানিনীকুল, বিঙ্গাতির বিবাদে তু 
সদৃশ তিজ্ঞাতি, শুত্রগণের বিষয়ে শুদ্ব ব্যক্তি, অন্তর ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্যে অন্ত্যজ 
মনুহ্াই সাক্ষী হইবে ; সনৃশ সাক্ষী না হইলে শান্তিকার্যে গ্রাহা হয় না। (৬) 

উভয় পক্ষের সাক্ষ্যে তুল্যতা থাকিলে সদ্গুণাদিসম্বদ্ধ ব্যক্তির কথ! বিশিষ্ট 
প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে । (৭) সাক্ষীর বিষয় অদ্য এই পর্য্যন্ত রাখা 
গেল ইহ! ক্রমে ক্রমে বলিব নতুবা পাঠকের বিরক্তি ও অরুচি জন্মিতে পারে। 


দালসোইন্ছো বহিন্ুঃ কুঞ্জ শ্্রীবালম্ববিরাদর়ঃ । 
(হ) উশনা | এতে অনভিসছন্ধাঃ সাহসে সাপ্িণে। মতা: ॥ 
স্্রীনাম সম্ভবে কাধ্যং বালেন ক্ববিয়েণ বা । 
০ শিল্কেপ বন্ধলা বাপি দাসেন '্টতকেন বা ॥ ৭* 
ব্যাঘাতাচ্চ নৃপাজ্ঞায়াং সংগ্রহে সাঁহলেযুচ । 
ll EEE TSO লক 
অসাক্ষ্য পিহি শাস্ত্রেবু দৃষ্: পঞ্চবিধঃ স্বতঃ । 
৪ রাহি 1 বচলাদ্‌ দোহতো ভেদাৎ দ্বরসুততিস্থতান্তরঃ ৪ 
(৬) মগ ৮ অ: ( স্তরীপাং সাক্ষ্যৎ জং কুর্যদাদিজানাং সদৃশস্বিদাঃ । 
শ্পো ৬৮ সূদ্রাষ্চ সন্তি শু্রাপাদভ্ত/লে| মন্তাযোললপঃ ॥ 
(৭)  ছৈধে বহ়ুনাং বচনং সমেতু ওণিলাং বচঃ | 
ওপিশবৈধেতু বচনং গ্রাহছং যে শুণবৱর্ৰাঃ | 
বাজ্জবস্ত লংতিতা । 


১২৮১ ] ভারভবযাঁয় আর্য্যজ!তির আদিম অবস্ম! ৩৪১ 


সম্ভূয় সনুধান 

অনেকেই কহিয়া থাকেন আধ্যজাতির প্রবৃত্তি বাণিক্যবিষয়ে বিস্তৃত ছিল 
না বলিয়া! সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্যের গুণ পানিতে পারেন নাই । যদি 
তাহা অবগত হইতে পারিতেন, তবে কি আমাদের ভাবন। থাকিত ? 

পাঠক, তুমি লেখকের কথাগুলি শুনিয়া যথার্থ মীমাংসা করিবে । তুমি আন 
আধ্যজাতির বাণিজ্যকাধ্যের ভার বৈচ্গণের প্রতি অর্পিত ছিল। তাহারা যে 
সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভূক্ত বাণিন্য জানিত না তাহা কি বিশ্বাস কর? যদি কর, 
তবে তোমার ভ্রমপ্রমাদ নিরাস করাই অগ্রে উচিত । সিংহলত্বীপে, যবদ্বীপে ও পূর্বব- 
উপস্বীপের কতিপয় স্থলেও চীনের লোকের সঙ্গে যে বাণিজ্য চলিত তাহার প্রমাণ 
"নেক শুনিল্লীছ । এক্ষণে তুমি কেবল এই কথার প্রমাণ চাও যে যদি সম্মিলিত 
সন্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহার কোন নাম (৮) অবশ্ঠ 
আর্ধ্যগণের ধশ্ম শাত্রাদিতে উল্লেখ থাকিত । তদনুসারে তোমাকে সম্থুয়সমুানের 
কথা বলিতেছি। বাণিজ্যব্যবসায়ী জনগণের মধ্যে যদি কতিপয় ব্যক্তি মিলিত 
হইয়! পরস্পরের অর্থ ও কায়িক শ্রম বিনিয়োগ পুরঃসর ক্ষতিবৃদ্দির আনুমানিক 
সীমা নিষ্ভারণপূর্ধধক পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে বাণিজ্য করে, তবে তাহাকে তদবস্থায় 
সম্তুয়সমূখান কহা যায় (৯) 

পাঠক, যেদিন অবধি সম্ভূয়সমূখান কাৰ্য্য স্থগিত হইয়াছে, সেই দিন অবধি 
ভারতের ছর্দশাল প্রাথমিক সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে । কোন সময়ে এই যে 
জাতিসাধারণহিতকর কাধ্যের পথে কণ্টক পড়িয়াছে, তাহ! নিশ্চয় করা সুকঠিন। 
তবে এইমাত্র বলা যায় যে কলিকালের আদিভাগেই উহার লোপ হইয়াছে । 
অন্য তিন যুগে যে সকল কার্য মানবগণের হিতজনক ও সুসাধ্য ছিল তাহার 
কতকগুলি কলিকালে মন্ুম্তজাতির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক ও অকীতবিকর ও 
অসাধ্যসাধন ভাবিয়া ভবিশ্যত্তক্তা ঝষিগণ শাস্ত্রে “মাতার দিবিব” দিয়া (১০) সেগুহি সেগুলি 
(৮) সাংহাত্রিক: পোতবণিক্‌ ( কর্শধারন্ নাবিকঃ । ) 

অমন্নকোষ পাঁভালবর্গ । 
(৯) খমবায়েন বশিজাৎ লাতার্ঘং কর্শ্ম হুর্বতাং । 
লাভালাভোৌ ঘৰা দ্রব্যং ঘথ৷ বাসছিদা কৃতেঁ ॥ 
ঘাক্ঞবন্ধ্য সংহিতা ব্যবহার কাণ্ড । ২৬২ 

সন্ধ্যে স্থানি কর্শ্বাপি কুর্ববন্কিরিছ মানবৈঃ । 
অনেন বিধিযোগেন কর্ভব্যাংশ প্রকল্পলা ॥ মন্থ অঃ ৮ শ্লো। ২১১ 
(১) সৰ্বে ধর্ম্মাঃ কুতে জাতাঃ সর্কে নষ্ট; কলৌ হুগে। 
চাঁডুবর্ণয সমাচারং কিঞ্চিং সাধান্রণং বদ ॥ 

ব্যাস প্রশ্নঃ পত্নাশর লাংহিতা পল কালা | 








৩৪২ বঙ্গদর্শন [ কাঠিক 


কলিতে অধর্শ জনক ও নরক প্রাপ্তির কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । ভারতের 
আর্ধগণের মন সব্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত । স্মতরাং অন্বর্গ কাধ্যে তাহাদিগের 
মল কেন যাইবে? কাছেই সমুদ্রযাত্রা রহিত হইল । এইটিই সম্ভুয়সমুখানের 
অন্তরায় বলিয়া অন্রমিত হয় । বিদেশ্টীয়দিগের সঙ্গে সংশ্রব ন! থাকিলে বাণিজ্য- * 
বিস্তার হয় না) 

| সম্ভুয়সমুদ্ধান বিবাদে কতদূর দণ্ডের পরিমাণ তাহা যখন শান্তরে আছে তখন * 
অবশ্যই ইহা সর্ধবা(দিসম্মত বলিয়া পরিগণিত । লেখক বলিতে পারে স্থলপথে 
বানিজ্য সহজ নহে । দ্রব্যাদির আসার প্রসার অলায়াসসাধ্য না হইলে বাণিজ্যে 
লাভ হয় না। এই কারণেই প্রথমাবধি স্থলপথের ব্যাণিজ্যে লোকের তাদৃশ 
আস্থা দেখা হায় নাই। অবশেষে যখন সমুদ্রযাত্র। (১১) রহিত হইয়া গেল; তখন 
আধ্যজাতির পতনের উন্মেঘকাল, তৎকালে লোকের প্রতিভা লোপ হইবার 
উপক্রম । বিশেষতঃ তৎকালে ইহাদিগের গৃহ-বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে! যখন 
আত্বায়গণের সঙ্গে প্রণয় নাই, তখন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপে পরিচয় হইতে 
পারে? সেই অশ্রব্বিগ্ছেদকালে প্রজাগণ প্রাণরক্ষার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত ছিল, 
এক্সপ অবস্থায় কি কোন ব্যক্তির স্বদেশ্ান্থুরাগ প্রবল থাকে £ তখন কেবল আত্ম- 
রক্ষার চিন্তা । সুতরাং সন্তুয়সমথান রহিত হুইল । 


পূর্্তকার্যঃ (Public Works) 


আমাদিগের সভ্যজ্যতির! বলিবেন ভারতবর্ষায়দিগকে ডাহার! পূর্বকার্ধ্যের 
কল শিক্ষ। দিয়াছেন। তাহাদের উপদেশ না পাইলে অথবা আদর্শ না দেখিলে 
ভারতের আয্যগণ কদাচ পূর্তকাধ্য করিতে সমর্থ হুইতেন না। বৈদেশিক 
- বিষ্ণু পুরাণে বর্ণ শ্রমাচান্রতী প্রবৃক্ষির্ন কফলৌবুগে নপাঁং ॥ 
যগ্ক কার্তবুগে ধর্ম নকর্ব্যং কলোবুগে । , 
আদি পুরাণে { পাপ প্রসক্তাস্ত ঘতঃ কলে) নার্ঘ্যো নরস্তথা ॥ ; 
(১১) সমুদ্রষাত্রা' স্বাকায়: কমওদুব্ধারণং 
স্বিজালামসবর্পাস্্ কস্তাসুপবমন্তথা ॥ 
দেবরেপ স্থতোৎপততিশ্রধূপর্কে পশোর্বধঃ । 
মাংসদাশং তথাত্রাস্ধে বানপ্রন্থ প্রথা ॥ 
দত্যায়াশ্চৈব কক্ষায়া; পুনণ্দানং পরস্যচ । 
দীর্ঘকালং ত্রহ্মচর্য্যং নরনেধাশ্বমমেধকৌ ॥- 
মহাপ্রন্থন গমনং গোসেধঞ্চ তথা মথং | 
ইনান্‌ ধৰ্ম্ম ন্‌ কলিযুগে বৰ্ক্যানাছর্শনীযিণ: ॥ 
উদ্বাহ তব ধৃত কুংন্রারলীগ বচন। 


১২৮১ ] ভাক্পতবধাঁয় আর্ধজাতির আদিম আস্থা ৩৪০৩ 
পরিব্রাজক ! তুমি একবার ভারত পরিভ্রমণ কর । ধর্ম্মশাস্্র, পুরাণ ও কাব্য 
পাঠ কর, অবস্ট নানাস্থলে পূর্তকাধ্য দেখিতে পাইবে । হরি তোমার নারদ, 
মার্কশ্ডেয় মুনি, ভূষণ্ডী কাক অথবা কোন ভারতীয় উপস্যাসবক্রা বৃদ্ধের সহিত 
সাক্ষাৎ হয়, তবে অবশ্য"পূর্তকার্ধ্যের অনেক সমাচার পাইবে । নারদ ও যুধিষ্ঠির 
সন্থাদেও ওইরূপ কথাবার্তা দেখা যায়, মহাভারত সভাপর্ব দেখ । 

পাঠক, তুমি কাশী চল; ভ্ঞানবালী ও অনিকর্ণিকা প্রভৃতি তীর্থ দেখ । 
যদি বৃন্দাবন যাও, তবে সেখানেও বনরাজী দেখিয়া পরিতোষলাভ করিতে 
পারিবে । তুমি কি অক্ষয় বটের কথা শুন নাই! অক্ষয় বটের এত হাহাম্ত্য 
কেনঞ্ ছায়াদান ত্বারা তিনি ক্লান্ত জনগণের শান্তি অপনয়নপূর্বধক স্বস্তি ও শাস্তি 
প্রদান করেন । পুরুঘোত্তমক্ষেত্র দর্শন কর । নরেজ্জত্ুদ, চক্রতীর্থ, যার্কগেয়হুদ, 
ইত্হ্যন্নরোবর, ম্বেতগঙ্গ। প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের ইন্দ্ছ্যয্পরাজার পুর্নকারধ্য । 

অক্ষয়বটের কথা শুনিয়াছ, সর্ববস্থানে তাহার পুজা হয়। 

রাম ভরতকে কি জিন্রাসা করিয়াছিলেন, নারদ আসিয়া যুধিটিরকে কি 
কি বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন ? (১২) পাঠক, তুমি রামায়ণ পড় : প্রক্তাদিগের 
জন্চ রাম কত ব্যন্ত হইয়া ভরতকে কহিলেন, ভ্রাতঃ তুমি প্রচাদিগের সঙ্গে 
সমতুঃখন্ুখী কি না? তুনি প্রজাদিগকে স্থলবিশেষে বীজ, ভোজ্র্য ও খণ দিয়া 
থাক কি না? মরুদেশ ও অল্পতোমবিশি্ প্রদেশসকলে বৃহত বৃহৎ ভড়াগাদি 
করিয়া দিয়াছ কি না? প্রঙ্গাগণ দেবমাতৃক বলিয়া কৃষির নিমিত্ত যে খেদ করিত, 
তাহাদের সে খেদ নিবৃত্তি করিয়াছ কি না? এখন সমুদায় রাজ্যকে অদেবমাতক 
বলিতে পারি কি না? বৈদেশিক, তুমি বলিতে পার যদ্দি ইহাদিগের সে বৃদ্ধিই 
ছিল, তবে প্রশস্ত রাজবস্মের কথা শ্রবণ করা যায় লা কেন? তুমি মনে করিয়াছ 
ইহাঁদিগের ইতিহাস নাই, তুমি যাহা বলিবে তাহার উত্তর দিতে পারিব লা। 
মহাভারত ও রামায়ণকে কি পদার্থ জ্ঞান কর ? তাহাতে প্রশস্ত রাজপথের লক্ষণ 
দেখিতে পাইবে । রাজ্মমার্গ অপরিষ্কত করিলে সাপ্রাধ ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয় 
ও স্থলবিশেষে তিরস্কার হইয়া থাকে তাহা তোমাকে দেখাইয়াছি। মেমু__অ 
৯০_-).২৮২/২৮৩ ল্লোক ৷ যদি বল বাধা রাস্তার ধারে সারি বাধা গাছ নাই ।.. 
তাহার প্রমাণ অন্ক আমি দীলিপ রাষ্মার বশিষ্ঠের আশ্রমগমন ও রঘৃরাজার দিথিজয় 
যাত্রার কথা উল্লেখ করিব । দিলীপ যে সময়ে বশিঘ্টের আশ্রমে যাইতেছেন, তখন 

(১২) কচ্চিদ্রা্টে তড়াগানি পূর্ণানিচ বৃহস্তিচ । 

'ভখগশো। বিনিবিষ্টানি ন কবিদের নাতিকা ৭৮ 


দহফlাভালশভ জাহ পিকহ অল দন এ 


৩৪৪ বঙ্গদর্শন [ কাস্তিক 


তাহার দর্শনলাল্সায় বুদ্ধ গোপগণ সস্যোচ্জাত নবলীত উপহার সমভিব্যাহারে 
বশিষ্ঠাশ্রমাভিমুখের রাজমার্গে উপন্থিত আছে। রাজ! সেই সকল ব্দ্ধদিগকে 
রাজবস্ম স্থিত বৃক্ষশ্রেণীগত বনজরক্ষগুলির নাম আ্রিদ্রাসা করিতে করিতে বশিষ্ঠ- 
আত্রমে চলিলেন। রু যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা. করেনসতখন শরৎ কাল । অগাধ 
জলবিশিষ্ট নদীগুলি পয়ঃপ্রণালী. দ্বারা জল নিঃসারণপুর্ববক সুখতার্য্য ও. অক্পজ্গর 
করিয়াছিলেন । অকুদেশগুলিকে সজল করিয়াছিলেন ।. বে সকল নদী নাঁত্যি 
ছিল, সেগুলি সেতুবন্ধন দ্বারা! অনায়াসতার্য্য করিয়াছিলেন । রঘু যুদ্ধযাত্রাকালে 
যে স্থান মহারণ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার ধ্বংস করিয়াছিলেন । তখর্ম সেন্থল স্ুগম্য 
ন্থপনিক্কিত ও অনাবৃত স্থল হয় । (১৩) 

এখন পাঠক তুনি শাস্ত্রের আদেশ চাও; পূর্তকার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রশংসা 
শুনিতে মানস করিয়াছ ; তুমি প্রাচীন ঝষিদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্র শ্রবণ কর । 
দিল্পগণ সর্ববদা সনাহতচিত্রে ইই ও পূর্ভকাৰ্য্য সমাধা করিবেন। ই কোর্ধ্য ছার! 
স্বর্গলাভ হয়। পুর্তকার্যযই মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ । যে ব্যক্তি দিনেকের নিমিত্তে 
ভূমি খনন করিয়া সুন্বাদু বারি প্রদান করেন, তদীয় জলাশয়ে অন্য প্রাণিবর্গের 
আলপানের সম্ভাবনা না থাকিলেও তৃষ্জার্ত একমাত্র গোধনের তৃপ্তিসাধনেই তাহার 
ভ্রলাশয় করণের ফল জন্মে । (১৪) সেই বারিক্ষেত্রই তাহার সপ্তকুল উদ্ধারের 
কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় । 

বাহার প্ররোপিত তরুরাজীর সুস্রিদ্থ ছায়াতলে উপবিই হইয়া জীবগণ ক্লান্তি 
দূর করে তাহার পক্ষে দেই পাদপশ্রেণীই ভ্মিদাতা ও গোদান কর্তার সহিত 


সালোক্য প্রদানের সোপানন্বরূপ। যে ধশ্মমতি পরকীয় বাগীকৃপ গুড়াগাদি 





সর্গ ই. হৈয়ঙ্গ বীনমাদাহ্ন থোহ্‌ বৃষ্ধাহুপস্থিতান্‌। 

উর [চুন রী 
.লরিতঃ কুর্ববতী পাধা; পথস্চান্সানবগ্দমান্‌ । 

০৮ { যাত্রাস্লৈ প্ৰেরযনামাস তংশক্তে: প্রথমং শরৎ ॥ 


9৩ মরুপৃষ্ঠাঙ্গাদস্ডাংসি নাব্যাঃ স্প্রতর! নদীঃ । 

টিজার বিপিলানি শ্্কীশানি শক্তিমস্বাচ্চকার সঃ ॥ 
টা রঘুবংশ 

(১৪) ইষ্টাপূর্ ই) পৃর্ডেতু কর্ডব্যে শ্রাক্মণেন প্রেবন্ততঃ । 


ইন্টেন লততে স্ব্গং পূর্তে মোক্ষদবাপু,য়াৎ ॥ 
একাহনপি কর্ভব্যং ভূম্ঠিমুদকং শুভং | 
কুলানি ভা্রয়েৎ সন্ত ধত্র গোৌবিতৃষী ভবে ॥ 
লিঙিভ সংচিত৷ । 


১২৮১ ] ভাব্রভলবীয় আরবাজ [তির আদিম কপন্্। ৩9? 


দেবমন্দেরাদ্র যথাসহব পঙ্ছোদ্ছাগ ও ভীর্ণ সংক্ষার করেন ভিন পৃর্বেসা ক্র রূপে 
স্ব্পফলভাগী হন । জীর্ণ সংস্কারাদিও অভিনব ধ্যের সনৃশ গণ্য । ইষ্ট ও 
পূর্বকার্য্যে তিঙ্ঠাতিতয়েরই সনান অধিকার । শূদ্রগণের কেবল পূর্তকাধ্যে অধিকার 
দেখা যায়। ইঠকোৰ্য্যে শৃত্তগণ নিতান্ত অনধিকারী । (১৭) 

=". ০. অনিহোত্র, তপস্কা, -সত্যপালন, নাস্তিক হইতে বেদের রক্ষা, আতিথ্য, 
বশ্বদেবের পুক্জা, এই কয়েকটি কার্য্যের নাম ইষ্ট । (১৩) 

জলাশয়, দান, বৃক্ষরোপন, প্রশস্ত বস্ম নির্শ্মাণ, পক্কোদ্ধারকার্য্য ও জীর্ণস-স্কার, 
পান্থনিবাস, বাঁধাবাট ও দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, অতিথিশাল! প্রভৃতির নির্শ্মাণকার্ধ্য 
পূর্তমধ্যে গণ্য । কুল্যাদির বিষয় ইংরাজী দেখ। তথায় ফকৃবেদের বচন প্রমাশ 
উদ্ধার কর! গেল । 

Vide Mur’s Sanskrit Texts, Vol. V. 

R. V. IV 57.is a Hymn in which the ক্ষেত্রস্যর্পতভ, or deity 
whois the protector of the soil or of a husbandry, is addressed 
and a blessing is invoked on field operations, and their 
instruments, and on the Cultivators (কীলাস). Compare X. 117.7 
উর্বররা, Cultivated and fertile land, is mentioned in various 
places. Water courses (কুল্যl), which may or may not have 
been artificial. are alluded to in 111, 45,3, and X 43, 7 (সমক্ষরন্‌ 
সোমাসঃ ইন্দম কুল্যাঃ ইব হুদম্), as bending to ponds or lakes ; and 
waters which are expressly referred toas following in channels 
which had been dug up for them are mentioned in VIL 49,9 
“যাঃ আপো দ্রিব্যা উক্তব! অরবস্তি খনিত্রিমাঃ উক্তবা ঘা: স্বয়নু1£।” And from 
this it is not unreasonable to infer that then lIrrigation of 
lands under cultivations may have been practised (Page 465) 

লাল । 


AEE mm Cm tame সস” সর A CUD mmm meena, me Cm 


(১৫) ভূমিদানেন যে লোকা গোদালেনচ কীত্তিতা: ॥ 
ভাল্লোকান্‌ প্রাপ্রয়াহ্বতাঃ পাদপানাং প্ররোপশে ॥ 
বাপী কূপ তড়াগানি দেবতায়তনানিচ । 
পতিতামন্ধরেপ্স্য সপূর্ ফলনন্রুনে ৬৬ 

লিখিত সংছিত। 

(১৬) অগ্নিছোত্রং তল: সতাং বেদ্নাঞ্চেব পালনং। 
আতিথাং বৈশ্বাদেব্্ ইষ্টনিত্যভিহীন্বতে ॥ 
হট।পূ্ে দ্বিজাতীনাং দানান্তে। ধৰ্ম্ম উচ্যতে । 
অধিকারী ভবেহ্ছ,ছঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মেণ বৈদিকে : 


১4. - ২ K [১৮৮০1 GH 
2" ১ DEOL Se : ৮৯০8 . 
| | ( হকি এ ০০৯ সস 
৮৯৮ ত শি 
শি সস হই৯ 
এ ২০৬ | শর 
F 17...) রিনি 





অবধি, আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে 
যাইভাম । কিন্তু কেন তাহা জানি লা। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ 
যত কেন? সে ছেখিতে পাইবে না--কেবল কথার শস্য শুনিবার ভরসা মাত্র । 
কেন শচীত্ঞবাবু আনার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন ? তিনি থাকেন সদরে 
আমি যাই অন্যংপুরে । যদি তাহার জ্ত্রী থাকিত, তবে৪ব! কখন 'আমসিতেন। 
কিন্তু বসরেক পূর্ব্বে ভাশার স্থবীর মৃত্যু হইয়াছিল আর বিবাহ করেন নাই। 
অতএব সে তরসাও নাই । কদাচিৎ কোন প্রায়োজনে যাতাদিগের নিকটে 
আলিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক দেই সময়ে 
আপসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শন্দ শুনিবার মাত্র আশা, 
তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত । কোন্‌ 
হরাশায়, ভাহা জ্রানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রতুহ 
ভাবিতাম, আমি কেন আসি ? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই ' 
সে কল্পনা কৃথা হইত | প্রত্যহই আবার যাইতাম । যেন চুল ধরিয়া লইয়া যাইত । 
আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম যাইব না__- 
আবার যাইতাম । এরূপে দিন কাটিতে লাগিল । 
মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই ? শুনিমাছি, ভ্ত্রী্ঞাতি পুরুষের 
রূপে মুদ্ধ হইয়া ভালবাসে । আমি কাণা, কাহার কূপ দেখিয়াছি? তবে কেন 
বাই? কথা শুনিব বলিয়া ? কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা 
শুলিয়। উন্মাদিনী হইয়াছে? আমিই কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? ঘদি 
তাই হয়, তবে বাঘ শুনিবার জগ, বাদকের বাড়ী যাই নাকেন? সেভার সারেজ 
এসরার বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ 7? সে কথা নিথ্যা ৷ 
তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুল্গমরাশি রাহিদিবা লইয়া আছি, 
কখন পান্তয়া শুইতেছি, কণন বুকে ঢাপাইতেন্টি- ইশ্তালু পলা ভাঙার 
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নয়। তবে [ক? এ কাথাকে কে বৃন্মাইবে, 


[0 


ল্পর্শ কোমল} তা 
তবে কি? 

তোমর! বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই 
বুঝ। আমি জানি, রূপ-ত্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র_ শব্দও নানসিক বিকার । 
রূপ, রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে- নহিলে একজনকে সকলে সমান ক্ষপবান্‌, 
দেখে না কেন_একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার 
মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের স্ুুখমাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখমাত্র, 
্পর্শও স্পর্শকের মনের স্থথমাত্র । যদি আমার রূপস্থখের পথ বন্ধ থাকে, ভবে 
শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপশ্থুখের চায় মলোমধ্য সর্ববসনয় না হইবে ? 

শুধ্হুমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে ? শুদ্ধ কাষ্ঠে অগ্নি 
লগ্ন হইলে কেন না সে আলিবে £ ক্বপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শুন্য 
রমশীহাদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে ? দেখ, অন্ধকারে ফুল 
ফুটে, মেঘে ঢাকিল্লেগ চাদ গগনে বিহার করে, জনশৃশ্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, 
যে সাগরগর্ভে মনুষ্) কখন যাইবে না, সেখানেও বক্র প্রভামিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও 
প্রেম জন্মে আমার নয়ন নিক্ুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রন্মুটিত হইবে না? 

হইবে না কেন, কিন্তু লে কেবল আমার যন্ত্রণার অন্য । বোবার সুখন্বপ্ু, 
কেবল তাহার যন্ত্রণার জ্রন্থা। বধিরের সঙ্গীতান্্ররাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার 
অন্ত; আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় লা) আমার হাদয়ে প্রণয় সঞ্চার, 
তেমনই যন্ত্রণার ভম্ত। পরের রূপ দেখিব কি_-আমি আপনার কখন আপনি 
দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমগুলে রজনী নামে ক্ষ 
বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া 
দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই ? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে লাই যে আমাকে 
সুন্দর দেখে ? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় লা_মমার নয়ন নাই---কিস্ত 
তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুশূপ্ত মৃত্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেই 
রূপ পাষাণী মাত্র ? তবে বিধাতা এ পাষাণ মধ্যে এ সুখতুঃখসমাকুল প্রণয়লালসা- 
পরবশ হৃদয় কেন পুত্রিল ? পাযাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের স্থখ পাইলাম না 
কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত হৃস্কৃতকারী৪ চক্ষে দেখে, আমি 
জস্মপূর্ধ্বেই কোন্‌ দোষ করিয়াছিলাম যে আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না ? এ সংসারে 
বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই-_আমি মরিব । 

আনার এই জীবনে বহুবতসর গিয়াছে--বহুবহসর আফসিতেও পারে। 
বৎসরে বংসরে বহুদিবস দিবসে দিবসে বহু দাও -দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত --তাহার 
মধ্যে এক শুহুর্ত জন্য, এক পলক জন্য, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক মুহুর্ 
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অন্য, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই এই শন্দস্পর্শনয় বিশ্বসংসার কি- মানি কি 
- শচীভ্রকি? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

তোমরা আনার গল্প শুনিতে বসিয়াছ কেন? আমার এ গল্লে রাজা নাইস, 
রাজপুত্র নাই, বীরপুরুষ নাই-ুদ্ধ নাই__চুরি ডাকাতি নাই- লুকাচুরি নাই__. 
খুন থম নাই । অতি দীন ছঃখিনীর দুঃখের কথা । ছঃখিনী অতি সামা, কথাও 
সামাশ্চ, কেবল দুঃখ অসামান্ত । রস পাইবে কি? রসিক রসিকাগণকে অনুরোধ 
করিতেছি তাহারা অন্যত্র রসানুসঙ্ধান করুন । আমার ছংখ আমাতেই 
থাক । 

আনন প্রভ্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোটবাবুর কথার শন্দশ্রবণ প্রায় 
ঘটিত না-_কিন্তু কদাডং দুই একদিন ঘটিত । সে আহলাছের কথা বলিতে পারি 
না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়। বর্ষে, তখন মেঘের 
বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্চা করিত । আমি 
প্রত্যহ ননে ক'রতান আনি ছোটবাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাধিয়া 
দিয়া আসিব-_কিস্ক তাহা একদিনও পাত্রিলাম না । একে লঙ্কা করিত-_ আবার, 
মনে ভাবিতান ফুল ছিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন--কি বলিয়া না লইব ? মনের 
তংখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম । কি গড়িতান, তাহা জানি 
নাস্কখন দেখি নাই । 

এদিগে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল- আমি তাহার 
কিছুই জানিতাম না । পিতামাতার কথোপকথনে তাহ! প্রথম জানিতে পারিলাম ৷ 
একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গীথিতে ঘ্ুমাইয়। পড়িয়াছিলাম । 
কি একটা শন্দে নিদ্র। ভাঙ্গিল । জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা মাতার কথোপকথনের 
শব্দ প্রবেশ করিল । বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়! গিয়া থাকিবে, কেন না পিতামাতা 
আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না । আনি আমার নাম 
শুনিয়া কোন সাড়া শন্দ করিলাম লা) । শুনিলাম, মা বলিতেছেন, 

“তবে একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে ?” 

পিতা উত্তর করিলেন, “স্থির বৈকি ? অমন বড়মান্ুষ লোক, কথা! দিলে কি 
আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ম, নতিলে আনন নেয়ে 
লোকে তপস্যা কপিয়া পায় ন! ৷” 

শা । তা, পলে এত করবে কেন ? 
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পিতা । তুনি বুঝিতে পার ন! যে ওরা আমালের নত টাকার কাঙ্গাল 
নয়- হাজার তুহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে লা! যেদিন রজনীর 
সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেইদিন হইতে রজলী 
তাহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তি'ন ছেলেকে ভ্রিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “টাকায় কি কাণার বিয়ে হয় ?” ইহাতে অবন্থ মেয়ের ননে 
্জাশাভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার 
মেয়ের বিবাহ দিবেন । সেইদিন হইতে রল্সনী নিত্য যায় আসে । সেইদিন হইতে 
নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে মেয়েটি বিবাহের ভম্ট বড় কাতর 
হয়েছে_না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে । তাতে আর ছোটবাবুতে টাক! দিয়! 
হরনাঁথ বন্ুকে রাজি করিয়াছেন | গোপালও রাজি হইয়াছে ৷ 

হরনাথ বস্তু রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার । গোপাল তাহার পুত্র । 
গোপালের কথা কিছু কিছু ক্রানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বসর- একটি 
বিবাহ আছে, কিন্তু সম্ভানাদি হয় নাই । গৃহধশ্মার্থে তাহার গৃষ্িলী আছে" সন্তানার্ধ 
অন্ধ 'পতীতে তাহার আপত্তি নাই । বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাক। ছিবে ৷ পিতা- 
মাতার কথায় বুঝলাম গোপালের সঙ্গে আনার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে_-টাকার 
লোভে সে কুড়িবতসনের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত । টাকায় জ্ঞাতি কিনিবে। 
পিতামাতা যনে করিলেন, এ জন্মের নত অন্ধ কগ্ঠা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল । তাহারা 
আহ্লাদ করিতে লাগিলেন । আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া প’ড়ল । 

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্ষের কাছে যাইব না__ঘনে অনে 
তাহাকে শতবার পোড়ারনুখী বলিয়! গালি দিলাম | লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা 
করিতে লাগিল । রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল । দুঃখে কাহ! 
আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়।ছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার 
করিতে উদ্ভত ? ভাবিলাম, যদি সে বড়মান্মষ বলিয়া, অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, 
তবে জন্মান্ধ হ:খিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে 
করিলাম, না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়! 
আসিব--তারপর আর যাইব ম1__আর ফুল বেচিব না--আর তাহার টাকা 
লইব না__মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন তবে, তাহার টাকার অল্প 
ভোজন করিব না _না খাইয়া মরিতে হয়__সেও ভাল । ভাবিলাম। বলিব, বড় 
মানুষ হইলেই কি পরশীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ _অন্গ বলিয়া কি 
দয়া হয় না ? বলিব পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট 
দিয়া তোমার কি স্ব? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষে র ছলে 
আপনি তাসি। হনে ভয় হইতে লাগল, পাছে বলিৰা সয় কপ গুটি কালি লাই । 


৩৫০ বঙ্গদর্শন [ কান্ুক 
যথাসনুঘয, আবার হানসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম ! ফুল লইয়া যাইব না 
মনে করিয়াছলান__কিন্তু শুধুহাতে যাইতে লক্জা করিতে লাগিল-_কি বলিয়া 
গিয়। বসিব। পুব্বধত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া 
গেলাম । 
ফুল দিলাম__তিরঞার করিব বলিয়া লবঙ্রের কাছে বসিলাম । কি বলিয়া 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব ? হরি। হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব ? গোড়ার কথা 
কোন্টা ? যখন চারিদিকে আগুন জআ্বলিতেছে_-আগে কোন দিগ্‌ নিবাইব { কিছুই 
বলা হইল না! কথা! পাড়িতেই পারিলাম না। কাল্ত্রা আসিতে লাগিল । 
তাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল, “কাণি_ তোর বিয়ে হবে।” 
আনি জলেয়া উঠিলাম । বলিলাম “ছাই হবে ।” 
লবঙ্গ বলিল, “কেন, ছোটবাবু বিবাহ দেওয়াইবেন __হবে না কেন ?” 
আরও জুললাম । বলিলাম, “কেন, আমি তোমাদের কাছে কি দোষ 
করেছি ?” 
লবঙ্গ€ রাগল | বলিল, “আমলে! ! তোর কি বিয়ের মন নাই নাকি ?” 
আনি নাথ নাডিয়া বলিলান। “না |” 
লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, “পাপিষ্ঠা কোথাকার ! বিয়ে করবিনে কেন ?” 
আহি বা’ললান--“খুসি 1” 
লবঙ্গের ননে বোধ হয় সন্দেহ হইল-_আনি ভ্রটা- মহিলল বিবাহে অসম্মত 
কেন! সে বড় রাগ করিয়া বলিল, “আঃ মলে! ! বের বলিতেছি-__নহিলে খেওর। 
মাঁরিয়! বিদায় করিব ।” 
আনি উঠিলাম-_আমার হই অন্ধচক্ষে অল পড়িতেছিল--ভাহা লবঙ্গকে 
দেখাইলাম না__ফেরিলাম । গৃহে যাইতেছিলাম, সি'ড়িতে আসিয়া একটু ইতস্তত; 
করিতেছিলাম,_-কই, তিরন্ধারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই__ অকস্মাৎ 
কাহার পদশ্বব্দ শুনিলাম । অন্ধের আঅঁবণশক্তি অনৈসগিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয় 
আমি দুই একবার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ । 
সামি সিঁড়িতে বসিলাম ৷ ছোটবাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া 
দাড়াইলেন । বোধ হয় আমার চক্ষের জ্বল দেখিতে পাইয়াছিলেন,_ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কে রজনি !” 
সকল ভুলিয়া গেলাম ! রাগ ভুলিলাম ! অপমান ভুলিলাম, ছুঃখ ভুলিলাম, 
কাণে বাজিতে লাগিল--কে রনি 1” আসি উত্তর করিলাম না-_মনে করিলাম 
আর ই একবার জিজ্ঞাসা করুন আমি শুনিয়া কাণ জুডাই । 
ছোটবান ভজ্গংসা করিলেন, প্রজনি ! কাঁদিতে কেন ?” 


১২৮১ ] রক্তন্রী ৩৭১ 


আমার অন্দর আনন্দে ভরতে লাগিল--ঢক্গেল ভল আর উল লাগিল । 
আমি কথা ক'হলায না-হারও জিড্যাল!। করুন। আলে কুটিলাম। হানি 
ভাগ্যবতী ! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন লাই । 

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন কাদিতেছ ? কেহ কিছু ঝলিয়াছে |” 

আমি সেবার উত্তর করিলাম-_ তাহার সঙ্গ ক্থাপকথনের সুখ, যদি আনে 
একবার ঘটিতেছে-__-তবে ত্যাগ করি কেন % মামি বলিলাম, 

“ছোট মা তিরক্কান করিয়াছেন ।% 

ছোটবাবু হাসিলেন, বলিলেন, “ছোট মার কথা ধরিও না_ ভার মুখ এ 
রকম কিন্ত মনে রাগ করেন না । তুমি আমার সঙ্গে এস-_-এখনই তিনি আবার 
ভাল কথা বলিবেন !” 

তাহার সঙ্গে কেন না যাইব ? তিন ডাকিলে, কি আর রাগ থাকে ? আনি 
উঠিলাম-_তীহার সঙ্গে চলেলান । তিনি সি'ডিতে উঠিতে লাগিলেন__আমি পশ্চাত 
পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম । তিনি বলিলেন, “তুমি দেখিতে পাও না--সিড়িতে উঠ 
কিরূপে ? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে ৷” 

আমার গা! কাপিয়া উঠিল--সর্রশরীরে রোমাঞ্চ হইল-_ তিনি আনার হাত 
ধরিবেন ! ধরুন না_লোকে নিন্দা করে করুক-আনার নারীক্তহ্ সার্থক হউক ! 
আমি পরের সাহায্য ব্যর্তাত কলকাতার গলি গলি বেড়াইতে পর, কিন্ত ছোট 
বাবুকে নিষেধ করিলাম লা । ছোট বাবু _বঙ্গিব কি? কি বলিয়া বলিব_ উপযুক্ত 
কথা পাই না--ছোট বাবু হাত ধরিলেন ! 


যেন একটি প্রতাত-প্রফুল্প পদ্মদলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়। 
ধরিল__ যেন গোলাবের মাল৷ গাঁধিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল : আমার আর 
কিছু মনে নাই । বুঝি, সেই সময়ে, ইচ্ছা হইয়াছিল__এখন মরি না কেন? 
বুঝি তখন গলিয়া জ্রল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল-_বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল 
শচীন্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া! এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া, কোন বন্য বৃক্ষে নিয়া 
এক বৌটায় ঝুলিয়া থাকি! আর কি মনে হইয়াছিল--তাহা মনে নাই। যখন 
সিঁড়ির উপরে উঠিয়া, ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন_-তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিলাম_-এ সংসার আবার মনে পড়িল-_সেইসঙ্ষে মনে পড়িল-_-একি করিলে 
শ্রাণেশ্বর £ না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়া । এখন তুমি 
আমায় গ্রহণ কর না কর-_তুমি আমার স্বামী-আমি তোমার পড়ী-ইহজন্মে 
অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে লা 1” 


সেই সময়ে কি পোড়া লোকের চোখ পন্ডিল 2 বুনি তা 


৩৫২ বদ শন [ +/ন্িক 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

ছোটবাবু ছোট মার কাছে গিয়! দ্রিন্ছাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ 
গা? সেকাদিতেছে । ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন, 
আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন_ বয়োন্যেষ্ঠ সপত্রীপুজের কাছে সকল 
কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না? ছোটবাবু ছোট মাকে প্রলন্ন দেখিয়া, লিজ 
প্রয়োজনে ব$ মার কাছে চলিয়া গেলেন । আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম । 

এদিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্ভোগ হইতে লাগিল । 
দিন স্থির হইল । আমি কি করিব 1 ফুলগাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবাপাত্রি কিসে এ 
বিবাহ বন্ধ করিব - সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম । এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার 
উৎসাহ, লবঙ্গ-লভার যত্ন, ছোটবাবু ঘটক- এই কথাটি সব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক 
ছোট বাবু ঘটক ! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব ? কোন 
উপায় দেখিতে পাইলাম না । মালা গাথা বন্ধ হইল । মাতাপিতা মনে করিলেন, 
বিবাহের আনন্দে আনি বিহ্বল হইয়। নালা গাথা ত্যাগ করিয়াছি । 

হুর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন । বলিয়াছি, গোপালবন্থুর 
বিবাহ ছিল-তাহাল পত্নীর নাম চাপা--বাপ রেখেছিল, চম্পকলতা । চাপাই 
কেবল এ ধিবাহে অসন্মভ । চাপা একটু শাক্ত মেয়ে ৷ যাহাতে ঘরে সপত্রী 
লা হয়-_তাহার চেষ্টার কিছু ক্রটি করিল না। 

হীরালাল নানে চাপার এক ভাই ছিল-_ঠাপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট । 
হীত্বালাল মদ খায়-__তাহাও অল্পমাত্রায় নহে । শুলিয়াছি গাজ্ঞাওড টানে । তাহার 
পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই- কোনপ্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত 
করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া 
দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল ॥ হরনাথ বন্থ তাহার দমে 
ভুলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন । দোকানে লাভ দুরে 
থাক, দেনা পড়িল_ছোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোন গ্রামে বার টাকা 
বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল । সে-গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া 
হীরালাল পলাইয়া আসিল । তারপর সে একখানা খবরের কাগত্র করিল । 
দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার অ্রাকিল-_ কিন্তু লং সাহেবের আইনে 
বাধিয়া গেল-_ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া দূপোষ হইল । আবার হঠাৎ 
ভাসিয়া উঠিয়া ছোটধাবুর মোসায়েকি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । ‘কিন্তু ছোট- 
বাবুর কাছে মদের চাল লাই দেখিয়া আপনা ব্বাপনি সরিল ॥ অনম্যোপায় 
হইয়া নাটক লিখিত হা প্ত করিল । নাটক একধানিও বিক্রয় হইল না। তবে 
[পাথানাল দেনা শোধিতিে হয় না বলিয়া সে যাত্রা গণ পাইল । এক্ষণে এ 


১২০১ ] জনা ৩৫৩ 


ভবসংসারে আর কৃল (কিনারা না দেখিয়া হারালাল চাপা। দিপির আচল ধরিয়া! 
বলিয়া রহিল । 

চাপ! হীরালালকে শ্বকার্য্যোঙ্ধার অস্ত নিয়োদিত করিল । হীরালাল 
ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “টাকার কথা সত্য ত? যেই 
কাশীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে ?” 

চাপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল । হীরালালের টাকার বড় দরকার । 
সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। 
আমি তখন সেখানে ছিলাম লা। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম_-অপরিচিত 
পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কাপ পাতিয়া 
কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম ৷ হীরালালের কি কর্কশ কদখ্য স্বর ! 

হীরালাল বলিতেছে “সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?” 

পিতা দ্ঃখতভাবে বলিলেন, “কি করি ! না দিলে ত বিয়ে হয় না-__এত 
কাল ত হলো না!” 

হ্বীরালাল । কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি? 

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, “আমি গরিব_ -ফুল বেচিয়! খাই_-আনার মেয়ে 
কে বিবাহ করিবে ? তাতে আবার কাণ। মেয়ে, আবার ধয়েসও ঢেল হয়েছে |” 

হীরা! কেন পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি 
এখন বয়ঃস্থা মেয়ে ত লোকে চায় । আমি যখন স্বশ্চ,ভিচ্‌শাং পত্রিকার এডিটর 
ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়। বিবাহ দিবার জস্য কত আর্টিকেল লিখেছি 
পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল । বাল্যবিবাহ ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় 
করিয়াই বিবাহ দিবে । এসে। ! আমাকে দেশের উন্নতির একদ্রাম্পল্‌ সেট করিতে 
দাও- আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব । 

আমর! তখন হারালালের চরিত্রের কথ! সবিশেষ শুনি লাই-_পশ্চা 
শুনিম়্াছি। পিতা ইতস্তুতঃ করিতে লাগিলেন । এতবড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া 
হয় ভাবিয়া শেষ একটু দুঃখিত হইলেন ; শেষে বলিলেন, “এখন কথা ধার্য্য হইয়া 
প্রিয়াছে-এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এবিবাহের কর্তা শচীন্দ্র বাবু । 
গাহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে । তাহারাই 
গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন । 

হারা । তাদের মতলব তুমি কি বুবিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত 
পাওয়া ভার । তাদের বড় বিশ্বাস করিও না। এই বলিয়। হীরালাল চুপিচুপি 
কি বপিল তাহা শুনিতে পাইলাম না । পিতা বলিলেন, “সে কি? না_-আনার 
কাণা মেয়ে ৷” 

3৫ 
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হীরালাল তৎকালে ভগ্রমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক সে'দক্‌ দেখিতে 
লাগিল! চারিদিক দেখিয়া বলিল, “তোমার. ঘরে মদ নাই, বটে হে 1?” পিতা 
বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “মদ ! কিজস্ত রাখিব 1” 

হীরালাল মদ নাই ক্রানিয়া, বিজ্ঞের স্যায় বলিল, “সাবধান করিয়া দিবার 
ক্রম্য বল্ছিলাম । এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিত! করিতে চলিলে, ওগুলা বেন ন! 
থাকে 1” * 

কপাট৷ পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। 
হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একক্রাম্পল, সেট 


করিতে না পারিয়া, ক্ষুগ্রমলে বিদায় হইল । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বিবাহের দিন অতি নিকট হইল--আর একদিননাব্র বিলম্ব আছে। উপায় 
‘নাই ! নিষ্কৃতি নাই! চারিদিক হইতে উচ্ছ্বাসিত বারিরাশি গজ্ধিয়া আসিতেছে 
নিশ্চিত ডুবিব । 

তখন লক্জায় জ্রলাঞ্জল দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাদিতে 
লাগিলাম ৷ যোড়হাত করিয়া বলিলান_-“আমার বিবাহ দিও না--আমি 
আইবড় থাকিব |” 

মা বিস্মিত! হইয়া জিন্ট্টীসা করিলেন, “কেন ?” কেন ? তাহার উত্তর দিতে 
পারিলান না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম-_কেবল কাদিতে লাগিলাম । 
মাতা, বিরক্ত হইলেন-_রাগিমা উঠিলেন, গালি দিলেন । শেষ পিতাকে বলিয়া 
দিলেন । পিভাও গালি দিয়! মারিতে আসিলেন । আর কিছু বলিতে পারিলাম না । 

উপায় নাই! নিদ্ভৃতি নাই ! ডুবিলাষ । 

সেইদিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম--পিতা বিবাহের খরচ 
সংগ্রহে গিয়াছিলেন_ মাত৷ দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন । এ সব সময়ে, হয় 
আমি হার দিয়া থাকিভাম, না হয় বামাচব্রণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। 
বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল । একজন কে দ্বার ঠেলিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল । 
চেনা পায়ের শন্দ নহে । জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেগা ?” 

উত্তর “তোমার যম ৷” 

কথা কোপবুক্ত বটে কিন্তু স্বর- স্ত্রীলোকের । ভয্ন পাইলাম না । হাসিয়া 
বলিলাম_-“আমার যন কি আছে? তবে এতদিন কোথা ছিলে ।” 

স্্রীলোকটির রাগ শান্তি হইল না। “এখন জানবি ! বড় বিয়ের সাধ | 
পোড়ারমুশী ; আবাগী 1” ইত্যাদি গালির ছড়া আানন্ত হইল ৷ গালি সমাপ্রে 
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সেই মধূরভাষিণী বলিলেন, “হা দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে 
হয়, তবে যেদিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেইদিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া। মারিব |” 

বুঝিলান চাপা খোদ । আদর করিয়া বসিতে বলিলাম । বলিলাম, “শুন 
- তোমার সঙ্গে কথা আছে ।” এত খ্বালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাপা 
একটু শীতল হইয়া বসিল । 

আমি বলিলাম, “শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি । 
আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাত্রি আছি। , কিসে 
বিবাহ বন্ধ হয় তাহার উপায় বলিতে পার ?” | 

চাপা বিশ্মিত হইল । বলিল, “তা তোমার বাপ মাকে বল না কেন ?” 

আমি বলিলাম, “হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই ।” 

টাপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাদের হাতে পায়ে ধর না কেন 

আমি । তাতেও কিছু হয় নাই। 

ঠাপা একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে এক কাজ করিবি ?” 

আমি । কি? 

চাপা ৷ দুদিন লুকাইয়া থাকিবি? 

আমি । কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে ? 

চাপ। আবার একটু ভাবিল। বলিল, “আনার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি ?” 

ভাবিলাম, মন্দ কি? আর ত উদ্ধানের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, 
“আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? 
তাহারা বা স্থান দিবে কেন ?” 

চাপা আমার সর্ববনাশিনী কুপ্রবৃত্তি যুদ্তিমতী হইয়। আসিয়াছিল; সে 
বলিল, “তোর তা ভাবিতে হইবে না । সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব । আমি সঙ্গে 
লোক দিব, আমি তাদের বলিয়! পাঠাইব ॥ তুই যাস্‌ ত বল্‌ ?” 

মচ্ডনোস্মুখের সমীপবর্ভী কাষ্ঠকলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র 
রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল । আমি সম্মত হইলাম । 

চাপা বলিল, “আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিম্‌ । রাত্রে সবাই খূমাইলে আমি 
আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব, বাহির হইয়া আসিন্‌ ।” 

আর্মি সন্মত হইলাম । 


রাজ দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্‌" ঠক্‌ করিয়া অন্ন শব্দ হইল । আমি জাগ্রত 
ছিলাম-। দ্বিতীয় বস্তু মাএ লইয়া আমি ছারোঙ্গঘাটনপূর্বক বাহির হইলাম । 
বুঝিলান, চাপা দীাড়াহয়৷া আছে ৷ তাহার সঙ্গে চলিলাম । একবার ভাবিলাম না, 


ন 
ত 
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একবার বঝিলাম না হো, কি হুশ করিতেছি । পিতামাতার জা মন কাতর 
হইল বটে, কিন্তু তখন মলে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্পদদলের জল যাইতেছি। 
বিবাহের কথা লিবুত্তি পাইলেই আবাব্র আসিব রজনীনাম যে কলক্ষে ডুবিবে, 
তাহা একবারও মনে পড়িল না । 

আমি চাপার গ্রহে_ আমার শ্বশুর বাড়ী ?-_ উপস্থিত হইলে চাপা আসায় 
সস্ভই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল--পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এভন 
বড় তাড়াতাড়ি করিল- যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার 
বিশেষ আপন্তি__কিন্ধ চাপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া 
গেল । মনে কর কাহাকে আমার সঙ্গে দিল ? হীরালালকে । 

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। পেছল্ 
আপত্তি করি নাই । সে যুবা পূরুষ__ আমি যুবতী__তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা 
যাব £ এই আপন্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ 
অপরিচিত, রাত্রে আদিয়াছি -স্বতরাং পথে যে সকল শন্গঘটিত নিচু চিলিয়া রাখিয়া 
আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই__অতএব বিনাসহায়ে বাড়ী 
কিবরিয়া যাইতে পারিলাম লা__বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ ! অগতা। 
হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল | তখন মলে হইল-_ আর কেহ অক্ষের সহায় থাক 
না থাক-_শানার উপর দেবতা আছেন; তাহারা কন লবঙ্গলতার স্কায়, 
পীড়িতকে পীঢ়ন করিবেন না ; তাহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া 
করিয়। আমাকে রক্ষা ক্রিবেন-_ নহিলে দয়া কার দ্রম্য ? 

তখন জ্ঞানিতাম না যে এশিক নিয়ম বিচিব্র-মন্থন্যের বুদ্ধির অতীত 
সামনা যাঁহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনস্ত জ্ঞানে, তাহ! দয়া নহে-_ আনত যাহাকে 
পীড়ন ব'ল ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে । তখন ক্রানিতাম না 
যে এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিশাশূচ্চ, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুপ্ 
রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে _অন্ধ হউক, খণ্ড 
হউক, আর্ত হউক, সেই পিষিন্তা মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত 
সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন? 

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম-_তাহার পদশব্দ অন্থুসরণ 
করিয়া চলিলাম__-কোথাকার ঘড়িতে একটা বান্ধিল । পথে কেহ নাই- কোথায় 
শব্দ নাই_-তুই একখানা গাড়ির শন্দ-ছুই একশ্রন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসদ্বহ্ধ 
গ্রীতিশন্দ ! আমি হীরালালকে সহসা ছ্িজ্ঞসা করিলাম_-“হীরালাল বাবু, আপনার 
পায় জোর কেমন ?” 

_ জীরালাল একটু বিশ্বিত হইল- বলিল, “কেন ?” 
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আমি বলিলাম, “জিজ্ঞাসা করি ?” 


হীরালাল বলিল, “তা নন্দ নয় 5 
আমি । তোমার হাতে কিসের লাঠি? 


ছারা । তালের । 
আমি । ভাঙ্গিতে পার? 
ছীর৷। সাধ্য কি! 


আমি । আমার হাতে দাও দেখি । 

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল । আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দিব করিলাম 1 
হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হুইল । আমি আধথানা তাহাকে দিয়া, 
আধখানা আপনি ব্রাখিলাম । তাহার লাঠি ভাঙ্গিঘ়্া দিলা দেখিয়! ভীরালাল 
রাগ করিল । আমি বঙগিলাম।_“আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম_ বাপ করিও লা। 
তুমি আমার বল দেখিলে_-আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে তোমার 
ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না)” 

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল । 





প্তমী পুক্জার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন 
আয খাইলাম আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম ! যাহা কখন দেখিব 
না ভাঁহা কেন দেখলাম ' এ জুহক কে দেখাইল ! 


ল্খিলাম-- আকস্যাত কালের স্রোতঃ, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে_- 
আমি ভেলায় চড়িরা ভাসিয়। যাইতেছি । দেখিলাম-_ অনন্ত, অকৃল, অন্ধকারে, 
বাত্যাবিচ্ষন্ম তরক্ঙ্ধুল সেই জ্রোতমধ্যে মধ্যে উজ্জল নক্ষব্রগণ উদয় হইতেছে, 
নিবিতেছে _আবার উঠিতেছেও দিগন্ক আলো করিতেছে সাবার নিবিতেছে । আমি 
নিভাশ্ক একা_ একা বলিয়া ভর করিতে লাগিল--নিতান্ত একা-ম্াতৃহীন-_ 
মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি । আমি এই কালসখুজ্রে মাতৃসঙ্ধানে আসিফাছি । কোথা 
মা! কই আমার মা ! কোখায় কমলাকান্তপ্রস্থতি বঙ্গভুমি ! এ ঘোর কালসমুত্রে 
কোথায় তুমি ? সহসা স্্গীয় বান্ধে কর্ণরন্ধ পরিপূর্ণ হইল-_দিত্মগুলে প্রভাতা- 
রুণোদয়বৎ লোহিতোজ্দ্রল আলোক বিকীর্ণ হইল-নিদ্ধ মন্দ পবন বহিক্ক “সেই 
তরঙ্গসন্কলজলরাশির উপরে, দৃরপ্রান্তে দেখিলাম-_স্বর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর 
শারদীয়া প্রতিমা ! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিবীর্ণ করিতেছে! 
এই কিমা! হা, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জস্মভূমি_ এই মৃণ্ময়ী = 
স্বত্তিকারূপিণী _অনন্তরত্বভূষিতা_ এক্ষণে কালগর্ডে নিহিত! ৷ রত্রমণ্ডিত দশভূজ_ 
দশদিক দশদিকে প্রসারিত ; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নালা শক্তি শোভিত ; 
পদতলে শক্রবিন্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শক্রনিষ্পীড়লে নিযুক্ত! এ মত্ত 
এখন দেখিব না_তাডি দেখিব না, কাল দেখিব মা কালহ্োত পার না হইলে 
দেখিব না-কিস্ক একদিন দেখিব-_দিগ্ভুক্তা, নান! প্রহলণ প্রশ্তারিশী, শক্রমন্দিনী, 
বীরেন্রপৃষ্ঠবিহা রিগি_ দক্ষিণে লক্ষী জগ্যকপিন্সী, বানে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানযুন্তিমরী, 
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সঙ্গে বলনুলী কাঙিকেয়, কার্ধ্যসিদ্ষিদ্ধী গণেশ! আমি সেই কালস্গোতোনপ্যে 
দেখিলাম এই মুবর্ণমন্রী বঙ্গ প্রতিমা ! 

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না-_কিস্ত সেই প্রতিমার পদতলে 
পুষ্পাগ্রলি দিলাম_-ডাকিলাম, “সৰ্ববমঙ্গলমঙ্গল্যে তবে, নানার সর্ববার্থসা ধিকে 1 
অসংখ্য সম্ভানকুলপালিকে ! ধৰ্ম্ম অর্থ, সুখ তুংখ দায়িকে ! -আ্যনার পুস্পাজলি গ্রহপ 
কর! এই ভক্তি শ্রীতি বৃত্তি শক্তি করে- লইয়া তোমার পদতলে পৃষ্পাহ্লি দিতেছি, 
তুমি এই অনন্ত জলমণগুল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূত্তি একবার জগৎ 
সমীপে প্রকাশ কর । এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নব দর্গে দর্পিণি, 
নবস্বপ্দশিনি_এসে! মা, গৃহে এসো-ছয়কোটি সম্তানে একত্রে, এক কালে, 
ছাদশকোটি করযোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্য পুক্তা করিব । ছয়কোটি গুণে 
ডাকিব, মা প্রস্থতি আহ্বকে ! ধধাত্রিধরিত্রিধনধান্যদায়িকে ! নগান্ধশোভি'ন 
নগেন্বালিকে ।! শরৎসুন্দরি চারুপুর্ণচন্্রভালিকে ! ডাকিব,--সিন্ুসেবিতে 
সিক্ধুপূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি, শক্রবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি : অনম্বশ্রী অনম্ত 
কালস্থায়িনি ' শক্তি দাও সন্তানে, অনস্তশক্তিপ্রনায়িনি ! তোমায় কি বলেয়া 
ডাকিব মা! এই ছয়কোটি মুণ্ড এ পদ্প্রাস্তে লুষ্টিত করিব, এই ছয়কোটি কাষে এ 
নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয়কোটি দেহ তোমার চন্য পতন কব্রব--না পারি 
এই ত্বাদশকোটি চক্ষে তোমার জন্য ঝাদিব । এস না গুহে এস -যাহার ছয়কোটি 

সম্ভান _ঠাহার ভাবনা কি ? 

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম ন!- সেই অনস্ত কালনচুত্রে সেই প্রতিমা 
ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙগসন্থুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল়োলে বিশ্বসংসার 
পুরিল! তখন যুক্ত করে, সঙ্রল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরম্থয়ি বঙ্গ- 
ভূমি ! উঠ মা! এবার স্ুসম্তান হইব- সংপথে চলিব- তোমার মুখ রাখিব । 
উঠ -৮-দেবি দেবান্ুগৃহীতে - এবার আপনা ভু'লব--ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল 
সাধিব-__অধর্থ, আলস্য, ইন্সিয়-ভক্তি ত্যাগ করিব -উঠ মা-একা রোদন করিতেছি, 
কাঁদিতে কাদিতে চক্ষু গেল মা ! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গত্রননি ৷ 

মা উঠিলেন না । উঠিবেল না কি! 

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালআ্রোতে ঝাঁপ দিই। এস 
আমরা তাদশকে।টি ভুক্ধে এ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি । 
এস, অন্ধকারে ভয় কি? এ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে 
উহার! পথ দেখাইবে-_-চল ! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, 
মধিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সম্ভতরণ করি__সেই ন্ব্ণপ্রতিনা মাথায় করিয়া আনি । 


ভয় কি? না হয় ডুবিবং মাতৃশীনের জীবনে কাজ নি? আইস, প্রতিনা 


৬৬ বজদর্শন [ কার্তিক 


তুলিয়া আনি, বড় পুজার ধূম বাধিবে। দ্বেষ্ক ছাগকে হাডিকাটে ফেলিয়া সৎ- 
কীৰ্ত্তি খড়েগ মায়ের কাছে বলি দিব-_কত পুরাবৃশ্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, 
বঙ্গের বানা বাক্সাইয়া আকাশ ফাটাইবে -কত ঢোল, কাশি, কাড়া, নাগরায় 
বঙ্গের জয় বাদিত হইবে । কত শানাই পৌ! ধরিয়া গাইবে “কত নাচ গো ।_” 
বড় পৃক্ষার ধূম বাধিবে । কত ত্রাহ্গাণ পণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপুজায় আসিয়া 
পাতড়া মারিবে কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভ্ত্ব আসিয়া মায়ের চরণে প্রশামি দিবে 
কত দীন ছঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পুরিবে । কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়কে 


মঙ্গল স্গাদ্ধিবে, কত কোটি ভক্তে ভাকিবে মা | সা! মা !__ 


জয় জছ জয় জরা জন্নদাত্রি । জঘ লয় কছলাকান্ত পালিকে ॥ 
ডল ভগ চস বঙ্গ জগন্ধাত্ি ॥ জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে, 
ভয় ভগ ভস সু পরনে আঅন্রছে। পাপ তাপ ভঙ্গ শোক লাশিকে ॥ 
ভয় চল চল বত্রদে শঙ্দে 1 মৃতুল গন্ভীর ধীয় ভাসিকে । 
চাদ চন্য ভগ শুতে শুভগ্করি। অসু মা কালি করালি অস্থিকে ॥ 
ফয জয় জয় শান্টি ক্ষেবকরি 1 অয ছিমালম নগবালিকে | সস 
স্েষক দলনি, সম্ভানপ|পিলি । অহুলিত পৃর্ণচম্্র ভাপিকে ॥ 
জং চী] দুশ হুততিনাশিলি ॥ শুতে শৌভলে সর্কার্থ সাধিকে । 
জগ দায় হেল বং্রীন্দবাপিকে । দ্রহ দয় শাস্তি শক ক।লিকে ॥ 
দয মা কনলাকান্ত পালিকে ॥ 


ননে'শ্রত দেবি বহপ্রদে শুতে | 

নলস্থতে কামচপ্রে সদা ক্রবে ॥ 

রক্মানীন্্রাণি কুপ্রাণি ভূতভব্যে বশন্মিনি । 

ত্রাহিমাং সর্্দদুঃখেভ্যো দানবানাং ভথক্ষরি ' 

₹নোল্ক তে অগছাথে জনা্দনি নমোস্যতে । 

প্রিযদাস্তে জগল্মাতঃ শৈলপুত্রি বন্ধন্ধরে । 

ত্রাসুস্থনাং বিশালাক্ষি তক্তণনামার্তনাশিনি। i 
নমা নি শিরল। দেখীং বন্ধনোস্তবিমোচিতঃ ॥* 





* আৰ্ষ্যান্োত্র দেখ । 





রনাটক । শ্রীরমেশচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক প্রণীত । সন ১২৮৯ 
CG সাল। কলিক্যত। শিবাদহ যন্ত্রে মুদ্রিত । 
গ্রন্থকার পুস্তকের আবরণ পত্রে একটা “বিজ্ঞাপন” দিয়াছেন :_ 


বিজ্ঞাপন 1 

“সহ্াদয় অথচ চিন্তাশীল পাঠকবর্গের হস্তে এই নাটক অর্পণ করিলাম ।” 

চিন্তাশীলের পক্ষে এই প্রস্থ নুতন নহে। ইহা জাল রামায়ণ অথবা জাল শযোধ্যা- 
কাণ্ড। লেখকের কবিশ্বশ'ক্র আছে, সুতরাং তিনি এ পথ অবলম্বন কিয়া ভাল-করেন 
ন্যই.। শ্বয়ং তবইতি যে বান্টীকিকে প্রণাম করিয়া দুরে অবস্থান করেন, সেই 
বাল্মীকির অযোধ্যাকাণ্ডের কাপি করিয়া লাহিড়ী নহাশয় যে নাটক রচনা 
করিয়াছেন, ইহ! তাহার ভ্রম মাত্র । শুদ্ধ কাপি করিলেও ক্ষতি ছিল না; এ্রান্থকার 
কাপি করেন নাই জাল করিয়াছেন | নামের, ঘটনার, সময়ের, চরিত্রের, ফেরফার 
"করিয়া গৌড়েশ্বর নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন । অথচ-_ 


*গৌডে্বর চক্দকেতু রাঙ্তা দশরথ 
সুধীর রামচন্দ্র 
955 কুমার লক্ষ্মণ 
বলরাম ভরত 
আবালি রন 
বিজয়া লিলা! 
রি কৈকেয়ী 
8 মন্থরা 

সীতা 
রি উশ্মিলা 


শু৬হ্‌ বঙ্গ দশ্নি [ কাহিক 


গৌড়েম্বরে, সেই দশরথের স্ক্েণ্য, চাপল্য, স্নেহ, মায়া ও পরিণাম । কুমার 
সুধীর, শ্রীরামচন্দ্রের সেই বীরত্ব ও ধীর । রথুবর সুরেন্দ্র, কুমার লক্ষ্মণের সেই 
প্রতাপ, সেই ওদ্ধত্য সকলই স্ম্পঃ দেখা যাইতেছে । 
কুম্তুলায়, কৈকেয়ীর সপত্বীভাব, ও 'তারাদালীতে মস্থরার সেই কুচক্র 
. সরুলই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । স্থৃতরাং এরূপ প্রতারণায় গ্রন্থকার কিছু লাভ 
করিতে পারেন নাই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন কলিয়াই বোধ হয়। 
_., পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাস্থকারের কবিত্বশক্তি আছে। তাহার পরিচয়। 
স্রস্বন্দরী রঘুবরকে বলিতেছেন :_ 
প্নাথ ! নাহি দেখিয়াছি ছেল কাল নিশি, 
নাহি ছিল আশা দেখিব দিনের সুখ 
আর! পোছাইল ফদি এ কাল শর্কবর্রী, 
ন! দিব যাইতে বরণে, আজ) সারা নিশি, 
কঁ/দিয়াছে আকুল পত্রাপ, প্রাপনাথ, 
দেখিস স্বপনে অনঙ্গল ; রক্তবু্ি 
নাকে পড়ি নরমূণ্ড, অসম্থা, ছাইহ্রা 
নেলিনী. হাসিল বিকট হাসি, ব্যাদান 
কক্রিশা বুপ, আইলা ধাইযা, থাইতে 
নোহ ছানযের প্রাণ, আতঙ্গে দিলান 
হাত হৃদে, দেখিলাম আকুল হইসা 
* নাহি প্রাণ তাহে, আছে শুধু মৃতহৃদি 
হন্রি লইয়াছে কেবা হৃদয়ের নিধি 115 
অন্ত স্থান হইতে; আচার্য্য জাবালি গৌড়েশ্বরের মৃত্যুতে ছঃখ করিতেছেন ৯_- 
পদেখরে সংসার, রাব্স্থুথ ! যাহে সুপ্ত 
সবে? নরপাল হানাইল প্রাণ নিজে 
অপালনে ! অন্তিমেত বন্ধু তার নাহি 
একঙল ; কেহ নাহি বসিল শিয়রে 
i সশুনাতে শেষেৱ এ অয়ন্কর দিনের 
আশ্র ব্রামনাম ! কেহ নাহি দেখিল 
নিবিতে এ রাজদীপ ! নিষিলিতে রাজ 
আখি এ হহানিত্রা় ! না পড়িল এক 
বিশু অশ্রুছল, ভিদাইতে সে ছুর্গম 
দেশের দারুণ পথ । পাশহি ব্াজালে 
এ সঙ্কট, সবে নত পূরণে লিগ 


১২৮১] প্রাণ্ড গ্রন্থের সংক্ষিণু) সম[লে।ঢন! ৩৬৩ 
লিল পাল! আছ! ৷ কিব রুক্ষ মরহুম 
রীজার জীবন ! এ সংসারে স্থখউৎস 
প্রেম আগশনলস্প্রদপাল-লেহ ; কিন্ত ছাদ ! 
রাজন্ত জীবন বঞ্চিত, প্রেন রন্ধাকরে !” 

আবার বলি, গ্রন্থকারের এরূপ রচনা-ভঙ্গি ও কবিত্ব আছে, তিনি এরূপ' পথ, 
অবলম্বন করিয়া ভাল করেন নাই । 

বিবাহ ও পুল্ৰত্ব বিষয়ে মনুর মত। এ্রঈশানচন্র বস্থ কর্তৃক সন্ধলিত্ত । 
এলাহাবাদ বিষ্টোরিয়! যন্ত্র । 

এ গ্রস্থখানি উৎকৃষ্ট । এরূপ এসন্থের আমরা বিশেষ সমাদর করিয়া থাকি । 
ইহার ভূমিকা পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। পাঠ করিয়! পাঠকগণ 
সস্তষ্ট হইবেন । ইহার মতামতের সমালোচনায় আমরা প্রবত্ত হইলাম না 
ভূমিকা হইতে শ্ষাংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝাইতেছি । গ্রন্থকারের 
মুখে, এরূপ পরিচয় দেওয়াই বিধেয় । 

“আমি হিন্দুকু লশিরোমণি মমুর বিবাহ ও পুক্রত্ব বিষয়ক নত এই প্রস্তাবে 
প্রকাশ করিলাম । ইহাতে মন্থর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ ব্যবস্থা-প্রণয়ন- 
কৌশল ও তাহার মতের বিশুদ্ধতা প্রদর্শন ভিন্ন আরো কিছু লক্ষ্য আছে ॥। ইহাতে 
উত্তম মধ্যম অধম বহু প্রকার বিবাহ-নিয়ম প্রদশিত হইয়াছে । সে সমুদায় ই 
প্রাচীন প্রথা ও তাহা মনুর ব্যবস্থাসম্মত । যে প্রচলিত হিন্দুবিবাহ-রীতির গুণ 
পূর্বেই উক্ত হইল, যদি এই বিশুদ্ধ রীতি কাহারো দৃষ্টিতে অবিশুদ্ধ বোধ হয় 
যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া অন্তবিধ বিবাহে প্রবৃত্ত হইতে কাহারো একান্ত আগ্রহ 
হয়, মন্তুর ব্যবস্থা তাহার অনুকূল হইবে । তাহার সহিত অন্য লোকের সহান্ুস্ৃতি 
না হইতে পারে, কারণ “ভিন্নরুচিহি লোকঃ” কিন্তু ভাহার কাধ্য একান্ত শাস্ত্র- 
বহিস্কৃত হইবে না-তাহাকে হিম্দু-সম্প্রদায়চ্যুত হইতে হইবে না। এইরূপ 
মনোমত বিবাহ করিতে পান না বলিয়! অনেকে হিন্দুদিগকে গালি দিয়া বান-- 
অসভ্য বলিয়া বোধ করেন, তখন সকলের নিকট হিন্দু সভ্য হইবেন ! 

কিন্ত একটি কথা আছে। কতকগুলি বিবাহ-নিয়ম আছে, সেইগুলিকে 
মনু শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়াছেন, কতকগুলিকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং তদস্ুসারে 
তাহাদের মধ্যাদাও স্থাপন করিয়াছেন । সেই শ্রেষ্ট ও অশ্রেষ্ঠ বিবাহের পরস্পর 
যেরূপ মর্ধ্যাদা নিরূপিত আছে, বর্তমানকাঁলে তাহার তারতম্য হইতে পারে, কিন্ত 
সেই মর্যাদাভেদ চিরকাল থাকিবে । তাহা হিন্দুগণ প্রাণাস্তেও ভুলিতে পারিবে 
না। তাহা হিমাচলের অঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, সমুদায় তারত-সমুদ্রের জলেও 
তাহা ধৌত হইবে না।” 


৩৬৬৪ বঙ্গদর্শন [ কাণ্দীক 


প্রমোদকামিনী কাব্য! এসআাশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্টক প্রণীত ও 
প্রকাশিত । কালিকাত৷ ঈশ্বরচন্দ্র বনু কোং । 
গোল্ডস্মিথ প্রণীত,.“হমিট” নামক গীঠ্কাব্য অবলম্বন করিয়া এখানি 
ৰছিত হুয়াছে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, গোচল্ডশ্মিথের এ কাব্যও 
প্রাচীনতর শীতিকাব্যের অনুসারী । অতএব এখানি নকলের নকল । দারা 
প্রস্থ, অধিকাংশ এইরূপ হইতেছে । এ 
“নকল” শুনিয়াই কেহ দ্বণা করিবেন লা ২ টিনার রান TES 
হয় না। ৮ প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ । 
বঞ্সিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ, ইহা সর্বত্র স্বীকৃত । স্বয়ং সেক্ষপীয়রও 
অনেক সময়ে, নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব নাটক 
সকল রচনা করিয়াছিলেন । অনেক স্থলেই দেখ! গিয়াছে, অন্ুকৃতের অপেক্ষা! 
অন্থকারী প্রতি 
আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা বলিতেছি না। ইতা গোম্চশ্মিথের কাব্য 
হইতে অনেকাংশে নিকুই- কিন্তু মন্দও নহে; গোম্ডস্মিথের কাব্য ও এই কাব্য 
এক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও, এতম্মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ প্রতেদ দেপা যায় । 
হমিটের সরলতা ও যাধুর্্য প্রমোদকামিনী কাব্যে নাই । ইহা অধিকতর জটিল। 
এ প্রেন তত পরিশুদ্ধ নহে, এবং অধিকতর পরিস্দুউ । সে অনির্কচ্নীয় মাথুরি 
এবং কোমলতা দেখিলাম না । ইহাতে অনেক আবর্জনা জমিয়াছে। কিন্ত 
কবির কবিতের অভাব নাই ; এবং এক এক স্থানে মধুর বটে । গ্রন্থকার, নিতান্ত 
নকলনবিশও নহেন ; অনেক স্থানে নুতন বিষয় সন্্রিবেশ করিয়াছেন । উহার 
কবিত্বের পরিচয় দিবার প্রস্ঠ, একটি স্থান উদ্ধত করিলাম-_ 
পরদিন বিধুস্খ উদিলে তপন, 
-_ পনি পুরি পুরুষের সাজ, 
খুজিব সে রসরাজ, 
এ প্রতিজ্ঞ! পূরাইঁতে করিল মনন । 
কোকনদ-বিনিম্দিত চরণ” কমলে, 
র্‌ কিঞ্িত কুষ্টিত হয়ে, 
পোড়া লোক-লান ভয়ে হ্‌ 
পরিল পাদুকা-যুপ বসিঘ্না বিরলে । 
কাচলি উপরে বামা মুকুতার নরে, 
ধব্রেছে অপূর্ব বিভা, 
পাইয়া ক্তপের নিভা, 
নিশার শিশির গণ দিনকব্ব কাছে! 


১২৮১] প্রান্ত গ্রন্থের সংক্ষিশ্ত সমালোচল। ৩৬৫ 


জিনিয়া চম্পুক্-কশি 'ছঙ্ুলি নিকরে, 

চীত্রক অস্গুরী ধরি 

পর্রিপ যতন করি, দু: 
তীয় টাদ বেন অমল অন্বরে! * 

পি 

মন্তকে পরল তা মুনি-নলোহন ; 

মলের মতন করে , 

সালাইরা অন্থবরে। 
চলিল মাপবীলতা যথা তরুবর | 


মনোগতি চুটে অশ্ব দুলিছে কামিনী ; 
যথা সরোবর কোলে, 
মৃদু মলয় ছিল্লোলে, 

দোলে রে স্থপের দোলে নবীন! নলিনী ! 


মধুকণ! ঘর্বারি বদনকমলে, 
সেজেছে কি চমৎকার, 
ছেন সুধা আধার, 

তারা বেড়া চাদ নপ্লি উদিত কৃতলে ৷ 


হিভাবলী। ছিতীয় ভাগ । অর্থাৎ হিতোপদছেশপুর্ণ বাঙ্গালায় পদ্য্রান্থ । 
স্ত্রীপ্রসন্নচত্দ্র গুহ কর্তৃক বিরচিত ॥ কলিকাতা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্তব। 


এ গ্রম্থথানিও বালক শিক্ষার্থ। অতএব ইহা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে 
আমাদের ইচ্ছা নাই । বিশেষ গ্রন্থকার সমালোচনাকারীর নিকট যেরূপ কাত- 
রোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সুতরাং ক্ষান্ত হইতে হইতেছে । আমরা উদ্ধত 
করিতেছি 

এই বে নিষাদে হের মৃগ অন্বেষণে 
ধাইতে কানন-মাঝে ; তীক্ষ অস্ত্র-শস্ত 
পূর্ণ-তুণী পূর্বদেশে সাক্ষাৎ শমল 
সম। পরিহরি বৃক শাদিল বারণ li 
> ৯ মৃগেন্ তীবপ-মূর্তি, বিকট বরাহ 
প্রচণ্ড মহিষ আদি বৃহজ্জন্তগপ, 
শাণিত সায়কে স্বধু করিলে শিকার 
বিড়াল বঞ্চক আদি ক্ষু্থ পশুচয় 
হয় কি পৌরু তার? ইথে কি কথন 
হয স্বার্থকভা তার তীঘপ শের ? 


৩৬৬ সম্গদর্শল৷ [ কাস্ঠিক 
তেমন পুশ্ছক নোধ-খুণ-বিভারীর় 
ছয় কি উচিত কত? ঘাপিতে সময় 


_ কঠিন সমালোচনে নব লেখকের 
" কার্য, যাছার শকতি নহে পরিণত । 


যদি ₹ও বহুদৰশা, বিচার তাদের 
কাবা সবিশেষ__খ্যাতাপর কবি ধারা 
দেশের ভিতর,'ধাদের কবিত্ব যশঃ 
স্বদেশে বিদেশে | 


পাঠক হয়ত, শেষাংশ পড়িয়া ভাবিবেন যে, এরূপ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত 
করার অপেক্ষা “কঠিন সমালোচনা” আর কিছু হইতে পারে লা, এবং “বিড়াল 
বঞ্চক আদি” শিকারের জন্য, ইহার অপেক্ষা ভীষণ শরের প্রয়োজন করে লা। 
আমাদিগের সে অভিপ্রায় নহে, তাহা হইলে আরও তুলিতাম । 


The Music and Musical Notation of Various Countries. 
By Loke Nath Ghose. Calcutta, J. N. Ghose and Biswas. 

এখানি নানাদেশীয় স্বরলিপি বিষয়ক গ্রন্থ । গ্রন্থকার সংগীড-শাস্বে অনভিজ্ঞ 
নহেন, এবং তাহার সংহাহও বিস্থর, তবে আড়ম্কর অতি ভয়ানক] এ গ্রন্থ, 

“To His Excellency the Right Hon'ble Thomas George 
Baring Baron Northbrook of Stratton, G. 1৮. ও. IL Viceroy 
and Governor General of India” কে, উপহার প্রদত্ত হইয়াছে । 
ভূৰিকায় কেবল একটি ক্ষুদ্ৰ কথার উল্লেখ জন, Dr. Burney, Sir John 
Hawkins, Sir William Ouseley, Sir William Jones, Captain 
Willard, G. F. Graham Esq., Arthur Whitten Esq. W. C. 
Stafford Esq., Councillor Tilesius, M. Villoteau, এই সকল ব্যত্িন্ন 
নাম নীত্ত হইয়াছে, এবং গ্রন্থে আফ্রিকা, আমেরিকা, আরব, আরমানি, আসিয়ায় 
ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, দামাস্ক, মিশর, ফলাশা, গ্রীস, ইহুদা, ইঙ্কাপির, জাপান, ' 
কাযস্কাট্‌কা, লুঢু, মলয়, নবজীলণ্ড, পারস্য, সিম্পরপল, সণ্ডিচদ্ধীপ, তিব্বত, যেত্রিদি, 
এই সকল দেশের স্বরলিপি-পদ্ধতি বণিত হইয়াছে! বর্ষণ যত হউক গ্জা হউক 
গর্জন এ গ্রন্থের বিশিষ্টরূপে উদ্দেশ্য, ইহা দেখা যাইভেছে । বোধ হয়, সেই 
জন্যই ইহ! ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছে । দুর্ভাগ্যবশত: লেখক ইংরেজি লিখিতে 
জানেন না। এরূপ কদধ্য ইংরেক্রির সঙ্গে লর্ড নর্থক্রকের নাম গাঁথিয়া না দিলেই 
ভাল হইত । “বাবু ইংরেজির” উপর এত গালি বর্ষণ এই সকল লেখকের দোষে । 


১২৮১ ] প্রাণ প্ন্থের সংক্ষিণশা সম।লে।চন। ২৬৭ 


জ্রীবন মরীচিক। | অর্থাৎ সংসারে স্থখসাধনার্থ লোকেরা যে সকল চেষ্টা 
করেন, ধন্মান্থষ্ঠান ব্যতিরেকে তৎসমুদ্বায় যে অকন্মণ্য হয়, ইহাই প্রতীয়মান 
করণোপযোগী কতিপয় বিবরণ ‘মিরাজ অব লাইফ” নানক ইংরেজি গ্রন্থ হইতে 
প্রীগৌরনারায়ণ রায় কর্তৃক অন্ুবাদিত। কলিকাতা । হিতৈষী যন্ত্র। ১২৭৬। 


যাহারা অনুবাদ করেন, তাহারা যশের অল্পই আকাঙ্ক্ষা রাখেন । অহুবাদ 
ভাল হইলে প্রশংসার ভাগ মূলগ্রস্থকার পাইয়! থাকেন, অনুবাদ মন্দ হইলে, নিন্দার 
ভাগ অন্থবাদকের । এই গ্রন্থে আমরা নিন্দার কিছুই পাইলাম লা, ইহা বিশেষ 
প্রশংসা বলিতে হইবে । ফলতঃ গৌরনারায়ণ বাবু কেবল অনুবাদ করেন নাই, 
কচি স্বকপোলকল্লিত ভাবগর্ড কাব্যবাক্যও বিন্যস্ত করিয়াছেন । গৌরনারাম্ণ 
বাবু সুশিক্ষিত এবং বিদ্বান্__তিনি যে এরূপ সানাম্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কুতবার্ধ্য 
হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য । 

গীতহার । অর্থাৎ নানাবিষয়ক শুদ্ধ সংগীত । শ্ীগঙ্গাধর চট্রোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত । কলিকাতা বেঙ্গল সুপিরিয়র যন্ত্র । ১৮৭৪ । 


বাঙ্গালা তাষায় বিশুদ্ধ ও রুচিকর গানের আভাব ; কেননা অধিকাংশই 

বাঙ্গালা গীত আদিরস ঘটিত ; এই অভাব দূরীকরণার্থ গঙ্গাধর বাবু কতকগুলি 
গীত বলচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন । উদ্গেশ্টি প্রশংসনীয়, কিন্ত গঙ্গাধর 
বাবু কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই । রীতগুলিতে কধিহ না থাকিলে তাহা 
সাধারণে চলিত হইবে না। এ গীতপগুলি বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু ক'বত্বশৃষ্য । ডাক্তার 
মহেন্দরলাল সরকারের বিজ্ঞানসতা, অথবা সরু জর্জ ক্যান্থেল সাহেবের আক্রমণ 
হইতে উচ্চ শিক্ষা রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধে সীত কিরূপ মুক্ধকর হইবার সম্ভাবনা, 
তাহা পাঠক একপ্রকার অনুমান করিতে পারেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তি সকলেই 
পারেন__কিন্ত গঙ্গাধর বাবু সে দরের কবি নহেন । উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় গীত হইতে 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি 

দেশের হিতসাধলে হও আগুঘাল, 

ধনবান বিদ্বান বল বুদ্ধিমান___-( সবে) রর 
টি কর এমন উপায়, ঘাহাতে উচ্চ শিক্ষায়, 

স্থলভে বঙ্গবাসীরে লতিতে পারে ॥ 


সভা ইউরোপে আর আমেরিকায়, 
দলে বলে সত্যে চল ছে তথাল্_ 
বিবিধ শিল্প সন্ধান, যন্ত্র কলাদি নির্মাণ, 
শিখে আসি কর দূর, নিশ্ু অভাবেৰে ॥ 


৩৬৯৮ বঙ্গদর্শন [ কার্ঠিক 


( ডাক্তার ) 
সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভায়, 
সাহাযা প্রদান সবে করছে ত্ররান্___ 
ছী নালী জ্ঞানী ধীর, স্বাধীন সাঁহসী বীর, 
আডচিরে হইবে সবে বিজ্ঞানেরি দোরে ॥ 


- পদ্যযুকুল । প্রথমভাগ ৷ গ্্রামলাল চক্রবত্তি বিরচিত। কলিকাতা গুপ্ত 

প্রেস ! | 

এই গ্রস্থথানি বালিকাদিগের পাঠার্থ প্রণীত! কোন বালিকায় পড়ে 
পড়ক। গ্রন্থের বিশেষ কোন গুণ নাই । 

নব মালিক । বিবিধ বিষয়িধী পছ্যমালা। । শ্ৰীতুৰ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
( প্রণীত ?)1 কলকাতা । ” 

এরূপ কবিতা সম্বস্ধে অধিক কিছু বলিবার লাই । স্থানে স্থানে সুকবিত্ব 
আছে । উদাহরণে পাঠক কুধিবেন । এ অংশ কিছু তাল বলিয়াই, আমরা এত 
ছত্ উদ্ধত করিয়াছি__ 


ওই লেপ ; নেপ, দেপ, শুহি কুনার ; কিদলযসম শিশু বাড়ে ছিল দিন ৫ 
আনন্দে পূরিল পুর ' চুতালো সংসার ! জনক-্জননী আশ! ক্রমশ: প্রবীণ ং 

উঠিল উৎসবধ্বনি, বাচ্চ-গ্রগুগোল ! হাত পা লাড়িযা! াছ খেলে নিজ মনে! 
মঙ্গল-শংপেতর শব্দে বাড়িল কলোল ! বিস্যাত্নে বংশের গার্বধ অঙ্গের ক্ষেপণে ! 
শ্লেছ-নীহে ঢল ঢল দনক-নয়ন ! কাচা সুখে কাচা হাসি কাড়ি লন্ম মন ! 
সহ উপদিল আশা, সংসার-বন্ধন ! জলজ-অস্তরে শোভে আর বরণ! 
অস্বত-্লহ্রীসন শিশুর ক্রন্দন । ব্লাঙ্গ। ঠোটে ভাঙ্গা কথা কত সুধা ধরে! 
শ্ববণে প্রবেশি মুছা করে রে হরণ ! বুঝি না কি বলে বীপা, তবু প্রাণ হযে! * 
তুলিল গ্রসবব্যথা ! উপজিল বল ! জুড়িয়া মারের কোলে বেচে থাক, ধন! 
দগ্ধ হলো রক্ত আখি পেয়ে হর্যদল | জনক জননী আশা করো রে পূরণ । 
উৎসুক হইয়[ মা ডা ভাবে মনে মন, ও কি হলো! ফের, ফের, কর দরশন ! 
কতক্ষণে শুন দিয়! ফুড়াই জীবন ! “কি ছলো, কি হলো হায়!” উঠিল ত্রস্মন ! 
আগস্কক, প্রতিবাসী, আত্মীয়, শ্বজন, হাস রে নিদুয কাল ৷ এ কি বাবহার ! 
সকলে প্রফুল্ল ! হেরি ভুড়|ঘ জীবন ) অভাগীর আশা-বদ্ধ করিলি সংহার ! 
ইন্ত্িহ সন্ত হয় ; হনয় মোহিত, হরেছ প্রাণের পতি, ভেঙ্গেছ তন্বী ; 


আনলে ডুণিয়া তুই ; শশী ইপিত | ফলক ধরিয়া তবু তেসে ছিল ধনী । 


১২৮১ ] 


সেটুকু লহলি কাড়ি, পাষাণ-সনান ! 

ভুবিল ; ভুবিল ওই ; চাত্রালো| পরাপ ! 
বাহ! ; তার আর্নাদে পূব্রিল ভদ্র ! 
অপার সংসার-দল ! লারী বৈ ত লন্ত! 


ওকি রে তা্দীসা তোর! একি খেন খেল ! 
দেখ অৰি মেলি কাল ৷ ভয়ে মায়া গেল ! 
কেন দিলি দেখাইলি, হের পুতলি ? 
কেন বা লইলি তার চক্ষে দিয়! ধূলি ? 


ছাধাকার রবে বাম। ধরণী লুটায় ৷ 
আনন্ম-কৃত্তান্ত স্বরি বুক ফাটি ধায় । 
এটি তার; ওটি তার ; এখানে বলিত । 
হেথাদ্ খেলিত ; ডাল এটি গো বালিত । 


এতক্ষণে ঘরে আলি বলিত দুয্ারে ; 
হুধারবে মা! মা! বলে ডাকিত আনোরে। 
সুছায়ে গায়ের ধূলি, কিমা চুম্বন, 

কালি বে দিয়াছি তারে ভক্ত এতক্ষণ । 


সেই ত রহেছে সব বসন তৃঘ্ণ ; 

কেন নাহি হেত্রি মোর কীবনের হন ! 

বাছার সামগ্রী তোরা! বুকুছুড়ান ধন $ 
আছি কেন মনন্ডাপ কর উতৎপানন্‌ । 


সেই ত আইল রবি ; আলো ত্রিসংসার ; 
তমার শধ্যা ঘেত্বি কেন রলৌ অন্ধকার ; 
উঠ রে সোপার দাদু ! হলো কত বেল] 
এসেছে ওদের ছেলে ; ঘাও কর খেল! । 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্িগু সমলোচিন। ৬৬৯ 


সেই ত এসেছে সম্ভা1, বক্ককান ভাল; 
যম! বলি ডাঁকিদ্রা কেন বুলনা গলা? 

কি দোষ হয়েছে জাদু ? কি কষ্ট পেয়েছ? 
বেল রে এখনো মোরে ভুলিয়া রয়েছ? 


এস না আমার বাছ! ; আমায় বল ন]; 
ধনপ্রাণ দিয়! তোর পূরাই বাললা | . 
সত্য কি ত্যঙ্িলি মোহে? ওরে দাগাদায় ! 
বলিয়া! ডুকরে উঠে ? করে ছাছাকার ! 


মনে হলে! গর্ভাবস্থা, প্রসব-মাতনা ! 
সতা হতে কল্পনা দ্বিগুণ তাড়না ॥ 
অভ্োন-তঙ্ায় হছে অভিন্ত-্প্রাঘ় ) 
শব্দমারে "বাছা এলি” বলি উঠি চায়! 


মোহবশে হেরিবারে তুলিল! নন্নন, 
চারিদিক্‌ শুস্ত হেরি নানায় বদন ! 
ফলে, স্থলে, শুস্যে, প্রাণী, অপ্রাণী, প্থাবয়ে 
যেদিকে ঢফিরায় চক্ষু ভাসে আবি-লীন্েে 1 


শয়নে, ভ্রমণে, নিত্রা-আহার-বাবছারে, 
আলাপে, আমোদ আর মন লাছি সরে! 
ফুরালো সংসারস্থথ ! নিছে জার বাস 
সংসারে ! হয়েছে তার দীবিত বিনাশ । 


সহজে অশক্ত নারী ; তাহে শোক-ক্ষীণ ; 
কাৰদিয়! কীদিত! পুন্য, হলো আখি হীন ; 
সাহস হারালো ; বুক ভাঙ্গষিল এখন ; 
সংসারগছনে কিসে করে বিচরণ । 


চারিদিক্‌ অন্ধকার ; না চলে চরণ । 
অণুমাত্ৰ রশ্মি ছিল করিলি হরণ ! ক 
বৈশাখে পতাকা যেন কম্পিত-শরীর ! 
নিরন্তর হাছাকার ! সতত অধীর ! 


আর লা দেখিতে পারি; বাহিরাহু প্রাণ, 
কে পারে বারিতে কাল! তুমি বলবান্‌? 


৪৭ 


৭০ বজদ শর্ন [কাষ্ঠিক 


বিলাপতরঙ্গ । অর্থাৎ মাতৃবিয়োগবিধুর কতিপয় সন্তানের আক্ষেপ । 
জ্রীমহিমাচন্দ্র বস্ত্র প্রকাশিত | ঢাকা সুলভ যন্ত্র । 

এক্কপ বিষয় লইয়া যিনি অপকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি অসাধারণ 
মন্ুষ্ত সন্দেহ নাই । এই কাব্যের লেখক বা লেখকেরা অসাধারণ মচ্ছন্ত নহেন, 
এজস্ড ইহাতে নিতান্ত্র অপকুই কিছু নাই । বিশেষ ভালও কিছু নাই। গ্রস্থথানি 
অতি ক্ষুদ্র । ইহার অধিকাংশই চতুঙ্দিশপদী কবিতা । 


শ্রীমন্মহীঘররুত বেদদীপনাম। সংকিত। উদাতাদি জ্রচিহ্তসমস্থিত! 

শ্রীশুর্লষজুর্বে্ঃ বাজসনেয়ি সংহিতা। মাঘ্যন্দিনী শীখা ৷ কান্যধীতবেদাদি 
প্রীসত্যব্রত সামশ্রমিণা সংটিপ্য সংশোধ্য চ প্রকান্যাতে । কলিকাতা, সত্যযন্ত্র। 

আমলা দেখিলাম, মূল ও ভাব্য ব্যতীত একটি বাঙ্গালা অনুবাদও ইহার সঙ্গে 
আছে। এবং তৎপূর্বে একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখিত হইয়াছে ৷ -সামশ্রমি 
মহাশয় বিখ্যাত পণ্ডিত । অতএব যঙুর্ষবেদ প্রকাশের তিনি উপযুক্ত । তাহার 
লিখিত বেদের পরিচয় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি । পাঠক দেখিবেন, বেদ- 
ব্যাখ্যাকারী সাহেবদিগের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ইহার কত প্রতেদ । 

“বেদ__ঞ্খকু, যঙ্তু, সাম ও অথর্ব এই চারি অংশে বিভক্ত । পণ্যময় রচনাবলি 
সংগৃহীত হইয়া হুক্‌ নামে, গছাময় রচনাবলি সংগৃহীত হইয়া যজ্তু নামে, 
গতিময় পচলাবলি সংগৃহীত হইয়া সাম নামে প্রসিদ্ধ হয়; এইরূপ রচনাঙ্গুসারে 
বেদ-বিতাগ হইবার পূর্বের এ সমস্তই ত্রিবিধ রচনা-বিম্শ্রি থাকায় ত্রয়ী নাসে 
ব্যবহৃত হইত । সেই অবস্থাতেই এ ত্রয়ী বেদ হইতে অঙ্গিরোবংশাবতংস মহহি 
অথর্ববা এহিক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শত্রনারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি 
স্বতক্্র করিয়া তাহাই অধ্যাপন, যজনলাদি দ্বারা সুপ্রচলিত করত স্বীয় নামে প্রধিত 
করেন। স্থতরাং তফী বেদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথর্ব নানে অদ্যাপি পরিচিত 
রহিয়াছে, অপর বৃহৎ অংশটি মহবি বেদব্যাস কর্তৃক রচনাস্ণুসারে ভাগত্রয়ে বিভাগী- 
কৃত হইয়া অবধি বেদ চতুরংশ ইহা সার্ববভ্রনীন হইয়াছে । 

এই স্থলে ইহাও বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, এ ত্রয়ীর আদিবিভক্ত অংশত্বরের 
কাৰ্য্যত: ছুইটি সম্প্রদায় দাড়াইয়ান্থে, যখন এঁ অথর্ব নামক ক্ষুদ্রাংশের অনুসারে 
কো বজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই ত্ৰিভাগীকৃত বৃহৎ অংশের কোনরূপ অপেক্ষা 
থাকে বা_এইরূপ যখন এই বৃহদংশীয় কোন যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় তখন 
এঁ ক্ষুপ্রাশ অথন্দবের কোন আবস্যকই থাকে লা। পরং বৃহদংশের তিন অংশই 
পরম্পর-সাপেক্ষ, বৃহদংশের অনুসারে কোন একটি যন্ত্র আরন্ধ করিলে তাহাতে 
ধখেদের, যঙ্গুের্ধদের ও সামবেদের এই বেদাংশরয়েরই আবশ্যক হয় অর্থাত মেমন 


১২৮১] প্রান্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সালে চন। ১৭১ 


কেবল অথর্কা বেদ লইয়া মপর্বববেদীয় যাগালুষ্ঠান হইতে পারে, তদ্রুপ কেবল আস্বেদ 
মাত্রেবা কেবল যজ্জু অথবা সামবেদমাত্রে কোন যাগই সম্পন্গ হইতে পারে না, 
উহার! সম্পূর্ণই পরস্পরাপেক্ষ__একটি অশ্বমেধ ক্রুতু আরম্ভ করিলে উহাতে গান্ত, 
প্,-ল্লীতি ত্ৰিবিধ মন্্রেরেই অপেক্ষা হইয়া থাকে | পরং এ তিন প্রকারের সমস্ত মস্ত 
ত্রিতাগীকৃত বৃহদংশের একত্র দুর্লভ । সুতরাং এ ভাগব্রয়েরই উপযোগিতা উপস্থিত 
হুয়। পক্ষান্তরে এ যজ্ঞের উপযোগী কোন মস্বই অথর্ব নামক ক্ষুদাংশে না থাকায় 
তাহার কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হয় না-_এইরূপ অধ্বর্ণবেদীয় শ্যেনাদি যাগের 
অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গদ্য, পদ্ঘ, গীতিময় মন্ত্র্খলি একত্র অথর্ব বেদেই সংগৃহীত 
থাকা প্রযুক্ত এ অহুষ্ঠানে এ ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না__ 
অথবর্ধ বেদের সহিত এই বেদত্রয়ের সর্ববথা অসন্বন্ধ ভাবের ইহাই একমাত্্র- 
নিদান ৷” 
নি এই গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই গৃহে থাকা কর্তব্য । ঘাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দশ 
I 


কঃ বর্ষ £ অষ্টম সংখ্তা 
টিউটর রানে 





ব্যবসায় বিভাগ 


টিনার রী নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন, নিজের স্বব্থ 
বিলক্ষণ বুকিতেন, অনশ্যঙ্গাতর প্রতি সমদুঃখ-সুখী ছিলেন না। প্রিয়দর্শন 
পাঠক, তুনি কি বিবেচনা কর ইহারা নিম্পৃহ ছিলেন না, ইহাদিগের সহাম্বস্কৃতি 
ছিলন! £ আমি বিবেচনা করি আ্যছাতির ব্যবসায় শ্রেণীগত বৃর্িবিভাগ ও বৈবা- 
হিক্ষ প্রথার ইতরবিশেষ দেখিয়াই তোমার সে ভ্রম জন্মিয়াছে | তুমি মনোযোগ 
পূর্বক শ্রেণীগত বৃর্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথা আমূল পৰ্য্যালোচনা কর তোমার 
সে ভ্রম অনেকাংশে দূর হইবার সম্ভাবনা । সংপ্রতি ভোনার ভ্রমপ্রনাদদ নিরাস 
জন্যই আধ্যজাতির শ্রেণীগত বৃত্তি (ব্যবসায় বিভাগ) ও বিবাহ লিখিত 
হইল । 

ব্রাহ্মণের! হটুকশ্শালী ছিলেন । এই ছয়টার নাম হজল, যাজন, অধ্যয়ন, 
অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ । এই ছয়টা বৃত্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রগণ 
আটবিক। নির্ববাহে সমর্থ । অনাপত. কালে এতহ্যতীত রুতিদ্বারা সংসারবাস্তা 
নির্ববাহ করিলে ছ্বিজবরেরা পতিত হইতেন । সাহাদিগের ত্রাহ্মণ্য লোপ পাইত। 
তাহারা তৎক্ষণাৎ শুদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন। দেখ দেখি ইহারা কি নিতান্ত 
স্বার্থপর ছিলেন 1 আপত কাল ব্যতিরিক্রস্থলে ইহারা ক্ষত্রিয় বৃত্তিও অবলম্বনে সমর্থ 
ছিলেন না। মন্ক€(৮৯ল্লো অ ৩য়) 

" ক্ষল্িয়গণ প্রজাপ্রতিপালন, দান, যজ্ঞ, ও অধ্যয়ন এই চারিটী বৃত্তির অন্থ- 
সরণ পুরংসর আত্মজীবিকা-নিবর্বাহে অধিকারী । ব্রাহ্মাণগণ অবিরত বিষয়বাসনায় 
প্রতিষিদ্ধ হইলেন। রাজ্চ্ছগণ স্পৃহাপরিশূন্ত হইয়া নিরস্তর বিষয়বাসনাতে 
কালাতিপাত করিলেও শান্্রানুসানে পতিত বা অশ্রন্দের হইবেন না, শাস্ত্রের 
আদেশ অনুসারে তাহারা এককালে যাবদীয় সাংসানিক সুখতোগের অধিকারী 
থাকিলেন | ত্রাঙ্গণগণ যদি নিতান্ত স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে কি ইহারা এ 


১২৮১ ] ভ।রতবর্ষায় আর্ধান্র'স্তির আদ অবপ্দ। ৩৭৩ 


অধিকারটী আপনাদিগের আয়ত্ত ও নিজম্ব করিতে পারিতেন না? মনু লো 
৯০ অ তয়) 

বৈশ্তজাতির প্রতি পশুরক্ষার ভার, দান, কৃষি, যর, অধ্যয়ন, বাণিজ্য ও 
কুসীদবৃত্তিদ্বারা জীবিকা -নির্ববাহেই আদেশ হইল ৷ ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পশ্রক্ষা, 
বাপিজ্য অথবা কুসীদ্‌ ব্যবসায়ারা জীবিকা-নিরর্ধাহ করিলে-হেয় এব সমাজ-বহি- 
'স্কৃত হইতেন'। বাণিন্য লাভকর কার্ধ্য, স্বার্থপর ব্যক্তির! কি লাভে বন্যটীকে 
স্বকীয় বৃত্তিমধ্যে রাখিতে যোগ্য হইতেন্‌: না? অন্যের বৃত্তি বলিয়া স্প্টাক্ষরে 
নিদ্দিষ্ট করিয়া দিলেন কেন? মনু (প্লো ৯১ অ ওয় ) 

শূদ্রগণ অনুয়াপরিশুন্য হুইয়া ছ্ি্জাতিদিগের সেবাশুস্রাযাদ্বারা জীবিকা 
নির্ববাহ করিবেন ইহাই ভাহাদিগের বৃত্তি । মন্ত্র (শ্লো ৯২ অ ওয়) এ 

ভবিব্য পুরাণে অতি স্পঠ্টাক্ষরে নির্দিষ্ট আছে যে অষ্টাদশ পুরাণ রামায়ণ ও 
মহাভারতাদি ধর্শাস্তে শৃত্রগণের বিশেষ অধিকার থাকিল । অগ্রে বিদ্যা না হইলে 
পুরাশাদি পাঠ ও বিচারে কি প্রকারে ক্ষমতা জন্মিতে পারে? ব্রাহ্মণগণ অনেক 
সময়ে শৃড্রের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়াছেন ; তৎসমস্ত শুত্রকৃত্য বিচারস্থলে নির্দেশ 
করা যাইবে । অদ্য শৃত্রের পুরাণাদি শাস্ত্রে অধিকার দেখান গেল । শৃড্রেরা কৃষি, 
বাণিজ্য ও পশুপালনেও প্রতিষিদ্ধ নন। (১) 

দ্বিজগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার থাকায় ঠাহারা অনায়াসে রঙ্গ 
নির্ণয়ে অধিকারী বলিয়া নির্গিষ্ট হইলেন । অধ্যাপনার ভার কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই 
বন্তিল। এখানে দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি আত্মনিগ্রহ ও তপস্যাদি হারা 
ভ্রহ্মনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন কালক্রমে তিনিও ত্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন । 
তাহার প্রমাণ সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুল হইতে, প্রসকণ্র 
বেশ্য বংশ হইতে, শৃদ্রক শৃত্রজাতি হইতে এবং যবন ঝষি ম্লেচ্ছ গোষ্টী হইতে 
প্রথমে ব্বধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তশ্পরে বত্রাহ্মণ্য অধিকার করিয়! বিপ্রগণ মধ্যে 
পরিগণিত হন! 


(>) চতুৰ্ণামপি বর্ণানাং হানি প্রোক্তানি বেষসা । 
ধর্শ্মশাত্রাণি রাজেন্দ্র শৃণু তানি নৃপোতিম ৪ Dd 
বিশেষতন্ত শৃত্াণাং পাবনানি মনীষিডিঃ | 

অষ্টাদশ পুরাপালি চরিতং রাঘবন্যচ ॥ 

রামস্ত কুরুশার্দিল ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে । 

তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্ধোন ধীমতা । 

বেদার্থং সকলং যানি ধর্শ্মশাস্থবাণিচ প্রভো। 
ভবিন্যপুতাণীয় বচন ( শুউক্রভা হি5ারণাতষ ) 


৩৭৪ বঙ্গদর্শন [ মগ্রনথায়ণ 


প্রিয়দ্শন পাঠক ও লীলাবতি, সদাচার সংক্রিয়ান্বিত, আস্রমন:সংযমী ও 
ভজিতেজ্সিয় ব্যতিছিগের নধ্যে বড় ইতরবিশেষ দেখিতে পাইবে না । (২) 


দ্বিজ্গাতিত্ব । 
আধ্যসন্তানগণ জ্রস্মমাত্রেই দ্বিক্গাতিত্ব প্রাপ্ত হন না। প্রস্থতির গর্ভে অস্ম- 
যোগ্য কালে তাহাদিগের গর্ভাধান ক্রিল্ম৷ শাস্রাযুসারে সম্পাদিত হয়। শিশু 
ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকরণ হইয়া থাকে'। অন্নপ্রাশন ক্রিয়ার সঙ্গে অথবা কুলাচা 
অন্থ্যায়ী অন্পপ্রাশনের পূর্বেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে নামকরণ সমাধা হয় । তৎপরে চূড়া- 
করণ। এটি স্থলবিশেষে উপনয়নের পুর্বে স্থলবিশেষে সমকালেও সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
কেবল উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বি্পদ প্রান্ত হন লা। উপনয়নের পূর্বে 
গর্ভাধানাদি পঞ্চ মহা সংস্কার যথাবিধানে ও ঘথাকালে সমাহিত লা হইলে ছিক্ষাতি 
পদের অযোগ্য হন ॥ উপনীত হইলেই ইহাদিগকে ঝ্রধিযন্র, দেবযন্তর, পিতৃষজ্ঞ, 
ব্রত, হোম, উপবাস এবং অন্যান্য মহাযচ্দ্রের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহকে 
ব্রহ্ষপ্রাপ্তিযোগ্য করিতে পারিলেই ত্রাহ্মণ শন্দের যোগ্য হন । ব্রাহ্মণের বংশে 
জন্মিলেই ত্রাহ্ম: হয় লা । মনু (প্লে! ২৭২৮ অধ্যায় ২) 
উপনীত হইলেই ইহাদিগের দ্বিভাজন রহিত হয়। যাবকাল অ্রশ্মচর্ধ্যে 
থাকেন তাবশুকাল ইহাদিগকে একাহারে থাকিতে হয় । সমাধর্থঘনবিহি সমাপ্তির 
পর রাত্রিকালে আহার করিতে নিষিদ্ধ নন বটে, কিন্ত কোন প্রত নিয়মের অধীন 
হইয়া ধৰ্শ্মকৰ্শ্মের অনুষ্ঠানে রত হইতে হইলে ইহাদিগকে পূর্ববদিন হবিষ্যাক্প ভোজন 
করিতে হয় ও একাহারী থাকা বিধি। ব্রিন্সাসনাপ্ডির প্রাকালে আর জলগ্রহণেও 
অধিকারী নন্ব। শুত্রাদি এরূপ কঠোর ত্রতে কয় দিন সুস্থ মনে দিনযাপন করিতে 
সমর্থ হন !-নিপ্পৃহতা কাহার নাম জান? বিষয়াভিলাঘ পরিত্যাগের নাম 
নিম্পৃহতা৷ । 
কেহ কেহ বলেন কেবল শুত্রক্জাতির প্রতিই ত্রাহ্মণগণের দৌব্রাত্ময ছিল। 
লেখক সে কথা কহে না। লেখক বলে, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্ৰ 
এবং স্্রীজাতি ইহাদিগের মধ্যে যিনিই ব্রক্মনিণয়ে অক্ষম বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, 
তাহাকেই ধৰ্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী স্থির করিয়াছেন : জড়, যুক, বধির, স্ত্রী ও শুজ 
হঁহাদিগকে বেদে অনধিকারী করিবার তাতপধ্য কি বিচার করিয়া দেখ, ফধিগণকে 
স্বার্থপর বলিয়া বোধ হইবে না। মনু শ্লোক ৫২ অ ২) 


৬০০০ 





(২) শূডোহপি ঈলসম্পন্তো গুণবান ব্রাঞ্চগাভবেৎ। 
্রাঙ্ষণে৯পি ক্রিসাহীনঃ শুদ্াংপ্রত্যবব্লোভবেং । 
পলিংশর বচল । 
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ভোজা দবা । 

শৃদ্াদি জাতিরা যত্র তত্র বাস করিতে পারে । তাহারা অপেয় পান, অশান্ত 
ভোজন করিলেও এককালে শুপ্রত্ব পরিভ্রষ্ট হয় লা । কিন্তু ত্রান্মাণেরা অপেয় পান ও 
অভোজ্য ভোজন করিলেই পতিত ও ব্ৰাহ্মণ্য হইতে রহিত হন । হইহাদিগের 
পরিশ্রন্ধ ভোজ্য ভ্রব্য মধ্যে অতি অল্প সামগ্রী দেখা বায় । যথা 

প্রথম কল্প--যব, তিল, তঞ্ুল, মধু, ঘ্বত, দুদ্ধ, হরিদ্রা, দধি । 

দ্বিতীয় কল্প বা অপকর্ধ-__গৃড়, দাড়িম, বিহ্বল, আস্ত, পনস, কদলী । 

আধ্যঞজাতির ধর্শাকর্শ্ব যিনি দেখিয়াছেন তিনি এ্রতছ্যতীত অন্য কোন জ্রব্য 
শ্রান্ধপাত্রে অথব। পূজার দ্রব্য মধ্যে অন্ুসঙ্গান করিয়া পাইবেন না । 

যাহারা আামিঘতোজনের যোগ্য অর্থাৎ পিতৃযন্তের ব। দেবযজ্ঞের নিমস্িত্ত- 
ব্রাহ্মণ, তাহাদিগকে মৎস্য মাংল ভোজন করান যাইতে পারে । শশক, শল্লকী, 
গোধা, কুৰ্ম্ম, গপ্ডার, ছাগ, মেষ ও হরিণ / অধুনা সভ্যলোকদিগের মন্দ্যে গোধিকা! 
ভোজন দেখা যায় না। ইতর লোকের মধ্যে গোধিকা ভক্ষণ পূর্বে প্রচলিত ছিল । 
কবিকম্কণের ফুল্ররা ও কালকেতুর মাংস বিক্রয় দেখ । 

মৎস্কের মধ্যে পাতীন, রোহিত, মদ্‌্গুরাদি কয়েকটি পবির। অন্যগুলির 
মধ্যে একবিধ দুইটার এক এক জ্ঞাতি পরিতাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে । 
খাঞ্ড (বিচারে সমূদায় (ববৃত হইবে । 

হুদ্ধ নানাপ্রকার, তদ্মধ্যে ছাগ, মেষ, মহিষ ও গোছুঞ্ধ হৃপ্ধমধ্যে গণ্য । গাভী- 
দুস্ধই পবিত্র । শ্মস্াগুলি তত পবিত্ৰ নহে। 

স্ধ্যাদা । 

আধ্যেরা শৃদ্রদিগকেও কার্ধযবিশেষে ও সময় অনুসারে মর্যাদার সহিত স্থান 
দান করিতেন । শুস্রব্যক্তি অত্যান্ত বৃদ্ধ হইলেই বৃদ্ধ বলিয়! সভায় সম্মান পাইত । 
ইহাদিগের বিধান সংহিভায় অস্ত্রধারী ব্যক্তি, দশমীদশাগ্রন্তজন, রুগ্রশরীরী ভার- 
বাহী ক্লাস্তন, স্ত্রীজ্াতি, স্নাতকত্রাহ্্মণ, রাজ! এবং বিবাহসময়ে বর সম্মানের 
বেস্গ্টি। এসকল ব্যক্তি কালবিশেষে স্থলবিশেষে অগ্রগামী অথবা! উচ্চ আসনে 
উপবিষ্ট হইলে দোষী হন না বরং অনেক সময়ে সম্মান প্রাপ্তি বিবয়ে ইহাদিপকে 
অগ্রসর করিতে হয় এবং ইহাদিগের জন্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। 

এবং যে স্থলে হইহাদিগের সকলের সমাবেশ হয় তথায় স্াতক ছিন্রবর ও 
রাজা সর্বাগ্রে মান্য । রান্ধ/। ও ন্রাতকের মধ্যে স্মাতক নৃপকেই অগ্রসর করা 
বিধেয়। কিন্তু অন্নাতক রাকা ও স্লাতক ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্াভক অগ্রগণ্য । (৩) 
|" (৩) পরান ব্রি বরধেধুদৃক্ষাংপি কণবস্তিচ। 
যত্ৰ হয: সোংত্র নানার: শূত্বো২পি দশমীংগতঃ ॥ ১৩৭ 





৬৭৬ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাঘুণ 
যেত ও কন্ঠ । 

পাঠক, তুমি কহিতে পার, যে ব্যক্তির ব্যক্রম অধিক সেই ব্যক্তিই মাম্ক । 
আর্ধ্যজাতিরা মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গকে সে প্রকাৰ্রে- গণনা করিতেন না। ইহার! 
সমবেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের মধ্যে নি্ললিশি প্রকারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সংজ্ঞা 
দিতেন। ত্রাহ্মণগণ বয়:ক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি জ্ঞানাপন্ন হইতেন, তিনিই 
সর্বাপেক্ষা তথাকার শ্রেষ্ঠ । ক্ষত্রিয়গণ শৌর্ধ্য ও বীর্ধ্যে পরাক্রান্ত হইলেই জ্যেষ্ঠ । 
বৈশ্তগণ এই্বর্যযশালী হইলেই জ্যেষ্ঠ । শুভ্রব্যক্তি জস্ম অনুসারে বৃদ্ধ হইলেই 
ক্যেষ্ঠ। কেবল বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন সভামধ্যে জ্যেষ্ঠ কিন্তু সমান্দমধ্যে জাতি 
অনুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয় না। জ্ষোষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা অনেক পৃথক্‌ জানিতে হইবে । 
কেবল বয়ঃক্রম অথবা পক্ষ কেশ ও শরীরের ললিত ও পলিতাদি ঘারা মাহ্য হয় 
না-_জ্ঞান ধনের ছারা ঘিনি মান্য তিনিই জ্যেষ্ঠ । বৃদ্ধের লক্ষণ তোমরা যাহা! মনে 
কর তাহা নহে! (8) 

বিবাহ । 

বিজ্াতিরা বেদপাঠ সমাপ্তির পর গুরু অনুজ্ধাক্রমে দারপরিত্রাহ পুরঃসর 
গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন । নিতান্ত স্থুলবুদ্ধি হইলেও যট্ত্রিংশত বর্ষের অধিক কাল 
গুরুক্ুলে থাকিয়া বেলাধায়ল করিতে হইত ন।। নধ্যবিধ রূপ বুদ্ধিমান হইলে 
অষ্টাদশ বর্ষ তদপেক্ষা বুদ্ধিনন্তর হইলে নববর্ষ পর্য্যন্ত থাকিতে হইত । কুশাগ্রবৃদ্ধি 
হইলে বেদের মর্শগ্রহনারেই তিনি গুরুগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন । তিনি 
তশুকালেই গুরুর লিকট হইতে বিদায় গ্রহণ ও সংসার আশ্রমের দ্বারন্বরূপ ভাষ্য” 
গ্রহণের অধিকারী হইতেন । মন্থ (স্লো ১২ অত) 
+' শ্রিয়দর্শন পাঠক, তুমি কহিবে, বড় কঠোর নিয়ম ছিল, কালের গতি 
রে সংসারের স্রোত ফিরিয়াছে। ব্রাহ্মণের যেদিন উপনয়ন হয়, সেইদিন 


চক্রিলো। দৃশসীস্বশ্ঠ রোগিপো ভারিপঃ শরীয়া: । 

দ।(তবক্ষচ হ্াজ্স্চ পন্থা দেয়ে! বরহ্চ ॥ ১৩৩ বাহিনী 
তেহাস্ক সমবেতানাং মান্তো প্রাতক পাবিবে৷ । 

রাজন্বাতকয়োশ্চৈব ক্গাতকো! নৃপমানভাক্‌ ॥ ১৩৯ (মন্ত ২য় অ) 
(৪) বিপ্রাণাং জ্ঞানতোৱোষ্ঠং ক্ষতরিপ্র/পাস্বীর্য/তং । 

বৈশ্য নাক্কাক্তধন শুদ্রীণানেব জন্গতঃ 1 ১৫৫ 

ন হাপ্রনৈল” পলিতৈর্ন বিভ্তেন ন বন্ধুতিঃ ৷ 

ঘবয়ম্চত্রিরে ধর্ম্মংঘোইছ্চানঃ স নোনহান্‌ ৷ ১৫৪ 

ল তেন বুদ্ধোর্ডবতি ঘেনাশ্ পলিতং শির: । 

ঘে'টবচেবাপ্যশীদানল্ং দেবাঃদ্ববিযে। বিভুত ।। ১৪৬ (মগ ২য় ম ) 





১২৮১ ] ভারতবনাঁয় আ[র্যাজাভির অদিম অনসস্র। ৩৭৭ 


হইতে তিনি সাবিত্রী গ্রহণে অধিকারী ছিলেন | কিন্ত অধুনা স্মনেক স্থলে দেখিবে 
এ দিলেই সমুদায় ত্ৰহ্মচর্য্য আভন্ত সমাপ্ত হয়। কোথাও ব। ত্রিরাত্রি মাত্র 
ব্রক্ষচর্য্য কোথাও বা একাদশান্ধ কাল ব্যাপিয়া ত্রহ্ষচর্ধ্য । তশুকাল মধ্যে 
যতদুর সম্ভবপর ততদূরই বৈদিক ত্রক্মচর্ধ্যের সীমা । এ দিবসেই সমাবর্তন 
বিধি সমাহিত হয়। সমাবর্তনের পরেই বিবাহের যোগ্য, সুতরাং এক্ষণে বিপ্রগণ 
সাতবৎসর পরেই দারপরিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপত্র পান। পূর্ববকাল ও বর্তমান 
কালের কি ইতরবিশেষ তাহা দেখ | 

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে দ্বির্গণ অসবর্ণ। কন্যা গ্রহণে অধিকারী ছিলেন ॥ 
তথাপি ছ্বিত্গণ সব্বাঞ্চে হ্বজাতীয়া ও স্ুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার পাণিগ্রহণেই অধিকারী ॥' 
মহ (ল্লো ৪ অ ৩) 

মাতামহ কুলে কুলগন্ধে যাহার সহিত সপ্তমপুক্রষ অতিক্রান্ত হইয়াছে যে 
স্থলে কন্যা ও পাত্রের সঙ্গে উভয় কুলের গোত্রের বা প্রবরের একা না থাকে ॥ 
পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধুদিগের সঙ্গে রক্ত সংশ্রবে পঞ্চমপুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে, 
সেইস্ছলের সুলক্ষণাক্রাস্তা কন্যা পাণিগ্রহণ কাধ্যে প্রশস্ত । মন্থ (শ্লো ৫ অত৩)। 

শালনপ্রণালী। 
( পূর্প্রকাশিতের পর ) 

সাক্ষিবিষয়__নিথ্য। সাক্ষী ও দণ্ড । আৰ্য্যঙ্গাতিরা কোন কোন্‌ স্থলে কোন্‌ 
কোন্‌ সাক্ষীকে শ্বভাবতঃ বিধান সংহিতার নিম়মাহ্থসারে মিথ্যা জ্ঞান করেন তাহা 
প্রদর্শন করা গেল । যথা-_ 

লোভহেতু যেব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি বন্ধুতার অন্থরোধে সাক্ষ্য দিতে 
বাধ্য হয় । সাক্ষী দিয়া আমি যদি অমুকের এই এই কার্য্যটী সিচ্ধ করিয়া দিতে 
পারি, তাহা হইলে আমার কাম চরিতার্থ হইতে পারে-_পুর্ধে কোন ব্যক্তি কোন 
ব্যক্তির নিকট কৃতাপরাধ আছে, এখন সময় পাইয়৷ পুর্ব্যকৃত অপরাধের প্রতিশোধ- 
মানসে ক্রোধ হেতু যথায় আক্ষ্য দেয়, অজ্ঞানবশতঃ যথায় সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত 
হয় এ যেস্লে বালকত নিবন্ধন চাপল্য হেতু সাক্ষ্য দেয় তৎ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞান 
করা বিধেয় ।॥ (৫) 

“ দণ্ডের পরিমাণ । 

অর্থপ্রাণ্তির লালসা স্থলে ন্যুন্কল্পে সহস্বতোলক পরিমিত রৌপ্যের দণ্ড 
হইত। মোহ হেতু প্রথম সাহস পরিমিত দণ্ড, ভয় হেতু মধ্যম সাহস, বন্ধুতা 


(৪) লোভান্মোহাত্তরাম্ৈত্রাৎ কামাৎ ক্ৰোধত্তথৈবচ । 

অন্তানা!ং বালভাবাচ্চ সাক্ষাং বিতথমূচ)তে ॥ ১১৮ 

লোভাত সহম্্রং দণ্ডান্ত মোহাৎ পূর্বন্চ সাহসং | 

ভয়|চ্দৌনদানৌ দত দৈত্ৰাং পুর্বদং চতু গুণ । ১২০ 
৪৬ 





৭৮৮ বঙ্গদর্শন [ অআগ্ৰছামণ 


হেতু সাহস দণ্ডের চতুগুণ পরিমিত দণ্ড নির্দ্ধারিত ছিল । এই দণ্ডগু'ল ঝণ দান 
ও ফ্ণ পরিশোধ বিধয়ে। অন্ঠ স্থলে অন্ত সাক্ষীর অস্ত প্রকার দণ্ড জান্িবে। 
কাম হেতু সাহস দণ্ডের দশগ্াণ পরিমাণ দণ্ড হয়। ক্রোধ হেতু সাহস দণ্ডের ত্রিপ্চণ, 
অজ্ঞান হেতু ছইশত মুদ্রা, বালস্বভাবস্ূলভ অজ্ঞতা হেতু একশত সুদ্ৰা দণ্ড হয়। (৬) 
জালকারীয় দণ্ড। 

আর্ধ্যজাতিরা জালকারী ব্যক্তিকে অত্যস্ত ত্বণা করিতেন, ইহারা মিথ্যা 
সাক্ষ্য, মিথ্যা শপথ, মিথ্যা ভাবশকে গুরুতর পাপ বলিয়া আলেন। জালকারী 
ও কুট প্রাক্ষীকে মনুদ্য-সমাজের কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । কবির 
কুট. সাক্ষীর কত নিন্দা করিয়াছেন! তাহাকে অপাংক্কেয় করিয়াছেন । মহা" 
পাতকীর যে দণ্ড সে দণ্ড দিতেও কুষ্টিত হন নাই ৷ রাজা ইহাকে কারাগারে 
স্থানদানেও শঙ্কিত হইতেন | বিচারকেরাও ইহাকে অশ্রদ্ধা করিতে ক্রটি করেন 
নাই ; এবং যে ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ইহারা পক্ষ সমর্থন করে, তিনিও কার্য উদ্ধার 
করিয়া লইতে পারিলে তাহাকে কি আর কদাচ বিশ্বাস করেন ? সে যখন রাজদ্ধারে 
দণ্ডিত হয়, ভল্বধি তাহার আহীয়ম্বঙ্গন ও পরিবারবর্গ তাহাকে আর সাদরে 
গ্রহণ করিতে সম্মহ হয়? সেই ব্যক্তিই কি আপনাকে আপনি পিকার দেয় না? তাহার 
অন্তরাস্যা কি তাহাকে কোন দিল আন্ুতাপে দক্ষ করেন না ? অবশ্য করিতে পারেন! 
এইগুলি বিবেচনা কলীয়া আ্মখিগণ কুট সাক্ষীর দণ্ড_অতি ভয়ানক করিয়াছেন । 
ত্রাহ্ষণ ব্যতীত অন্ধ ব্যক্তিকে উচিত দণ্ডবিধান পূর্বক স্মদেশ-বহিদ্কৃত করা হইত | 
ব্রাহ্মশের পক্ষে কেবল নির্ববাসন দণ্ড ছিল । দশবিধ পাপকর্মের সাক্ষীর দশবিধ দণ্ড 
ছিল। উদর, জিহবা, হ, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ ইহার যে 
বিবরের সঙ্গে সংশ্রব হেতু যে বিষয়ে কূট সাক্ষ্য হইত, কুটকারীর ( জালকারীর ) 
সেই সেই অঙ্গের শাস্তিবিধাল পূর্বক নির্ব্বাসন প্রসিচ্ক আছে | (৭) 
(৯) কামাদ্দশগুপং পূর্ববং ক্রোধাভত্রিশুণং পরং । uh 
অজ্ঞানাদ্দেশতে পূর্বে বালিস্কাচ্ছতমেবতু ॥ ১২১ মগ ৮ম অ 
( ৭) এতানাহুঃ কৌটসাক্ষো প্রেক্তান্‌ দণ্ডাম্বনীবিভিঃ | 
ধর্ম্মস্যাবাযভিচারার্ঘমনর্দ্ নিল্লমারচ 8১২২ 
কোটসাক্ষান্ত কুর্ববাণাং স্্রীন্‌ বর্ণান্‌ ধার্টিকো! নৃপ: | 
প্রবাসয়েন্দওিত্বা ব্রাহ্মপন্ধ বিবাসর়ে ॥১২৩ 
দশন্বানালি দণ্ডল্য অঃ প্বাযরভুবোহত্রবীৎ ! 
এষু বর্পেধু যানি স্রা রক্ষতো ব্রাক্ষণে| ব্রজেং ॥১২৪ 


রী উপশ্থনুদরং লিহব| ছত্মৌপাদৌচ পঞ্চমং | 
চক্ষুন সাচ কর্পৌচ ধলং দেহত্রইথবচ ॥ ১২৫ মঙ্ূ ৮ অ 


শ্রীলালমোহন শর্শা 








সমাজ শাসন 


তিতেদ প্রথা রাজ্যশাসনের সহকারী । শাসনের আতিশয্যে শাসিত ব্যক্তি- 

গণের তেজোহাস হয়, এইজন্য কোন কোন ইউরোপীয় শাস্্রবেন্তা বলেন 
যে শাসন সংকীর্ণ করিয়া স্বাঙ্ুব্িত! বৃদ্ধি করাই কর্তব্য এবং তাহাতে যে কিছু ক্ষতি 
হইবেক তাহা প্রকারান্তরে গঠিত হইয়া যাইবেক । আর কেহ কেহ বলেন যে 
কালে লোকের বুদ্ধি ৪ আচরণের উন্নতি হইলে সনাজ্রশাদল এবং রাজশাসলের 
ন্বপ্রণালী হইয়। লোকের ন্বান্ুবর্তিতা এবং আন্ান্বন্তিতা উভয়েই সামন্রস্য হইবেক । 
ফলতঃ শাসন প্রণালীর উতকর্ষ-লাধনের নিমিন্ত ইউরোপ ও আহনেরিকাতে যে কত 
চেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার অবধি নাই! 

শাসন হছৃইপ্রকার__রাজশাসন এবং সমাজশাসন | আমরা। ধ্মশাসনকে 
সমাজশাসনের মধ্যে গণ্য করিলাম | ন্তায়ান্ুসারে বিশ্লেঘ করিলে রাজকার্ধ্য এক 
. ব্যক্তি, সমগ্র সমাদ্র অথবা কতিপয় ব্যক্তির হ্বার। নির্ববাহিত বলিয়া গণ্য হইবেক । 
তন্মধ্যে দৃষ্ট হইবেক যে যদি পদে পদে রাজাকে কিম্বা রাজ্রকর্শ্মচারীকে আসিয়। 
লোকের কুকর্শ্ম নিবারণ করিতে হয়, তবে কোন মতেই রাজ্যরক্ষা হয় না । বস্যতঃ 
রাজ্যশাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইবার পূর্বেই লোকে আত্মরক্ষা অভ্যাস করিয়াছে 
এবং কখন বলপ্রয়োগ কখন ভয়প্রদর্শন কখন মিত্রতা কখন নিন্দা এবং কখন বা 
ংসর্গ পরিত্যাগ দ্বারা পরস্পরের অসদাচরণ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
লোকের নিক্গে নিজে বলপ্রয়োগ করিতে হইলেই সমাজের বিশৃদ্খলা ঘটে, এইজস্য 
তাহার ভার রাজহস্তডেই হ্যন্ত হইয়াছে । রাজশাসনের ছার! যাহা সুসিদ্ধ ন! হয় 
তাহা সমাক্ত কর্তৃক নির্ববাহাত হইয়া থাকে । যে রাজ্য এক কিম্বা কতিপয় ব্যক্তির 
শ্বাসনাধীন, সেখানে আবশিই লোকের কর্তৃত্ব স্বভাবতঃ স্বল্প হয় কিন্ধ যদ রাজ্ঞ। অথবা 


৩৮৬ বঙ্গদর্শন [ আগ্রচামণ 


রাজপদা-তিষিক্র ব্যক্তিগণ বাহুলা-রূপে ক্ষমভা প্রয়োগ না করেন তবে সেখানে 
সমাজ, কার্য্যগতিকে শাসনক্রিয়ার অনেক ভার গ্রহণ করেন। আমাদিগের শাসন- 
প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা পুরাবৃস্ত অভাবে স্থির করা যায় না কিন্ত পশ্চিমাধনলে 
রাজগণ এখনও যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাহ! প্রাচীন প্রথার আদর্শ 
হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কিয়ত্পরিমাণে সেই আদর্শে ই যে জমীদারগণও 
প্রজাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক না হইতে পারে । 

জাতিতেদ প্রথাতে রাজ্রার একাধিপত্য নাই কারণ রাদ্া অন্যায় পূর্বক 
ভ্রাহ্মণের অবমাননা করিলে হিন্দুশাস্্রমতে রাজগ্রোহিতা নিষিদ্ধ নহে। তন্তিল্ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রবধ্যেও ক্ষমতার তারতম্য ছিল । একাকী ত্রাহ্মণেরাই যে সর্বময় 
কর্ত। ছিলেন তাহাও নহে। মলে কর কোন শ্রামস্থ ব্রাহ্মণের সকলে একবাক্যে 
কোন হীনবর্ণ কিম্বা কুকশ্মাস্থিত ব্যক্তির যাজন ক্রিয়া স্বীকার করিলেন, তাহা হইলেই 
যে গ্রামস্থ অপরাপর লোক ত্রাহ্মণগণের অনুগামী হইবেক এ কথা বলা যায় না। 

কিন্তু যত লোকের মধ্যেই কর্তত্ব বিস্তৃত থাকুক, তাহারা সকলে কখনই 
সমকক্ষ নহেন | রাঙ্জা কোন অশ্ঠায় আজ্ঞা দিলে ব্রাহ্ধণগণ প্রক্তাছগকে তাহা 
প্রতিপালনে প্রতিমেধ করিতে পারেন না। রাকা! সতাস্থ হইয়া অনেক কার্য নির্ব্বাহ 
করিতেন । এক এক জল রাজার অধিকারও অতি সামান্য ছিল, এই জন্ তিনি 
একবারে আইনকারক জঙ্গ সৈশ্যাধ্যক্ষ সমস্ত পদের ভারই গ্রহণ করিতেন । শ্রামে 
গ্রামে এখনকার হ্যায় বহুসংখ্যক রাঁজ্কশ্মচারী থাকিত না। তদভাবে গ্রামস্ছ 
ভদ্রলোকের! রাজ্যশাসনের কোন কোন কাধ্য করিতেন । 

প্রাচীন ক্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায়যে পুবে পদী গ্রামে লোকে কখন মকদ্দামা 
করিত না । এখনও প্রবল জমীদারদিগের অধিকারস্থ প্রক্জাগণ নায়েব এবং জমীদার 
ভিন্ন অন্যের নিকট নালিশ করিতে সাহসী হয় না। তজ্ঞূপ পূর্বের প্রতি গ্রামেন্ 
এক এক জন বদ্ধিফু লোক সমস্ত প্রতিবাসীদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন ! 
জাতিমধ্যাদ! রক্ষাপূর্ববক অন্যায়কারী ব্যক্তিগশের যথাযোগ্য দণ্ড করিতেন । লোকের 
জাতিপাত করিতেন । এখন সমস্তই গিয়াছে কেবল শেষোক্ত কাধ্য লহয়। 
পলী গ্রামে দলাদলি হইয়া থাকে ॥ বস্ততঃ উল্লিখিত ব্যক্কিগণের দ্বারা! সমাজশাসন 
নির্হাহিত হইত । তাহার! জাতিভেদ-প্রণালীর কলস্বরূপ ছিলেন । ইহার! যে 
ঠিক সৰ্ব্বত্ৰ শাস্ত্রীয় বিধানমতে কার্য করিতেন তাহা নহে । বিচারকার্য্যের জন 
ভ্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতেন না। বলপ্রয়োগের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহ করিতেন 
লা। শুত্রগণকে একান্ত দাসত্ব পদে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন না । মুসলমান 
আধিপত্য হইতে সে সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পূৰ্ব্ব প্রথা মতে 
কথঞ্চিৎরূপে সবাভ্ত রক্ষা করিতেন । এখন আর সেরূপ নাই। নাই বলিয়া 


১২৮১ ] জাতিকে ৩৮৯ 


অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেল । কিন্ত কিসে এই প্রথা গেল? অভিনিবেশ 
করিয়া দেখিলে প্রকাশ হইবে যে এখন রাজশাসন বুদ্ধি হইয়াই সমাদ্রশাসন খর্ব 
হইয়া গিয়াছে । গ্রামে গ্রামে পুলিস, মধ্যে মধ্যে থানা তাহার উপরে ডেপুটি 
মেজেষ্টর এবং সুনসব প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়া রাজদণ্ড অতি সামান্য লোকের বাসস্থান 
পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে । রান্সসাহায্য প্রাপ্ত হইলে লোকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট 
সামাজিক আধিপত্যে সন্তুষ্ট থাকিবে কেন? * সামাজিক শাসনে জাতিভেদ 
নিয়মানুসারে ইতরজাতিগণের যে হীনতা ছিল রাজা তাহা গ্রাহা করেন না স্থুতরাঃ 
ছুর্বলের সহায় হইয়া ইতরলোকদিগকে ভত্রসশুলীর সমকক্ষ করিতেছেন । 

কিন্ত এতদ্দেশে ধারাবহুনপ্রক্কৃতি লোকের মনে কি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে. 
এত বন্দোবন্ডতেও গ্রাম্য কর্তাদিগের সমস্ত প্রাধান্য বিন হয় নাই | এখনও 
জমিদারগণ অনেকানেক বিবাদ তঞ্জন করিয়া থাকেন । মফন্বলে পিনাল কোডের 
বিধান এখনও কেবল হ্র্বাত্রের ভয়প্রদর্শক লুজ স্বরূপ হইয়া আছে । লোকে 
কাধ্য করিবার সময়ে পিতৃপৈতামহিক প্রথাই মান্ট করে। ঢুরিকর। বস্ত ক্রয় 
করিতে নাই একথা প্রায় কেহই মানে না_ কিন্ত মূল্য দিলে দ্রব্য পরিশুদ্ধ হয় 
এসংক্ষার বিলক্ষণ বদ্ধমূল রহিয়াছে । 

সে যাহা হউক, প্রাচীন ও অতিনব প্রথার মধ্যে ইতরবিশেষ ‘ক ? 

অভিনব প্রথার মূল ইউরোপীয় সাধারণতস্্র। সমন্ত লোকের সনকক্ষত! 
'বৃদ্ধি করিবার জন্য শাসন প্রণালী স্থাপিত হইলে রাজকর্খ্চারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে 
হয়, ইহাতে সামাজিক শাসনের এই লাঘব হইয়া থাকে যে সনাজমধ্যে কেহ স্বতঃ 
প্রাধান্য লাভ করিয়া অস্যোর প্রতি দগুপ্রয়োগ করিতে পারেন ন! । সমস্থ লোক 
সমবেত হইয়া যাহাদিগকে শাসনকার্য্য নিব্বাহজন্ত নিয়োগ করে, তীাহারাই কর্ম 
করেন । স্থতরাং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্ষমতা হৃশ্থ হইয়া! সমাজনিয়োজিত কৃশ্মচারি- 
€গণের পদের মর্ধ্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় । কিন্ত এ সমস্ত কর্মচারিনিয়োগ বিষয়ে 
সকলেরই অধিকার থাকাতে তশুকর্তক কোন অত্যাচার হইলে সামান্য লোকেরাই 
সমবেত হইয়া তাহা নিবারণ করিতে পারে। বাস্তবিক যেখানে লোকসমূহ “এমন 
বুদ্ধিমান্‌ ও তেলীয়ান্‌ হয় যে স্ব স্ব মনস্কামনা দিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছামত এঁক্য প্রাপ্ত 
হইয়া লোকবল সংগ্রহ করিতে পারে সেখানে লোকের সমকক্ষতা স্বভাবতই 
বর্তমান আছে, সাধারণতন্ত্র তাদৃশ লোকের প্রতিষ্ঠিত শাসনকার্ের প্রণালী মাত্র । 

আমাদিগের দেশে জাতিতেদের ফল বলিয়াই হউক অথবা উহার হেতু 
স্বরূপই হউক লোকের সমকক্ষতা নাই। রাঞ্জা জাধারণতম্ত্বী বলিয়া স্বদেশের প্রথা 


এখানে প্রচলিত করিলেই যে লোক নূতন প্রশালীমতে কার্ধ্য করিতে পারিবে ইহা 
মহৎ ভ্রমের বিষয় । 


৩৮২ বজছর্শন [ অগ্রছায়ণ 

ভবিষ্যতে কি হইবেক তাহার বিচার করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু 
বর্তমান শাসনপ্রণালী এবং দেশস্থ লোকের প্রকৃতির মধ্যে এখনও যে সামন্রস্ক হয় 
নাই তাহ! বলা বাহুল্য | 

আমর! বিদেশীয় রাজার অধীন । এদেশে এখন এক রাক্রার আধিপত্য 
নাই, সমগ্র ইংরাজ সম্প্রদায় আধিপত্য করিতেছেন। নামে সকল প্রজাই 
রাজসন্লিধানে তুল্য । কিন্তু উহা বাক্য মাত্র। আমাদিগের সমকক্ষতা করিবার 
ক্ষমতা ও বুদ্ধি না থাকিলে কেবল শাসনপ্রদালী ও রাজ্াজ্ঞাতে কি হন? কিন্ত 
প্রণালীরে গুণে কর্শ্মচারিগণের প্রাহর্ভাব হইয়া দেশীয় লোকের মধ্যে ন্যুনাতিরেক 
প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কেননা জাভিভেদ মতে যে সকল সম্প্রদায়ে ীধান্ত ছিল, 
এখন তাহাদিগের স্থলে এক ইংরাজ্র জাতি উপবেশন করিয়াছেন । ইহারা 
দেশীয় ধণ্ঘান্ুসারে ব্যক্তির হন্ডে না দিয়া পদের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, 
সুতরাং সকল লোকেই পরস্পরে সমকক্ষ হইতেছে কিন্তু রাজসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ 
প্রথক এবং দেশীয় ব্যক্তিবাত্রেই ইংরাজমণ্ডলীর অধীন । দেশীয় লোক সমকক্ষ 
হইয়া পরম্পরে বৈরিতা করিতে বিলক্ষণ সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে 
সাধারণ তঙ্থের কোন লক্ষণ নাই । সকলেই সনান হইতেছেন কিন্তু সকলেই 
রাজ্গসয়িধানে বলহীন তইতৈছেন । অভএব পূর্ব্বে সামাজিক শাসনে যাহারা 
নিকৃষ্ট ছিল তাহার! হতজোলাভ করে লাই । তদৃদ্ধস্থ সম্প্রদায়ে অত্যাচার দমন 
হইয়াছে কিন্ত তাতাদিগের নিজের আত্মসংযন বা অধীন শ্রেণীর তেজঞোবৃদ্ি প্রযুক্ত 
এই ঘটনা হয় নাই । অপর এক সম্প্রদায়, রাজা ও সমাজ উভয়েরই শাসন 
একায়ত্ত করাতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে । এতাদৃশ প্রণালীতে অত্যাচার নিবারিত 
হইলে সভ্যতার বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবেক কিনা তাহা! বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা 
করিবেন । 

যে তিন প্রকার শাসনপ্রণালীর কথা বলা গিয়াছে তাহার প্রতি অভিনিবেশ 
পূর্ববক দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবেক যে মনুন্ মন্ুষ্যের উপর কয়েকটী বলের দ্বারা 
কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । বাহুবল, বুদ্ধিবল, ধর্শ্মবল এবং এই তিনের ফলস্বরূপ অর্থবল 
ও বংশমর্ধ্যাদা। তশ্মধ্যে বাছবল বিচারে নিকৃষ্ট কিন্তু কার্য্যে প্রধান, পঞ্জিতেরা 
বলেন যে কালে বুদ্ধি কিম্বা ধর্মমবলই প্রধান হইবেক ৷ বাহুবল কথক্চিৎরুপে বুদ্ধি 
ও ঘশ্মের অয়ত্ত হইলে প্রথমতঃ বংশনর্ধযাদা অনন্তর অর্থবলেরই প্রীছর্ভাব 
হয়া থাকে । পু 

পাতিভেদ বংশবরধ্যাদা রক্ষা করিবার প্রণালীবিশেষ । ত্রাহ্ষণগণ 
-কর্কেরবোচ্চপদাভিঘিক্ত বিদ্যা এবং ধর্শ্মালোচনাতে নিয়োজিত হওয়াতে তাহাদিপের 
খুণে বুদ্ধি ও ধর্স্মের মাহাহ্য ও রক্ষিত হইয়াছিল ॥ বাহুনংলের পাধান্যো অর্থবল 
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স্বভাবতঃ হীন থাকিত কেবল ত্রাহ্মণপ্রসাদাৎ ধশ্মবৃদ্ধিপহকারে বান্ধবলের্‌ সান্য 
হইয়া শুক্র ও বৈশ্ববর্ণের কথঞ্চিং শ্রববচ্ধি হয় । ইহাতে৪ তাহাদিগের নিজের 
কোন মাহাত্ম্য ছিল লা ; আপনাদিগের তেজ অভাবে কেবল ত্রাহ্মণ আশ্রয়েই 
ইহার! ধনশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু ধারাবহন প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া ত্রাহ্ষ্মপ 
ও ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগের ছুরবস্থা বুঝিতে পারেন নাই । তাহারা শুড্র ও বৈশ্যের 
গুণসমূহে অবহেলা করাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়াছেন সুতরাং তাহাদিগের হস্ত 
হইতে রাঁজঞ্দ হৃত হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের পূর্ব্ান্নতি বিলক্ষণ প্রভাসম্পন্ন হইয়া 
উঠিল । কারণ যে সকল বিছা ত্রাস্থাণ ক্ষত্রিয়ের একায়ও ছিল তাহা সকলেরই 
অনায়ত্ত হইল । কিন্তু যদি বাহুবল সম্প্রদ্দাম়বিশেষের হন্তগত না হইয়া সকলের 
আয়ত্ত থাকিত এবং রাজতয়ে লা হইয়া আত্মসংযমের দ্বারা সকলেই প্রথমতঃ অর্থ 
ক্রমশঃ ধর্শ লাভ করিত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়-বিনাশেই দেশের ভেজোনাশ এবং 
ব্রাহ্মণ বিনা দেশের বিগ্ালোপ হইত না এবং পুর্বে ধাহারা এইসকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন, সাহারা শৃদ্রের শ্রমশীলতা অভাবে উহাদিগের তুল্য হইয়া পড়িতেন না। 
এখন ত্রাহ্মাণ কষতিয় উভয়েই স্ব স্ব ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং ধশ্ম ও বাছবলের 
অভাবে অর্থবলেরই প্রদ্র্ভাব । একবার অর্থবলের প্রাাব না হইয়া গেলে 
লোকে অর্থের অসারতা বুঝিয়া কখন ধন নিবিষ্ট হইতে পারে লা । কিল বর্তমান 
অবস্থাতে এই কুলক্ষণ দৃষ্ট হইবেক যে লোকে বাহুবলের দোষগুণ বুঝিতে পারে 
নাই । আত্মরক্ষার্থ বাহুবল প্রয়োজন কিন্তু তাহা এই প্রকারে স্বরণ করিতে 
হুইবেক যেন তুমি পরের হানি করিতে নিষুক্ত না হও | ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর ছ্বাতি 
বাহুবলের আম্বাদই জানিত লা, অতএব সম্বরণের ছারা তাহাদিগের ধর্শ্বলাভ কি 
প্রকারে হইবেক ? এখন দূর্বল শুড্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বাহুবলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য অর্থবলের প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছে । তাহাতে আস্মমংযন শিখিবার 
সম্ভাবনা নাই। কারণ ভীরুগণের স্বধৰ্ম্ম হইতে নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয় এবং ধনবৃন্ধিতে 
তাহার সম্যক্‌ প্রতিকার হওয়া! অসস্তাবিত। আর যুদ্ধশিক্ষা না করিলে কখন 
লুগার মতে লোকবল সংগৃহীত হইতে পারে না । কোম্ত বলেন, সমাজে সর্বাগ্রে 
যুদ্ধপ্রিয়তা স্ব্বান্তে অমপ্রিয়ত। ঘটিয়া থাকে । তাহার মতে অরমলীবিগণ সৈনিক 
পুর্ুষদিগের চায় তেজীয়ান ও আজ্ঞাবাহী হইলেই পূর্ণোক্লতি হইবেক । আমাদিগের 
দুৰ্দ্দশা প্রযুক্ত যুদ্ধপ্রিয়ত। সৰ্ব্বব্যাপী হইবার পূর্বেই শ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং 
সমস্ত লোকে ভীরু ও শ্বেচ্ছাচারী হইয়া! লোকবল সমাহরণের অযোগ্য হইয়াছে । 

জাতিভেদ নিয়মে বংশাম্ুলারে ব্যবসা নির্দেশ দ্বারা সকল লোক সকল 
বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না! শুতরাং তদ্ছারা যে শাসনপ্রণালীর কার্যযসিদ্ধি 
হইত, তাহাতে দু্টের দমন হইলে৪"সমণ্র সমাজের জ্ঞানবৃদ্দ হইতে পারে নাই! 
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এখন সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যে শাসনপ্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে তাহাতেও মঙ্গল 
নাই । বংশাঙ্ুক্রমে কাধ্য করিবার বাসনা দূরীকৃত না হইলে জ্রাতিভেদ-প্রথা 
অতিক্রান্ত হইবেক না ৷ নূতন নিয়ম প্রচারিত হইয়া কেবল লোকের অবরুদ্ধ 
কু্রবৃত্তি সমূহ শ্ফ,ত্ডি পাইয়া পরে আসিয়া অধীনত! মোচন করিলে কখনই মুক্ত 
ব্যক্তির মাহাত্ম্য থাকে না । 

অনেকে বলেন, বাঙ্গালির! অত্যন্ত মোকদ্দামাপ্ররিয় ; চিন্তা করিলে প্রকাশ 
হইবেক যে মোকদ্দামাপ্রিয়তার মধ্যে প্রথম অর্থলাভ অথবা পরের ক্ষতি করিবার 
বাসনা, দ্বিতীয়, এই বাসনা বলম্ধারা সুসিদ্ধ না করিয়া রাজার সাহায্য এহ, 
এই ছৃটী লক্ষণ আছে । অর্থলাভেচ্ছা শ্রম প্রিয়ভা হইতে উৎপন্ন হয় । কতপ্রকারে 
অর্থলাভ করা যাইতে পারে তাহা আমাদিগের অপেক্ষা ইউরোলীয়েরা ভাল 
বুঝেন। এইজন্যই রেল৪য়ে গাড়ীতে পা ভাঙ্গিলে তাহার প্রতিকারার্থে 
কোম্পানীর নামে নালিশ করিবার বাসনা বাঙ্গালির বুদ্ধিতে কখন প্রবেশ করে, 
না। মামাদিগের নোকন্দামার অধিকাংশ আন্তরিক বিরোধ ও পরের ক্ষতি 
করিবার বাসন! হইতে উত্বাপিত হয় । ইংরাজেরা এরূপ স্থলে, হয় ক্রোধসম্বরণ 
করেন নচেৎ অসহ্ হইলে বান্ধবলের দ্বারা শক্রদমন করিয়া মনের ক্লেশ দূর করেন। 
আমরা তাহাতে নিতান্ত পরাদুখ । অপমানিত হইলে হুরমূতের দাবিতে নালিশ 
করিতেই ভালবাসি । অতএব আমশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ মোকদ্দাম। 
উপস্থিত হয় তাহার সংখ্যা) আমাদিগের মধ্যে অল । আর জেদের মোকদ্দামাই 
অধিক । কারণ আনাদিগের যুদ্ধশিক্ষা হয় নাই । পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়গণের 
আচরণ আনাদিগের বিপরীত, অন্যান্ত বর্ণ আমাদিগের সদৃশ । রাজসাহায্য 
এ্রহলেচ্ছা। অ্রসপ্রিয়তার ফল বটে কিন্তু ক্রোধ নিবৃত্তির নিমিত্ত তদবলম্বন, তাদৃশ 
ইচ্ছার বিকৃতি । আমাদিগের মিথ্যা-কথন বিঘয়ে যে নিন্দা আছে তাহার এক 
হেতু, যথাযথ জ্ঞানলাভের প্রতি উপেক্ষা এবং অপর হেতু উল্লিখিত ক্রোধ শান্তির 
নিমিত্ত রাজসাহাবা অবলম্বন । নিজের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পরের 
ক্ষতি করিতে ব্যাগ্র হইলে ধন্্াধশ্ের বিচার থাকে না। এইজন্রই যুদ্ধপ্রিয়তা বর্ম্ম- 
বিচারে নিন্দনীয় । কিস্তু তাহা হইতে সুক্তিলাভ করিবার জচ্/ আত্মসংযম আবশ্যক । 
দুর্ববল ও ভীতগণ যুদ্ধে পরান্য,খ হয় বটে কিন্তু তাহাতে ধর্শ্ম নাই । 

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছি যে বঙ্গবাদিগণের মধ্যে কায়স্থবর্ণের 
কষত্রিয়ন্ব ও সুবর্ণবণিকঙ্দগিগের বৈশ্থৃত্বের কথা পরিত্যাগ করিলে ত্রাচ্মাণ ভিন্ন বত 
বর্ণ দৃষ্ট হয় সকলেই বর্ণসক্ষর, কেহই প্রকৃত শুদ্র বলিয়া গণ্য নহে এইজন্য 
বর্তনান কালে শুত্রশন্দে নিশ্রবর্ণ সমূহ বলিয়া উপলন্ষি হইয়াছে । ইহাদিগের 
ব্যবসা কবে লিক্গি্ট হইল ? এ সকল বর্শোশুপন্তি ও তাহা দিগের ব্যবসা বিভেদ 
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কি সমসাময়িক ? ইহা কিরূপে হইবে ? পূর্বের কি গোপ মালাকরের ব্যবসা 
ছিলনা? 

প্রথম কল্পে মিশ্রবর্ণগণ অবশ্যই শ্বেচ্ছামতে বাবসা গ্রহণ করিয়া থাকিবেক 
এবং বোধ হয় যৎকালে এত মিশ্রবর্ণ ছিল না তখন শৃদ্রেরাও শ্বেচ্ছানুসারে বর্তমান 
ব্যবসা সমূহের এক একটি অবলম্বন করিত । 

কিন্ত তাহাতে বংশান্গুক্রম রক্ষা হইত কি না ? মনে কর, যখন সুত্রধার ও 
কশ্মকার এই মিশ্রবর্ণত্রয় উৎপন্ন হয় নাই, তশ্কালে ইহাদিগের ব্যবসা কে নির্বাহ 
করিত ? শূদ্রগণ অথব। অন্ত মিশ্র্ব্ণ । কিন্তু তাহারা কি বংশাহুক্রমে ধারাবাহিক 
সতে স্ব স্ব বাবসা প্রতিপালন করিত না! হ্বেচ্ছাত্রসিম প্রাহক্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্মের 
নিষিদ্ধ যে কোন ব্যবস। অবলম্বন করিত ? যদি প্রথম কল্পনা গ্রহণ করা মায় তবে 
প্রাচীন কালের নিযিত্ডেও শুদ্র শন্দে পৃথক্‌ বর্ণসম্টি মলে করিতে হইবেক । কিন্তু 
তাহাদিগের আদি প্রকাশ লাই অতএব কোন সময়ে তাহারা অবশ্যই অভিন্ন 
অবস্থায় থাঁকবেক । উভয় কন্ত্রনাতেই স্বীকার করিতে হইবেক যে মিশ্রবর্ণ 
উৎপত্তির পরে হউক কিছ্বা পূর্বেই হউক কোন এক সময়ে দ্বিজগণের নির্দিষ্ট ব্যবসা 
ভিশন আর ঘে যে ব্যবসা! তন্তৎকালে প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় শৃত্র বা মিশ্রবর্ণগণ 
বংশাহুক্ৰমে না হইয়া স্বেচ্ছানতে অবলম্বন করিত । 

অনম্ুর এই সকল ব্যবসা, জাতিভেদ ও বংশান্ুক্রম প্রথ। প্রবিই হইবার 
হেতু কি? আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব্বপ্রচলিত জাতিভেদ বিধানের অনুকরণ 
হইতেই এত বর্ণ উপস্থিত হইয়াছে । যতদিন অন্ছলোম ও প্ররতলোন বিবাহ 
প্রচলিত ছিল, ততদিন মিশ্রবর্ণের লোকেরা হয় পিতৃমাতৃবর্ণের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়া তাহাদিগের ব্যবসা অবলম্বন করিত নতুবা তাহাদিগের সমাঞ্প হইতে বহিক্কৃত 
হইলে স্বেচ্ছামত অন্য কোন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব বংশে তাহাই রক্ষা 
করিত। পরে জাতিভেদ প্রথার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হুইয়া এতাদৃশ নূতন বর্োৎপত্তি 
স্থগিত হইয়া গেলে প্রকৃত শুদ্রগণ তদম্থকরণে প্রবৃত্ত হুইয়া আবার পৃথক্‌ বর্ণ 
সন্ছোপন করিতে লাগিল এবং মিজ্ঞবর্ণদিগের দৃষ্টান্তে আপনাদিগের মিশ্র আদি 
কল্পনা করিয়া লইল। ইহার স্থল এখনও কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া 
বায়। ত্রাহ্মণগণ অনেকেই যজনযাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্ত 
তৎপরিবর্তে তাহারা কোন্‌ ব্যবসা অবলম্বন করিতেছেন? সকলেই নানাবিধ 
চাকরি করেন নিতান্ত ছর্দশাপক্ল পাচকদিগকে পরিত্যাগ করিলে এই সকল চাকরির 
অধিকাংশ লেখাপড়া সংন্থষ্ট। লেখকের বিবেচনাতে এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে" 
কায়স্থবর্ণের ব্যবসা । আবাহ দেখ, অধুনাতন প্রথাফুসারে অনেক নিকৃষ্ট বর্ণের 
লোকও লেখাপড়া শিখিতেছছে কিন্ত শিয়া তাহারা কি পৈতৃক ব্যবস। প্রতিপালন 
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করে? কেহই না। সকলেই এক কায়শ্থ বর্ণের বাবসা করিতেছেন । কিন্তু 
ত্রাক্ষণই বল কি নিকৃষ্ট বণ ই বল, একবার উল্লিখিত মতে নৃতন ব্যবসা গ্রহণ করিলে 
তাহাদিগের বংশাবলী৪ তাহাতেই অন্ুুরক্ত থাকেন । অতএব শুদ্র লাম যেমন 
হইয়াছে, সেইরূপ কায়স্থ ব্যবসাও ক্রমে বহুবর্ণাধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবেক । 
কিন্ত উভয় স্থলেই এক ধারাবহন প্রকাতিই অধিষ্ঠান করিতেছে । অভিনব বিভ্া- 
শিক্ষাপ্রণালী ইউরোপীয় সভ্যতার ফল কিন্তু সেই বীজ বঙ্গে রোপিত হইয়া 
ফলস্বরূপ কেবল এক নৃতন প্রকার কায়স্থ উৎপন্ন হইতেছে। 

আবার দেখ, যখন বঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধের বিবাদ সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যবনের 
প্রাছর্ভাবে সমাজ এখনকার শ্তায় আলোড়িত হয় নাই, তখন হিন্দু সমাজ লোকের 
উন্নতির জন্চ কি.করিয়াছেন ? বল্লালসেন কৌলীন্য সংস্থাপন এবং দেবীবর ঘটক 
কুলীনদিগের মেল বদ্ধ করেন । মধুমক্ষিকা গৃহসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে একই 
প্রকার সম যড়ভুজ কোষ নির্মাণ করে। হিন্দুগণ কেবল জাতির মধ্যে জাতি 
ভিন্ন আর ‘কছুই করিতে পারেন নাই । 

ইদালীভল কৃতবিগ্চ যুবকগণের মধ্যে অনেকে মলে মনে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন কেহকা প্রসান্যরূপে খ্রীষ্টান কেহ ত্রাহ্ম হইয়াছেন । পুর্বে ও ধর্শ্ম 
লইয়া! বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে । শাক্ত শৈবের কথা ঢূরে যাউক, দেশীয় 
মুসলবানের অধিকাংশ হিন্দুবংশোদূত তাহাতে সন্দেহ নাই। * বৈষ্ুবেরাই কি? 
সকলেই ধর্শ্মোদ্দোশে গহন করিয়া এক একটী পৃথক্‌ বণ হইয়াছেন | যখন সেদিন 
ত্রাহ্মগণ একান্ত ব্যস্ত হইয়া রাজলাহায্য অবলম্বন পূর্বক তাহাদিগের বিবাহবিধান 
চিন্দুশাস্ত্র হইতে পৃথক বলিয়া নূতন আকারে সংস্কৃত করিলেন, তখনই মনে 
করিয়াছি যে এ দেখ অধুমক্ষিকা আর একটা কোষ নিশ্মাণ করিতেছে । 

্রাহ্মগণ উপলক্ষে আমাদিগের মহা আক্ষেপ এই যে তাহারাও একটা জাতি 
হইতে চঙ্গিলেন । আমরা বিদ্যা বুদ্ধি বল অর্থ সকল বিষয়েই এখনও জগতের নানা 
জাতি অপেক্ষা লিরু্ট । এখান হইতে সমস্ত জগতের ধর্শ্মের একতা সংস্থাপন 
করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র । এখন আতিভেদ বিনষ্ট হইতেছে? তাহ! স্ুুসিচ্ধ 
না হইলে ভারতবাসিগণের মন সতের এবং কর্মঠ হইবেক না ; এখন অনন্যমন! 
হইয়া! কালের সহকারিতা! করিয়া বদি এই প্রথ! অপনীত করিতে পারা যায় তাহ! 
হইলেই এ যুগের কীত্তি সম্পন্ন হইবেক ।, - খ্রীষ্টান ব্রাহ্ষেরা যে একথা বুঝেন না 
ইহা বড় দুংখের কথা । কিন্তু আবার যখন দেখি যে এদেশীয় আর এক সম্প্রদায়-_ 





* একথা স্ুন্বির করিবার উৎকৃষ্ট উপায় ভাষা-পরীক্ষ। । অনেক মুসলমান পুরুষেরা কখন 
বাক্ষালা কখন উর্চ তে কপা কহেন বটে কিন্ত প্ররুত বঙ্গীগ্দিগের মহিলাগপ শ্বভাবত: 
বক্ষভাসাতেই জালাপ করি থাকেন । 
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( ইছাদিগকে ॥ati০n৷৭li56 নামে আখ্যায়িত করাই সহজ ) ধর্শ লইয়। আন্দোলনে 
বিরত হইয়াছেন, আবার ব্যবহারে কোন দ্বিধা করেন না কেবল শ্যায়পরতা সত্যনিষ্ঠ! 
আদি কতিপয় নিয়মকেই সকল শাস্ত্রের নিদানভূমে স্থির করিয়াছেন। যখন দেখি 
যে ইহারাও মূসলমানদিগের প্রতি বিমুখ, তখন মনে হয় বুঝি আমরা কখনই 
জাতিভেদ ও ধারাবহনঞ্কৃতি অতিক্রান্ত করিতে পারিব না । 

ধারাবহনপ্রকৃতি কেবল এই সকল কক্রিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই । অন্থলোম ও 
প্রতিলোম বিবাহ নিবারণ দ্বারা বর্ণভেদ পূর্ণতালাভ করিলে দ্লাতিবিছেষ বিলক্ষণ 
বলবৎ হইতেছে । কোন বর্ণ শ্রেষ্ট এবং কেহ নিকৃষ্ট ও অস্পর্শায় ইত্যাকার ধারণা 
বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । বরং ইহার ভাসে কতক মঙ্গল লক্ষণ মনে 
করা যায় কিন্তু পুর্বেধ জাতি পরম্পরার মধ্যে প্রকৃতির নিন্দাবাদ ছিল লা। এখন 
কায়স্থ, নাপিত, বারেক্দ্র ব্রাহ্মণ, এবং সমস্ত পূর্ববাঞ্চলবাসীর্দিগকে ধূর্ত এবং পক্ষান্তরে 
তন্তবায় বর্ণ এবং রাঢশ্রেণীকে নিব্বোধ মলে করা এতই প্রবল হইয়াছে যে লোকে 
ইহার প্রতি লক্ষ্যই করেন না। 

কিন্তু জ্রাতিভেদ প্রথা হইতে হত ক্ষতি হইয়াছে তম্মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের হ্যান্ততা 
নাশের হ্যায় আর কিছুই নহে । আমরা পূর্কে জাতি ( nati০n ) ও বর্ণ (caste) 
শন্দের বিভিন্নতা সংস্থাপন করতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু দেশের অবন্থাশুণেই 
তাদ্দশ প্রয়োজনের উতপণ্তি হইয়াছে । বর্ণসমূহের অধ্যে বিভেদ বলব হইয়া 
বিভিন্ন বর্ণের স্থলে এক একটি পৃথক্‌ জাতি হইয়া উঠিয়াছে । ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদর 
মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র নৈকট্য লক্ষিত হইত, তাহা হইলে লোকে মুসলমান ইংরাজকে 
জাতি নামে ব্যক্ত করিত না। এখন রাজগীড়নে উৎকঠিত হইয়া আমনা ব্থ 
সমূহের এক্য স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছি ! ইহাতেও এত মতভেদ এই বড় দুঃখ । 
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ণবর্গ প্রাচীন ভারতের শিরোভূষণস্থ সব্বোভম রতু। ভারত-অনৃষ্টক্ষেত্র্রে 
ইহারা বিধাতাম্বরূপ । তাহাদের অপরিসীম গুণে উক্তরূপ উচ্চাভিধান 
প্রদান করিয়াও তপ্ত বোধ হয় না) যে গুণ হেতু ত্রাহ্মণের! সভ্যতম সমাজমধ্যে 
“দেব” ইত্যাব্যায় নিব্ধিবাদে পুক্ছিত হইয়াছিলেন, সে গুণ কখনই স্যধারণ নহে। 
কিন্তু হতভাগ্য ভারত-অবৃষ্টে ভাহাদের সেই গুণ, গুণ হইয়া দোষ হইয়াছে, তাহারা 
যদি এতদূর গুণশালী লা হইতেন, সাধারণে বোধ হয় ভাহাদের বাক্যে মোহিত 
হইয়া যথাপ্রদর্ঘিত পথে অন্কের হায় ধাবিত হইত না এবং দুর্দশার দিন আগমন 
আরও কিছু ছিল স্থগিত কলিয়া রাখিতে সমর্থ হইত । ফলত: ব্রাহ্মণের! ভারতকে 
যেমন প্রাচীন সভ্যতার উচ্চতম সোপানে উঠাইয়াছিলেন,_যে সোপান তাহার 
পদম্পূর্শে ধর্ম বলিয়া জগত্স্থ ভ্রনগণ প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধাসংযুত হইয়া দর্শনার্থে 
ক্রমেই আগ্রহযুক্ত হইতেছেন ; সেই ভারতকে আবার তাহারা তেমনিই অধঃপাতিত 
করিয়াছেন । অবনতিকারক ত্রাহ্মণদিগের সহিত এখানে কোন সম্বন্ধ নাই, যাহারা! 
উন্নতিকারক, উনল্নতিসাধন করিয়া কিঞ্চিৎ অলস ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা দিপের 
সহিত সম্বন্ধ । 

ব্ৰাহ্মণদিগের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে তাহাদের গুণভাশগ 
পরিদর্শন দ্বারা মানসিক গতি অবগত ন! হইলে, সমাজের উপর ইহাদের কত দূর 
প্রভুত্ব এবং ইহাদের দ্বারা ইতিহাস কিরূপ পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সস্যক্‌ 
অবগত হওয়া যায় লা। ব্রাহ্ষণদিগের স্যণবত্তা সাধারণতঃ শাত্ত্র-বিদ্যায় । এই 
শান্ত্রবিষ্ঠা সম্ভবতঃ হই ভাগে বিভক্ত করিলে দোষ হয় লা, লৌকিক ও 
পারলৌকিক ভেদে অর্থবিভ্ঠা ও ক্রহ্গবিদ্যা । পরক্মবিষ্ঠা ছ্বিবিধ, কর্মকাণ্ড ও 
ক্তানকাণ্ড। বাল্মীকির সাময়িক অর্থবিগ্ঠ। ও ব্রহ্মবিদ্যার কর্মকাণ্ড ভাগের যথাযথ 
আলোচনা! প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে কর! হইয়াছে, এবং প্রলশিভ শঈয়াছে যে 







১২৮১) ল[জ্্রীন্কি ও ভশুসামস্সিক বৃত্তান্ত ৩৮৯৪ 


কন্মকাণ্ড ক্রমেই জটিলত। প্রাপ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এক্ষণে ভ্রা্ষণদিগের 
রীতিনীতি বর্ণনের পূর্ব্বে ভ্যানকাণ্ড কিঞ্চিৎ, পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় 
কাহারও অকুচিকর হইবে না । বিষয় অতি বৃহৎ, সঙ্কীর্ণ স্থানে সমাধা হওয়ার 
কথা নহে, সুতরাং যাহা কিছু হয়, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে । 

, জ্ঞানকাণ্ড সন্বন্ধে রামায়ণে ছইরূপ মত দৃষ্ট হয় । একটি লাবালি কর্তৃক 
রামকে প্রবোধ দেওয়ার ছলে [ (২) ১০৮ ] নিরীশ্বর ভাব, অপরটি, যদিও বিশেষকূপে 
বিবৃত নাই, বৈদান্তিক অর্থাৎ উপনিষদিক মত | জ্রাবালি যেরূপ মত বিস্তার 
করিয়াছেন, তাহা এ সর্গের শেষ ভাগে “যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ঃ” এই পদ 
থাকায় কেহ কেহ অন্যান করেন যে উছা বুদ্তধমত । কিন্তু বুক্ধদিগের মধ্যে 
সৌব্রাপ্তিক, যোগাচার ও বৈভামিক এই তিন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে উহার কোন 
সংঅবব নাই। মাধ্যমিকদিগের সহ মূল তখের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু 
মাধ্যমিকাচার জাবালির মতের ম্যায় কুৎসিত বিলাসপ্রিয়ভা, পশুভাব ও নিকুষ্টাচার 
যুক্ত নহে । জাবাদির নতের অধিক ঘনিষ্ঠতা চার্ববাকদর্শনের সঙ্গে । (ক) এই সাধ্য 
সাসাবলম্বনে সাধিত দর্শনের সারাংশ যেরূপ মাধবাচার্য্য সর্ববদর্শন সংহহে সংগৃহীত 
করিয়াছেন, জাবালির মতের সহ তাহার বহুল এঁক্য ৷ পূৃর্ব্বোক্ত শেষোক্কের 
আদর্শ বলিলে ক্ষতি হয় না। ফলত: জ্রাবালির মত অতি আধুনিক ও পরে 
যোজিত ইহা। সহজেই উপলব্ধি হয়। অনেক ইউরোপীয় পণণ্ড-তরাোও এই কথা 
প্রতিপোষণ করিয়া থাকেন । (১) 

দ্বিতীর মত বৈপান্তিক । আধ্যগণের মতে জ্রতিপ্রতিপাদিত ধশ্মই উৎকৃষ্ট 
এবং সনাতন ধর্শ্ম। শ্রুতি হইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । মস্ত্রতাগ অতি 
প্রাচীন ঘ্ষিদিগের দ্বার! গীত ৷ ক্রাঙ্ষণভাগ বনু পরে রচিত । ভিন্ন ভিন্ন 
বেদশাখায় মন্োক্ত কশ্মকাণ্ডের বিধি প্রদানার্থে এবং বিবৃত করণ উদ্দেশে অঙ্গুরে 
ধরিয়। ইতিহাসাদি কথন অর্থে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে এইরূপ 
কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি বণিত হইয়া শেষভাগে ভানকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই 
উপনিবদ্‌ বা বেদের অন্তরভাগ বলিয়া বেদান্ত বলে। বেদশাখ! সমূহ সেই সকল শাখার 
আদি শিক্ষকের নামানুসারে প্রায় নামিত, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌ও তদ্রুপ । কিন্তু প্রতি 
বেদশাখাতেই যে নূতন নূতন ত্রাহ্মপণ ও উপনিষদ ছিল এমন নহে । এক শাখার 

(ক) এই প্রস্তাব লিখিত হইলে পর দেখিলাম বে বনমাল আবপ মাসের বঙ্গদর্শন 


চার্যাকদর্শনের সম্মলোচক এই প্রন্ডাব-লেখকের সহ একমতম্থ ! 
(১) “Schlegel regrets that he did not exclude them all from his 





edition. These lines are manifestly spurious’”.—Grilffith’'s Ramay.na, 
Vol. IL. p 440 এলং oxtracts {rom Schlegel, do. do. PP. 195-499 জইুষা | 


০১১৬ ৰঙ্গদৰ্শন [ অগ্রহায়ণ 


ভা অনু) শাখাতেও গহণ" করিয়াছিলেন । মক্ষমূলরের মতে প্রত্যেক বেদশাখার 
নিমিত্ত এক এক উপনিষদ ছিল ৷ ততুদ্ধৃত মুক্তিকা অন্থসারে ১১৮* বেদশাখা, (২) 
স্থৃতরাং এ সংখ্যক উপনিষদও ছিল । কিন্ত এখন ১৮ খানি মার পাওয়া যায়! 
(৩) হিন্দুদিগের জ্ঞানকাশ্ড উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। উহা 
যোগধশ্মের উত্সম্বরূপ । যোগধর্শ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, উহা 
উপনিষদের ছুহিতান্বরূপ, বিরুদ্ধ মত অশ্রন্ধেয় । এই নিমিত্তই উ্ভানকাণ্ড বা দর্শশাদি 
সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন 
সতের গৌরবরক্ষার্ে উপনিঘদের দোহাই দিয়াছেন । এমন কি নিরীম্বর লাংখ্যও, 
যদি বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য গ্রাহা হয়, উপনিবদের দোহাই দিতে ক্রটি করেন নাই । 
এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথায় অনিষ্ট ঘটিতেও ক্রটি হয় নাই ৷ হৃষ্ট 
বিদ্াভিমানলিগণের আপন আপন মত প্রতিপোধকতার নিমিত্ত অনেক জ্রাল 
উপনিষদ স্যই হইয়াছে । (৪) স্থতরাং উপনিষদও নির্কিববাদে লাই।" 
যাহা হউক, বাল্মীকির সময়ে যোগধশ্ম কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিল, 
তাহা বাল্মী কর হারা উল্লিখিত বেছশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আর যাহা যাহা 
তাহার পুরবেরর, সেই সকল হঈতে যোগধর্শ্মের সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদশিত 
হইতেছে । পরবর্ত্ণ সময়ে তত্ং ভাব কতদূর অনুস্থত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট 
হইয়াছে এবং মল বেমযের সভিত কিরূপ সম্বন্ধ ধারণ করে, তাহা প্রায় টাকাকারে 
তন্যোহ্য ব্ষিয়ের সত পাঙ্্বর্ভিভাবে প্রদশিত হইবে । 


উপনিষল সনৃহের উদ্দেশ্য যদিও এক কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় 
বিবৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে লেই উদ্দেশ্য সাধিত 
হইয়াছে; সে সকলের সহিত এখানে সংস্রব রাখা অনাবশ্যক এবং তহ্‌্পঘুক্ত 
স্থানও লাই । উদ্দেশ্য মাত্র নিম্ন মত কয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, তত্প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া, যোগধর্শ্ম আলোচিত হইতেছে । ঈশ্বরের রূপ, স্থির ব্যক্তাব্যস্ততা, 
জীবাত্ডার সহ পরমাস্মার সম্বন্ধ, জীবাত্মার অবস্থান, মুক্তুযপায় এবং যোগ 
সাধনোপায় । 

বৈদান্তিক কর্খের মূল প্রস্থান “আত্বৈবেদমগ্র আসীদেক এব” এবং লক্ষ 
ফল “এতদাত্মমিদং সর্বধং ততসত্যং স আত্মাতত্বনসি ম্বেতকেতো ।” 





(২) বেদশাধার সংখা লিক্ূপণ অন্ঞমতে ““একবিংশতিধা বাহ্বচ্যং । একশতথা 
ঘআধবর্ধযবং । সচম্রপা সামবেদং । নব্ধা আপবুপণং 1৮, _ছুর্গচার্ষের নিক্ষক্তভাব্য ১২৯ । 

(5) Max Muller's Ans : Saas: Lit 6. 325. 

(8) Max Muller's Ans: Saas Lic 


১২৮১ ] বান্তীকি ও ডভৎসাময়িক বৃতান্। ৩৯১ 


স্বকৃত সব্ৰয়ন্তু এবং ধাহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সম হঘ না, এবং 
যাহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া থাকে, ও “এব সর্বেশ্বর এষ সর্বত্র 
এবোন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সব স্ব প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাং” এক্সপ একমাত্র পরমেশ্বর 
আদিতে বিরাজমান ছিলেন । তাছা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম বা নিঙ্কাম কোন 
পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশ্ী জ্ঞানময় আত্মা বহুধা হইতে কামনাবুক্ত 
হইলেন। তস্ভম্ত তপঃসাধন অর্থাত স্যতির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত 
স্যরি করিলেন। প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইল, অনস্তর ক্রমান্বয়ে আকাশ 
হুইতৈ মরুৎ, মর হইতে তেক্রঃ, তেজ হইতে অপ_, অপ. হইতে ক্ষিতি, ক্ষিতি 
হইতে উদ্ভিদ, উদ্ধিদ হইতে অল্প, অল্প হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে মন্ুন্যের উৎপত্তি 
হইল । (৫) স্য্টির পরিরক্ষকগণ স্থ্টির মানসে কারণজল মধ্যে স্থই একটি নরাকার 
পুরুষকে এহণ করিলেন, ইনি হিরণ্যগর্ভ । সেই পুরুষের শরীর উচ্িন্ন করিয়া 
অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দিক্‌, উদ্ভিদ, চন্দ্র, মৃত্যু এবং জল অর্থাৎ এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ- 
দেবতা নিচয়ের উদ্ভব হইল । (৬) ইহারা মন্য্য-শরীরে প্রবেশ করিঘ্া যথাক্রমে 
বাগিল্দ্ির,। শ্বাসেন্দ্িয়, দর্শনেন্দ্রিয়, আবশেত্দ্রিয,। কেশাবলী, মনঃ, প্াণবায়ু এবং 
উতপার্দিকা শক্তি, এই সকলের অধিপতিভাবে অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর পরমাত্ধ। 
স্ব সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব তাহা ব্যক্ত করিলেন । এ 
নিমিত্ত সাকার, নিরাকার, সঙ, অসৎ, বিদ্যা, অবিদ্যা, উত্য়বিধ ভাবই ঠাহাতে আজম 
করিল । (৭) পরমাস্থার আপন ভাববুক্ত অবস্থাকে পরমাত্রা, এবং জীবের 


ররর ৮ পপর জর, রর ০ সস 


(৭) ছান্দোগো (৩1২-৩) ঈশ্বর হতধা ছইতে বাছা করিলে প্রথনে তেজ সই হইল, 
তেম হইতে জল, জল হইতে অর; আছ হইতে স্বেদদ্, অগডদ ও উ্ঠজ্জ্ের উংপত্তি হইল । 
মুণ্ডকে (১১৮ ) সহ হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন সতালোক কর্ম এবং মমৃতত্ব উৎপাদিত হইল । 
এতৎ প্রাচীন উপনিবদন্থয়ে উল্লিপিত মতবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। 

(৬) রামায়ণে ২)১১৯)৩ 

*সর্বং সলিলমেবালীৎ পৃথিবী তত্র নিশ্থিতা । 
ততঃ সমডবদ্ত্রক্ষা সবয়তুদৈ বতৈ: সহ ৪০ 

পুনশ্চ মুতে ( ১1৩-৯ ) অবাক্ত দুম্ম পরমাস্মা সৃষ্টি করণেচ্ছুক হুইন্া পঞ্চভুতাদির সৃষ্টি 
করিলেন । তাহাতে আপন শক্তিক্ূপ বীর অর্পণ করায়, একটি অত্র উৎপত্তি হইল । এ 
খত ধাতা হিরণাপঙ অন্মপন্িগ্রহ কররিলেন। 

(৭) বেদান্ত হুতের শাঙ্করে ভাম্স হতে ঈশ্বর সত্য আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিস্যা বা 
মানা । এই শি সেই অবিগ্ঠা প্রপঞ্চ। অবিষ্যার শক্তি দ্বিবিধ বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি, 
এতদুভন্ন শব্রিঘোগে ছীবাজ্সা অবিস্ঠা আবদ্ধ হইয়া থাকে । পরমা ্যার সহ জীবাম্মার একক 
দর্শন দ্বারা অবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে পারিলে দীবাস্মা মোক্ষ তারা অ।পন স্বভাবে লীন হচ্য। 
থাকে। জরা মরুণ সুদ দুঃখ পুনর্জশ্বাদি সমস্তই অ'বদ্যাচনিত । পুনশ্চ মহ ।নির্ব্বাণ তাবে 


৩৬৯২ বঙ্গদর্শন [ ন গ্রছায়ণ 


চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, হাহা বৈদাস্কিক মতে বিজ্ঞানকোঘাশ্রযী পরমাস্ত্রা স্বয়ং, 
তাহাকে জীবাসত্মা বলিয়া কহিব । জীবাত্বা এবং পরমাস্ব। উভয়ে অভেদ, পূর্বধ- 
ক্ষথিত যিনি জীব-শরীরে প্রবেশ করিয়। তাহাদের স্বভাব ব্যক্ত করিলেন, তিনিই 
জীবশরীরস্থ হইয়। পরমাত্মারসী জীবাস্মা পদবাচ্য হইলেন। আকাশ যেমন 
ঘটায় করিলেও, স্বভাবযুক্ত আকাশের সহ একই পদার্থ, পরমাত্মা তদ্বৎ অবিভ 
আজয় করিয়া জীবাস্বা সংজ্ঞা ধারণ করিলেও উভয়ে একই বসন্ত হয়েন | (৮ ) এবং 
যেমন স্্যট যে সকল বস্যর উপর কর প্রসারিত করেন, সেই সেই বন্তর গুগাছসারে 
বা দর্শকের নেররদোষ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দোষগুণবিজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হুয়েন, 
অর্থাৎ মিথ্যা দৃষ্টি বশত; তত্তৎ ভাব তাহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু সূর্য্য বস্তুতঃ 
সৰ্ব্বদাই আপন স্বভাবে রহিয়াছেন, জীবাস্মা তদ্ধতড কম্মাশ্রয় অবিদ্যা প্রভাবে স্ুখ- 
ছুঃখময়, মোহযুক্ত এবং বিচালিত বলিয়া পরিদৃস্যমান হইয়া থাকেন, বস্ততঃ তিনি 
স্থখ দু:খ আদি সনুল্য় হইতেই নিলিপ্ত । (৯) সুখ দুঃখ আদি ভোগ পঞ্ষীকৃত ভৌতিক 
প্রভাবেরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহা অবিগ্যালীলা প্রপঞ্চ, স্থৃতরাং ক্ষণিক । 
জীবাম্সা অবিহ্া! প্রভাবে আবদ্ধ বশতঃ যদিও গমনবিনুখ, তথাপি মন অপেক্ষা 
দ্রুতগামী, লৈকট্য এবং দূরহ তাঁহার নিকট উভয়ই লনান, তিনি অন্তরাকাশে 
থাকিয়াও অন্তর বাহির উভয় স্থানে অবস্থান করেন । তিনি সর্বব্যাশী প্রভাশঙ্বিত, 
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প্ক্ষাদি তৃপপর্ধন্থং মায়ায়োং কল্িতং ভগ ।” এবং নানা রচিতং বিশ্বং ইত্যাদি । অবিস্য! 
দ্বার! জীবান্ডা ব্দাবন্ভ হহুতে পারে কি না, তাহ সাংখা সুত্রের প্রথম অধ্যায়ে ২৯১ ২১৪ ২২, ২৩, 
২৪ বুনে মীদাংলিত হইন্নাছে ।__“লাবিভাতোছপ্যবন্তনাবন্ধীযোগাৎ” ইত্যাদি | ব্রক্ষে এই বিশ্ব 
বেরূপ নির্ভর কলিয়া আছে তাহা অতি মুন্দরজাবে শ্বেতীশ্বতর উপনিবদে চক্র ও নদীর রূপকে 
প্রদশিত হইয়াছে । 


(৮) এতন্তাবেয বিস্তার তগবদদীতায় ১৫।১৫ “সর্যবন্য চাহং হাদি সঙ্িবিষ্ট:” ইত্যাদি, 
পুনশ্চ ৬॥২৯-৩১ “সর্ব্বতৃতন্থমাব্মানং সর্ধডূতালি চাত্মলি ৮ ইত্যাদি, পুনশ্চ ১৫১৪ “"আঅ€ং 
বৈশ্বানরোহৃত্ব। প্রাণিনাং দেছনাশ্রিতঃ । প্রাণোপাণ সমাঘুক্ত:” ইত্যাদি । যোগবাশিষ্ঠে ৩৫-৬ 
“আগদ্ল্রমোইয়ং” ইত্যাদি । ব্ৰক্ষাণ্ড পুত্রাপান্তগত টটত্তয়ণীতার প্রথম অধ্যায়ে "অংমেকমিদ্‌ং 
সৰ্বং” ইত্যাদি । ভগন্রর্তী গীতাতেও এতৎ ভাবের ছায়া! নাঁতঃ সর্বহধি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি 
বিশ্বাল্ররে । তং সর্ব্ং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বন্ধ তদন্কৎ শিবে।” ইত্যাদি 

(৯) ভগব্দগীতার আত্ম জীবশরীরম্থ হইয়াও কিরূপ নিলিণ্ড ভাবযুক্ত, তাহা সাঝ্য্যের 
ছায়। অল আক্রণ কাযা বিস্তারিতভাবে বণিত ছইয়াছে, তাহা স্ন্দত্র এবং জবা । 
১৩২৯-৩৪ “প্রক্ত্যেব চ কর্ম ৭” ইত্যাদি | পুনশ্চ মহীনির্বকাণ ভঙ্ছে “সসসৃমান্যা দাদুকে 
নিপিপ্ি: সর্বনন্ত্সু। কিন্তরসা বক্ধলং |” ইত্যাদি | 


১২৬৮১ টু বাল্মীকি ও তছসামস্সিক বাম ৩৯৩ 


অশরীরী, শিরামস্ডিকবহীন, নির্শ্বদ ও পাপরহিত ॥ (১০) নিভা, সুক্ষ 
অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়স্তূ, হস্তাও নহেন, হন্তব্াও নহেন । 
ধাক্য, নেত্র, আতর, শ্বাসপ্রশ্থাস প্রভৃতির যিনি অতীত, এবং যাহা হইতে এ সকল 
ব্যক্ত হইয়া জগত প্রকাশিত হইতেছে এবং যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য 
অথবা “অয়মাস্ম। ত্রহ্ম মলোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষূর্সয়ঃ় পৃথিবীময় আপনয়ো। বানুন্ত 
আকাশময়ম্েজোাষয়োই তেজোময়হ কামসময়োহকামময়: ক্রোধময়োহফক্রোধময়ে। 
ধর্মময়োহধর্শ্মময়ঃ সর্বধময়ত ।” 

অবিস্যাবদ্ছ পরমাস্বার অন্তর, মনঃ, অহস্কার, অন্ঞান, বিজ্ঞান, প্রন্জান, মেধা; 
ধৃতি, মতি, মনীঘা, ভূতি, স্মৃতি, ক্ৰুতু, অস্ম, ইচ্ছা ইত্যাদি পরিচায়ক হয় । 
পরমাস্তা এ সকল পরিচায়কবিহীন নিরাকার । আম্মা জীবস্থ হইলে, জৈব 
যস্ত্রাবলী সহ সন্বঙ্গে আত্মা রথী, শরীর রথ, সত্ব সারধি, মন বল্গা, ই লন্দ্রিয়গণ অশ্ব, 
এবং উদ্দেশ্য পথ । আম্মার শারীরিক সন্বঙ্ধে অবস্থান এরূপ, অন্তরকে অবলম্বন 
করিয়া প্রাণবামূর অবস্থান, প্রাণবায়ু অবলম্বনে মনঃ, মন অবলম্বনে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান অবলম্বনে জ্ঞান, জ্ঞান অবলম্বনে আনন্দ, সেই আনন্দ অবলম্বনে জীবাত্মার 
অবন্থান। এই জীবাত্মার জীবতাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য 
মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে হন মহ, মন হইতে সব মহৎ, সব হইতে ব্যক্ত আীবাত্মা 
তছ্‌চ্ডে অব্যক্ত পরমাত্বা, উহা সীমা । (১১) 

অন্ননয় কৌযমধ্যে মনোনয় কোষ, তন্মধ্যে যথাক্রমে বিজ্ঞানময়, জ্ঞানময় 
এবং আনন্দময় কোষ । এই আনন্দময় কোবমধ্যে স্ুম্্র দেহঘুক্ত জীবাম্মা। 
জীবাস্মা অদ্ুষ্ঠ পরিমাণ, নবছারপুরে শয়নশায়ী । ইহার অবস্থা বা ভাব চারি 
প্রকার । প্রথমে বেশ্বনর, ইনি শরীরস্থ হইয়া সকল ভ্রীবকে পর্িচালন। করেন । 
ইহা জীবের জাহীতাবস্থ!। এই সময়ে, জীবাত্বা উনবিংশ ইন্দ্রিয় (১২) বিশিষ্ট 





০ পাশ শাাশিস্পা শাীীপি আস 


(১৯) ভগবদশীতায় ২৫১৭-২* “অবিনাশী তু তশ্বিদ্ধি” ইত্যাদি, পুনশ্চ ২৩।১৩-১৫ 
এসর্ঘ্যতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বাতোইক্ষি শিরোধুখং ইত্যাদি । স্থম্নর সাদৃশ্য । 

(১১) এনধপ উত্কর্ষতার পধ্যান্দ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সহ ছান্দোগো *২-১৪ প্রদর্শিত 
হইয়াছে" থা, বাক্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সন্ধল্প, সক্ষম হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, 
ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা! হইতে আদ্র, অ ছইতে জল, জল ছইতে 
তেদঃ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্বতি, স্থিতি হইতে আশা, আশা হুইতে প্রাণ, 
এই গ্রাপকে বে সাধনা দ্বার জাত হইতে পারে সেই অতিহাঁদী । এরূপ ভবদশগীতাদ্র ৩9২ শরীর 
হইতে ইাম্মর শ্রেচ, হীন্ত্রর হইতে মনঃ, দন হইতে বৃদ্ধি, বুদ্ধি ছইতে আস্ময।। এরূপ তুলনার 
বন্তবিশেষে গুরুভ্বভাব প্রপালকূণ কার্ধা পর্য্যালোচন! করিলে সময়ডেদে চিন্তাশক্রির উন্নত 
বা অবনত ভাব অনেক উপপন্ধি হইতে পারে । 

(১২) পৰ্চঞ্জানে.ভ্রয, পঞ্চকর্শ্দোজ্রয়, পঞ্চ বাছুও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত । 

q° 





৩৯৪ বঙ্গদর্শন [ অ গ্ৰহা্পণ 
হইমা স্থূল বস্ত ভোগ করিয়া থাকেন। (১৩) দ্বিতীয় তৈঙ্গস, উহা জীবের 
স্বপ্রাবন্থা, এই সময়ে উক্তরূপ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট পুরে আবন্ধ হইয়া স্বন্ম বন্ধ ভোগ 
করিয়া থাকেন । তৃতীয় প্রান্ত, ইহা নুষুপ্তাবন্থা, এরূপ আবদ্ধ থাকিয়া পরদানন্দ 
ভোগ করিয়া থাকেন! চতুর্থ সর্ব্ববহ্ধন বিচ্ছিন্ন ব্রক্ম। এই চতুর্বিবধ ভাব যথা- 
ক্রমে ‘অ,’ ‘উচ’ “ম, এবং 'ওম্‌ দ্বারা সাধিত হয় । (১৪) বৈশ্বানরতাবে জীবাস্থার 
অবস্থান দক্ষিণ নেত্রে, তৈকআসভাবে মনোমধ্যে । প্রাজ্ঞভাবে অন্তরাকাশেত- 
অন্তর হইতে ১০১ নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধাবিতকর, সেই প্রত্যেকের, 
আবার ৭২০০ উপশাখা আছে, (১৫) সুতরাং সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২,*০০,*০ 8" 
উহার মধ্যে পরিচালিত বায়প্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কাধ্যান্থসারে প্রাণ, 
অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নায়েত। এই পঞ্চ বায়ু অবলম্বন 
করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান, যথা, গার্হঁপত্য, দক্ষিণা/প্র, আহবনীয়, লভ্যাগ্রি ও 
আবসত্যাপ্রি। এ সকলের মধ্য দিয়া নাড়ী প্রধান! বুষুনা (Coronal artery) 
অন্তরের উদ্ধীভাগে উৎপন্ন হইয়া, তাসুন্ছ নাড়ীত্বয়ের মধ্যস্থল অবলম্বন করিয়া এবং 
তালুস্থ মাংসখণ্ড ভেদ করিয়া করোটী নামক মম্ভকাস্থির ভিতর দিয়া কেশমূলে 
সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তদব্লম্বনে ষ্টান ও আনন্দময়, 
স্বরণপ্রভ আত্মা অন্তরাকাশে পন্মব গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন । ভুঙব অগ্নি 
বায়ু সকলেই ও তথায় বর্তবান আছেন 1 (১৬) 


(১৩) হল দৃষ্টি: তে পূৰ্ব পুর্ব বাকোর লহ এ নল সহসা বিরোধা বোধ হণ, কিন্তু বিশেষ 
দর্শনে তাহা হইবে ন! । নায়ালনিত শুশ্মদেহী দীবাত্য। এবনুত ভাবে দৃষ্ট । 
(১৪) অ+ উ+ম্=ওস্‌ এতদ্‌ নাহাম্মা ও সাধলোপায় মা&ুক্যে এবং ছান্দোগ্য 
উপনিবদের প্রথমে ড্ষব্য । 
(১৫) ত্রন্ধাণ্ড পুরাণে উত্তর গীতা ২য় অধ্যারেতেও “ছিসগ্ততি সহস্থাণি'” ইতাছি ॥- 
(১৬) পরবর্তী গস্থকলাপে এই ভাষ এতজ্বপে স্পষ্টীকূত বা শাখা প্রশীখা সহ বিস্তার 
প্রোণ্ড হইঘাছে। দতাজেয় বট চক্রুভেদে । 
“মেরোর্হাছ প্রদেশে শশিনিছিরশিয়ে সব্য দক্ষে লিহরে । 
মধ্যে নাড়ী স্থযুদ্থা ত্িতয় পুণময়ী চজ্জনুধ্যাপ্রিরূপা| ॥ 
ধৃহ্যর স্মের পুষ্প প্রথিততম বপুক্বন্দ মধ্যাচ্ছিরস্থা । 
বজ্জাথ্যা মেচ্‌ দেশাচ্ছিরসি পরিগত মধ্যমক্া। অলন্তী ৪? 
এবং "তন্মধ্যে পরমক্ষরঞ্চ মধুরং” ইত্যাদি । 
উত্তর গীতার হিতীন্র অধ্যাঙ্গে 
“দীর্খান্ব সুক্ধি, পথ্যন্তং ব্রক্ষদণ্ডেতি কথাতে ॥ 
তশ্যান্ডে স্থির হল: ত্রক্ম লাজীতি সথরিভিঃ । 
ইড়া পিচ্লযো্মধো স্থঘুয়া দৰ্রূপিণী ॥ 


১২৮১ ] বাল্মীকি ও ভৎসাময়িক ব্ত্তন্ত ৩৯৫ 


জীবাত্মা ' অবিদ্যাপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রাহ করিয়া থাকে । (১৭) 
অবিভা৷ মুক্ত হইলেই আস্তার যুক্তিসাধন হয়। এই মুক্তি সমান বায়ু অবলস্বী 
সপ্তশিখাময়ী (১৮) অগ্নিতে আছতি দান বা বেদবিধানোক্ত অন্যান্য কন্মের দ্বারা 
সাধিত হয় না। (১৪) ছান্দোপ্যে (৭৷১৷১-৩) নারদ সনৎকুমারের নিকট আক্ষেপ 
করিয়া কহিতেছেন যে চতুর্ব্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ, 
কর্ম্মকাণ্ড, মন্রভাগ, রাশি দৈব) নিধি, বাকোবাক্যম্‌ ও একায়নম্»$ দেববিভ্া।নয 
+ সৰ্বং প্রতিধিতং বশ্হিন্‌ সর্ধধগং স্র্যবতোমুখং । 

তঙ্ষা মধ্যগতা সুর্ধ্য সোমা পরমেস্বরাত ॥ 

ভুতনোকা:ঃ দিশ: ক্ষেত্ৰং সুদ্রীঃ পর্বতাঃ শিলা; । 

দ্বীপাশ্চ নিশ্নপাবেদা: শাস্তরবিষ্ঠাকুলাক্ষত্নাঃ ॥ 

শরম পুরাণানি গুপাশ্চৈতানি সর্ববগাত | 

বীদ্ জীবাম্্ক ত্তেহাং ক্ষেত্রত্ঞা২ প্রাণবায়বঃ 1 

স্যুনধাস্র্শতং বিশ্বং ভশ্ছিন্‌ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥” 
ইত্যাদি । 


(১৭) তভগক্শীতা ভক্রযারে শীবের পাপ পূণা কর সুপ ছুঃখাঁপি ঈশ্বস সৃষ্ট করেন 
লা, উহা স্বভাব তত প্ররর্্িত চল । «৫1 ১৪-১৫ 
“নকৰ্বত্ং ন কর্পমাণি লোকশ্ঠ স্ৃততি প্রচু: ৷ 
ন কর্ল্যল সংযোগ: স্বভাবস্থ পরবর্তীতে ৷ 
নাদ'ক্ে কশ্যচিং পাপং নচৈব স্ুরুতং বিভু: | 
জআন্তানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুস্তন্তি জন্তবঃ 0* 
২৯৮) এই সপ্তশিৎ! কালী, কত্রালী, মনোদবা, হুলোছিতা, স্তূপ, স্ডুলিঙ্গিনী, 
ও বিশ্বর্ূপা । 

(১৯) এতদঘ্িষয় মহানির্ববাণতঙ্ত্রে “নমুত্তির্দপনাস্ধোনাতুপবাসশতৈরপি* ইত্যাদি । 
অধ্যাত্ম যামায়ণে উতর্রকাণ্ডে পঞ্চনাধ্যায়ে “সা তৈত্তিরীর শ্রতিরাহ সাদরং, স্কাসং প্রশস্বখিল 
কৰ্ম্মশাং্ফুটং | এতাবদিত্যাহচ বাজিনাং শ্রুতি, জ্ঞানং বিমোক্ষাত্ নকর্ম্ম সাধলং ।* ভগদদীতায় 
২1৪৫ “ত্ৰৈগণ্যবিহঘনা বেদ! নিস্ৰৈগুণ্যো ভবন ।১ এই সীতাদ্ৰ কথিত হইয়াছে যে মোছাবৃত 
জড়বুদ্ধিদিগের প্রবোধার্থে গুণাস্মক কর্ম্ভাগের সৃষ্টি । 

® Arithmetic and Algebra. 
1 Physics. 

{ Chronology. 

§ Logic and Polity. 

“ Trchnology. 





৩৯৬ বঙ্গদর্শন [ অ-্রছ্াত্ণ 


শ্রহ্মবিয্যা,” ভূত বিদ্যা, * * ক্ষেত্রবিগ্ঠা, 11 জোতিঘ, সপূবিণ্যা { } দেবজ্ঞানবি্তা, 
§ § প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও ব্রক্ষজ্ঞান অভাবে খেদযুক্ত হইতেছেন। জ্ঞান এবং 
অজ্ঞান এততৃভয়ের মধ্যে জ্ঞান মোক্ষের কারণ, অক্কান কর্শ্মভাগ আশ্রম করিয়া 
থাকে। কর্শভাগ উন্নত বা অবনত হইলে তদচ্ুসারে উচ্চ নীচ লোক সকল 
প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্য বা পাপক্ষয়ে পুনর্ব্বার জীবের অন্ত পরিশ্রাহ হইয়া থাকে 
€২*) পুণ্যসঞ্চিত লোক ব্ৰহ্মলোক তুলনায় কতদূর স্থায়ী তাহা এবডূত 
দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে ।- দর্পশে, প্রতিবিশ্বের গ্টায় ইহলোকে বাস, স্বপ্নে 
সৃষ্ট বন্তর ষ্যায় পিতৃলোকে, জলেতে প্রতিবিশ্বের স্ায় গন্ধর্বব লোকে, এবং সূর্ধ্যোতপ' 
প্রতিভাসিত চিত্তফূলকন্থ উচ্ছল মূর্তির ন্যায় ব্রন্মোলোকে । কিন্তু ইহা বলিয়া 
কশ্মভাগ একেবারে পরিত্যাগ করা বিধি লহে। ত্রহ্মবিগ্তা অধ্যয়ন গ্রহণের 
পূর্বের কশ্মকা্ড ও গৃহধর্শ্ম পালন ভূয়োস্ুয়ঃ বিধালিত হইয়াছে । (২১) প্রথমে 





খু. Articulation, Cerimonials and Prosody. 
® ®» Science of spirits. 

£ + Archery. 

+ $+ Scicncc of Antidotes. 

§ § Fine arts. 

উপরে পৃচীত ইংরেজি লানুলি বাবু রাচ্েস্ছ্লাল নিত্রের্র 'অঢবাদিত । 

(২*) পুনর্ফশ্ব বিক্রপে হইয়া! থাকে তাহ! ছান্দোগো ₹৷১- প্রদশিত হইয়াছে 1 মনে 
কর্শ্মাঙ্সাত্রে ভিএ্র (তত্র দেবলেঃক পিতুলোক বা নিরুষ্টলোকে কর্মফল ভোগ ক্ত্রিশা। ভোগ শেষ 
হইলে, হড্ডপ পর্শায়ক্রনে গন্তব্য স্থানে পমন করিশ্রাছিলঃ প্রত্যাবর্ধনে তজ্ঞপ প্র্যায়ের বিপরীত 
ভাবে লীত হুইয়া আকাশে পতিত হয় । তথায় বাধুলঙ্গে নিলিত হইয়া ধৃত প্রাপ্ত হওত 
ছিছ মেঘের সহ নিশ্রেত হন্ন। অনন্তর ঘল মেঘের সহ লিপ্ত হুইদ্রা অলখাবা! ক্রমে চাউল বা 
অপর কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অআনস্তর পূর্ব কর্ম্মানগনারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিরুষ্ঠ 
জাতি বা অধম ভীবদন্ত হারা আহারিত হইয়া রেতরূপে পর্িণিত হয়। এবং দ্বীপুক্রষ উভয় 
যোগে পুলর্ববার পৃণিবীতে নীত হইক্স! থাকে । ভপ্রবর্তী গীতাতেও উনা হছিনালয়ের নিকট 
এতশর্পে মালবজশ্ন তথ কহিস্বাছেন । পুনশ্চ যোগবাশিষ্টে ১৩৯ “ক্ষীপ পুণ্য” ইত্যাদি, পুপাক্ষয়ে 
পুনর্জন্ম গ্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্বামাহণেও সর্বত্র তদ্ডপ । 

(২১) মন্থর বিধি হতেও ৬৩৬,৩৭ “ব্ধীত্য বিধিবখেদ1ন্” ইতাদি । আগে কর্মকাও 
ও গৃহধশ্্ন দনাধ1 করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হব; অনন্তর ৬1৩৪-৪৮ “যে! 
দত্বা সর্বভূতেড্যঃ””’ ইত্যাদি, মোক্ষার্থী ব্যক্তির ঘেরূপ আচরণ করবা পক্ষে বিদি দেওয়া 
হইয়াছে। শোগবাশিষ্ঠে সুনক্ষু প্রকরণে (১১) সর্ণে (৩১,৩২) বঙ্ছকাতড শেষ করিলে 
কাকতালীযবং কবর পরনাশ্ তবে প্রবৃত্তি জন্মে । গবগণীভায় ৩19) কর্পের স্ব জ্ঞানলাড 
করিগা! মোক্ষ চে ক ক্লিকে । 


১২৮১] বজ্্রীকি ও ভশুলামস্সিক বৃত্তান্ত ৩৯৭ 


কর্শ্মের দ্বারা অসৎ পথ পরিত্যাগ করণ, ভিতেক্দিন হওন, এবং সুক্ষি বত করিয়। 
ব্রহ্বজ্ঞানসাধন করিতে হইবে অনন্তর প্রাপুজ্ঞান ত্রহ্বাবিদ কাননার(হত হইয়া 
যে হেতু ব্রহ্ষজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর কোন বস্তুতে কামনা থাকে না- সন্গ্যাস গ্রহণ 
ক্ষরিয়া পরিত্রাজক হইতে পারেন ॥ (২২) অথবা নিক্ষাম হইয়া অর্থাৎ কার্ধ্যের 
ফলবাচ্ছাশুম্য হইয়া এবং সফল নিশ্কল এ উভয়েতেই সমান চিন্তপ্রসাদ যুক্ত হইয়া 
গ্রহে অবস্থান পূর্ব্বক তদনুঘায়ী কার্যে রত থাকিতে পারেন । 


নানা নাম ও আকার বিশিষ্ট নদী সমূহ পৃথক্‌ পৃথক বোধ হইলেও সমুদ্রে 
পতিত হইলে যেমন আর তাহার পৃথকৃত্ব থাকে না, তদ্বং অবিস্যাবদ্ধ আত্মা ও 
ত্বভাবন্থ পরমাত্ত্ায় সম্বন্ধ । একজন মায়াবন্ধনে কম্মফল বশে পুনঃ পুনঃ স্হামান্‌ 
এবং তন্নিমিত্ত হীনতা আ্রনিত খেদবান্‌ হইতেছেন, অপর নিলিপ্ব ভাবে সাক্ষ্য স্বরূপে 
তাহা দর্শন করিতেছেন । কিজ যুহামান আত্মা যখন সেই সাক্ষা স্বরূপ আত্মার 
সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই আত্মা মোহযক্ত হইয়া 
আপন স্বাভাবিকী শ্রীধারণ করিয়া থাকে । কিন্তু কথিত হইয়াছে যে উহা কশ্মভাগ 
দ্বারা সাধিত হয় না। পরমাত্া যখন বাজ্মনোনেত্রকর্ণাদির 'অগোচর, তখন 
তাহাদিগের সাহায্যে তন প্রাপ্তব্য হইতে পারেন না। কেবল যাহাতে ঠাহার 
অস্তিত্ব উপলক্ষি করিতেছে তাহারই দ্বারা তিনি দৃই, এবং প্রাপ্ত হইতে পারেন অর্থাৎ 
স্বীয় দেহস্থ আত্মার পরনাত্রা সহ অভেদর দণিত হয় । যখন জআবাস্বা নিষ্কাম 
হইয়া কেবল পরণাস্থায় মনোনিবেশ করত আমিই অল্প, আামিই আন্রের ভোক্তা, 
আমিই তাহার একীহত কারণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জ্দ্মগহণ করিয়াছি, 
দেবতাদিগের পূর্ব্ব হইতে ও আমি অমৃতত্ব ভোগ করিতেছি, আনি সেই সৃধ্যের 
হ্যায় তেজন্বী, আমিই “ধশ্মময়োইধর্শময়ং সর্ব্বযয়ঃ” এইরূপ জ্ঞানযৃক্ত হইয়া. পরমাত্মা 
সহ আপনার একত্ব অবলোকন কনিয়। থাকে, সেই আত্মাই মায়া বহ্ধন ছিন্ল করিয়া 
ত্্ষলোকে আনন্দধাম অধিকার করিয়া থাকে অর্থাৎ পরমানন্দময় বহ্মো লীন হয় 
বা আপন স্মভাবস্থ হয়। তখন শরীরী অবস্থায় যত দিন জ্রগণ্ড বাস হয়, আর 


( ২২) ভগবদশীতার ৫1৩ সন্ত্যাসীর স্বভাব এরূপ বণিত হইয়াছে, 
“জেদ্রং স নিতাঃ সন্যাসী বো ন দ্বেষ্টি নাকাকক্ষতি । 
নিছ্ধ ন্দোহি মহীবাছে! স্থুথং বন্ধাৎ প্রমুচ্যাতে |” 

২।১৭,১৮ গ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধী, তথাপি তৎপরে ও পর্সেে জানলাড সস্বেও 
কর্শের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। ২1২৫ "জ্ঞানী যদ্রপ কর্মে রত খাকে, জ্দানীও তক্ষপ 
লোকহিত, লেংকস্‌ংপ্রহ এবং অজ্ঞান কাক্তিাদগকে প্রবৃত্তি প্রদালাত্প ভিস্াামভাবে কর্শ্দেক 
অন্ুচান ক’র্বেন। 


৩৯৮ বঙ্গ দৰ্শন [ সস ণাহাদ্বণ 


তীর্ঘাছির আবশ্যক থাকে না, সে সকলই তাহার শরীরে বর্তমান ! ( ২৩ ) তখন 
তাহার পক্ষে পিতাও নাই, মাতাও নাই, পৃথিবী, দেবতা, বেদ কেহই ভিল্ল ভাব 
ধরে না, চোর চোর নহে, প্রক্মহা অক্ষমহা নহে, চণ্ডাল চন্ডাল নহে, পাপ পুণ্য হইতে 
পৃথক্‌, যেহেতু তিনি তখন এই সকলের অতীত হয়েন, তিনি তখন পরমাস্ম। আপন 
ব্ভাবস্থ । (২৪) বেদান্ত ধর্শ্মের এই লব্ধ ফলই ছান্দেগ্যে পিতাকর্তৃক পুত্রের 
নিকট উক্ত হইয়াছে “এতদাত্মমিদং সৰ্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তবমসি শ্বেতকেতো ।” 
ব্রক্ষলোকের উচ্চতা ও ভাব বৃহৎ আরণ্যকে ৩৷৬৷১ গার্গী যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে 
বর্ণিত হইয়াছে । গাগা কর্তৃক দিজ্ঞাসিত হইয়া যাক্বন্ষ্য অন্তরীক্ষ, গন্ধর্য, আদিত্য, 
চঙ্ছ, নক্ষত্র, দেব, ইন্দ্র, প্রজাপতি এই সকল লোকের ক্রুমাস্বয়ে অবলম্বন ও অবস্থান 
কথিত হইলে, পুন্ব্ধার ব্রহ্মলোকের অবস্থান ও অবলম্বন কিরূপ তাহা হ্ছিজ্ঞাসিভ 
হইয়া, তৎ সনা সহকারে কহিলেন যে এক্ুপ অযথা প্রশ্ন বিধিবহিভূতি, এরূপ 
প্রশ্নে প্রশ্বকারিনীর হুণ্ড নিপাত হইবার সম্ভাবনা । পুনশ্চ ছান্দোগ্যে ৮181১-২ 
ব্রহ্মলোকের ভাব অনি চমতকাররূপে বণিত হইয়াছে । এ অংশ বাবু রাজনারায়ণ 
বন্থ৪ আপন হিন্দুধ্শ্মের শ্রেষ্টতা বিষয়ক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন । এ অংশ 
উদ্ধৃত করিব, কিন্তু আমার অপেক্ষা তাহার কৃত অনুবাদে অধিক মলোহারিস্ব বোধ 
হওয়ায় তাহাই উদ্ধত করিলাম । “এই আম্মার সেতুর এপারে দিনহাত্র নিয়মিত 
হইতেছে, ওপারে দিন নাই রাত্রিও নাই, সুক্কাভিও নাই দুক্কৃতিও নাই, ইহা পুণ্য 
জ্যোতিতে সদ; পৰত লহিয়াছে । ভাব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে, যে অন্ধ সে 
অনন্ধ হয়, যে সংসারে দুঃখক্লেশে বিদ্ধ সে অবিন্ধ হয়, যে পাপ ও দোষে উপতাপী 
সে অলন্তালী হয় । এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিদিনের সমান আলোক হারণ 
করে। এই ত্রহ্ষলোক, ইহার দিবালোক কখন অস্ত্র হয় না) ইহা সদাই প্রকাশিত 
রহিয়াছে ৷” 
{২৩ ) বতীক্ শুগবান্‌ শঙ্ষস্াচাধ/া এই ভাব গ্রহণ করিয়াই বোধ হস্র যতি পঞ্চকে 
কৃহ্য়াছেন 
“কাণ ক্ষেত্ৰং শরীরং ত্রিহুবন অনলীব্যাপিনী জানগঙ্গ! 
ভক্তিশ্রন্ভা গয়েদ্বং নিদাগুরুচরণ ধ্যানযুক্ত প্রহ।গঃ । ~ 
বিশ্বেশে ইয়ং তুরীরং সকলজনমনঃ সাক্ষি ভৃতান্তস্বাস্তা। 
দেহে সর্কাং মদীয্নং হি বসতি পুনস্বীর্থসন্তং কিমছ্ডি ॥” 
(২৪ ) এই ভাবে ভগবান শক্করাচার্ষোর নির্ববাশ ঘটকে 
শলমৃতুার্নশক্কা ন নে জাতি ভেদাঃ । 
পিতাইনৈব মে নৈৰ মাতা ন জন্ম ৷৷ 
ননঙ্ছর্নদিতং ওরদনৈর্ব শিশ্প, 
শ্চিশনন্দক্ূণং শিবোছভং শিবৌইিই 2৮ 


১৯২৮১] নাল্মীকি ও ভতসাময়িক বৃত্তান্ত ৩৯৯ 


ত্রঙ্মানন্দের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থে কদিভ হইয়াছে যে দনশ্বালী অপেক্ষা 
শিক্ষিতের আনন্দ শতগুণ, এইরূপে উত্তরোত্তর গন্ধর্ববভাবপ্রাপ্ত নসুযের, দেবত্ব- 
ভাবপ্রাপ্ত গন্ধর্ব্বের, পিতৃলোকের, দেবলোকের, ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতির ও 
প্রজাপতির যথাক্রমে শতগ্জণ অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকর্ষ ॥ ব্ৰহ্মানন্দ এ সকলের 
অভীত ও পরিমাণবিহীন। রঙ্থাবিগ্ঠাবিশারদ ব্যক্তি সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। 

যোগসাধনের প্রণালী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২৫) এরাপে বণিত হইয়াছে ।__ 
যে গুহায় বায়ু বৃক্ষ পল্লব ও জলের মনোহর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে 
কোন বুদৃশ্য দৃর্টিপথে পতিত না হয়, তথা সমস্ুমি স্থানে শিলাখণ্ড প্রভৃতি পরিক্ষার 
করিয়া যোগী অবস্থান পূর্ববক বক্ষ; প্রীবা ও শরীরে অপর উদ্ধাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃ 
সংযম পূৰ্ব্বক জিতকাম ও জ্রিতেত্রিম হইয়া, নাসিকাগ্রে প্রীণবায়ুর প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া একাগ্রাচত্ত হইবে এবং ৭ম শন্দ দ্বারা যোগ সাধন করিবে । যোগী 
যখন যোগে পর্মাহ্ীভরব লাভ করিবে, তখন সাংসারিক সুখ হুঃখ পরাজয় করিয়া 
ভ্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে । (২৬) 

ই? বলা বাহুল্য যে পৃর্বোক্ত যোগশান্ত্র, বাল্মীকির সানয়িক এবং তংৎপূর্বব 
হইতে প্রচলিত শ্রুতি গ্রন্থকলাপ হইতে সন্কলিত । উহা অন্বৈতবাদ । সভ্যতার 
আদি প্রবর্তক সাধারণতঃ ভারতীয় ও প্রীলীয়দিগকে বলা গিয়া থাকে । উভয়েই 
অন্গব্যজাতিকে মন্থম্যপদে পল্বিক্ষেপ কার্য শিক্ষা দিয়াছেন এতছুভয়ের মধ্যে আবার 
আদি শিক্ষক ভারতীয়েরা । শ্রীসীয়দের মধ্যে যখন কেহ জ্রল, কেহ বায়ু, কেহ 
অগ্নি, কেহ ক্ষিতি, অপ.., তেম্রঃ ও মরুতের সমাবেশ আদি কারণ বলিয়া বাগ্বিতগ্ 
করিতেছেন, যখন সত্যের অন্থরোধে একল্রন জগদ্গুরু মহাস্যানীকে বিষপানে 
দেহুপাত করিতে হইতেছে, তারতীয়েরা তাহার বন্ুপূর্ধ হইতেই নিঝ্রিবাদে এবং 
পুঞ্জনীয়ভাবে মানবচিত্তের অতি উচ্চতম আকাভ্ক্ষা বহুল পরিনাণে পরিতৃপ্ত করিয়া 
বিশ্রাম স্ধাভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন । তাহাদিগের প্রঢারিত সেই শ্রুতিগ্রন্থকলাপ 
এতদূর গাঢ়তা পরিপুর্ণ যে এ অল্পস্থানে তাহার শতাংশের একাংশ পরিচয় দিয়াছি 
বলিলেও ধৃষ্টতা বোধ হয় । (২৭) 





(২৫) ৫) ' শ্বেতাশ্বতর অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক । 

(২৬) ব্রক্ষধ্যান সম্বদ্ধে কি কি উপায় এবং সেই সেই উপায়ের কি কি বি তাছ! 
ব্দান্তসারের শেষভাগে ডধবা। 

পুনশ্চ বোগসাধন সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনের প্রথদ পাদে ডরষ্টবা ৷ 

(২৭) বেদান্ত্রভাগেক্স শ্রেষ্ঠত। বিঘয়ে একজল বিখ্যাত বিজাতীয় পাণ্ডত এরূপ বলেন ২ 


“There are passages in these works, unequalled in any language for 
grandeur, boldncss and simplicity.” পুনশ্চ 


“These are the relics of a betrer 0০,৯00 Muller. 


ধু বঙ্গদর্শন [ অগ্ৰছাদ়ণ 


তারতীয় শাস্ত্র (যনিই পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন 
যে ভারতের ধর্শ্ম প্রচারক কোন মনহ্ুয্য'বশেঘ নহে, প্রকৃতিমাতা স্বয়ং। জননী 
সন্তানকে স্বয়ং আপন ক্রোড়ে লালন পালন সময়ে বাক্যশ্ফ,ৱ্রি করিতে শিক্ষা 
দিয়াছেন। বাল্যকালে তাহার অর্দ্ধস্ফ,.ট অমৃতময় ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণন্থুখে 
ভাসিয়াছেন, যৌবনে যৌবনভ্রীসম্পন্ন ও উদ্ভিন্নচ্বরানাঙ্গুর বদনে অর্দ্ধ জ্ঞান অন্ধ 
চাপল্য উভয় নিত্মিত মধুরবাক্য শুনিয়া স্সেহসাগরে ভাসিয়াছেন, অভাগিনী আশ! 
করিয়াছিলেন সেই সম্ভানকে তাহার প্রাচীনাবন্ছায় সর্ববকৃতি দেখিয়া আপনান্ত 
দস্মসার্থক করিবেন। কিন্তু অপরিপামদশিনী আননীর সীমাতিরিক্ত উৎসাহে, 
অপরিণামদর্শী যুবা উন্নতি কামনায় পশ্চাদগত সকলকে আরও পশ্চাতে রাখিতে 
গিয়া শ্রমক্লিইভায় কাতর হইয়া নিজ্ভাব হইয়া পড়িয়াছে, জননী অশ্রুবর্ধশ 
করিতেছেন । ঈশ্বর করুন সেই অশ্রঃ শীখ্রই মোচন হয়।_-আদ্বিমকালে ভারতীয় 
আর্যেরা তাৎকালিকা চিনের অপ্রশস্ত্রতা অনুসারে দর্শন নোহকর প্রাকৃতিক পদার্থ 
মালায় স্রঠার রূপ কল্পন। করিয়! তক্তিনার্গ শিক্ষা করিয়াছেন 1 ছিতীয়কালে চিত্তের 
অপেক্ষাকৃত উম্মন্ত ভাবান্থসারে উন্নততব আবিষ্কার পূর্বক চিন্ততৃপ্তি সাধন 
করিয়াছেন । পুরাণ ভস্থোক্ত ধর্শ্ম অভিশয়তার ক্ষণিক কুপরিণাম মাত্র । কিন্ত 
যেখানে ঈশ্বরতক্তি এত প্রবল যে 

“বিশ্বেবাদপি গোবিন্ছং দমঘোষাস্মদ্জ: স্মরন্‌ । 
শিশুপালে! গতঃ ম্বর্গং কিংপুনম্তৎ পরায়ণঃ ॥” 

সেখানে যে কালে আরও উন্নত ধর্শ্মতত্ব উদ্ভাবিত হইবে ইহা আশা করা 
ঘাইতে পারে । মন্কৃষ্যাব্রেরই হৃদয়ে ঈশ্বর ধশ্মবীজমাত্র নিহিত করিয়াছেন, 
দেশকাল্গপাত্রভেদে অনুরূপ কলোত্পাদন হইয়া থাকে । 
- এখন জিজ্ঞাস্য যে যথায় চিল্তাশক্তি এতদূর উচ্চ গগনবিহারিণী, তথায় 
অন্বৈতবাদ এবং আম্গুবঙ্গিক মায়াবাদ, পুনর্জরন্মতত্ব এবং তদানুযঙ্গিক উৎকৃষ্ট বা 
অপকৃষ্ট লোকের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল । যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপতা সম্বন্ধে 
যতদূর উৎকৃষ্ট তত্ব উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব তাহা প্রায় হইয়াছে, তথায় তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে এগুলি দেখিলে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পার। যায় না । ইহা রোধ হয় এরূপে 
উক্ত ৷ 

পুর্ধেই বলা হুইয়াছে বে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা মন্ত্রভাগ অতি পুরান । 
পরবর্তী আধ্যের! জ্জানভব আবিষ্ষারকালে যদিও বৈদিক শ্বভাবোপাসনা অতিক্রম 
করিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কালসহুকারে তাহাদের এ সংস্কার জন্মিযাছিল যে 
বেদ অপৌরুবেয় । সুতরাং ভীাহাদিগের উদ্ভাবিত তবসহ প্রাচীন বেদভাগের 
সালগ্ুহ্য সাধন কর! অবশ্য কর্তব্য বোধ করিয়ছিলেন 1 ভব্বভগানালোচনার উদ্রেকে 


১২৮১] লান্মীকি ও শভশুসামক্ষিক বৃত্তান্ত ৪৩১ 


ভাহার। ভৌতিক পদার্থ মাত্রের পরিবর্ধন ও ক্ষণিকভা অবলোকন করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত এরূপ তাহা কখন নিত্য পদার্থ হইতে পালে না, 
ভৌতিক পদার্থের সুস্থ হইতে যতই স্বস্্ অনুসন্ধান করিলেন, ততই এ ভাব দৃঢ় 
বন্ধমূল হুইয়া আসিল । কিন্ত সেই অনিত্য পদার্থ নিচয়ের মধ্যে জীবাম্মা যদিও 
শরীরসহ' দৃষ্টিপথ বহিদ্ ত হইয়া থাকেন, তথাপি তাহাকে ক্ষণিক বলিতে সাহসী 
হইলেন না, যেহেতু বেদে জীবায্মা অস্বতত্বময় বলিয়া কথিত । ঈশ্বরের কামনা- 
জলিত সৃষ্ট বস্ত্র যদিও নিত্য নহে কিন্তু অনুতত্বময় হইতে পারে, ইহা তাহারা না 
ধরিয়া, অস্ত অর্থে নিত্য তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন যেহেতু একাধারে অসীম এবং 
সসীমতা অসম্ভব বোধ করিয়া থাকিবেন । আত্মা নিত্য, জীব বহুসংখ্যক, সুতরাং 
বহুসংখ্যকই নিত্য আত্মা, ঈশ্বর ব্যতীত যদি পৃথক পৃথক আত্মার এরূপ নিত্যতা 
'্ৰীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে আরোপিত মহিমার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে, 
কিন্তু তাহা হইবার নহে, অতএব জীবায্মা এবং পরমাক্মা উভয়ে একই পদার্থ ৷ 
নিত্যবস্ত সম্বন্ধে এরূপ নীমাংসিতভ হইল বটে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান অনিত্য বন 
কোথায় যাইবে, এবং বেদে যে পুনর্জম্মতথ ও তিল্ল ভিন্ন লোকতোগ কথিত 
হইয়াছে তাহাও ত কখন মিথ্যা হইতে পারে লা ।--স্থতরাং অবিদ্যা বা মাঁয়াতব, 
এবং তাহার আনুষঙ্গিক কশ্ম প্রয়োজন হইল, ও তৎসঙ্গে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও 
আবশ্যকতা রক্ষিত হইল । আধ্যেরা এরূপ উভয় কুল রক্ষা করিতে গিয়া কঘিতরূপ 
ভোগশাস্ত্রের স্থটি করিয়াছিলেন । 

এই মায়াবাদ এবং অদ্বৈভতত্বের বেল্ভাগের শাসন পরিত্যাগ করিলে, 
কেবল যুক্তি-অন্থলারী মায়াবাদত'ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে । বুদ্ধ শাক্যসিংহ, বাহার 
যুক্তির উপর কেবল নির্ভর, বেদভাগ যাহার নিকট স্বণিত, বোধ হয়, মায়াবাদ 
শর্দতি হইতেই গ্রহণ করিঘাছিলেন, বন্তঃ মায়াবাদই বৌদ্ধ মত। কোন বেন 
প্তিতবিশেষ বিবেচনা করেন যে হিন্দুরা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট 
গ্রহণ করিয়াছেন, একথা তত প্রামাণিক বলিয়া! বোধ হয় না, যেহেতু বেদাস্ত ভাগে 
বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপু্বে উহা উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

অদ্বৈতবাদ ভাল কি মন্দ তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে, রামায়ুল্র স্বামীর সহ এক- 
বাক্যে বলি যে “নিত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনা বৃতোইসাবতীব শুক্ধো অগদেক সাক্ষী? 
জীবত্ত লৈবংবিধ এব তম্মাভেদ বৃক্ষোপরি বগ্রপাতঃ। ন্যন্তঃ প্রীপরমেশ্বরস্কয 
কৃপরা চৈতন্লেশস্বয়ি তং তম্যাৎ পরমেশ্থরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠ !* 
অইৈতবাদ পরবর্তী দোষবিশেষের হেতু বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
আদশূশ্বরূপ ব্রজপুরে কৃষ্ণের যথেচ্ছা বিহার এবং আধুনিক গৌঁসাইদিগের 
অত্যাচার প্রদশিত হইয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বজীব কক্কময় বলিয়া সেই সেই কার্ধ্য 
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নির্দোষ এবং ধর্সঙ্গত বলিয়া উদ্ধৃত ও গৃহীত হইয়াছে । হিন্দুশাস্ত্রের কর্দমভাগ 
মাত্র ঘাহাদের আদর্শ এবং সমাজের অপকৃষ্ট অংশমাত্র যাহারা অবলোকন করিয়াছে, 
তাহার্যই এরূপ দোষ সামাজিক সর্বববন্যতে আরোপ করিয়া থাকে । অহৈতবাদ 
অনেক দোষ উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার্ঘ্য ; আলোক এবং অন্ধকার 
'পরম্পর বিরোধী হইলেও একাধারে থাকে, ও তাহার কখন অন্যথা হয় না; সেই 
অন্ধকার আপন নিদ্দি্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আলোকের অধিকৃত স্থান এবং 
ক্রমাস্বয়ে তাহার মূলভাগ পধ্যস্ত অধিকার করিয়াছে কি না, যদি ন! করিয়া থাকে 
সে অন্ধকার অনিষ্টজনক নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মমূলআত্রয়ে পোলীয় ধর্ম্ম যক্রপ, এবং 
পোপদিগের মধ্যে ষষ্ঠ আলেকল্রগ্ডার যক্প, বৈদিক অদ্বৈতবাদের সহ কৃষ্ণের ব্রজ- 
বিহারের বর্ণনভাগের নিকৃষ্ট অংশ ও আধুনিক শৌসাইজীর সেই সম্বন্ধ । কুষ্ণ- 
প্রণয় ও ভক্তি সম্বঙ্গে উৎকৃষ্ট ভাবও যদৃচ্ছা দৃষ্টি করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদৃচ্ছা 
উল্লেখ যথ৷_ 
‘ত চ্চহাব্পুলাহ্লাদ ক্ষীণপুণাচযাসতী | 
তদ্প্রাপ্রিনহাছ্ঃপ বিলীনাশেলশাতকা 11১9 
চিমলী জগংস্থতিং পরত্রঙ্ধ স্বরূপিণম্‌ ৷ 
লিরুচ্ছ সতঙ্া বুক্কিৎ গতান্তা গোপকন্তকা 10৮১৫ 
বিফ্ণুপুস্বাণ ৫1১৩ 
পুনশ্চ অতাভারতে শ্ান্তিপর্বেন ৩৪৬ অধ্যায়ে 
«“সমাতিত ননহ্বাস্ত নিয়ভাঃ সংঘতেক্ত্িাঃ । 
একাম্ঠভাবোপগত। বাস্ুদেবং বিশস্তি তে [৮ 
পরবর্তী দার্শনিকদিগের ছারা অদৈতবাদ যুক্তিসহকারে বারশ্বার দুষিত 
হুইলে, বেদান্তভাগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ পূর্বাপর সংযোগ বিহীন করিয়া ক্রুতির খণ্ড- 
ল্লোকসমূত উচ্চ তপূর্বক শ্রুতির দত্বৈতমত প্রতিপাদন করিয়া, অনৈতবাদিতার 
দোষ সেই অদ্বিতীয় এবং অসাধারণ ব্যক্তি শক্করাচার্ধের উপর আরোপ করিয়া 
থাকেন । ইহা কেবল শ্রর্তির মান অযথাভাবে রক্ষার্থে হইয়াছে পুরাপ- 
বিশেষে উক্তরূপ উপায়ে--যদিও শহ্বরের উপর দোষ চাপাইয়া লা হউক 
অদ্বৈতবাদকে দৃষিয়াছে, যথা পদে 
“বেদার্থবস্মহাশাস্তং মাম্বাবাদমটবদিকং । 
মায়ৈব কথিতং দেবি জপতাং নাশকারণদ্‌ ৪% 
শঙ্গরোচার্ধ্য আরও নূতন নূতন যুক্তির দ্বারা অনৈতবাদের সম্প্রসারণ করিয়া- 
ছেন মাত্র । শঙ্করের পর হইতেই বেদাস্ধর্শ্ম গ্রহণ করিলেই সন্্যাসধর্শ্ম ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই, এই রীতি, কিন্তু প্রাচীনকালে তাহা ছিল না। এ বহিযয়৷ পূর্বেই একবার 
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উক্ত হইয়াছে যে উহ সাধকের ইচ্চাধান ছিল | সন্গ্যাসভাবে ইচ্ছা কদাচিশ কাহার 
হইত, এবং অধিকাংশ গৃহস্থ আশ্রমে থাকিতেন বা সময়কালে তশুকাধ্য অনুষ্ঠানে 
বিমুখ ছিলেন না। রানায়ণে ১/৩৩ “উৰ্ধ রেতাঃ শুভাচারো ত্রাহ্মং তপ উপাগমৎ” 
ও, ন লক্ষাসমুদিতা ক্রান্থ্যা ত্রহ্ধৃতো মহাতপাঃ ৷” ছুলী নামক জনৈক ত্ৰহ্মৰ্ণি 
সোমদা নাবক গন্ধর্ব্বকস্যা কর্তৃক প্রাথিত হইয়া তাহাকে ভ্রন্মদত্ত ন্দনে পুত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন । এইরূপ সেই প্রাচীন কালের যে কোন ব্রহ্মধির নাম শুনিতে 
পাওয়া যায়, সকলেই গৃহধর্শ্মযুক্ত । ত্রচ্মিদিগের অলৌকিক কার্য সম্পাদনের 
ক্ষমতা রামায়ণ ও তদ্রপ অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, বদি 
এন্প প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে কথিত না থাকিত তবে কাব্যে কাব্যাংশ বলিয়া 
ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহ! নহে । এ বিশ্বাস বোধ হয় এরূপে উৎপন্ন 
হুইয়াছে।__যোগশান্ত্রের যেরূপ প্রকৃতি এবং সাধনের উপায় যেরূপ, তাহাতে সিদ্ধ 
হওয়া মন্ুষ্যের সাধ্যার্তীত, যাহা মননের সাধ্যাতীত তাহা স্ুুল বুদ্ধিতে অসাধারণ ও 
অলৌকিক, অসাধারণ ও অলৌকিক হইলেই তাহার তদ্বৎ ক্ষমতা আছে, এবং যে 
সিদ্ধ হইবে সে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু কেহ সিদ্ধও হয় নাই, বিশ্বাস্ত 
বিষয়ও আকাশ-কুস্থনবশড রইয়। গিয়াছে । যদি বা কেহ কোন ঘটনাক্রমে সিদ্ধ 
বলিয়া পরিচিত হইতেন, তপোবলক্ষয়র্ূপ পরিণাম হেতু তাহারা সেই অলৌকিক 
ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন না, এইক্কপ কল্পিত হেতু দ্বারা বিশ্বাস অচল থাকিত। 
বর্তমান সঙ্স্যার্পীদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের যেরূপ বিশ্বাস তাহা উপর্যুক্ত 
বাক্যের সহ তুলনা করিলেই প্রতীভ হইবে । এ জগতে বিশ্বাস এইরূপ !-_-ইতি 
যোগশাজ । 
প্রস্তাব অলমাপ্ত । 


শ্রীপ্রফুল্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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যার রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে 
পাল দিল । দে বলিল তাহাদের পিত্রালয় হুগলী । আমি তাহা জিজ্ঞাসা 
করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম | 

পথে হীরালাল বলিল, “গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না? 
আমায় বিবাহ কলর 1” আনম বললাম “না 1৮ হীরালাল বিগ আর মু করিল। 
তাহার যত্ন যে বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার হ্যায় সংপাত্র পৃথিবীতে 
দুর্লভ ; আমার হ্যায় কুপাতীও পৃথিবীতে দুর্লভ । আমি উভয়ই সাকার করিল্লাম 
_তথাপি বলিলাম যে “না, তোমাকে বিবাহ করিব না 1” 

তখন হীরালাল বড ক্রদ্ধ হইল | বলিল, “কাণাকে কে বিবাহ করিতে 
চাহে ।” এই বলয়! নীরব হইল । উভয়ে নীরবে রহিলাম-এই রূপে রাত্রি 
কাটিতে লাগিল । 

তাহার পরে, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকম্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, “এইখানে 
ভিডে৷।” মাঝিরা নৌকা লাগাইল-নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শন্দ শুনিলাম | 
হীরালাল আমাকে বলিল “নাম-__আসিঘাছি !”_সে আমার হাত ধরিয়া! নামাইল । 
আষি' কূলে দ্াড়াইলাম । 

তাহার পরে, শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল । 
মাঝিদিগকে বলিল “দে নৌকা খুলিয়া দে ।” আমি বলিলাম, “সে কি? আমাকে 
লামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন ?” 

হীরালাল বলিল, “আপনার পথ আপনি দেখ ।” মাঝির! নৌকা খুলিতে 
লাগিল- পাড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, “তোমার 
পায়ে পড়ি! আমি অহ্ম_যদি একান্তই আমাকে ফ'লয়া যাইবে, ভবে কাহারও 
বাড়ী পর্যন্ত আনাকে রাখিয়া দিয়া! যাও । আমি ত এখানে কখনও আসি নাই 
এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে ?” 
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হীরালাল বলল, “আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ 1” 

আমার কায়া জাসিল । ক্ষণেক রোদন ফলিলান ; রাগে হীরালালকে 
বলিলাম, “তুমি যাও, তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই- বরাবর প্রভাত 
হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব ৷ তাহারা গন্ধের 
প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে ।” 

হী। দেখা পেলে ত? এযে চড়া! চারিদিকে জল | আমাকে বিবাহ 
করিবে? 

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। আ্ীবণশক্তি আমার 
জীবনাবলম্বন-__শ্বণেই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কতিলে__কত দূরে, 
কোন্‌ দিকে কথা কহিতেছে তাহা অনুভব করিতে পারি । হীরালাল কোন্‌ দিক্‌, 
কতদুক্টে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অঙ্গুতব করিয়া, চলে নামিয়া 
সেইদিগে ছুটিলাম_ইচ্ছা নৌকা ধরিব । গলাজল অবধি নামিলান । নৌকা পাইলাম 
না। নৌকা আরও বেশ্রী জলে । নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব ৷ কাতর হইয়া 
বলিলাম, “বাবু, আমার কি উপায় করিবে না? আমাকে কি এইখানে অরিতে 
হইবে 1” 

হীরালাল বলিল, “শামাকে অগ্ বিবাহ কর ।” কাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“তুমি অন্ধ ভাৰ্য্যা লইয়া কি করিবে ?” 

হীরালাল বলিল, “বাবুদিগের টাকাগুলি গণিয়া লইব। তার পরে, তোমায় 
পরিত্যাগ করিব। তখন তুমি অন্যকে ভক্রনা করিতে পারিবে ; আমি কিছু 
বলিব না।” 

আর সহা হইল না। তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল । আবার ঠিক 
করিয়া শব্দাম্ততব করিয়া বুঝিলাম হীরালাল এই দিকে, এতদূর হইতে কথ! 
কহিতেছে। পিছু হটিয়া, কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানামুভব করিয়া, সবলে 
সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম । 

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। “খুন হইয়াছে, 
খুল হুইয়াছে !” বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক--সেই পাপিষ্ঠ 
খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর ক শুনিতে পাইলাম__নৌকা বাহিয়া 
চলিল--সে উচ্চৈদ্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল__অতি কদর্ধ্য, অশ্াব্য 
ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল । আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম 
যে সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া, আমার নামে 
আর্টিকেল লিখিবে । আমি একটু ভীত হইলাম--কেন না আর্টিকেল কাহাকে 
বলে, তাহা তখন জ্রানিতাম না ; মনে করিলাম কোন পৈশাচিক মনত তস্থ হষঈটবে, 
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হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃই । তবে কি আমার কর্শ্মফল? 
কোন্‌ পাপে আমি জস্মাঙ্ধ ? 

দুই এক পা করিয়) অগ্রসর হইতে লাগিলাম__মরিব । গঙ্গার তরঙ্গরব 
কাণে বাজিতে লীগিল-_বুঝি মরা হইল না আমি বিষ্টশব্দ বড় ভালবাসি! না, 
মরিব। চিবুক ডুবিল। অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র! নাসিক! ডুবিলর্গু 
চক্ষু ডুবিল । আমি ভুবিলাম ! 

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না । কিন্তু এ যস্ত্রণাময় জীবলচরিত, আর বলিতে 
সাধ করে না। আর একছ্রন বলিবে। 

মরিলেই ভাল হইত । তাহার পরে, জীবন পাইয়া যে ভয়ানক কথা 
শুলিলাম, তাহা শুনার অপেক্ষা, মরাই ভাল ছিল । একদিন শুনিতে হইল যে, 
হীরালাল কলিকাতায় গিয়া শ্চীন্দ্রের সাক্ষাতে ঘলিয়াছিল যে আমি তাহার 
প্রণয়ের বশবন্িল্ী হইয়া কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম ! 

আমি সেই প্রভাতবামুভাড়িত গঙ্গাজ্রলপ্রবাহমধো নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে 
ভাদিতে চলিলাম ৷ ক্রুমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতন৷ বিনই হইয়া আসি । 


দ্বিতীয় থণ্ড 
(শচীল্ বক্তা) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
এ ভার আনার প্রতি হইয়াছে রজনীর জীবনচরিতের এ অংশ আমাকে 
লিখিতে হইবে ! লিখিব । 
আনি রজনীর বিবাহের সকল উভ্ভোগ করিয়াছিলাম-_বিবাহের দিন প্রাতে 
শুনিলাম যে রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় ন! । তাহার অনেক 
অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না । কেহ বলিল, সে ভরষ্টা । আমি বিশ্বাস করিলাম 
ন৷। আমনি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম__শপথ করিতে পারি লে কখন জষ্টা 
হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে সে কুনারী, কৌমর্ধ্যাবস্থাতেই 
কাহারও প্রণরাসক্ত হইয়া, বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও 
দুটি আপত্তি; প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া 
যাইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে ? মনে করিলাম, 
কদাচ ন! । কেহ হাসিও না, আমার সত গণুমুখ অনেক আছে। আমরা খান 
তুই ভিন বহি পড়িয়া, মনে করি জগতের চেতনাচেতনের গৃঢ়াদপিগৃঢ়তত্ব সকলই 
নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আনাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি লা। 


dn 
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ঈশ্বর মালি না, কেননা আমাদের ক্ষুদ্র বিচ্রশক্তিতে সে বৃহন্তবের নীনাংস। 
করিয়! উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্াদ কি প্রকারে বুঝব ? 

৷ সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, যে ব্রাত্র হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, 
সেই রাত্র হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে ॥ সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের 


সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে । অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, 


রল্রনীকে ফাকি দিয়া লইয়া গিয়াছে! রজ্নী পরম! সুন্দরী; কাণ! 
হুউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে ন! । হীরালাল তাহার রুপে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে । অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য । 

কিছুদিন পরে হীরালাল দেখা দিল । আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি 
রজনীর সংবাদ জান ?” সে বলিল “পানি 1” আমি জিচ্গাস। করিলাম “কোথায় 
সে?” শে বলিল, “জালিলে আমি বলিব কেন ?” সে কিছু সন্ধান বলিল না, কিন্ত 
একপ্রকচর বলিল যে, রজনী তাহার প্রতি অন্কুরক্তা হইয়া, তাহার সঙ্গে কুলত্যাগ 
করিয়া গিয়াছে । 

কি করিব । নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না? আমার দাদাকে 
বলিলাম । দাদা বলিলেন, “রাস্কেলকে মার 1” আমারও সেই ইচ্ছা । কিন্তু 
আমার একটু সন্দেহ ছিল । আমার মধ্যে মধ্যে বোধ হইতেছিল, হীরালালের সকল 
কথাই [(মথ্যা । কেবল বড়াই । হীরালালও ইঙ্গিতে ভিন্ন স্প কিছু বলে নাই। 


আমি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, 


তাহাকে অর্থ পুরক্ধার (দিব, ঘোষণা করিলাম । কিছু ফল ফলিল না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

রজনী জন্মান্থ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে 
দেখিতে কোন দোষ নাই । চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট । অতি 
সুন্দর চক্ষুঃ- _কিল্ত কটাক্ষ নাই । চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ । স্নায়ুর নিশ্চেষ্টত। 
বশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিদ্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্বাঙ্গম্ুন্দরী ; বর্ণ 
উন্তেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের হ্যায় গৌর ; গঠন, বর্ধালপূর্ণ তরঙ্গিশীর 
হ্যায় সম্পুর্ণতা৷ প্রাপ্ত ; মুখকাস্তি গম্ভীর ; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল, মৃতু, স্থির, এবং 
অন্কত বশত: সর্বদা সক্ষোচজ্জাপক ; হাস্য, হ্ঃখময় । সচরাচর, এই স্থিরপ্রকৃছি 
সুন্দর শরীরে, সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভান্করধ্যপটু শিল্রকরের যত্ব- 
নিশ্মিত প্রন্তরময়ী স্ত্ীমৃত্তি বলিয়া বোধ হইত । 

রব্অনীকে প্রথম দেখিঘ়্াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য 
অনিন্দলীয় হইলেও খুগ্ধকর নহে । হীরালালের কিরূপ এন বলিতে পারি না 
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কিন্ত সে বিশ্বাস আমার আজিও. আছে । বন্ধনী রূপবতী, কিন্তু তাহার কপ 
দেখিয়া কেহ কখন পাগল হইবে ন! । তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই । 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিতে ; বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে তুলিবেও না, 
কেননা সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অন্কতে আকর্ষনী শক্তি আছে, কিন্তু সেই 
আকর্ষণ অন্তবিধ ; ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । যাহাকে “পঞ্চবাণ 
বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । 

সে যাহাই হউক-_আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম- রজনীর দশা কি 
হইবে? সে ইতরলোকের কন্কা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইত্তর 
প্রকৃতিবিশিষ্টা নহে । ইভরলোক ভিশ্র, তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। 
ইতরলোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই । দরিদ্রের ভাধ্যা গৃহকর্শ্মের 
জ্রন্ত, যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্শ্মের সাহায্য হইবে না__তাহাকে কোন্‌ 
দয়িজ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতরলোক ভিন্ন এই ইতরবৃক্তিপরায়ণ স্কায়স্থের 
কন্যা কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অঙ্গ । এরূপ স্বামীর সহবাসে 
রজনীর তুংখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই । ছস্ছেগ্ কন্টককাননমধ্যে যত্্রপালনীয় 
উদ্যানপুস্পের জন্দের হ্যায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। 
কন্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে লরিতে হইবে । ভবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার 
বিবাহ দিবার জন্য এত বাস্তু কেন? ঠিক জানি না! তবে ছোট আর দৌরাস্মা 


বড়, ভাহারই উল্তেক্গনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । আর বলিতে, 


কি, ষাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে । 
একথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 
তোমার মলে মনে হজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ। আছে কি? লা, সে ইচ্ছা লাই। 
রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। 
প্র্বনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না, ইচ্ছাও নাই । আমার বিবাহে অশিচ্ছাও 
মাই । তবে মনোমত কল্তা পাই না । আমি হাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর 
মত সুম্রী হইবে, অথচ বিহ্যত্কটাক্ষববিপী হইবে, বংশমর্যযাদায় শাহ আলমের বা 
মহলার রাও হ্ল্তারের প্রপরাপসং পৌত্রী হইবে, বিগ্তায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা 
সরস্বতী হইবৈ ; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে ; চরিত্রে লক্ষ্মী, রক্গনে দ্রৌপদী, 
আদরে সত্যভামা, এবং গৃহকর্শ্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের 
লবঙ্গ খুলিঘ়। দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হু'কায় কলিক! আছে কি না বলিয়া 
দিবে, আহান্রের সময়ে মাছের কাটা বাছিয়! দিবে, এবং স্বানের পর গা সুছিয়াছি 
কি লা, তদারক করিবে । আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চাম্‌্চে 
পুরিয়া চার অনুসক্ষান না করি, এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাব্রমদ্যে কলম না 
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দিই, তত্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে ; পিকর্দানিতে টাকা রাখিয়া বাকুশেত্র ভিতর ছেপ না 
ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে । বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নানে শিরোনাম 
দিলে, সংশোধন করাইয়া) লইবে, পয়সা দিকে টাকা দিতেছি কি না খবর লইবে, 
নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার 
ঝুষয়ে বিহাইনের নামের পরিবর্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল 
সংশোধন করিয়া লইবে । ওঁষধ খাইতে, ফুলোল তৈল না খাই, চাকপাশীর নাম 
করিয়া ডাকিতে, হৌসের সাহেবের মেষের নাম না ধরি, কাহাকে আদর করিয়া বাছ! 
বলিতে শ্যালী না বলি, এ সকল বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিবে । এমত কন্ডা পাই, 
তবে বিবাহ করি । আপনারা যে ইনি ও কে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের 
মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা, এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, 


আমি পুরোহিত ডাকি । 





লোন বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা ম্বেহদয়াদাক্ষিণ্যশুহ্য 
ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে । কিন্তু তদপেক্ষা 
গুরুতর অত্যাচারী যে আর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের 
মলে পড়ে না। যে ভালবাসলে সেই অত্যাচার করে। ভালবালিলেই, 
অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, 
তবে তোমাকে আমার মভাবলগ্বী হইতে হইবে; আনার কথা শুনিতে হইবে; 
আনার অনুরোধ রাখিতে হইবে । তাহাতে তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, 
আনার বতাবলন্বী হইতে হইবে । অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে 
ভালবাসে সে, যে কর্য্যে তোমার আমঙ্গল, ভানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে 
অনুরোধ করিবে না । কিন্ত কোন্‌ কার্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কার্য অনঙ্গলজন্কুতণ 
তাহার মীমাংলা কঠিন ; অনেক সময়েই ছুই জনের মত এক হয় না? এমতাবন্ছায় 
ঘিনি “কার্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, ভাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি 
গাত্মমতান্রসারেই কাধ্য করেন ; এবং তাহার মতের বিপরীত কাধ্য করাইতে রাজা 
ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন । রাজাই কেবল অধিকারী এই জন্য যে, তিনি সমাজের 
হিতাহিতবেত্তান্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; কেবল তাহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রাস্ত 
বলিয়া তাহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাহাকে 
দিয়াছিএসে অধিকার অন্ুলারে তিনি কার্ধ্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। 
এবং স্কিল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাহারও অধিকার 
নাই; যে কার্যে অশ্যের:অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তত্প্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই 
তাহার অধিকার ; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, 
সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন। যাহাতে কেবল_আমার নিজের 
অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুয্যমাত্রেই অধিকারী ; 
রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পানে । কিন্ত 
পরামর্শ ভিন্ন আমাকে ভদ্বিপরীভ পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী লহেন । 
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সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কাধ্যই, পরের নিই না করিয়া 
আপনাপন প্রবৃত্তি নত সম্পাদন করে । . পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহ! শ্ৰেচ্ছাচারিত।; 
পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহ! স্বাস্থুবপ্তিতী । * যে এই স্বামুবঞ্ডিতার বিশ্ম করে, যে 
পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া 
তদস্থসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী । রাজা ইহা পারেন না বা করেন না। 
কেবল এক সমাজ, অপর প্রণয়ী, এই ছুই জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া 
"থাকেন । 

সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ ভ্রস্য কোন কোন পূর্বব পণ্ডিত ধৃতান্তর 
হইয়াছেন, এবং তত্বিষয়ে জন ইয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, অনস্তকাল পর্ব্যস্ত 
তাহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে । কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের ভ্রঙ্ক যে 
কেহ কখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমভ আমাদিগের স্মরণ হয় না! কবিগপ 
সর্ব্বতত্ব্দর্শী এবং অনস্ত ভ্ঞানবিশি্, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে নাই । 
কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথরুত রামের নির্বাসনে, দ্যুতাসক্ত যুধিষ্টির কর্তৃক 
ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে, কবিগণ এই মহতী নীতি 
প্রতিপাদিতা করিয়াছেন ৷ কিন্তু কবিগণ নীতিবেন্তা নহেন ; লীতিবেন্তারা এ 
বিষয়ে প্রকান্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই । যিনিই লে'কিক ব্যাপারসকল মনোভি- 
নিবেশপূর্ব্বক পধ্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তবের সমালেহচনা যে বিশে 


»এ্ুয়োত্বনীয়, তত্বিঘয়ে নিঃসংশয় হইবেন । কেননা এ অত্যাচারে প্রপ্নস্ত অত্যাচারী 


অনেক । পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুঁজ, কন্যা, ভাৰ্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, 
সুহৃং, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি 
সুলক্ষণাস্থিতা, সত্ধংশঙ্রা, সচ্চরিত্রা কম্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসন! 
করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, বিশু দত্ত বিষয়াপন্জ লোক, 
তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব । তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে 


তুমি এ বিষয়ে পিতার আক্ছাপালনে বাধ্য নহ ; কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, 


সেই কালকুটক্পিনী ধনি-কন্তা বিবাহ করিতে হইল । মনে কর, কেহ দারিজ্য-. 
স্রড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া 'দূরদেশে যায়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ 
করিতেছে, এমন সময়ে, মাত! তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বঙ্গিয়া 
কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরন্ত 
হুইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিত্যে সমর্পণ করিল । 
ফুতী সহোদরের উপার্জিত অর্থ, অকর্শ্ম অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতান্তাই 


ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দু সমাজে সর্ধদাই প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে । 


ভাধ্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ, নব বঙ্গবাসীপ্টিগের কাছে প্রযুক্ত 
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করা৷ আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সন্বক্ষে, ধ্শ্মতঃ এটুকু বল! কর্তব্য 
যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেক শুলিই বাহুবলের অত্যাচার । 

যাহা হউক, মনুন্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপুর্ণ। চিরকাল মমুস্থা 
অত্যাচারগীড়িত । প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার ; অসতাজাতিদিগের মধ্যে 
বেই বলিষ্ঠ সেই পরলীড়ন করে । কালে, এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং 
অর্থের অত্যাচারে পরিণত হায়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই । 
দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্শ্মের অত্যাচার ; তৃতীয়াবস্থায়, সামাজিক অত্যাচার ; এবং 
সকলাবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার । এই চতুর্বিবধ লীড়নের মধ্যে, প্রণয়পীভুন 
কাহারও অপেক্ষা! হীনবল বা অল্লানিষ্টকারী নহে । বরং ইহা বলা যাইতে পারে 
বে, রাজ1, সমান্্র বা ধশ্মবেতা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্‌ নহেন, বা কেহ 
তেমন সদা সর্বক্ষণ, সকল কাজে আসিয়া হস্তক্ষেপণ করেন না--স্ুতরাং প্রশয়লীড়ন 
যে সব্ধ্ধাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহাই বলা যাইতে পারে । আর, অন্য অত্যাচার- 
কারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেননা অন্যান্য 
অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজ্ঞা প্রঙ্াপীড়ক রাজাকে রাজ্্যচ্যুত 
করে, কখনও মন্তকচ্যুত করে । লোকদীডক লমাক্কে পরিত্যাগ করা যায় ॥ কিন্তু 
ধর্শোর বীডনে এবং স্মেহের লীড়লে নিষ্কৃতি নাই_কেননা ইহাদিগের বিরোধী 
হইতে প্রবৃতিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাটার বাটি দেখিলে কখন কখন 
লাল ফেলিয়া থাকেন বটে কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ওচিত্য 
বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না- কেননা জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান 
লা কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবে । 

মনহুশ্য ঘে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মন্ুক্যের 
প্রয়োজনে । জড় পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে, মমুয্যজীবন নির্বাহ হর 
না, এজ্জশ্য বাহুবলের প্রয়োজন । এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। 
স্বাহ্বলের ফল বৃদ্ধি করিবার অন, সমাজের প্রয়োজন ; এবং সমাজের অত্যাচারও 
সঙ্গে সঙ্গেো। যেমন পরস্পরে সমাজ্রবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মসুয্যন্দীবনের 
উদ্দেশ্য শুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আস্তরিক বন্ধনে বন্ধ না হইলে, ময়ুন্য- 
আটবনের সুলিব্ধাহ হয় না। অতএব সমালের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও 
তদ্রুপ বা ততোধিক প্রয়োজন এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই 
যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুব্যের ত্যাজ্য বা অনাদর্ণীয় হইতে পারে, না, প্রণয়ের 
অত্যাচার আছে বলিয়াই ভাহাও ত্যাক্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে লা। অপিচ 
যেমন্‌ বান্ছবল বা সমাক্রবলকে অভ্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদূত 
লা করিয়া, মন্্ধ্য ধর্শের দ্বার! তাহার শনতাল চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও 
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সেইরূপ ধর্মের দ্বারা শনিত করিতে যত্র করা কর্তব্য । ধর্মের ও জভাচারে আছে বাটে, 
এবং ধর্শ্মের অত্যাচার শমভার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্ত। হর, তাহাত ও 
অত্যাচার ঘটিবে, কেননা অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিচ্ছ । যদি ধশ্মের অত্যাচার 
শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও 
অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষ বাদ। এতছভয়ের 
বেছে মন্থনথান্থদয়-সাগরে অনন্ত ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে । বোধ হয় জ্ঞান 
ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের ভ্রন্ত অন্ত কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্তৃক- ব্যবস্থত 
হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 

সেইন্ুপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের হারাই প্রণয়ের অত্যাচার 
শমিত হওয়াই সম্ভব । এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি । স্রেহ যদি শ্বার্থপর্রতাশুম্য 
হয়, তবে তাহাই ঘটিতে পারে । কিন্তু সাধারণ মন্ুহ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, 
স্বার্থপরতাশুম্য স্নেহ দুর্লভ । এই কথার প্রকৃত তাতপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, 
অনেকেই মলে মলে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন । তাহারা বলিতে পারেন 
যে, যে মাতা স্রেহবশত; পুক্রকে অর্থাম্েষণে যাইতে দিল না_লে কি স্বার্থপর ? 
বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুজ্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ 
করিত না, কেনন! পুত্র অর্ধোপার্্বন করিলে কোন্‌ না মাতা তাহার ভাগিনী 
হইবেন £-:অতএব এরূপ পর্শনমাত্র আকাৱক্ষী স্েহকে অনেকেই অস্থার্থপর 
ন্েহ'মনে করেন । বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে । যাহারা 
ইহা অস্বার্থপর মনে করেন তাহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; লে 
ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূম্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে 
যে. অন্ঠান্ত সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্র্ষা ধনাকাভক্ষা। হইতে 
অধিকজ্রর বেগবতী, তাহ! তাহারা বুঝিতে পারেন লা। যে মাত অর্থের মায়। 
পরিত্যাগ করিয়া, পুল্রমুখ দর্শনমুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পন করিল, 
সেও আত্মস্থ খুঁজিল। সে অর্থফনিত সুথ চায় না, কিন্তু পুক্রসন্দর্শনজনিত সুখ 
চায়। লে সুখ মাতার, পুজের নহে; মাতৃদর্শশজলিভ পুজের যদি সুখ থাকে, 
থাক ;_সে স্বতস্ত্র, পুজের প্রবৃতিদায়ক, মাতার নহে । মাতা এখানে আপনার 
একটি সুখ খুঁজিল_.নিতা পুত্ৰমুখ দর্শন ; তাহার অভিঙাবিসী হইয়া পুত্রকে 
দারিদ্র্য হ্ঃখে দুঃখী করিতে চাহিল ; এখালে, মাতা স্বার্থপর, কেননা আপনার 
সুখের অভিগ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল । 

মন্থুস্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ ; প্রণয়ী, প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত 
সুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অস্ক স্থখাপেক্ষা প্রণয়স্রখের 
অভিলাধী, এইজন্য লোকে এইরূপ স্বেহকে অস্বার্থপর বলে । কিন্তু স্েহের যে 
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সখ, লে স্নেহযুক্রের ; ন্েহযুক্ত আপন সুখের আকাতক্কী বলিয়া, সাধারণ মহুন্য- 
জেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতেই হইবে । 

কিন্ত স্বার্থসাধন জহ্য, স্রেহ মনুস্য-হৃদয়ে স্থাপিত নহে । মানুষের যত গুলি 
বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর । মনুব্যের চরিত্র এ 
পর্য্যন্ত তাদৃশ উতকর্ষলাভ করে লাই বলিয়াই মহুষ্য-ন্বেহ অগ্ঠাপিও পশুব ৷ 
পশ্ডবও্, কেনন, পশুদিগেরও বশুসম্সেহ, ১ দাম্পুত্যপ্রশয় এবং বাৎসল্য দাম্পত্য 
ব্যতীত, পরস্পর প্রণয় আছো প্রথমটি মাস্থুষের অপেক্ষা অল্র পরিমাণে নহে । 

ন্েহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা । যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, 
পুজসুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্েহবতী । যে প্রাণয়ী, 
প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত স্থবখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, 
সেই প্রণয়ী । 

যতদিন না সাধারণ মহুণ্যের প্লেন, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন 
মানুষের ভালবাস! হইতে অব্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না । এবং স্সেহের যথার্থ 
শক্তি ঘটিবে ন৷। যেখানে ভালবাসা, এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার 
হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায়, ভালবাসার অত্যাচার (নবারণ হইতে 
পারে, এবং হইয়াও থাকে । এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিই মনুন্য তুলভ নহে । কিন্ত 
এ প্রবন্ধে ভাহ।দিগের কথাও বলিতেছি লা- তাহারা অভ্যাচারী ও নহেন । 

অন্যত্র, ধশ্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের 
একমাত্র উপায় । সেধশ্মকি? 


ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধৰ্ম্ম এক । ছইটি মাত্র মূল স্থত্রে সমস্ত 
মন্ত্ূব্যের শীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসন্বস্কীয়, 


দ্বিতীয়টি পরসশ্বহ্মায়। যাহা আত্বসম্বন্ধীয়, তাহাকে আসত্মসংস্কারনীতির মুল বলা" 


যাইতে পারে,__এবং আযচিত্তের ্ফ,্ত্তি এবং লিশ্মালত। রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য ! 
দ্বিতীয়টি, পরসম্বস্থায় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্শ্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। 


“পরের অনিষ্ট করিও না ; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও ।” এই মহতী উক্তি 


জগতীয় তাবদ্ষম্শান্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম । অন্য যে ফোন 


নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে । আত্ম 


সংস্কারনীতির সকল তবের সহিত, এই মহানীতিতত্বের এঁক্য আছে । এবং 
পত্রহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র । 
পরহিত রতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাত্ত্রের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্শ্মনীতির মূল স্ুত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার 
নিবারণ হইবে । যখন শ্রেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্যে হস্ত্রক্ষেপণ 


১২৬৮১] ভ।(লন্ালার অত্যাচার ৪১৭ 


করিতে উদ্ধত হয়েল, তখন তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল 
আপন সুখের জন্ হস্তক্ষেপণ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্বেহ 
করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহা করিতে হয়, 
করিব ; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না । 

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুত্র, এবং পুরাতন জনশ্রচতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ 
হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ, সকল সময়ে তত সহজ্র বোধ হুইবে না। 
উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকুত রাম-নির্ব্বাসন, মীমাংসার্থ এহণ করিব; তদ্দারা এই 
সামান্ড নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হাদয়ঙ্গন হইতে পারিবে । এস্থলে 
কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃন্ত; কৈকেয়ী দশরতের 
উপরে ; দশরথ রানের উপরে । ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং ন্বশংস 
বলিয়া চিরপরিচিত । কৈকেয়ীর কার্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে ততপ্রাতি 
যতট! কট,ক্তি হইয়া আসিতেছে ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী 
আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কাননা করিয়াছিল । 
সত্য বটে পুজের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল ; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতামাতা, শ্বীর জাতি- 
পাতের ভয়ে পুক্তকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য তদপেক্ষা! 
যে শতগুণে অন্থার্থপত্র, ত'ব্বযয়ে সংশয় নাই । 

সে কথ! যাউক, কৈকেয়ীর ছোষগুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি । দশরথ 
সত্যপালনার্থ রানকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিঘক্ত করিলেন । 
তাহাতে তাহার লিজের প্রাণবিয়োগ হুইল । তিনি সত্যপালনার্থ আহ্মপ্রাণ- 
বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুকজ্রবিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে তারতব্ধীয় সাহিত্যে 
তিহাস তাহার যশোকীর্ভনপরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই !' 
প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারুচ্যুত এবং নিব্ধাসিত করিয়া, সত্যপাঁলন 1 
করায়, ঘোরতর অধর্শ্ম করিয়াছিলেন । 

জিজ্ঞাসা করি, সত্য মাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র ৮” 
পুরুষের কাছে ধশ্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সভ্য কি পালনীয়? যদি কেহ, 
দস্গযুর প্ররোচনায় ম্ৃহদূকে বিনা দোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি 
“পালনীয় ? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি 
পালনীয় lh 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিকে, 
না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেননা, সত্য 
নিত্য ধৰ্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যহ পাপথ্থ প্রাপ্ত হয় না। যদি পাঁপপুণ্যের এমন 
নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্শ্মকর্ডার বিবেচনায় ইইঈকারক ভাহাই কর্তব্য ; যাহা 


৫৩ 


৪১৮ বঙ্গদর্শন [ অ গ্রচাতণ 


তাহার তাৎকা'লক বিবেচনায় অনিষ্টকারক তাহা অকর্তবা, তবে পুণ্য পাপের 
প্রভেদ থাকে লা__-লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে । 
আমরা এ তাত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না_কেননা হিতবাদীরা ইহার এক 
প্রকার মীমাংস! করিয়া রাখিয়াছেন । স্থূল কথার উত্তর দিব। 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধশ্মনীতির যে মূল সুত্র 
সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার তারা পরীক্ষা কর । 

সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, 
সত্য পালনীয় কেন ? সত্যপালনের একটি মূল ধর্শনীতিতে, একটি মূল আত্ম- 
আংক্কার-নীতিতে । আমরা আস্মসংক্কার-নীতিকে ধর্দনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত 
করিয়া অস্বীকার করিয়াছি ; ধণ্মনীতির মূলই দেখিব । বিশেষ উভয়ের ফল একই। 
ধর্্মনীতির মূল লূত, পরের অনি যাহাতে হয়, তাহা অকর্তব্য । সতাভঙ্গে 
পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয় । কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সতাপালনে 
পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। 
দশরথের সত্যপালনে রামের গুকুতর অনি; সত্যতঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন 
অনিষ্ট নাই । দৃষ্টান্তজ্নিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রানের স্বাধিকারচ্যুতিতেই 
গুরুতর | উহা! দস্তযতার ব্রপান্তুর। অতএব এনত স্থলে দশর্থ সত্যপালন 
করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন । 

এখানে দশরথ শ্যার্থপরতাশুশ্য নহেন। সত্যভঙ্গে জগতে ঠাহার কলঙ্ক 
ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিদ্ৃত করিলেন; 
অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া? রামের অনিষ্ট করিলেন । সত্য বটে, 
তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা 
যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খ.জিয়াছিলেন । এজন্য তিনি স্বার্থপর 1 - 
স্বার্থঘপরতাদোবঘুক্ত যে অনিষ্ট তাহা ঘোরতর পাপ । 

অন্যার্থপর প্রেম, এবং ধর্শ্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম । উভয়ের 
সাধ্য অন্যের মঙ্গল । বন্্তঃ প্রেম, এবং ধশ্ন একই পদার্থ । সৰ্ব্ব সংসার প্রেমের 
বিষয়ীভৃত হইলেই ধৰ্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয় । এবং ধৰ্ম্ম যত দিন না সর্বজনীন প্রেম- 
স্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ন! ৷ কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্যত: শ্রেহকে ধর্শ্ব 
হইতে পৃথগৃভূত রাখিয়াছে, এজ্স্ত ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের ছারা 
স্রেহের শাসন আবশ্যক । 





ম্হাগালে ঘাবিরে তাই 7 চল সবে নিলে যাই, 
ঘথা হর সুশোডন, সারোবর্র তীরে । 

ঘথা ফুটে পাতিল: শোলাব লল্রিকাঙ্ছাতি, 
বিশ্বোনিসা লতা দোলে মহল সমীরে 

নারিকেল কৃক্ষব্রাহি', চালের কিরণে সাজি, 
নাচিছে দোলায়ে মাথা মাক ঠমকে । 
চজ্জকর লেখ। তাঁচে, বিচ্গলি ভনকে ॥ 


চর 
চল ঘথা কুঞ্জবলে, ল1চবে নাগরীগণে, 
রা! সাজ পেলোরাচ, পরশিবে অঙ্গে । 
তন্দুরা তবলা চাটি, আবেশে কাপিৰে মাটী, 
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে ॥ 
“ খিনিখিনিখিনিখিনি, কিলিকি ঝিনিকি কিনি 
তাত্রিম ডাঙি তেরে, গাওনা! বানা । 
‘চকে চাহনি চারু ঝলকে গহনা ॥ 


খরে আছে পন্মমুখী, কহু না করিল সখী, 
$ 

শুধু ভুুলব্যসা নিয়ে, কি হবে সংসারে ? 
নাহি জালে নৃতাশীত, ইগার্কিতে নাহি চিত; 
একা বসি ভালবাসা, ভাল লাগে কারে ? 
গছ ধর্শে রাখে মন, হিত ভাব অনুক্ষণ, 

সে ধিল! দুঃখের দিনে আক গতি নাই । 

এ হেন সুখের দিনে, তাঁত্রে নাহি চাই ॥ 


আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তৃণ, 

যদি না ছুরি সুপ, কি কাল জীবনে ? 
ঠসে মন্ভ লও সাতে, যেন না ফুসার রাতে, 
সুখের নিশাল গাঁচ প্রমোদ ভবনে | 

খাচ্চ লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লণ্ড চাঁচা, 
চনশ_ সুপ কারি কোর্শ্মা, করিবে বিচিত্র । 
বাঙ্গালির দেহরর, ইহাতে করিও ঘত্র 
ইংরেল-পাদুকা স্পর্শে, চয়োছে পবিত্র ৷ 
গঠিত ইংরাজি চছাচে, আনার চরিত্র ॥ 


৫ 
বন্দ মাতঃ সুৱধূনি, কাগজে মহিমা শুনি 
বোতল বাহিনী পুণো, একুশ নন্দিনি! 
করি চক ঢক নাদ, পৃত্রাও ভকত সাধ, 
লোছিতবরণি বানা, তারেতে বান্দনি ! 
প্রণমানি মহানীরে, ছিপির কীরিটি শিরে, 
উঠ শিরে ধীরে ধীরে, ষরুত জলনি ৷ 
তোমার কপার জন্মঃ ঘেই পড়ে সেই ধন্ত 
শঘার পতিত রাখ, পতিতপাবনি ! 
বাকৃস বাহনে চল, ডদ্রন ডজলি ॥ 


bd 
কি ছার সংসারে আছি, বিবদ অরণো মাছি, 
মিছা করি ভন্তন চাকত্রি কাটালে। 
মারে জুতা সহ সুখে, লঙ্কা কথা বলি মুখে, 
উচ্চকরি ঘুটি তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ৷ 


৪২০ বঙ্গ দর্শন [ 'আগ্রছাঘ়ণ 
শিখিদাছি লেপ! পড়া, ঠাণ্ডা দোখে হই কড়া, একি লয় মন্তব্য? নদ দেশহিতি? 


কথা কই চড়া চড়া, ভিধারী ঘকিনে। উংরেছি বাঙ্গালা কেদে পলিটিক্স লিখি কেঁদে, 

বল ঘত রোখ তত, বাঙ্গালি শরীরে ॥ পদ্ম লিখি নানা ছাদে, বেচি সতী দয়ে। 
| অশিষ্টে অথবা শিল্পে, গালি দিই অষ্টেপৃটে, 

বল দেশছিত নাছি কয়ে 

পুর পাত্র মস্ত ঢালি, দাও সবে করতালি, Me Rl BAGS Se HSS bi TE 

কেন ভূমি দাও পালি, কি দোষ আমায় ? 

দেশের মন্যল চাও ? কিনে তার ক্রটি পাও? ১১ 

লেক্‌চস্মে কাগজে হলি, কর দেশোদ্ধার ॥ হা! চাদেলি ফুলিচম্পা ! সধূর অধরকম্পা ! 

ইংরেছের নিন্দা করি, আইনের দোহ ধরি, হাত্বীর কেদার ছায়া, নট মহাস্র ! 

সমাস পতিক গাড়ি হয তায় হুক! ন! দুরন্তবোলে ! সেরনে ফুল লা ডোলে। 

আর কি করিব বল স্বদেশের দায় শিল্পালা ভর দে নুঝে ! রঙ, ভরপুর ! 


৮ স্থূপ চপ, কউলেট্‌ু, আন বাবা প্লেট প্লেট, 
করেছি ডিউটির কাছ, বাচা ভাই পাকোদ্রাদ হুক্‌ বেটা ফ'ষ্টরেট, যত পার খাও ! 
কামিনি গোলাপি সাচ, ভাসি আছ রঙ্গে । মাপ্াহুণ্ড পেটে দিযে পড় বাপু জয়ী নিয়ে, 
গেলাস পুরে দে নদে, দে দে জার আর দে, জনমি বাঙ্গালি হুলে, সুপ করো যাঁও । 
দে দে এরে দে ওরে দে ছড়ে দে সারুঙ্গে । পতিভপাবনি সুপ্রে, পতিতে তর্বাও ॥ 
কোথায় কুলের মালা? আইস গেলা? তাল জালা রঃ 
“বংশ বাজান চিকন কালা ? স্বর দাও সঙ্গে । যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আম সাতে, 
ইন প্বর্গে খাস সুধা, স্বর্ণ ছাড়া কি বহুধা? কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে ? 


কত স্বগ বাক্গালায মদের তরঙ্গে । লেখাপড়া ভশ্ম ছাই, কে কবে লিখেছে তাই 
টলমল বস্মুহ্ধ্রা ভবানী ভ্রডঙ্গে॥ লইয়। বাঙালি দেহ, এই বঙ্গন্থলে ? 

৯ হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ কক্ষে, 
বে ভাবে দেশের ছিত, ন! বুঝি তাহার চিত, সুক্সেফি চাপ্রাশি কিবা ডিপুটিপিত্রাদ। " 
খস্মহিত ছেড়ে কেব পন্রহিতে চলে । অথবা শ্ব!বীন হয়ে, ওকালতি পাস লয়ে, 
না জানি দেশ বা কার? দেশে কার উপকার? খোহাদুদি ছুত্রাচুতরি। শিখিছে দিয়াদা ! রর 
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে? সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কান নাই, 
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি, কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি, 
দেশহিত করিব কি, একা! ক্ষুত্র প্রাণী ! ননোৰৃত্তি আছে ঘাহা, হম্তি্র সাগরে তাহা ২. 


চাল মদ ! তামাক দে ! লাও ব্ৰাত্তি পানি । বিদৰ্জ্ছন করিন্লাছি, কিবা আছে বাকি? 
কেন দেহতার বরে ঘমে দাও ফাকি? 


সক 
মনুয়ত্ব ? কাকে বলে? স্পিচ দিই টৌনহলে, ৯৩ 
লোক আসে দলে দলে, গুনে পায় জ্রীত । ধর তবে মাস খাটি, আলক। কিষের বাচী 
নাটক নবেল কত, লিপিগাছি শত শতে, পুল তবলার চাটি, বাকে প্রন খন্‌ 


১২৮১] বল:পতন সঙ্গীত ৪২১ 


নাচে বিবি নানাছন্দ, জুন্দর প্রামিব্রা গস্ধ, 
গল্ভীন্ক জীমৃতন্জ্র হ'কার গর্জন ॥ 
সেজে্এসৌ'সবে ভাই, চল অখংপ[তে যাই, 
অধম বাঙ্গালি ছতে, ছবে বোন কা? 
ধরিতে সন্ত দেহ, লাছি করে লাজ? 


১৪ 
মর্কটেয় অহতার, রূপ গুপ সব তায়, 
বাগালিয় অধিকার, বাপগালি ভূষণ ! 
হা! ধরশি ! কোন্‌ পাপে, কোন্‌ বিধাতার শাপে, 
হেল পুজগণ পর্তে। করিলে ধারণ? 
বহ্গদেশ ভুবাবারে, মেঘে কিন্ব। পার।বারে 
ছিল না কি জলরাশি ? কে শোবহিল নীহে ? 


শাপলা ধ্বনিতে রা, কহই পকতি লতা? 
নাছিকি শকতি তত, বাঙ্গালি শলীলে ? 
কেন ছাত্র জলে আলো, বঙ্গের মন্দিয়ে ? 
১৭ 

মরিবে না ? উঠ তবে, ভাই ভাই মিলি সানে, 
লতি নাম পৃথিবীতে, অজেশ্র, অহুল ! 
ছাড়ি দেহ খেলা ধূলা ! ভাত বাস্তভাণ্ড গলা 
মারি খেদাইয়া দাও, নকীর কুন! 
মারিয়) লাঠির বাড়ি, বেতিল ভাঙ্গহ পাড়ি, 
বাগান ভাঙ্গিল্লা ফেল, পুকুন্বের তলে 

স্থথ নামে দিয়ে ছাই, হুঃপসার কন ভাই, 
কন বা বুছিবে কেহ, নলের জলে, 

হত দিন বুবে দুঃখ, এ বক্ষ অগ্াল। 





কাব্য । হ্ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত । বদ্ধমান অধ্যমা যঙ্্রে 
প্রোপ্রাইটর আহরিমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত । সন ১২৭৪ সাল । 
মূল্য ৷০ দশ আলা 1 
এই কাবাখার্ল ভালও নহে, মন্দ৪ নহে সুতরাং ইহার বিস্তৃত সমালোচন 
সম্ভব নহে । তবে পাত করিতে করতে ছই পংক্ত পাওয়া গেল তাতাতে বাস্তুবিক- 
চিহুবিলোদ কোন কোন সময়ে হইতে পারে। যথ 
গঙ্গাজ্জল-বিস্ জিত শরনাংসাপ্বাদে 
প্র জুকগণ হোক্কী হোক্কা মাছে । 
কবি নধুস্থদনের অনুকরণে সেনাগম বর্ণন করিয়াছেন ; অনুকরণ প্রায়ই 
হাক্যরত্দাক্দীপক হইয়া থাকে, নিল্োগ্ধত অংশে সে রুপ হয় লাই, প্রশংসার 
কথা বটে। 
সিদ্ধুপহ দ্বশ্থী বাদু দ্বন্ব আলভিলে 
ডৈরব কল্লোল নাদ উদ্ভবে ষেৰল, 
তেমনি বিক্রান্ত সৈম্ককুল কোলাহলে, 
ঘোর'তরু বাস্তনাদে পুরিল কানন = 
হৃমি, আচন্ছিতে । যেন, সে লিলাদে মাতি 
শব্দবাহ, উল্লস্দিঘ্রা উঠিল আক্রোশে, 
অন্তনীশ্কে, অশ্রপুঞ্জে দিতে রে গঞ্জনা। 
ক্রর্বস্বা অন্থদব্ুন্দ, গম্ডীর লির্ধোঘে__- ০ 
জবরিল নভঃস্বলঃ তীষণ অশনি_ র্‌ 
নাদে কম্পে বিশ্বস্তুর।, শঙ্কায় শশাক্ষ 
লুকাইল, তমোর।শি, গ্রাসিল কোবুূদী । 





তৃতীয় বর্ষ : ললম সংখ্য! 
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আবশ্যক হইতেছে । 
কোমত কেবল দার্শনিক নহে, তিনি একজন নুতন ধর্ম্মশাস্রপ্রবর্তক | এই 
প্রবন্ধে আনরা তদীয় positive Philosophy অর্থাৎ “প্রামাণিক দর্শনের” স্থল 
দুল কথাগুলি বলিব । 
কোম্ত বলেন যে, জগগ্কাধ্য সন্থঙ্গে মমুয্য-সমান্রে যথাক্রমে তিল প্রকার 
ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়া থাকে ; প্রথম, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছাযুলক ; 
দ্বিতীয়, দার্শনিক, কালনিক বা শক্তিমূলক ; তৃতীয়, বেজ্জানিক, প্রামাণিক বা 
নিয়মমূলক । সকল বিষয়ের জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে এই তিনটা সোপান 
আছে । 
লোকে যখন প্রথমে বিশ্বব্যাপার বুঝিতে যায়, তন প্রত্যেক কার্যের 
একটি একটি সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তা অনুমান করিয়া থাকে । ইহার একটি গূঢ় 
“কারণ আছে । আমাদিগের জ্ঞান স্কঃপ্তি হইতে হইতেই আমরা জ্রানিতে পারি যে, 
আমরা যে সকল কার্ধ্য করি, সে সকল আমাদিগের সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতেই 
সমূদ্ধূত্‌ । এ নিমিত্ত প্রথমাবন্থায় যেখানে যে কাৰ্য্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানেই সচেতন 
-ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার কল্পনা করি । এই কারণেই শিশুগণ গতিবিশিষ্ট বা কার্যকারী 
নির্জীব পদার্থদিগকে সজীব জ্ঞান করে। এই কারণেই প্রাচীনকালে মানবগণ 
প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহে, স্কন্ধ সিন্ধুসলিলে, ভিমিরবিনাশী দিবাকরে, গৃহ কাননগ্রাস্সী 
অনল রাশিতে, বিহ্যান্মালাশো ভিত বঙ্করগঞ্জনে, দেবতা দেখিতেন । 
এইরুপে পুরাকালে পুরাণবণিত বায়ু, বরুণ, শা, অগ্নি, ইন্ৰ গ্রন্তুতি 
দেবতাগণের স্থপ্রি হইয়াছে বলিয়া, চ্ভানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক বলা 
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গিয়াছে ; আর প্রচত্যক ঘটনাতে ডাহাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছা বিদ্যমান দৃষ্ট হইত 
বলয়া, পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 

কালে কালে যত জগতের প্রকৃত তত্ব প্রকাশিত হয়, ততই লোকে জানিতে 
পারে যে, পূর্ব্বে যে সকল পদার্থকে সচেতন বিবেচনা করিয়াছিল, চৈতম্যের পরিচায়ক 
লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই । তখন তাহাদিগের ত্বারা কিরূপে কার্য্যসাধন হয় 
এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া, স্থিরীকৃত হয় যে তাহাদিগের অন্তর্নিহিত 
কার্ধাসাধিকা শক্তি আছে। এপ্রকার অন্থমান অস্বাভাবিক নহে । ইচ্ছার 
চৈতঙ্কাংশ বাদ দিলে, কার্য্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কি থাকে ? কিন্ত এতদ্বারা কি 
কোন কাধ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়? আদিমাবস্থায় লোকে ভাবে অগ্নি দেবতা, 
আমাদিগের ম্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তুনিচয় ধবংস করেন? ছ্বিতীয়াবস্থায় লোকে কল্পনা 
কারে যে অশ্ত্রিতে দাহিকা শক্ত আছে, তাহাতেই পদার্থসকল দক্ষ হয়। কিন্ত 
অন্মতে পনার্থনিচয় দক্ষ হয়, এতদতিরিক্রত কি জ্ঞান দাহিকাশক্তির নিকটে পাওয়া 
গেল ? যখন পৌরাণিক মতে অনাস্থা জশ্মিয়া দর্শনশাস্সের আলোচনার 
তখন ঈকশ শক্তিসকল বডলপরিসাণে কলিত হয় বলিয়া, জ্ঞানের দ্বিতীয় 
স্টেপানের নাম দার্শনিক, কালবনিক বা শক্তিমূলক রাখা হইয়াছে । 

পলিণাদে হনেক দেছছিয়। শুনিয়া লোকে অবগত হয় যে, সকল কার্ধোরই 
নিয়ম আছে ; শর্থাহ নিন্দিষ্ট পূর্ষেবোন্তরব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে! নিয়মাতিরিক্ত 
আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের লাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন 
আমরা কোন বিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কার্ধ্যসাধিকা শক্ত পরিত্যাগ পূর্ববক 
নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা তহ্বিবয়ের বেজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত 
ছুই । নিয়মই বিদ্যানের প্রধান লক্ষ্য, এবং বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায় । এ 
নিমিদ্ধ জ্ঞানের চরম সোপানের নাম বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক, বা নিয়মমূলক বলিয়া 
নির্দেশ করা গিয়াছে । 

কোম্ত বলেন যে বিশ্বমগুলের সকল বহ্ই নিয়মের অধীন ! আকাশে যে 

কখন কথন দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদ্দিত হয়, 
সকলই নিয়মের অধীন । পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে 
থাকে, নতভোম গুলে যে অসংখ্য প্যোতিক্ষগণ বিরাজিত, মনুণ্য-সমাজে যখন যে ঘটনা” 
ঘটে, সকলই, নিয়মের অধীন ৷ উল্কা ছুটিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, পাখী উড়িতেছে, 
মৎস্য সন্তরণ করিতেছে, মানব-লম্তান হাসিতেছে, কাদিতেছে, নাচিতেছে, গাঢ়তেছে, 
সমান্ধাবশেষের উদয়, উন্নতি বা ঘররিলয় হইতেছে, সকলই নিয়মানুসারে ।. কিন্ত 
কোম্ত যদি নিরম-ভক্ত, তথাপি তিনি অদৃ বাদী নহেন । তিনি বলেন, বিজ্ঞানের 
তলিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ততপ্রতি অদ্ইবাদ দোষ যে আরোপিত হুইবে, 
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ইহা আশ্চর্য্য নহে । কারণ, যখন কোন প্রকার কার্য্য ইচ্ছার অধিকার হইতে 
নিমের অধিকারে আইসে, নিয়নের স্বৈর্য্য ইচ্ছার অস্থিরতার সহিত তুলনায় 
এত অধিচলিত লক্ষিত হয় যে, অদৃইশোসনবৎ প্রতীয়মান হইবারই কথা। 
প্রথমে গৃগনের জ্যেতিহগণের গতি হইতে নৈসগিক নিয়মের যে প্রকান্র জ্ঞান 
লাভ হয়, ভাহাতেও এইরূপ ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা ; যেহেতু যত কেন ইচ্ছা! 
করি লা, আমরা তাহাদিগের গতি পরিবর্ধন করিতে সক্ষম নহি । যদিও প্রকৃতির 
নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয়, তথাপি জ্যোতিধাধিকার-বহিভূ'ত ভ্রগৎ-কার্য্যসকল - 
অনেক দূর পরিবর্তনীয় । তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিবিধ 
প্রকার জীব, এবং সামাজিক ঘটনা, কত দূর মনুষ্টের ক্ষমতাধীন, প্রতিদিনই দৃষ্ট 
হইতেছে ৬ যদিও নিয়মান্থুলারে সকলই ঘটে, তথাপি ইচ্ছানুসারে তাপ, তড়িৎ 
প্রভৃতি কমাইয়া বাড়াইয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া, জীব- 
বিশেষকে কার্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া, কোনরূপ সমাজসংস্কার কার্যযের স্থচন! 
বাইয়া অভিমতানুরপ সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মানবগণ জগতে কত প্রকার 
পরিবর্তন সংঘটন ক্ুরিতেছে । 
কোম্ত যদিও বিবেচনা করেন যে জগত-কাধ্য এবং তীয় নিয়ম 
এতহ্যতিরিক্ত আর কিছুই ক্তানিবার অধিকার আমাদিগের নাই, যদিও তিনি বলেন 
অগতের মূলকারণ ও চরম লক্ষ্য অপরিজ্ঞেয়। তথাপি তিনি নাস্তিক নহেন । তাহার 
মতে নান্তিকেরা অন্রেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত ; তাহারা জগতের উৎপত্তি, টং 
জীবের উৎপত্তি প্রভ্ৃত অনম্ুসন্ধেয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত । তিনি কহেন যে, যদি _ 
নৈসগিক নিয়মাতিরিক্ত জ্রগৎকার্য্য শৃষ্ঘলসমুত্পাদক গৃঢ় কারণের তত্বানুসন্ধান কর, 
তাহা হইলে তয্মিহিত বা তত্বাহ:স্থ ইচ্ছাবিশেষ কল্পনা করা যেমন সঙ্গত এমন আর 
কিছুই নহে; কারণ, এরূপ অমুমান দ্বারা আমাদিগের কাধ্যসম্তব! ইচ্ছার সহিত 
তাহার সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। দার্শনিকশিক্ষালিত অহঙ্কার লা থাকিলে, কেহই ' 
"এমুন সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাইত না; এবং 
খড়দিল না লোকে নিহিবকল্পক সত্যান্ুসন্ধানের নিচ্ষলত। বুঝিয়াছিল, ততদিন এই 
মনুষ্যবুদ্ধি সন্তুষ্ট ছিল । কোম্তের বিব্চনাম্স প্রকৃতির পদ্ধতিতে 
" নিঃসন্দেহ অনেক দোষ আছে ; কিন্তু সচেতন ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, 
এ অন্রমানটি যেমন সঙ্গত, অচেতন যন্ত্রবাদ তেমন নহে। স্থৃতক্ষা তিনি বলেন 
বে” স্তিকেরা পৌরাণিকদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিহীন; কারণ, তাহারা 
৫৫ ৯৯২৭ ৮ এন 


& ও ৯ See রি view of Positivism translated টির the French of 
Auguste Comte by J. H. Bridges, pagcs 57 and 58. 
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পৌরাণিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অথচ তদুপযোগী অস্ুসন্কান-প্রণালী পরিত্যাগ 
করিয়াছে ৷ * 
কোম্ত প্রকৃতির পদ্ধতিতে কিরূপে দোবারোপ করেন, আমরা বুঝিতে 
পারি না। তাহার চক্ষে যাহা দোষ বলিয়া লাশে, তাহাই কি প্রকৃত দোষ ? 
বিজ্ঞানবি ও বহুদর্শা হইয়া তিনি কি প্রকারে এরূপ অযৌক্তিক মত প্রচার, 
করিলেন ? আমরা জগতের একদেশ মাত্র দেখিতেছি, তহৃপযোরী যাহা লক্ষিত 
ন! হয়, সমুদয় বিশ্বমগুল সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্বের আবশ্যকতা নাই, আসর! কি 
সাহসে বলিব? যদি বলিতে যাই, তাহ! হইলে কি আমরা ধরিয়া লই না বে 
আমর! সকল বস্যর বা প্রাকৃতিক কাব্যের চরম উদ্দেশ্য জানি? যাহারা বিবেচলা 
করে যে স্বর্ধ্য, চন্দ, তারা আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্ট 
হইয়াছে, প্রকৃতির কার্যে দোষারোপ করিয়া কি কোম্ত তাহাদিগের” দলে 
পাড়িতেছেন না? 
জগতাস্থ সমন্ট ব্যাপারই যে নিয়মের অধীন, কোন্ত যদিও এ মতের 
প্রতিপোষক অনেক কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংস্থাপক নহেন । 
বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিত সমাজে এ মতটী চলিয়া আসিতেছে ; এবং বহুবিস্তীর্ণ 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা্থারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে । এক একটা নৈসরিক নিয়মের 
আবিষ্ষ্িয়া ইহার এক একটী মূল ; এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত্বে ইহার পুর্রিসাধন হইয়াছে । কিন্ত বিগত তিন 


শপ সি 
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ক “If we insist upon penetrating the unattainable mystery of the 
essential Cause that produces phenomena, there is no hypothesis more 
satisfactory than that they proceed from Wills dwelling in them 
Or outside them; an hypothesis which assimilates them to effect, 
“produted by the desires which exist witbin ourselves. Were it not 
for the pride induced by metapbysical and scientific studies it would 
be mconceivabte that any atheist ancieut or modern should Lave 
believed that his vague hyphothesis on 60861) a subjcct were prefer- 
able to this direct rnuode of explanation, And it was the only mode 
which really satished the reason, until men began to see the utter 
inanity and inutilitey of all search for absolute truth. The order of 
Nature is doubtless very imperfect in every respect ; but 505 produc 
tion is far more compatible with the byphothesis of an Intelligegt:- 
Will than wich that of a blind mechanism. Persistent atheists the 
fore would seem to be the most illogical of theologists3, because they 
occupy tbemselves with theological problems and yet reject the only 
apptopriate method ot handling them.'' General view of Positi- 


vism p. 50. 
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শত বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে । গালিলিও গতির 
নিয়ম, এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গগনমগ্ুলস্হ 
জ্যোতিষ্কগণ নিয়ম শৃথলে বদ্ধ । লাভইসর, ভেবি, ফ্ারাডে, ড্যালটন প্রকৃতির 
ঘত্বে প্রকাশিত হইয়াছে কে -পদার্থসকল নির্ছি্ নিয়মে সংযুক্ত বিষুক্ত হয়। 
বিবা (85490), গল (0511). প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা নিশাত হইয়াছে, শানীশ্রিক 
ষন্্রনিচয়ের কার্ধ্যস্কলও নিয়মের অধীন । অর্থশাত্রবিৎ, নীতিশাস্ত্রবিৎ 
এবং ইন্ডিহাসবিৎ পণ্ডিতের! সামান্মিক ঘটনাসমূহের নিয়মপরতস্ত্রতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবেতৃদলে এই সংস্কারটা দৃট়ীভুৃত হইয়াছে যে 
স্বস্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিক্ষমণ্ডল পর্য্যন্ত, নিল্ডাঁব ধূলীকণা হুইতে 
ুক্তিশালী মন্ুদ্য মনের চিন্তা পর্য্যন্ত, সমুদয় বিশ্ব ব্যাপারই নিয়মের অধীন । 

' আমরা ক্রগশ্-কার্য্য সঙ্বঙ্গে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বন করি 
এ মতা ৪ সম্পূর্ণরূপে নৃতন নহে । হিউম্‌ এবং তুর্গোর গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া 
যায়। [5০০ Hume's Natural History of Religion and Turgot's 
Sur les Progres successifs de Tesprit humain] কিন্তু কোলত যেরূপ l 
নানাপ্রকার ঘটনার ব্যাখ্যা এতদ্বারা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করেন 
নাই; এবং ইহার কীদৃশ বহুবিস্তীর্ণ প্রয়োগস্থল আছে, আর কেহই বিশদরূপে 
বুঝিয়াছিলেন কিন! সন্দেহ । সুতরাং সম্পূর্ণরূপ নূতন না হউক কোম্ত যে 
ইহাকে অনেক নূতনহ দিয়! নিজ্ঞ্ঘ করিয়া লইয়াছেন এবং একপ্রকার যে তিনি 
ইহার প্রকাশক নামের অধিকারী, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই । পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ 
সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পিথাগোরম্‌ এবং আধ্যভট যদিও পূর্ববকালে 
একথা) কহিয়াছিলেন, তথাপি কোপ্নিকস এতৎ সংক্রান্ত প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ সৌরকেজ্দিক জেযাতিষিক মত সংস্থাপক রূপে 
পরিগণিত, তদ্রপ ভ্যানোন্নতি বিষয়ক সোপানব্রয়ের আভাস হিউম এবং তুর্গোর 
লিখিত প্রবন্ধে লক্ষিত হইলেও কোম্তকে উহার সংস্থাপক বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে। 
:- জ্ঞানামুশীলনের প্রারস্ত সময়ে সমুদায় বিজ্ঞানশাখার সমান অবস্থা ছিল; 
সর্ধ্বরই পৌরাণিক ব্যাখ্যা অবলম্থিত হইত । কিন্ত সকালে সকল শাখা সমান 
উদ্নতিলাভ্‌ করিতে পারে নাই । কোনটা বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে, কোনটা 
দার্শনিক সোপানে ; কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে । কোম্ত 
খলেন, যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীড্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত 
হইয়াছে । বিষয়ের দ্রটিলভা নিবন্ধন কোনটা বা দার্শনিক, কোনটা বা পৌরাণিক 
সোপানেই আছে ৷ এইরূপে দষ্ট হয় যে একই ব্যক্তির কোন বিষয় বৈজ্ঞানিক মত, 
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কোন বিষয়ে দার্শনিক মত, এবং কোন বিষয়ে পৌরাণিক মত ।' আতিতেদেও ভিন্ন 
ভিন্ন ফল লক্ষিত হম। যে বিঘয়ে জাতিবিশেষের্£বজ্ঞানিক মত, তব্বিষয়েই জাত্যন্তরের 
দাশনিক বা পৌরাণিক ভ্ভত । এইপ্রকারে সংসারে অনেক মতবৈঘম্য ঘটিয়াছে। 
প্রথমে যেমন সকল বিষয়ে, পৌরাশিক্ষ ব্যাশ্যা গৃহীত হইত বলিয়া লোকসমাজে 
এক্ম্ত্যে ছিল, পরিশেষে কৌম্তের বিবেচনায় বিজ্ঞান দ্বারা তজপ একতা, 
সংস্থাপিত হইবে ।” যে সকল শাস্ত্র সম্যকৃরূপে বৈজ্ঞানিক পদ পাইয়াছে, পণ্ডিস্তু 
সমাজে তাহাদিগের সম্বন্ধে মতভেদ অতাল্পই দেখ! যায় ; যৎকিঞ্চিৎ যাহাণ্দৃষ্ট. হয় 
জীহাও বিষয়ের জ্রটিলতার ফল। ক্রমেই বিজ্ঞানের অধিকার বাড়িতেঁছে, এবং দর্শন ও 
পুরাণের অধিকার কমিতেছে সুতরাং এরুপ আশা করা অন্যায় নহে যে কালক্রমে, 
বিজয়ী বিজ্ঞালেও রাজ্য সব্বব্যাপ্ত হইয়া সর্বত্র একমত্য বিধান করিবে। 

- ভূষগুলেরবর্তমান অবস্থা এবং ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সাধারণতঃ 
কোম্তের মৃতের সত্যতা অনেক দূর দেখা যায়। জ্ঞানবিভূষিত ইউরোপখণ্ডে 
গণিত, জ্যোতিষ, পদাঞ্চতব ও রসায়ন বৈজ্ঞানিক লোপানে উঠিম়াছে ; কিন্তু 
শারীরতব এবং সমাজতত্বের অনেকাংশ দার্শনিক বা পৌরাণিক সোপানে লহিয়াছে | 
এতদ্দেশে কেহ চন্দ সৃর্য্যকে দেবতা স্বান করিয়া ভাহাছিগের উপাসনা করিতেছেন, 
কেহ তাহাছিগকে ভ্রুড় বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের শুভাশুভ ফলবিধায়িনী 
শক্তিতে প্রত্যয় স্তাপনা করেন, এবং কেহ বা তাহাদিগের আকার, গতি প্রভৃতি 
জানিয়াই সম্ভট । ভারতবর্ষে জল প্রথমে বরুণ দেবের আবাস বলিয়া গণ্য হইত ; 
পরে শ্রেহশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহার কার্যকলাপের ব্যাখ্যা হইত ; এক্ষণে উদজান 
ও অম্নজানের সমষ্টি বলিয়া উহ! শিক্ষিত সমাজে পরিগৃহীত । অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা 
ছিলেন, পরে দাহিকাশক্তিশালী বলিয়া দহননিপুণ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে 
রাসায়নিক কাখ্যাবিশেষের ফল বলিয়া পরিচিত । 

কিন্তু ভাল কনিয়া কোম্তের মত বুঝিতে হইলে তদীয় বিজ্ঞান বিভাগের 
প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক । তিনি বলেন যে বিজ্ঞানসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 
১ মুখ্য বা সামান্য এবং ২ গৌণ বা বিশেষ । সম্ভবস্থল মাত্রে খাটিবে, একসপ 
নিগ্নষাবলীর আবিষ্কার করা মুখ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং এই সকল নিয়ম ছার! 
বর্তমান পদার্থপুজের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য 1 
স্তরাং জানা যাইতেছে যে শারীরতথ মুখ্য বিজ্ঞান, কিন্তু উদ্ভিজ্ঞবিদ্া এবং প্রাণি- 
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® “We must distinguish between the two classes of natural 
science :— thc abstract or general which have for theic object the 
discovery of the laws which regulate phenomena in all concievable 
cases and thc concrete. particular, of descriptive, which are some- 
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বিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান ; ঈসায়ল মুখ্য বিজ্ঞান এবং খনিজবিষ্ঠা গৌণ বিছান ইত্যাদি । 
প্রত্যেক গৌণ বিজ্ঞানে অনেক গুলি সুধু বিজ্ঞানের সাহায্য লাগে। উদ্বিক্চবিগ্যা 
এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে কেবল শারীরতত্ক জানিলে চলিবে না। 
উিন্তিদ্‌ এবং জীবদেহে তাপাদির কাৰ্য্য “বুঝিতে” পনর পুরিসাধনাদি বুঝিতে 
রসায়ন, এবং বর্তমান জীবোস্তিদগণের সংস্থান্‌ ও হ্উণসকল বৃরিতে মমুয্য-প্রভাক্ 
প্রকাশক সমাজতব জান! আবশ্যক । . এইরূপ খণিজবিভা শিক্ষা করিতে হইলে 
রসায়ন, পদার্থতব এবং শারীরতত্ব জালা চাই । পাখুরিয়া কয়লাও একটি খনিজ 
পদার্থ, কিন্তু পদাৰ্থত ও শারীরতব না জানিলে কে উহার প্রক্কতি এবং উপাদান 
প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারে? এ 


মুখ্য, বিজ্ঞানদিগকে আবার পরস্পরের সাপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কোম্ত 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন প্রথন স্থান তিনি গণিতকে দিয়াছেন ; কারণ, ইহার বিশয় 
সংখ্যা, বিস্তৃতি ও গতি, এবং এ সকলের তত্বান্থুসঙ্গান করিতে অন্ত কোন বিজ্ঞানের 
সাহায্য আবশ্যক করে না। হার মতে, জ্যোতিষ ত্বিতীয় স্থানের যোগ্য, কারণ, 
ইহাতে গাণিতিক শুবাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মাত লইতে হয় । তৃতীয় স্থান 
পদার্ঘতবকে প্রদত্ত হইয়াছে ; যেহেতু উহাতে গণিতের সাহায্য আবশ্যক এবং 
মাধ্যাকর্ণজনিত গুরুহাতিরেক্ত তাপ, তাড়িত, শব্দ প্রভৃতির তব নির্ীত হয়। 
চতুর্থ স্থানে রসায়ন সংস্থাপিত হইয়াছে; কেননা, তাপতািতাদির সহায়তায় 
পদার্থসংযোগের নিয়মাবলী নিরূপণ করাই রসায়নের উন্দেশ্য । পঞ্চম স্থানে 
শারীরতত্র সমবেশিত হই হইয়াছে ; কারণ ইহাতে রাসায়নিক কাধ্যাতিরিক্র অনেক 
দৈহিক ব্যাপারের মীমাংস! করিতে হয় । মষ্ঠ স্থান সমাজতন্কে দেওয়া হইয়াছে : 
কারণ, শারীরিক তবলিচয়কে মূল করিয়া সামাজিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করাই 
ইহার অভিপ্রায় । সপ্তম স্থানে নীতিতব রক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির 
সহিত সমাজের সম্বদ্দ নিরূপণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য । বিজ্ঞানশাখা গুলির্‌ 
পরস্পর সাঁপেক্ষতান্ুসারে শ্রেমীবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে যে, 
যাহার বিষয় যত জ্রটিল তাহাই তত অঙ্ক সাপেক্ষ, এবং যাহার বিষয় যত সরল 
তাহাই তত অন্সনিরপেক্ষ | গণিতের বিষয় সর্বর্ধাপেক্ষা সরল ; এবং গনিতই সর্ব 
নিরপেক্ষ । নীতিতত্বের বিষয় সর্বাপেক্ষা জটিল, এবং নীতিতবই সর্ববসাপেক্ষ !' 
অন্ঠান্ বিজ্ঞানশাখা গুলি জটিলভার তারতম্যান্রূপ অপর্সাপেক্ষ । 


এআর» 


times called natural science in a restricted sense, whose function it is 
to apply these luws to the actual Nistory of cxisting beingt.”— 


Positive Philosophy, frecly translated and condunscd by Harriet 
Martineau. 
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কিকিং বিবেচন।৷ করিলেই বুঝা যায় যে, যে বিজ্ঞানশাখা যত দূর অন্ঠ 
সাপেক্ষ ভাহা তত বিলম্বে বৈজ্ঞানিক সোপানে আরোহণ করিবে । ইতিহাস 
এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গণিতই স্ববাঠ্রে বৈজ্ঞানিক দোপানে উঠিয়াছে ; 
তদনম্তর জ্যোতিঘ ; তারপর পদার্থন্তত্ব ; ক্লংপরে রসায়ন ॥ শারীরতবের কিয়দংশ” 
মাত্র বৈজ্ঞানিক পদে উল্নত হইয়াছে; সমাজতত্ব এবং নীতিত্তব্বপ্রায় সর্বত্রই 
পৌরাণিক বা দার্শনিক সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। কালসহকারে বিজ্ঞানশাখা 
নিচয়ের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার খিক 
যত সরল তাহা তত শীস্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয় । জা 


কোষত মুখ্য বিজ্ঞানগুলিকে যেক্ূপে শ্রেসীবন্ধ করিয়াছেন, ভাহান্ধুত ভুইটি- 
দোষ দৃই হয়; প্রথন এই যে তিনি অন্যায় পূর্বক কজ্যোতিষকে মুখা 'বিজ্ঞানদলভুক্ত 
করিয়াছেন, দ্বিতীয় এই যে তিনি মনস্ত বাকে অবিবেচন। পূর্বক উক্ত দলে স্থান দেন 
নাই ৷ তিনি যখন বলিয়াছেন যে, বর্তমান পদার্থপুঙ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখা! 
করা গৌশবিজ্তানের উদ্দেশ্য, এবং যখন তিনি এই কারণে খনিজবিদ্ভা, উ-্ভজ্ভ বিদ্যা, 
এবং প্রাণিব্দ্িকে গৌশবিক্চানশ্রেনীডুক্ত করিয়াছেন, তখন ভিন কে প্রকারে 
জ্যোতিকিবগ্াকে গৌণবিজ্ঞান না বলিবেন? বর্তদান স্বর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু 
এবং তারকাপুঞ্জের প্রক্কত ইতিবৃজ ব্যাখ্যা করাই জ্যোভিষের উন্চেশ্য । যদি বল 
সম্ভবস্থল দাত্রে খার্ডে একরাপ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম নির্ণয়ও জ্যোতিষের কার্ধ্য, 
আমাদিগের বিবেচনায় এটি ভ্রম | গণিতের যে ভাগ দ্বারা গভির নিয়মাবলী 
নিপাত হয়, মাধ্যাকৰ্ষণ তাহারই আলোচ্য একটি বিষয় মাত্র । 


আমাদিগের বোধ হয় যে সমান্মতত্বের অব্যবহিত পূর্বেই মনস্তত্ব 
সংস্থাপন করা আবশ্যক । কেবল কতকগুলি শরীরীর সংযোগে সমাজ সংগঠিত হয় 
শা। কাননে অসংখ্য তক্ষুলতা একত্রে আছে; কিন্তু সেখানে আনরা সমাজের 
অস্তিত্ব স্বীকার করি না। যেখানে আমরা মনের সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত. 
উপলদ্ধি করি, যেখানে অনেকের মন একত্রিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত দেখি সেখানেই 
কেবল আমরা সমাজ আছে বলিয়া থাকি । অতএব যে মন সমাজের মূলব্বরূপ, 
তদ্ধিব্নক বৈজ্ঞানিক তত্ব সংগ্রহ না হইলে সমাক্গতবের ভিত্তি নিশ্দাণই হয় না। 
সুতরাং সনাজতত্বের পুর্বে মনস্তত্ব সন্নিবেশ করা চাই। আবারও ভাবিয়া দেখ, 
শরীরী মাত্রেই মনবিশিষ্ট নহে । জন্ম, পুটটিসাধন, বংশ বৃদ্ধি, মৃত্যু প্রভৃতি শরীরী 
সকলেরই আছে; কিন্ত অর্ধেকের প্রায়, অর্থাৎ উচ্ভিজ্জদলের কাহারও, মন নাই । 
স্থৃতরাং শরীরী মাত্রের সাধারণ তত্ব গুলি শারীরততব বিজ্ঞানের বিষয় র্লাখিয়। 
নানসিকতত সনুদায় লহয়। একটি বিজ্ঞানশাখা সংস্থাপন করা উচিত । এতৎসম্বক্ধে 
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আরও একটি কথ! বলা যাইতে পারে । গণিত হইত শাপারত্ব পর্াস্থ সকল 
শান্ত্রের তথ্য নির্ণয়ার্থে আমরা কেবল বহিরিক্দ্িয়সাপেক্ষ । মন স্তত্বাহুসক্ষানার্থে 
আমরা একটি নূতন যন্ত্র পাইতেছি; সেটি আমাদিগের অন্তরিল্লিয় । কোম্ত 
প্লেন যে আন্তরিক ঘটনা পর্ধাতেক্ষণকরিবার শক্তি আমাদিগের নাই ; কারণ, 
যখনই আমরা”"ক্রোন মানসিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে যাই তখনই তাহা 
বিলীন ক্ইয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই, যখন আমরা প্রতিক্ষণে 
জালিতে পারিতেছি যে আমাদিগের মনে স্থুখ দুঃখ কি কোনরূপ চিন্তা উদিত 
হইছে, তখন আমাদিগের সাপন আপন মানসিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কক্ষিবার 
ক্ষমতা আমাদিগের কিয়ত্পরিমাণে আছে, তাহার সন্দেহ দাই । আর ইহাও 
কাহারও জবিদিত নাই যে ম্মতি দ্বারা বিগত মানসিক অবস্থার জ্ঞান অনেক দূর 
লাভ করা যায়। ন্ুতরাং অন্তদৃ্টি দ্বারা মনস্তত্ব সন্বঙ্গীয় সহ্য নির্ণয় বিষয়ে 
কোম্তের আপত্তি বিফল হইনেছে। 

কোম্তের মতে, জ্ঞানোপার্্দনের উপায় তিনটি ; পর্ঘ্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং 
উপমা । যখন যে নৈসগিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার 
পর্যালোচনাকে পর্যবেক্ষণ বলে । ইচ্ছাপূর্ধক অবস্থা পরিবর্তন করিয়া কোন 
বিষয়ের পধ্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অন্ুসন্ধেয় তন্বটি বিশদ করিয়া বুন্িবার 
জন্তু দেশকালপাত্রভেদে তদীয় পর্য্যালোচনাকে উপমা বলে । 'আমাদিগের 
বোধ হয় যে অস্তরিক্দ্রিম গোচর বলিয়া আমাদিগের মানসিক ব্যাপারও পর্য্যবেক্ষণের 
বিষয় ; এবং উপমাটি একপ্রকার কৌশল-প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষামাত্র । কোম্ত 
দেখাইয়াছেন যে, (বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তব নিরূপণের উপায়বৃদ্ধি 
ঘটে) গণিতে পর্যবেক্ষণ করিতে হয় কিনা আমরা বুঝিতে পারি লা । জ্যোভিযে 
কেবল চক্ষুত্বার! পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে হয় । পদার্থতত্ব এবং রসায়নে সমুদায় ইল্লরিয়ের 
সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা চলে । শান্রীরতত্ব, সমাজতত্ব এবং নীতিতন্বে 
“পৰ্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা তিনটিরই অনেক স্থল ঘটে । কোম্ত যদি মনন্তবব 
পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি বে আর একটি তন্বনির্ণারক উপায়ের 
বিশেষ উল্লেখ করিতেন, ইহ! বলা পুনকক্তি মাত্র । 


HY HONE TE, BY ETERS TEER 





গদীশ্বর কৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্ত 
ভা এই জ্গতে দেখা দিয়াছে । পশুতত্ববিং পণ্ডিতের! পরীক্ান্বারা স্থির 
করিয়াছেন যে, এই জক্ বাহ্যতঃ মন্ুম্য-লক্ষণাক্রান্ত ; হস্তে পদে পাচ পাচ অঙ্গুলি, 
লাঙুল নাই, এবং জন্ছি ও মন্ডি্চ “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে । তবে অস্তঃন্বভাব 
সম্বক্চে সেরূপ লিশ$য়ত এখন ৪ হয় নাই | কেহ কেহ বলেন, ষ্টচারা অস্তঃসম্বঙ্থেও 
মনুয় বটে, কে? কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু । এই তব্বের 
মীনাংসা ভন্য এাযুক্ত বানু রাভনরায়ণ বস্থ ১৭৯৪ শকের চৈতমাসে বনত! করেন । 
এক্ষণে ভাঙা সুত্রত করিয়াছেন । ভিনি এ বন্তৃতায় পশু পঞুই সন্গনি করিয়াছেন । 

আমর! কেন মত্যবলব্বী ? বঙ্গদর্শনের পাঠকেরা ভানেন যে, আমরাও 
বাঙ্গালির পশুর্বাদা । এবং অনেক সময়েই বাঙ্গালির পশুহহ সমর্থন করিয়াছি । 
বিধাতা হিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংএহ করিয়া তিলোত্রমার 
স্মজন করিয়াছিলেন * সেইরূপ পশ্ুবৃপ্তির তিল তিল ক'রয়। সংগ্রহ পূর্ববকড্ছেই 
অপুর্বৰ নব্য বাঙ্গালি চরিত্র সজ্জন করিয়াছেন । শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্ধুর হইতে 
তোষামোদ ও ভিক্ষান্ুরাগ, নেষ হইতে ভিরুতা, বানর হইতে অন্ভকরণপটুতা, এবং 
গৰ্ভ হইতে গর্জন,_এই সকল একত্র করিয়া, দিম্মণ্ডল উজ্জলকানী, ভারতবর্ষের ভরসার 
বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে পমান্দাকাশে উদিত 
করিয়াছেন । যেনন স্ুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রগ্থমধ্যে রিচার্ডসন্স্‌ সিলেক্লন্স, 
যেমন পোষাকের মধ্যে ককিরের জামা, মছযের মধ্যে পঞ্চ, খানের মধ্যে খিচুড়ি, 
তেননি নন্ুহ্থের মধ্যে নব্য বাঙ্গালি । যেমন ক্দীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চলন্ত 
উঠিয়া জগত আলো! করিয়াছিল-তেননি পশু-চগ্রিব্রসাগর মন্থন করিয়া, এই 
অনিল্দনীয় বারু-্াদ উঠিয়। ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন ৷ রাজনারায়ণ বাবুর 
হ্যায় বে সকল৷ অনৃতলুন্ধ লোক রাহ হইয়া এই কলঙ্গন্হ্য টাদকে গ্লাস করিতে যান, 





জগ 


লেক।ল অল এদল এরা জনাল্রায়ণ বস্তু প্ুলিত | কলিকাতা বাশি নাচছে । 


১২৮১ ] সেকাল জার একাল ৪৬৩ 


আমরা "ভাহাদের নিল্দা। করি । বিশেষতঃ লাঙ্গনারাম়ণ বানুকে বটি শে, হাপনেই 
এই গ্রন্থমধ্যে গোনাংস ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাপে সানির মুণ্ড 
খাইতে বসিয়াছেন ক্রেন 1-_গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপক্ব্ট ? গোরু ও যেসন 
উপকারী, নব্য বাঙ্গার্লিও সেইরূপ । ইহারা সন্বাদপত্রকূপ, ভাণ্ড ভাশু সুস্বাত্থ 
দুঙ্ক দিতেছে ; চাকরি-লাঙ্গল কাধে লইয়া, আীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ-চাষার 
খুশলের যোগাড় করিয়া দিতেছে ; বিদ্যার ছাল! পিঠে করিয়া, কালেল্প হইতে 
ছার্গাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের লাম রাখিতেছে ; সনাজসংস্কারের 
গঞ্জবিতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে ঢোলাই কহিচতছে ; এবং 
'দেনহিতের ঘানিগাছে স্থার্থ-শর্ষপ পেষণ করিয়া, ঘশের তেল বাল করিতেছে 
এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে? 


আমর! নব্য বাঙ্গালির প্রতি এইরূপ প্রশংসাবাকযহ ব্যণহার করিয়া 
থাঁকি-_এবং রাজনারায়ণ বাবুও সেই পথের পথিক । আমরা যে বা বক খঙ্গালিকে 
এতই অপদার্থ সনে করি, ইহা বোধ হয় সকলে সত্য বিব.ন। করন না। 
আত্মনিন্নায় দোষ নাই__উপকার আছে ! আমরা বাঙ্গালি হই, <,৮:লের নিন্দ] 
করিতে অধিকারী_ নিন্দার একটু অন্যায় আতিশয্য হইলে নাত আছে। 
আমাদিগের যে অবস্থা, তাহাতে আপনা আপনি ধন্যবাদ অ 4৫1 অপেক্ষা 
অমঙ্গলকর আর কিছুই হইতে পারে না! 


সত্য কথা এই যে আমরা বাঙ্গালির যত নিম্দ। করি, বাঙ্গানি তত নিন্দনীয় 
নহে । রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গ লি তত নিন্দনীয় 
নদ্বৈ । আমরা যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করি, রাজন€রণ বাবুও সেই 
অতিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিমাছেন- বাঙ্গালির হিভার্থ । সেকালে আর এ 
কালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাহার উদ্দেশ্য নহে__একালের দোবনিব্বাচনই 
তাহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃই্ক্ষেপ করেন নাই 
করাও নিশ্রয়োদ্রন, কেননা আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য 
জঅন্পেহযুক্ত নহি । 

রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে অনেক সময় আমাদিগের একমত, ইহা আমরা 
আত্মল্লাঘার বিষয় মনে করি। অনেকস্থানে গুরুতর মতভেদও আছে--কিজ্ত 
উদ্দেশ্য এক বলিয়া প্রতিবাদ নিশ্রয়োজনীয় বিবেচনা হইল । 

তবে একটি তত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলিবার ইচ্ছা অ:ছে _ বাঙ্গালির 
অন্থুচিকীর্যা। তিনবংসর ধরিয়া বাঙ্গালিকে গালি দিয়া আট: ২ একদিন 
একটা ভাল কথা বলিল অপতৈত্র পড়িবে না৷ 

৫৫ 


৩৪ বঙ্গদর্শন [ পৌষ 


নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ । কিন্তু সকল দোষের হধ্যে, অনুকরণানরাপ 
সর্র্ধবাদিলশ্মত । কি ইংরেম্র কি বাঙ্গালি সকলই ইহার জরম্য বাঙ্গালি জাতিকে 
অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন । তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহ! 
উদ্জৃত করিবার আবশ্যকতা লাই-__সেসবল কথা আজকালি সকলেরই মূখে 
শুনিতে পাওয়া যায় । 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণ 
বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণ সম্বন্ধে 
সই একটি সাধারণ ভ্রম আছে । রি 

পজ্মনুকরণ মাত্র কি দুহ্য? তাহ! কদাচ হইতে পারে লা। অনুকরণ ভিন্ন 
প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই ৷ যেমন শিশু বয়ংপ্রাপ্তের বাক্যান্থকরণ করিয়া! 
কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ংপ্রাপ্তের কার্যাসকল দেখিয়া কার্য্য করিতে 
শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সত্য এবং শিক্ষিত জাতির অশ্থুকরণ 
করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেভ্রের অনুকরণ 
করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ । সত্য বটে, আদিম সত্যজাতি বিনানুকরণে 
স্বতঃশিক্ষিত এবং সভা হইয়াছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও 
অন্ুকরণলন্ধ নহে । কিন্তু যে আধুনিক ইউরোলীয় সভ্যতা সব্বক্তাতীয় পতাতার 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল ? তাহাও রোমক ৪ যুনানী সভ্যতার অন্থকরণেন 
ফল! রোমক সত্যতা ও যুলানী সত্যতার অন্ুকরণের ফল । যে পরিনাণে বাঙ্গালি, 
ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃতৃন্ঞ জানেন যে ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে 
তদপেক্ষা অল্প পরিনাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। 
প্রথমাবন্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপালে দাড়াইয়াছেনা 
শৈশবে পরের হাতে ধনিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাতার 
দিতে শিখে নাই ; ফেলনা ইহজ্রশ্মে তাহার জলে নামা হইল না। শিক্ষকের 
লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিষিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে 
নাই । বাঙ্গালি যে ইংরেজের অন্থকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা । 

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অন্গুকরণের ফল কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ 
প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে? 
- প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ! পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, 
কেবল অনুকরণ মাত্র । ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অন্কারী পোপ, পোপের 
অনুকারী জন্সন, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা 
সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বঞজ্ভিলের মহাকাব্য, হ্োমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের 
অনুকরণ |! সনুদায় রোমক সাহিত্য, মঘুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ । যে রোমক 
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সাহিত্য বর্তমান ইউরোলীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা। অনুকরণ মাত্র । কিন্তু বিদেশ্ট 
উদাহরণ দূরে থাকুক । আমাদিগের স্বদেশে তুইখানি মহাকাব্য আছ -_ তাহাকে 
মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে-_ তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ । 
গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য ; অল্প তারতম্য । একখানি আর একখানির অশুকরণ । 
মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ 
ছয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবে না। অন্যান্য অস্থকৃত এবং অন্থকরণের 
নায়ক সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও ুবিষ্টিরে তাহার অপেক্ষা অধিক 
প্রদেদ নহে । রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেক্দ্রিয়, ভ্রাতৃবংসল লক্ষণ মহান 
ভারতে অর্জনে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শক্রত্ম নকুল সহদেব হইয়াছেন । 
ভীম, নূতন স্থষি, তবে কুস্তকর্ণের একটু ছায়ায় প্রাড়াইয়াছেন । রামায়ণে রাবণ, মহা- 
ভারতে দৃর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইজ্জজেতের অস্থি 
মজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে । এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী; যুধিষ্টিরও 
আতা ও পত্রী সহিত বনবাসী । উভয়েই রাজ্যচ্যুত । একজনের পত্ব্ অপহৃতা, আর 
একজনের পত্রী সভামধ্যে অপমানিতা ; উভয় মহাকাব্যের সারইভ সমরানলে 
সেই অগ্নি জলন্ত; একে স্পতৈঃ, অপরে অস্পইতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাস ভাগ 
এই যোস্মুবরাজ রাজ্যচ্যত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, 
পরে সমরবিজযী হইয়! পুনর্ববার স্বরাজ্যে স্থাপিত । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই 
সাদৃব্য আছে ; কুশীলবের পাল! মণিপুরে বক্র্বাহন কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে $ 
মিথিলায় ধন্থর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্য বিন্ধনে পরিণত হইয়াছে £ দশরথকৃত পাপে এবং 
পাখুকৃত পাপে বিলক্ষণ এক্য আছে । মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে 
ইচ্ছ। ন! হয়, না বলুন ; কিন্ত অন্থকরণীয়ে এবং অন্থৃকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
অতি বিরল । কিন্তু মহাভারত অস্থৃকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীমধ্যে অন্যত্র 
অতুল--_একা রামায়ণই তাহার তুলনীয় । অভএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে। 
পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ । যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় 
পাইলেন, তখন তাহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ 
তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্সিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রস্থ, বর্ল্ছলের মহাকাব্য, 
প্তস ও টেবেম্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের সীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, 
সেনেকার ধর্শ্মনীতি, আন্তনৈনদিগের রাজধর্শ্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারশের 
এশব্য্য, এবং সআাটগণের স্থাপত্যকীত্তি । আধুনিক ইউরোলীয়দিগের কথা পৃেরেই 
উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের 
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সেনেট, কোবা = সেই প্রেবের শ্রেণী, কোথাও সেই ফোরন, কোথাও সেই (নউনিসি- 
পিয়স্‌। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিন্রবিগ্ঠাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট । 
এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল ; এক্ষণে অন্থকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া 
পথগ্ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে । প্রতিভা থাকিলেই এইরূপ ঘটে ; প্রথম 
অন্থকরণ মাত্র হয়; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম 
লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়- পরিশাকে 
তাহার হস্্রাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও 
থাকে । 
তবে প্রতিভাশৃস্তের অন্থকরণ বড় কদর্ধ্য হয় বটে যাহার যে বিষয়ে 
নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অস্ুকারী থাকে, তাহার ম্বাতস্্য কখন 
দেখা যায় লা। ইউরোলীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ | ইউরোপীয় 
জাতিমারেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ কিন্ত প্রতিভার 
গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীস্বই স্বাতন্ক্য লাভ করিল-_- এবং ইংলণ্ড 
এ বিষয়ে দের সমকক্ষ হইল । এদিকে, এতছিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশুষ্য 
রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জন্মনীয়গণ অনুকালীই রহ্বিলেন। অনেকেই 
বলেন যে, শেযেক্র জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অঙুংকর্ষ তাহাদিগের 
অনুচিকীর্ষার ফল । এটি ভ্রম। ইহা নৈসগিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল । 
অন্থচিকীর্যও সেই অপ্রতুলের ফল । অন্থচিকীর্ধা ও কাব্য, কারণ নহে । 

অন্থকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ 
প্রতিভাশ্ন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি । অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা 
স্বপাকর আর কিছুই নাই ; একে মন্দ তাহাতে অন্থকরণ । নচেৎ অন্থকরণমাত্র ঘ্বণ্য 
নহে ; এবং বাঙ্গালির বর্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে । বরং এরূপ অন্ুকরণই: 
শ্বভাবসিদ্ধ । ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে এসন 
বোধ করিবার কারণ নির্দেশ কর] কঠিন | ইহা মানুষের স্বভাবলিদ্ধ দোষ বা গু৭। 
যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকুষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট প্বভাবতঃই উৎকষ্টের সমান 
হইতে চাহে । সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ 
কর, সেইরূপ হইবে । তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে ইংরেজ 
সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, এশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ধবাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ । বাঙ্গালি 
কেন না ইংরেজের নত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে ? বাঙ্গালি 
মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত 
সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব । অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, এ 
অবস্থাপন্ন হইলে এরূপ করিত । বাঙ্গালির স্ভাবের দোষে এ জনুকরণপ্রবৃত্তি 
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নহে । অষ্যত! বাঙগটির তিনটি প্রদান জাতি ত্রাণ পেত, শামস আর্য্যবংশ- 
EN IEE ভাঙ্গাদের শরীরে অগ্যাপি বহিতেডে ; বাঙ্গালি কখনই 
বানরের প্যায় কেবল অন্ুকরণের জন্যই অঙুকরণপ্রিয হইতে পারে না। এ 
অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে সঙ্গলপ্রদ হইতে পারে । যাহার! আনাদিপের 
কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের মন্থকরপ দেখিয়া রাগ করেন, তাহারা 
ইংরেজকৃত ফরাসীদিগের আহার পরিচ্ছদের অন্ুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন 1 
গর বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্লাংশে অনুকারী ? আমর! অন্থকর্ণ 
করি, জাতীয় প্রভুর ;_ইংরেজেরা অনুকরণ করেন- কাহার ? 


হঁহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিনাণে অন্থকরণে 
প্রব্বত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, এবং আমরাও এই অন্থুকরণ-প্রবুত্তিকে 
সব্ধ্ধদা ভং সন! ও ব্যঙ্গ করিয়া! থাকি ! বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশুম্য অনুকারীরই 
বাহুল্য ; এবং তহাদিগকে প্রায় গুলভাগের অনুকরণে প্রবৃন্তড না হইয়া 
দোষভাগের অন্গুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা ঘায়। এইটি নহ! ছুঃখ। বাঙ্গালি গুণের 
অনুকরণে তত পটু নহে ; দোষের অনুকরণে ভুমগুলে অদ্বিতীয় । এইদ্রন্চই আনরা! 
বাঙ্গালির অন্করণপ্রধৃতণেকে গালি পাড়ি, এবং এইজন্যই রাক্কনারায়ণ বাবু হাহা 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা? অনেকগুলি যথার্থ বলিয়া ব্বাকার করিতেছি । 


যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী লেখানে৪ অন্গকরপণর দুইটি মহৎ দোষ 
আছে । একটি বৈচিত্রের বিন ॥ এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র ঘটিত | 
জগতীতলম্ছ সর্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত তবে ভ্রগ কি এত স্ুখদৃশ্য হইত ? 
সকল-শ্রন্দ যদি এক প্রকার হইত- _ননে কর, কোকিলের খবরের হ্যায় রব ভিন 
পৃথিবীতে অন্ত কোন প্রকার শন্দ না থাকিত, তবে কি শব্দ সকলের কণ-জ্বালাকর 
হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে 
আমরা যে প্রকৃতি লইয়! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্রেই সুখ । 
অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেখ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল 
নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল 
মহাকাব্য রুসুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত ? | 


দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্বপৌন:পুশ্যে উতকর্ষের সম্ভাবনা । কিন্তু পরবর্তী 
কার্ধ্য পূর্ববর্তী কার্ধ্যের অনুকরণমাব্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় 
না? সুতরাং কাব্যের উল্লতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ধ হইতে হয় । 
ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিচ্ছান, কি সামাজিক কাৰ্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সহ্থল্‌ 
সম্বন্ষেই লতা । 


৪৩৮ বলদর্শল [ পৌহু 


এই ভবের অন্তর্গত একটি গুরুতর তব আছে- স্বান্ুবন্তিতার বিনাশ ॥ 
স্বান্ুবন্তিতা কি, তাহা বিস্তারিত বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । যাহার মিলের মুল- 
গ্রন্থ পাঠ না করিয়াছেন, তাহার! বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ২৫৫, ২৭২ পৃষ্ঠান্হিত 
। প্রবন্ধত্বয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন । মিল প্রণীত এই গ্রন্থ * ভবিষ্যতে মানব 
| সমাজ-শ্াস্ত্রের মূলম্বরূপ পরিণাম লাভ করিবার সম্ভাবনা ; এবং আমাদিশের 
বিবেচনায় সমাজনীভির সকল তবই তৎংপ্রণীত নীতিস্থত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষিত 
হওয়া উচিত। সেই লীতিশ্বত্রের সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হম যে, মন্ন্যের 
শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সমকালিক যথোচিত স্চুস্তি এবং উদ্নতি 
মনুষ্যদেহধারশের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, 
এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছীল্য জন্মে, তাহা সন্থব্যের অনিষ্টকর | মনত) অনেক, 
এবং একজন মনুন্যের স্থঘখণ্ড বহুবিধ । তত্তাবশ সাধনের জ্রম্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন 
কার্যের আবশ্যকতা । ভিন্ন ভিয় প্রকারের কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের 
ছারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে লা। একশ্রেণীর চরিতের লোকের ত্বারী, বন্ধ 
প্রকারের কাধ্য সাত হইতে পারে না! অতএব সংলারে চলিত-ইবচিত্র, কাধ্য- 
বৈচিত্র, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র প্রয়োজন | তথ্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল 
নাই। অনুকরণ প্রন্বত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অন্থকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং 
তাহার কাব্য, অন্ুকরণীয়ের হ্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না । যখন 
সনাজ্তস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কাৰ্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের 
অন্থুকারী হায়েন, তখন এই বৈচিত্রহানি অতি গুরুতর. হইয়া! উঠে৷ মনুন্যচরিত্রের 
সর্ববাঙ্গীণ স্ফ,প্ডি ঘটে না; সর্ববপ্রকীরের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত 
সাঁমজন্ থাকে না, সর্ধপ্রকানের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুত্যের কপালে সকল 
প্রকার সুখ ঘটে না--মনুয্যহ অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে» মনুন্যজ্রীবন 
অসম্পূর্ণ থাকে ৷ 
“ আমর! যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্ললিখিত তবসকলের উপলন্ধি 
হইতে পারে 
১। সামান্ধিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য 
হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ 
বহুকাল সাপেক্ষ ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়। 
২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, অধিকতর সভ্যজাতির সংস্পর্শ 
লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সত্যতা অতি দ্রতগন্ডিতে আসিতে থাকে । সেম্ঘলে 
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সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অলভ্য সমাজ লভ্যতর সমাজের 
স্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত ইঁয় । ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম | 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অন্বাভাবিক বা 
বাঙ্গালির চরিত্রদোষজ্জনিত নহে । রী 

৪ | অন্ুুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও 
জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতস্ত্র আপনিই আসে । বঙ্গীয় সমাজের 
অবস্থা! বিবেচনা করিলে, এই অন্থকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিল্স্ম বলা 
যাইতে পারে না । ইহাতে ভরসার স্থলও আছে । 

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কৃফলও আছে । উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও 
অচ্থুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অন্ুুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃকি 
অব্যবহিতরূপে স্ফ,ন্ডি পাইলে, সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে । 

স্থল প্রশ্ন এই যে, এক্ষণে বঙ্গলমাজে যেরূপ অনুকরণ প্রচলিত, ইহা যথা- 
পরিমিত কি আত্ন্তিক ? চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, চিন্তা করিয়া, একথার মীনাংস! 
করিবেন ৷ রাজলারায়ণ বাবু চিন্তাশীল কিন্ত তিনি ততদৃর চিন্তা করিয়া এ প্রশ্বের 
উত্তর দেওয়ার পরিচয় এন্থমধ্যে পাই লাই । অতএব তাহার কৃত মীমাংসা 
প্রতিবাদের অতীত বলিয়। আমরা এক্ষণে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি তিনি 
ব্য তাহার শ্যায় অন্য কেহ নিরপেক্ষ, কুসংস্কারবঞ্জডিত, এবং চিশ্াভিনিবিই হইয়া 
এ তত্বের আলোচনা করেন, তবে সমাজের বিশেষ উপকার করিবেন সন্দেহ নাই । 
কথাটি রূপান্তরে এই যে, এ অনুকরণের এক্ষণে বহুবিধ মন্দ ফল দেখিতেছি, 
চরমে কি তাহার ফল ভাল দাড়াইবে না? 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ 


[ এই প্রবন্ধ ঘন্তরস্থ হইলে পর আমরা কোন কৃতবিগ্ত লেখকের নিকট হইতে 
রাজনারায়ণ বাবুর পুস্তকের নিয়লিখিত সমালোচনা প্রাপ্ত হইলাম । লেখকের 
মতের সঙ্গে আমাদিগের নিজমতের সব্ধত্র এক্য নাই কিন্তু নব্য সম্প্রদায় আস্মপক্ষ 
সমর্থনে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাহারা বলিতে অধিকারী ; আমরা 
প্রবন্ধাস্তরে অন্তপ্রকার গ্রন্থ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া, এই লেখকের মতগুলি 
অপ্রচারিত রাখিতে অধিকারী নহি। ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায়ের লোক, 
আপন আপন মত বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন; ইহা বঙ্গনর্শনের উদ্দেশ্য ৷ 
অতএব আমরা দ্বিতীয় প্রবন্থটিকে 9 এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম । ] 

বং সম্প্যদক । 


৪৪৯ বঙছদর্শন [ পোদ 


অহঙ্কার ও অহাগৌরব মানবস্থতাবঙ্জনিত ধম্ম। আপনাকে অপেক্ষাকৃত 
হীলাবস্থা হইতে মহত জ্ঞান করা সম্যক্‌ প্রকারে দূবশীর্ঘ নয় । কারণ, এই প্রকার 
জ্ঞান থাকিলে কুসংসর্গ ও নীচ প্রবুণ্তি হইতে অনেকাংশে ভুন্সমান্রকে বিরত 
রাখে । নচেৎ নিম্তেহ কাপুরুষ লোকের জলপ্রবাহের হায় বর্ধ্দাই অধোগতি 
ছুয়। কিন্তু অবিমিশ্রগুণ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল । বিশুদ্ধ ধশ্ম হইতেও কি 
না হর্ঘটনা, মনস্তাপ ৪ যস্ত্রণাভার লোকসমাজকে বহন করিতে হইয়ছে । সকল 
বিষয়েই আধিক্য প্রবল হইলে তাহাতে গুণ ন! দর্শীহরা বরং অনিষ্ট উৎপাদন 
হয়। 'সর্বধমত্যন্ত গহিতং এই যে কথাটি সকল সময়ে এবং সকল বিষয় 
আলোচনায় আমাদিগের হববয়ে স্থানদান করা উচিত! জীবননাংঘাতিক হুলা- 
হল৪ অন্ন পরিমাণে আয়ূর্ব্বেদ শাস্সে কত প্রকার হিতসাধন করিতেছে । 

“আমি মহৎ এবং তুমি আমা অপেক্ষা অধম” এই প্রকার আস্মগৌরব যুবক- 
মণ্ডলীর মধ্যে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় কিন্ত আমরা মহত ৪ তোমরা অধম” এই 
প্রকার দৃষ্টান্ত কঙ্গলদেশের সামাক্তিক নিয়নমধ্যে বিলাল পালল আছে। এই 
বিশ্বাসটি আশমাদের দ্লাদ্লীঘটনার মৃলীভত কারণ । মি ভিজ ভি দলম্থ 
লোকেরা লিক্ষের মহ ও উতকর্মসাধনে যত্ুবান হইয়া গরুকে পদস্থ করিতে 
চেষ্টা না কলিতিতন, ভা হইলে এই বর্ঘনান জঘল্ ব্যাপার হট: দেশের কি পর্যন্ত 
শ্রীবৃদ্ধি ও মুখোঙ্ুতি টি এখন দলাদলী কেবল হিংস। ও কুপ্রবৃত্তির আলয় 
হইয়াছে । নিজের উন্নতিসাধন দুরে থাকুক, এখন কি প্রবাদ অন্যকে উন্নত 
অবস্থা হইতে অবতরণ করাইব এই আন্দোলন লইয়া দলপতি মহাশয়ের! 
ব্যতিব্যস্ত । হৃদয় বিষাক্ত ও কলুষিত হইলে, যত প্রকার নীচ প্রবৃত্তি তাহ! হইতে 
উৎপত্তিত্র সম্ভাবনা, তখন সকলই উত্তেজিত হইয়া এ পাপাচারকে আস্ময় করে । 
এই প্রকার দলাদলী ঘটলাতে অনেক সুশিক্ষিত যুবক অন্থনোদন করেন, ইহাই 
বর্তমান বঙ্গদেশের অবস্থাতে শোচনীয় । 

ইংরাজী ভাষার পর্যালোচনায় আঁমাদিগের ভাবের অনেক প্রকার পরিবর্তন 
হইয়াছে! এখন আমর! অনেক বিধয় সভ্যতার নয়নে দৃষ্টি করি। সামাজিক 
দলাদলী ব্যতীত এখন আর এক প্রকার দলাদলীর উৎপত্তির চিহ্ন লক্ষিত 
হইতেছে । কিন্তু আনাদের এই বাঞ্ছা যে কে উন্নত ইহা স্থির করিবার অন্য আমর! 
যেন হীন প্রবৃত্তির আশ্রয় না লই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে নিজের কিন্বা 
নিজদলের গৌরব করা এবং সেই গৌরব সম্দ্ধন এবং প্রতিপালনার্থ চেষ্টিত হওয়া 
সামাজিক উন্নতির এক মুলীহৃত উপায় । 

উল্লাখিভ বিষয়ের সমালোচনা বাবু রাজনারায়এ বড় ৩৭৩ একাল আর 
সেকাল' অভিধের। পুস্থক পাঠে হ্বকম়ন্থ হইল । তিনি পুর্বে সঠিত একালের 
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তুলনা করিমা। অধুনাতন যুবকগণের অধোগতি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা কর্দিয়াছেন। 
ইহা যন্ভপি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বঙ্গদেশের সামাম্ত ঘুরবন্থা বলিতে হইবেক ? 
এত যে ইংরাজী বিস্তালাভের জম্য প্রয়াস, এত রাজ্ন্বব্যয়,। এত জীবন-হাসকর 
নিশ্সীথ অধ্যয়ন, সকল কি আমাদের অনিষ্ঠের কারণ ? তাহা হইলে ইংরাজি চর্চা 
বত লী আমাদের দেশ হইতে অন্তধণন হয় ততই দেশের মঙ্গল । তবে কেন 
সভা সমবেত করিয়া উচ্চ বিষ্ভাশিক্ষার স্থলততাজস্য গবণমেপ্টকে আবেদন করা 
হইয়াছিল ? বিবেচন। দ্বারা সমালোচনা করিলে উক্ত গ্রম্বকর্তার ভ্রম প্রতীয়মান 
হইবেক । তিনি মানবস্বভাবন্বলভ আত্মপৌরবে পতিত হইয়া সেকালের 
অবস্থাসকল সুচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন । বোধ হয় আমরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
আমাদিগের পুত্র পৌন্রাদির নিকট সেই ত্বর্গযুগের গৌরব করিব । কিন্তু বাস্তবিক 
সময়প্রবাহের সহিত যে দেশের শ্রবৃদ্ধি সকল অংশেই লক্ষিত হইতেছে তাহা 
বল! বাহুল্য । পূর্বকালের এবং একালের লোকের সহিত চন্দ্র সূর্য্য প্রতেদ 
বলিলেও বলা যায়। সেকালের সরলতার দৃষ্টান্তগুলি যাহা লিখিত হইয়াছে সে 
সরলতা কেবল মুর্খতার চিহ্ন । (১) পাঠকবর্গ মনে করুন যে যদি একালের কোন 
ব্রাহ্মণ নিক প্রণয়িনীর সন্মুখে গলবন্ত্র দণ্ডায়মান হইয়া তুমি কে অধিষ্ান্রী 
দেবী, প্রশ্ন করেন এবং উদ্বেলিত ব্যজনে তৈল নিক্ষেপ দ্বারা তাহার উচ্ছাসন 
নিবারণ দেখিয়া আশ্চর্ঘ্যা ম্বত হয়েন, তবে তাহাকে ছিপদবিশিষ্ পশু ভিন্ন আর কি 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? একালের লোক স্বার্থপর, তাহার কারণ এই যে 
বুদ্ধির মার্ম্দনা দ্বারা সকলেই নিজ নিজ অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
ঘণ্নাক্ত কলেবরে দিনান্ত পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব উপাঞ্ষিত ধন দ্বারা আলম্যপরবশ 
নিনধ্শ্ব্য দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্বের উদর পোষণ কি প্রশংসনীয় কর্শ্ম ? (২) পূর্ববকালে এক 
লা পানা রাহ কত হিরা জামিন এই বৃহ ছাবাড। নিজিয দিনাতি: 
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(১) ইহা বদি মূর্খতার চিচ্র হয়, তবে ইউরোপীন্র অনেক EERE 
পত্তিতও মূর্খ ছিলেন। ভাছাদিগের জীবনচন্তিত অনুসন্ধান করিনা, এরূপ উদাহরণ 
সংগ্রহ কমা ধাইতে পাতে । ধাহারা আপনার অধীত শাস্রবিশেষকে একমাত্র চিন্তার 
বিষয় করিয়া তুলেন, তাহারা সামাক্চ সাংসারিক ব্যাপারে এইরূপ অমনোযোগী হয়েন। আমরা 
বিশেষ অবগত আছি, এরপ দৃষ্টান্ত আধুনিক কতবিস্ত বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছুত্বাপ্য 
লহে। বং লং। 

(২) বে খাইতে না পায়, তাহাকে খাইতে দেওয়া প্রশংসনীয় নহে কিসে? ইহাতে 
অলসের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ধনক্ষতি হত্ব বটে । ঘিনি তাহা ভাবিয়া দরিত্র আত্বীয়দনের 
জাম্ুকুলা করেন না, তাচছাহর সমাদনীতিজ্ঞতার প্রশংসা করব; কিন্তু মন্ুষ্যতের নহে । বিলি 
অহফ্কুল করেন, তিনি অন্ন হইলে হইতে পারেন, কিক মানুষ বটে | বং সং। 
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পাত করিতেন । এখন সেই সকল রক্রশোষক জলৌকার সংখ্যা হ্রাস হওয়া 
কি সমাজের উন্নতির লক্ষণ নয়? (2) যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
নিজে ভরণপোষণে সমর্থ নয়, সে কেবল সমাজের ভারসম্বরূপ, যত শীস্রই এ সকল 
লোকের সংখ্যা হইতে বঙ্গমাতাকে উদ্ধার করা যায়, ততই তাহার উল্নতির 
সাধন। (৪) 

পুরাকালের দান দাতব্যের বিষয় এবং একালের তাহার হ্রাসের নিমিত্ত 
আক্ষেপ করা হইয়াছে। যদ্যপি রাজনারায়ণ বাবু ব্রা্ষণবংশোন্তব হইতেন তবে 
হার আক্ষেপোক্তি নিতান্ত দুষণীয় হইত না । (৫) এই যে হূর্তিক্ষ যাহার করাল 
গ্রাস হইতে আমরা অদ্যাপি সম্যক প্রকারে নিস্তার পাই নাই ইহা কি একবারে 
তীহার শ্মরণপথ হইতে অন্তদ্ধান হইল? ত্রাহ্মণ পণ্ডিত গোঁসাই বৈরাগী 
ইত্যাদি ভিক্ষাবলস্বী মন্ু্যকে দাতব্য বিতরণে কুষ্টিত হওয়া কি দেশের অমঙ্গলের 
চিহ্ন? যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে ভরসা করি উক্ত মহাস্তার! যেন পৈতা ছি'ড়িয়া 
অভিসম্পাত দ্বার! শ্রাবালের উৎসয়ে পাঠাইবেন না। 

কেবল দুইটি বিষয়ে তিনি স্বমুখে উন্নতির চিহ্ন স্বীকার করিয়াছেন যথা, 
উৎকোচ লওনে পরাদুখ হওয়া এবং স্বদেশপ্রিয়তা । যগু:প পূর্ব্বোক্ত সকল- 
গুলিকে দোষ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি শেষোক্ত দুইটি গুণ সকল দোহকে 
আচ্ছাদিত করে । দেশের উপর মমতা! দেশের উন্নতির সোপান এবং উৎকোচ” 
পরান্মুখ হওয়া সভার নিদর্শন | যদ্যপি এই দুইটি সদাজনধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে 
তবে ভবিষ্যতে নৈরাশের কারণ কি? হ্র্ভাগাবশতঃ যাঞ্জিত বুদ্ধির সহিত লোকের 
খলতারও বৃদ্ধি পায়। সত্যতার সহিত অনেক দোষ সনান্জকে আশ্রয় করে। 
তচ্ছন্প কি সভ্যতাকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অন্গুকরণে ইচ্ছুক 
হইতে হয়? 

যতই নিগৃঢ় বিদ্যা সমালোচনার বৃদ্ধি হইবে ততই কুসংস্কার ও সামাজিক 
দোষের লয় হইবে । কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থা উপস্থিত না হয়, ততদিন 
পর্য্যন্ত দোষ সকল লুপ্ত হওয়া আশা করা আকাশ-পুস্পের আশার গ্যায় অমূলক । 
তত্াপি এতৎসম্বঙ্গেও অনেক উৎকর্ষসাধন হইয়াছে বলিতে হইবেক । পূর্বেবর 


(৩) বোধ হয় এটি ধনবৃদ্ধির ফল, ইংরেজি শিক্ষার লে । টু 
(3) প্রাচীন ভারতবর্ষীল্ন সভ্যতা ব্রাহ্মদদিগের সৃষ্টি । তাহারা পরাহভোদ্রী ছিলেন । 
বং সং। 
(৫) বঙ্গদর্শন সম্পাদক ব্রাহ্ছপবংশোত্তব । তবে বোধ ছঘ় তৎক্কৃত রাজনারায়শ বাবুর 
পক্ষল্মপলি দূষণীশ্ন লহে । রাছলারানণ বাবু না পারুন, নিতাস্ড পক্ষে আমরা! বলিতে পারি, 
“দেহি দানং দ্বিাতিভ্য:” নি 
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হ্যায় বাহাঙ্যানরতিত উন্মন্ত ডাক্তার এখন অভি বিরল! বলিতে কি “ডাক্তার 
হইলেই মাতাল হয়’ এই ভ্রমটি ক্রমে ক্রমে উচ্ছেদিত হইতেছে এবং বেশ্যাগমন, 
পন্ধকেশ মৃত্যুপথগামী ঠাকুরদাদার মধ্যেই বিশেষ প্রবল । (৬) ধর্শ্ম সম্বক্ষে হাস 
হওয়া যথার্থ শোচনীয় বটে কিন্তু এখনকার যুবকদলের মধ্যে পরনেশ্বরের উপর 
বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রণয় অনেকেরই দৃষ্ট হয় ॥ বিশেষতঃ ত্রাহ্ষধর্ম্ম বিছ্যালয়স্থ ছাত্র- 
দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবিহ্যতের জন্য পথ পরিক্ষার করিতেছে । এই 
সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া যদ্যপি কেহ সমাজের উন্নতি বিবেচনা না করেন 
তবে তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী বলিতে হইবেক ! অনেকে একালকে হিন্দুরা্জ- 
দিগের শ্বাধীনতার কালের সহিত তুলনা করেন। কিন্তু সে সময়ের সহত্র গুণ- 
বিভৃষিত সামান্তিক নিয়ম এখনকার সহৃত্র দোষবঞ্রিত নিয়মাবলীর সহিত 
সমতুল করিতে গেলে তত্রাপি উন্নতি ভিন্ন অবনতি দৃষ্টিগোচর হয় না । (৭) 

বিলাত হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত যুবকদল হর্ডাগ্যবশত: সকল সমাজেরই 
অপ্রিয় । সকল অপেক্ষা তাহারা উক্ত পুস্তকে গ্রন্থকর্তার নিন্দাস্পন হইয়াছেন । 
ধাহাদের নিকট হইতে অধিক আশা ভরসা করা যায়, সেই আশায় লৈবাশ হইলে 
তাহাদের উপর বিশেষ বিদ্বেষ ভাব জদ্মিবার সম্ভাবনা । কিন্তু এন্থলে জিজ্ঞাস্য 
এই, যে, উক্ত কতিপয় ব্যক্কির নধ্যে কাহার চরিত্র অপঘহশোভাজন ? কেই বা 
তাহাদের মধ্যে মন্দ উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেই বা ক্ষমতা সবেও 
দেশের অমঙ্গল প্রার্থনা করেন ? যগ্চপি কেহ একটি দৃষ্টান্ত বাহির করিতে পারেন 
তবে অবশ্যই তাহার বাক্য গ্রাহা স্বীকার করি । যদ্যপি না পারেন, তবে কেন 
অকারণ ডীাহাদের অপযশ করিয়া লৌকিকে ও পারত্রিকে পতিত হয়েন ? তাহাদের 
দোষের মধ্যে এই যে তাহারা পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং সাহেবদিগের মত 
বাস ও আহারাদি করেন। তাহাতে অন্যের ক্ষতি কি? আমরা অবার্থ এবং 
আমাদের মত সকল লোক হীনাবস্থায় দরিদ্র ও অপরিষ্কার অবস্থায় কালাতিপাত 
করুক এই ইচ্ছা কেবল স্বার্থপর কাপুরুষ ব্যক্তির হীনতা প্রচার করে। ৮) 


(+) আমাদের বিবেচনায়, ইহা! সতা । বং সং। 
(৭) যিনি পূর্বতন হিন্দুরাজ্লীতি এবং হিন্দুসমাদের অবস্থা সবিশেষ অবগত আছেন, 
ডিনি.কৃখন একথা বলিবেন না । বং সং। 
(৮) কোট পেন্ট,লন এবং পিতলের কাটা চামচে অতি অল্প মূল্য । ইচ্ছা করিলে 
সকলেই সংগ্রহ করিতে পারে। রাগ সেদস্ক নহে । তবে যিনি বাঙ্গালি হই! বাঙ্গালির 
আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন, তাহাকে বাঙ্গালি বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না | 
বংসং। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিশি 
অর্থনীতিমতে জাতিজেদের বিচার 


এ. গার নিয়মে সমাজের ধনবৃদ্ধি কিরূপ হয় তাহার প্রতি 
অনুধাবন করা যাইবেক । 

লোকে পৃথক পৃথক কাধ্যে নিযুক্ত না থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে না। 
এইরূপ কার্যপ্রণালীর নাম শ্রমবিতাগ । অর্থনীতিমতে এতন্দ্বারা নিম্নলিখিত 
ফললাভ হয় । 

(১) যে ব্যক্তি যে ব্যবসাতে নিযুক্ত থাকে তাহাতে তাহার নিপুণতা বৃদ্ধি 
হয়। 

(২) এক ব্যক্তি নানাবিধ কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার এককাধ্য ত্যাগ 
করিয়া! আঙ্চ কার্ধ্য আরস্ত করিতে কালহরণ এবং তেজংক্ষয় হয়। কিন্তু সেই সকল 
কার্্ের প্রত্যেক কার্যে পৃথক্‌ লোক নিযুক্ত থাকিলে, এই ক্ষতিত্বয় নিবারিত 
হইতে পারে । 

প্রথম ক্ষতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টির বিষয়ে এস্ফলে এইমাত্র বক্তব্য যে 
মনযোগ শ্রীস্তির এক প্রধান হেতু । মন অল্পকালমধ্যে বহু চিন্তাতে ব্যাপৃত 
হইলে আমরা সাভিশয় পরিশ্রান্ত হই ৷ নিরবচ্ছিন্ন একটা কার্ধ্যে ৪ ঘণ্টা পরিশ্রম 
করিতে বত আয়াস প্রয়োজন, ২ ঘণ্টা করিয়া তুল্য মন্যসংযোগের সহিত ছুটি 
কার্যে নিযুক্ত থাকিলে তদপেক্ষা অধিকতর শ্রাস্তি হয়। এই জন্য তেজক্ষেযস 
লিবারণকে শ্রমবিভাগের একটি গুণস্বরূপ গণনা করা গেল । 

(৩) ক্রমশঃ একই কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শ্রম স্থলত করিবার উপযোগী 
যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে । 

(৪) উল্লিখিত নিপুণতা হইতে ব্যবসার দ্রব্যক্ষয় নিবারিত হয় । 
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(৫) নানা প্রকারে শ্রম বিভক্ত হইলে নিকৃষ্ট শ্রনজীবিগণ পুথক্‌ হইম। 
অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে নিঘুক্ত হয়, তদ্দার! ব্যবসার উন্নতি ও জনসমাজের লাভ 
হয় ৷ 

অতএব জাতিভেদ প্রথার ছারা এই সমস্ত উপকারই হইতেছে এবং শৃজজ বা 
মিশ্রবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবস। পৃথক্‌ হইয়া সভ্যতার বিলক্ষণ প্রবৃদ্ধি হইয়াছে । 
কিন্ত সকলেই বুবিবেন যে ইদানীন্তন যে সকল কার্য্য হইতেছে, তাহার উপযোগী 
ব্যবসা ভাগ এতদ্দেশে অস্যাপি হয় নাই । এক কম্মকারের কাধ্য এখন বছসংখ্যাতে 
বিভক্ত হুইয়াছে। লৌহ উৎপল্ল, লৌহ ঢালাই ও লৌহ পেটাই এবং এইগুলির 
কত কত প্রকরণ হইয়াছে । ইউরোলীয় প্রথামতে কুস্তকার কখন নিজে 
স্বত্তিকাহরণে কালক্ষেপ করিবে না । এইব্প সকল বিষয়েই এতদ্দেশীয় জাতিভেদ 
প্রথানথযায়ী শ্রমবিভাগ এবং অগ্যদেশের কার্ধ্যপ্রণালী মধ্যে এই মহাপ্রভেদ দৃষ্ট 
হইবেক যে এখানে সম্যকৃরূপে শ্রম বিভক্ত হয় লাই । 

আমরা স্থানে স্থানে নালা ব্যবসা হইতে বুদ্ধিসংগ্রহের কথা বলিয়াছি। 
উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয়সংখ্যক বচনে তাহার কোন প্রতিবাদ করা যায় নাই 
বরং তৃতীয় ফলের সহিন্ভ এতদ্দেশের অবস্থা তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কথার একটী 
নুতন প্রমাণ প্রকাশ হইবেক । সকলেই জানেন যে ইউরোপীয়েনা কল প্রয়োগে 
আমাদিগের অপেক্ষা সর্ধতো ভাবে শ্রেষ্ঠ কিন্তু এতন্দেশে কলের কোন উন্নতি হয় 
না কেন? ইহার যত কারণ থাকুক তন্মধ্যে একটী এই যে, কেহ ব্যবসান্তর হইতে 
বুদ্ধি সংগ্রহ করে না। ফলতঃ শ্রমবিভাগার্থ অন্ত ব্যবসার মর্শ্ম এবং কৌশল 
জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব ব্যবসাতে তাহা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ নহে বরং নিতান্ত কর্তব্য । 
আর একটা কথা এই যে, ব্যবসা পৃথক্‌ হইলে যত কলের বৃদ্ধি না হউক কলের 
উন্নতিতে শ্রমবিভাগের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । যদি জাতিভেদ নিয়মে 
কলরৃদ্ধির ব্যাঘাত হওয়া সত্য হয়, তবে তদ্দারা শ্রমবিভাগেরও প্রতিবন্ধকতা 
হইভেছে.৷। - 

এ সমস্তরই সত্য বটে কিন্তু বংশান্থত্রুমে ব্যবসাপালনে লাভ কি? 

এতদ্বিযয়ে শিক্ষালাতের স্থযোগের কথ! পুর্কের্থ উল্লেখ করা গিয়াছে । তন্তি্ 
বন্তম্য এই যে, যখন মনুষ্য প্রথমতঃ সমাজবদ্ধ হইয়াছিলেন, যখন সকলে জীবিকা- 
নির্ববাহের নিমিত্ত সর্ববতোভাবে স্ব স্ব যহ্থের প্রতি নির্ভর না করিয়া, কেহ ভক্ষ্য 
সংগ্রহার্থে কেহ বা তহুপযোগী অস্ত্রনিশ্নাণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে বংশান্- 
দমে ব্যবসা গ্রহণ করাই তাবতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছিল । সন্তান পিতা 
কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শ্বতাবতঃ ডাছারই অনুকরণ করিত । পিভাও আপন 
অর্জ্নিত পশ্ডচর্শ্ব, শুষ্ক ফলমূলাদি অথবা নিতান্ত দুর্লভ অগ্রি এবং একমাত্র আয়ুধ 


৪৪৬ বজদর্শন [ পোদ 


ধন্থব্বাণ স্তেহবশত: সন্তানের হস্তেই সমর্পণ করিতেন এবং যিনি এইরূপে যে দ্রব্য 
পাইতেন, তিন ভছহুপযোগী ব্যবস্াতেই নিযুক্ত থাকিতেন । অর্থাৎ যখন টাকার 
সৃষ্টি হয় নাই, তখন দায়াদগণ পূর্ব্বাধিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করিলেই কার্য্যের 
স্থবিধা হইত | 

কিন্তু এখন পিতৃত্যক্ত ব্যবসার সামগ্রী অবিক্রেম বলিয়া পৈতৃক ব্যবসা 
প্রতিপালন করিতে হয়, একথা কেহই বলিতে পারেন না । স্থূল কথা, আলম্ত এবং 
ধারাবহন প্রকতিই ইহার মুল । 

এস্থলে জাতিভেদসংক্রাস্ত কয়েকটী কথা বুবিবান্র জন্ঠ ইউরোপীয় বিশেষতঃ: 
ইংলণ্ডের কারখানার কাধ্যপ্রণীলীৰ প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক । তথায় লোকে 
পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য নহে। বাল্যকালে যাহার যেমন স্থাধ্য 
কিছুদিন পঠদ্দশাতে থাকিয়া সকলেই এক একটি বৃত্তি গ্রহণ করিবার ন্ত কোন 
ব্যবসায়ীর নিকট আপ্রেটিস হয় ॥ নিতান্ত দরিদ্র হইলে সামান্য মজুরি করে কিন্তু 
তথায় এত বড় বড় কারখানা আছে যে একস্থানে প্রবেশ করিলে নানাপ্রকার 
কাৰ্য্য দেখিতে পায়, সুতরাং বুদ্ধিনান্‌ হইলে সামান্ট মজুর থাকিয়াও কোন একটী 
কার্ধ্য শিখিতে পারে। এবং কর্তার অনুত্রহভাজন হইলে এরূপ অবস্থা হইতেও 
বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করে, কিন্তু এইসকল লোক কেবল পরের অধীনে কাধ্য করিয়া 
সাপ্তাহিক বেতনের দার। জীবিকানির্ববাহ করিয়া থাকে । ইহারা কেহই আপনা- 
দিগের নিশ্মিত পলার্থ বাক্তারে বিক্রয় করে না। তাহাদিগের এমন মূলধন নাই 
যে তদ্দারা প্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কোন গঠন প্রস্তুত করে । তদ্কিন্ন বড় বড় কারখানা 
হইতে এত অল্প ব্যয়ে নানা সামগ্রী প্রস্তত হইয়া থাকে যে, একজন মিস্ত্রি নিজের 
সঞ্চিত ধন লইয়া একাকী কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে জীবিকা লাভ 
করিতে পারে না । সুতরাং মিজ্র্িদিগের উন্নতির একমাত্র উপায় বেতনব্ৃদ্ধি । 
কারখানাতে বহুসংখ্যক লোকে কাধ্য করে। একক্রনকে কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি 
করিল্সা দিলে মালিকের নিকৃতি নাই, কেননা, সকলকেই মেইরূপ বৃদ্ধি দিতে 
হয়, এই হেতু মিক্ত্ির্গ ও কারখানার মালিকগণের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত 
হইয়া থাকে । 

ইংলগুদেশে কৃথিকার্য্যও সর্বাতোভাবে এক একজন সামান্য প্রজার আয়ত্ত 
নহে । এখানে কৃষকের! স্বহস্তেই কর্ষণ রোপণাদি করে এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রম 
পূর্বক জমিদারের কর দেয়, আর বঙ্গীয় জমিদারগণ গোমস্ত্যদিগের উপর কর » 
সংগ্রহের ভার দিয়া বসিয়া থাকেন । তল্ভিয্ন শহ্যক্ষেত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র । ২৫/ 
৩০/ বিঘা অপেক্ষা বৃহৎ ক্ষেত্র প্রায় দেখা যায় না। আরা প্রজা হইলে এইরূপ 
বহু ক্ষেত্র অধিকার করে । কিন্তু ইংলগ্ডের অবস্থা অস্কর্নপ । তথায় ১০০০/ ১৫০০/ 
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২০০০/ বিঘা পরিমিত এক একটি ক্ষেত্র *। এক এক ছল ব্য্ত্রি নির্দি? কালের 
অন্য ভূম্যধিকারীর নিকট এইরূপ এক একটা ক্ষেত্র জমা লইয়া তাহাতে গোলাবাটা 
আদি নিশ্মাণ করেন এবং ভূমি কর্ষণ ও বীজ রোপণ আদি কাধ্যের নিমিত্ত নানাবিধ 
কল ও বহুসংখ্যক মজুর নিযুক্ত করেন । নিজেও নিদ্ধর্শ্বা থাকেন না, সেসকল 
বিষয়ে বাছুল্য বর্ণনার প্রয়োজন নাই । এখানকার নীলকর সাহেবগণ ইংলতীয় 
কৃষকজ্রেপীর মধ্যে গণ্য । কিন্তু এখানে মজুর না পাইলে ইহাদিগের কার্য 
চলে না। 

ইংলত্ডের মজ্রদিগের মধ্যেও বৃত্তিভেদ আছে । কেহই বংশান্ুক্রমে এক 
একটি বৃত্তি সেবাতৈ বাধ্য নহে কিন্তু সকলেরই উপজীবিকা একমাত্র বেতন । শস্দের 
সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই । সুতরাং ইংলণ্ডে কারখানার মিস্থ্িগন ও মালিক- 
সমূহের মধ্যে যেরূপ, কৃষক এবং কঁষিকাধ্যের মজুরগণের মধ্যেও সেইরূপ বেতন 
বৃদ্ধি বিষয়ে মহাবিবাদ হয় । 

মজুর 9 বিক্সিগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সময়ে সময়ে এক- 
মড়াবলম্বী হইয়া স্ব স্ব কাৰ্য্য হইতে নিবুত্ত হয়। এদিকে মহাভনের কারখানা বঙ্গ 
থাকিলে নানা ক্ষতি, মূলধনের সুদ নোকসান হয়। অর্দ্দপ্রশ্থত তব্যভাত ও অর্দ্ধ- 
কষিত ক্ষেত্র অকৰ্শ্মণাপ্রায় হইয়া উঠে। এবং অন্যান্য কর্শ্মচারিগণকে বসায়, 
বেতন দিতে হয়। সুতরাং অনেক সময়ে অগত্যা বেতনবৃক্ছি স্বীকার অথবা কোন্‌ 
প্রকারে রফা করিতে হয় । 

আমজীবিগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জ্রম্য এই নিয়নে ললবন্ধ হইয়া 
কে যে সকলেই সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থপান এবং একবাক্যে 
মহাজলের সহিত বিসম্বাদ করিয়া বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেক । এভনর্৫থে দল ও 
88585188000 তাহাদিগের অনতিমতে কেহ কাব্য রানি 
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= আমর! এদেশের একটা ক্র সম্পত্তির চিঠা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। ভাছাতে 
৪৫৭টী দাগের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্র /২০ কাঠা এবং কৃহত্রম ক্ষেত্র ৩২৷৪॥ বত্রিশ বিঘা! সালে চৌদ্দ 
কাঠা পরিহিত । সমস্তগুলির গড়হিসাবে প্রতি ক্ষেত্রের পরিমাণ ৪৪১ চারি বিঘা এগার কাঠা 
মাআ। ইংলগুদেশশ্থ ক্ষেত্রের পরিমাণ সম্প্রতি পুশ্তকাভাঁবে লেখক নিদ্দিষ্ট বলিতে পারিলেন না 
কিন্তু তথার বে সকল প্রাচীন ভূম্বত্বাধিকারী অমজীবীদিগের সম্পত্তি বিলুপ্তপ্রায় হইন্নাছে তাদৃশ 
কোন কোন ক্ষত ক্ষেত্রের ঘংকিঞ্চিং নিদর্শন অস্তাপি ওয়েষ্টমোর্লাও ও কম্বর্ল!ও প্রদেশে অছে। 
খইকূপ এক একটা ক্ষেত্রের পরিমাণ একস্বালে দেখা গেল ৩৯/ একর অর্থাৎ প্রায় ৯*/ বিহা 
এই সকল ক্ষ সম্পত্তি লোপ হইতেছে বলিন্না অর্থস্ীতিবেতগণ আক্ষেপ করেন বটে ॥ কিন্ত 
ইছা আম!দিগের দেশের ২৯২৫ টী ক্ষেত্রের তুল্য । অতএব তাহার! ক্ষত ক্ষত ক্ষেত্রের বে গুণ 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রের প্রতি বর্ধে না । ্‌ 
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তাহাকে সমাহচ্যুত করে এতাদশ সমাজচ্যুত ব্যক্তি আমাদিগের ম্যায় নিমন্ত্রণ 
বিবাহাদিতে লিগৃহিভ হয় না । কিন্তু তাহার সহিত কোন মিস্ত্রি কি মজুর একত্র 
কাৰ্য্য করে না-_ন্ুতরাং মহান্রনেরা অগত্যা তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং তাহার 
জ্বীবিকা লাভ কর! হুর্ঘট হইয়া উঠে । এই ভয়ে মন্তুরগণ বিবাদ করিতে যায় না, 
সমাজের অন্গুগত হইয়া থাকে ॥ কিন্তু ইংলশীয় মন্কুরদিগের যেমন তেজ অধ্যবসায় -. 
ও কাব্যক্ষমতার" প্রশংসা করিতে হয় তজ্ঞপ তাহাদিগের দোবও আছে, মজুর 
সমাজ হইতে বিলক্ষণ তুর্বলের শীড়নও হইয়া থাকে । উল্লিখিত চাদার দ্বার! 
আমর্জীবীদিগের সমাজে যে ধনস্বিত হয়, মহাজনের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে 
তাহ! হইতে দরিদ্র মজুরগণ গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কিছু কিছু পাইয়া থাকে কিন্ত 
তাহাতে সম্পূর্ণ উদর পোষণ না হইলে সে স্বেচ্ছামত বেতন লইয়া কাধ্য ৮০ 
পারে না সুতরাং তাহাকে অনেক কষ্ট সহ করিতে হয় । 

ইংলপ্তীয় আদজীবিগণ সম্পত্তিবিহীন এবং প্রতি সপ্তাহে সিন নী 
পায় বলিয়া বিস্তর অপব্যয় করে ও কাচা পয়সা হইতে ধনসঞ্চয় করিতে পারে 
না। বাদ্ধক্য কি রোগগ্রস্ত বিধায় লিঃসহায় এবং অক্ষম হইলে তাহাদিগের 
হর্দশার সীমা থাকে না। বাস্তবিক ইংলণ্ডে এই সকল কারণে অমজীবীদিগের 
মধো নিঃন্য ব্যক্তর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহা'দগের অবস্থা যার” 
পরনাই শোচনীয় হইয়। উঠিয়াছে । 

আনাছিগের ভাতিভেদ প্রথাতে এরূপ কোন অত্যাচার বা যন্ত্রণা নাই । 
অআমজীরী ও মহাজনের বিবাদ শ্রমকারীদিগের মধ্যে বলবান্‌ কর্তক হ্র্বলের পীড়ন 
অথবা নিসেহায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই । ইহ! সামাম্ত সৌভাগ্যের বিষয় নহে ।. 

সম্প্রতি উল্লিখিত দুরবস্থামোচনার্থ ইউরোপে এক নূতন ব্যবসাপ্রপালী 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । আমর। অনুমান করি যে তাহার সহিত দরাতিভেদ প্রথার 
এর নি সম্বহ্ধ আছে । এ প্রশালীর স্থূল কথ! এই যে শ্রমজীবিগণ মহাজনের 
অধীন কাৰ্য্য নন করিয়। বহুসংখ্যক লোক স্ব স্ব যৎসামান্য সঞ্চিত ধন একত্রিত 
করশান্ভর আপনারাই মহাজন মিন্তি ও সজুর হইয়া! কাধ্য করে। 

ইদনীপ্ঠল অর্থশান্্রবেতারা। “কু-অপরেটিভ” (০০-০চ5০:৪৮) নামক এই 
কর্ধ্যও্রপালীর “সহাসুখ্যাতি করিয়া থাকেন । তাহাদিগের মতে এতদ্বারা আন- 
জীবীদিগের দুই মহোপকার হয় । তাহাদিগের অভিদ্ত সমং ধন উহারা নিজেই 
লভি করে এবং তাহা মহাজনের হস্তগত হইতে পায় না । জার তাহাদিগের, 
ধনবৃস্ি এবং দারিদ্র্য নোচনের উপায় হইয়াছে । এতগ্তিল্প এই প্রশালীতে 
শ্রনজীবিগণ স্ব স্ব কাৰ্য্যে অধিকতর মনঃসংযোগ করে এবং তক্ষেহ তাহাদিগের 
শরনোতুপন্ কার্য্য হপক্্ত শ্রেষ্ঠতর হয়। 
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কিন্ত একটা বিয়ে জানরা অর্থনীতি পুস্তকাদিতে কোন উল্লেখ দেখে নাই । 
উল্লিখিত বু-অপরেটিভ কার্ধ্য প্রণালীর সার মর্শ্ম এই যে ধন ও শ্রন একই 
আধারে একত্রিত হইলে পরস্পরের বিসম্বাদ অপনীত হয় । কিন্তু ধন বংশান্ুক্রনে 
অধিকৃত হইয়া থাকে, অতএব যদি শ্রম অর্থাৎ বৃত্তি ধনের অগ্গগামী হয় তবে ক্রমশঃ 
সআতিভেদ নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভতাবিত নহে । মনে কর, একদল মজুর 
প্রাপ্তক্ত প্রপালীতে একটা তুলার কারখানা স্থাপন করিল । উচ্ধীরা এ কারখানার 
কাৰ্য্য করিবেক। এবং উহাদিগের সম্ততিগণ পৈতৃক সম্পন্তি অর্থা কারখানায় 
সেন্মার অধিকান্র করিলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য পৈতৃক ব্যবসা! অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হুইবেক । ইংলগুবাসীদিগের প্রকুতিগুণে অথবা তথায় ক্রয়বিক্রয়ের 
কু-অপরেটিত শ্রনজীবীদিগের সেয়ার যদি বিত্রীত হইয়া এত ক্ষতি 
হয়, সেকথা এখন বলা যায় না) কিন্তু আম ও ধন একাধারে একত্রিত 
হইলে জাতি উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
আমরা জাতিভেদ প্রথার বিরোধী । তথাচ একথা হ্বীকার করিতে হইবেক 
যে ইংলণ্ডে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিলে তথাকার শ্রমজীবীদিগের এমত দুরবস্থা 
হইত ন৷। কিন্তু তাহাদিগের এতাদুশ দুর্দশার এক হেতু এই যে ইংলণ্ডে. শ্রম- 
জীবীদিগের ভূনিসম্পন্তডি নাই; এবং কারখানার ব্যাপার অস্যান্যাদেশ অপেক্ষা 
বিস্তৃত । এতদ্দেশীয় ভূসম্পর্ধিতে কৃষকদিগের যে কিঞ্চিৎ স্ব্ব আছে, তাহাই 
উহাদিগের এক প্রধান রক্ষার স্থল । আর এই কারণ হইতেই বোধ হয় একপক্ষে 
কৃষকগণের জাতীয় ব্যবসা। পরিত্যাগ করা কঠিন এবং পক্ষান্তরে কারখানার উল্লতির 
প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যাঘা তও হইতেছে । 
অনেকে এতদ্দেশের জমিদারী বন্দোবস্ত ও অমিদারদিগকে বিস্তর দোষ 
দিয়া থাকেন, কেননা, এখানে জমিদারেরা ইংলণ্ডের কুষকদিগের অর্থাৎ, 
নীলকরসাহেবদিগের শ্যায় ভূমিসম্পত্ভির শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সম্যক প্রকারে “যত্ুকান 
ছন না। কিন্তু ভুস্যস্ব বিভাগ হইলে বিস্তর অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকেশ। প্রক্নাগণের 
কিছু ব্বত্ব আছে বলিয়াই জমিদারেরা আপনাদিগের স্বত্ব ও ক্ষমতাঁছুসাতে অর্থব্যয় 
করিয়। লভ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন না । ফলতঃ তাহারা প্রজার, সৰ্ধিত শ্রমবিভাগ 
করিয়া কেবল করসংগ্রাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ৷ বস্তুতঃ পৃর্ধে গ্লাজাগণ যেরূপ 
আচরণ করিতেন, জনিব্বরেরা, তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন | 
যদি ইহারা”গ্পরিবর্তে নীলকরদিগের চ্ঠায় ব্যয় ভূষণ করিয়া ভুনির উন্নন্ডি 





এই বিহকগে 991111০ সাহেবরুত The Land Tax of India লামক পুতকোর হহঃে॥ - 

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । তাহাতে এতদ্বিধয়ে যে কমলা প্রকাশ হইগ্রাছে তাহা পাঠ করিবার পূর্বে, এই 

প্রবন্ধ রচিত হইলাহিণ । অল 1 
৫৭ 
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করিতেন, তাহা হইলে অচিরাত কৃষিবর্গ ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবা:দণের ন্যায় নিঃম্ব হইয়! 
যাইত । কারণ কৃৃষিকর্শ্বে প্রজাগণ এখন কিয়ংপরিমাণে ধনের মালিক ও 
সর্ধভোভাবে শ্রমের কর্তা ৷ কিন্তু তাহাদিগের হস্ত হইতে ধনব্যয়ের ভার জমিদার 
কর্তৃক গৃহীত হইলে লভ্যের ভাগও অল্প হইয়া যাইত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উহার 
ইংলতীয় শ্রমন্দীবীদিগের শ্যায় হইয়া উঠিত। 

আমরা জাতিভেদ প্রথাতে আ্রসমবিভাগের কথা বলিয়াছি কিন্তু বিভিন্ন প্রকার 
আমের সমাহরণ না করিলে পূর্ণ উন্ততি হইতে পারে না॥ আমরা পূর্বের চতুর্ব্ণকে 
এক ব্রহ্মদেহে সমান্ধত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি । ইদানীন্তন নানাবিধ কলের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকাশ হইবেক যে আমসমাহরণ কি অদ্ভুত পদার্থ । উদ্দাহরণ- 
স্থলে বক্তব্য এই যে একজন লোক এক উদ্দেশ্যে পৃথক্রূপে নিযুক্ত থাকিয়া প্রীত্যহ 
5১৫,৫৭০ খান! তাস প্রস্তুত করিয়া থাকে কিন্তু এই কাধ্য একক নির্বাহ করিতে 
হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি দিনে উদ্ধীসংখ্যা। ২খানা প্রস্তুত করিতে পারে । ইহাতে 
শ্রমবিতাগ ও শ্রমসমাহরণ উভয়েরই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল । কেননা, যেমন 
এই কার্য্য তিশ জনের মধ্যে বিতক্ত হুইয়া শ্রম লাঘব হইয়াছে সেইরূপ এ ত্রিশ জল 
একই উদ্দেশ্যে এবং পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত হওয়াতেই এই উপকার হইতেছে। 
জাতিভেদক্রনে শ্রমবিভাগের লক্ষণ এখনও দৃষ্ট হয় কিন্তু শ্রনসনাহরণের কথা যে 
শান্্রকারদিগের মলে কখন উদয় হইয়াছিল তাহার বিষয় উল্লিখিত ত্র্থাদেহবিষযক 
কুপক ব্যতীত অন্ত প্রনাণাভাব । 

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহারস্থলে ইহার সারকথার পুনরুক্তি করা 
বাইতেছে। 

১। হিন্দুশান্ত্রে জাতিভেদের আদি বিষয়ে নান! বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। এবং 
পাম্চীত্যগণও বিবিধ কল্পনা করিয়া থাকেন । স্থূল কথা এই যে এডদ্দেশীয় 
'জআতিসমপ্রের আদিবৃত্তান্ত স্থির করা অসাধ্য । 

২। অনন্তর অন্যান্য দেশেও জাতিভেদের কতিপয় লক্ষণ প্রদশিত 
হইয়াছে । " তাহার সারকথা এই যে অন্যত্র লোকে আমাদিগের চ্যায় সামাজ্দিক 
প্রথা পরিবর্তন করণের অধিকার ত্যাগ করে নাই । 

৩। পরে, দ্রাতিভেদ ও কৌলীম্াপ্রথার তুলনা করিয়া উভয়েই অন্থলোম 
ও প্রতিলোম বিবাহ বিষয়ক নিয়ম এবং তত্কেতুক কৌলীশম্কপ্রথাতে বহু বিবাহ ও 
বিবাহলঙ্কট উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়া তুলনার দ্বারা এই কল্পনা কর! গিয়াছে যে এ 
দুই দোষ নিবারণ করা, অন্ুলোম বিবাহ রহিত করিবার আংশিক উদ্দেশ্য ছিল । 

৪ | দ্েেতীয় পরিচ্ছেদে ভাতিভেদের বর্ধমান অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া 
আমরা বংশ ঘঘা শার্ম্যব'শ, জাতি যথা ইংরেজ, ফরাসিজাতি এবং বর্ণ যথা 
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ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ ইত্যাদি এইদ্ধপে উক্ত তিনটি শন্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছি । এবং 
ভাষাকেই জাতীয় একের 'লক্ষণ বলিয়। এহুণ কর! গিয়াছে । 

৫। পরে বিভলি সাহেবের লোকসংখ্যা ব্রিপোর্টে কতক গুলি বর্ণকে পৃথক 
জাতি বলিয়া গণা করাতে এবং সমগ্র বঙ্গভাধিগণের সংখ্যা না কর। কারণে তাহার 
নিন্দা কর! গিয়াছে ৷ 

৬। তদনন্তর কোন কোন পুরাণ ও লোকাচার অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে অমিশ্র শূত্র বর্ণ এখন দেখা যায় না এবং বর্তমান বর্ণসযূহের তারতম্যভেদ' 
বিষয়ে বৃহন্র্শ্ব পুরাণের বাক্য গ্রহণ করা গিয়াছে । 

৭। পরিশেষে উক্ত পুরাণানুযায়ী ভিন্ন তিন্ন বরণের ও সমস্ত বঙ্গভাবিগণের 
অস্সেদীনিক সংখ্য। দেওয়া গিয়াছে । 

৮। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতিভেদ প্রথার নিগুঢ় মর্শ্ব অনুসন্গানে প্রবৃত্ত হইয়া 
প্রদর্শন করা গিয়াছে যে এতদ্দেশেও দেশাচার পরিবন্ধিত হইয়া থাকে এবং জাতি- 
ভেদের নিগৃঢ় মন্মের আলোচনা করিলে লোকে ক্রমশ; কুপ্রথা পরিত্যাগ করিবেক 
এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। 

৯। সর্ধাশেষে প্রাণিতন্ব নতে এবং ব্যবসা শিক্ষা ও সমাজ শাসনের 

নিমিত্তে জাতিভেদ প্রথা হইতে কোন কোন উপকার হইয়া থাকে এবং ধনবৃদ্ধি 
বিষয়ে বুত্তিবিভাগের গুন ৪ জ্ঞাতিভেদ হইতে শ্রমজীবীদিগের কোন কোন হরবস্থ। 
নিবারণ হয়, এই সকল তর প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই কথা 
লক্ষিত হইয়াছে যে সভ্যতার আদিম অবস্থায় জাতিভেদ হইতে যতই মঙ্গল উৎপন্ন 
হইয়া থাকুক, বর্তমানকালে কেবল ধারাবহন প্রকৃতি হইতে উক্ত প্রথা এতদ্দেশে 
রক্ষিত হইতেছে । অন্যত্র লোকে এ প্রকৃতির এতাদৃশ বশবর্তী নহে এবং বাহুল্য 
পরিমাণে শ্রমশীল । এইলম্তাই তাহাদিগের মধ্যে এই প্রথার অঙ্কুর থাকাতেও তাহা ' 
প্রকৃষ্টর্ূপে বদ্ধমূল হইতে পারে লাই । 
০ পরিশেষে ছইটী কথার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক ( ১) জাতিভেদ মঙ্গল- 
গনক নহে । (২) প্রকৃতি সহজে পরিবর্তন হইবার নহে। অতএব জাতিভেদ 
নির্মূল করিবার অন্ত উৎসাহিত হইবার সময়ে স্মরণ করা কর্তব্য যে এই. উদ্ভমে 
সহসা! ফললাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান ও ত্রাহ্মগণ এই চেষ্টাতে 
নিযুক্ত হইয়া কেবল তিনটা নূতন বর্ণ সংস্থাপন করিয়াছেন । জাতিভেদবিশিষ্ট 
সমাত্রের সহিত বিবাদ করিলে উভয় পক্ষেই ধারাবহন প্রকৃতি বরং বদ্ধমূল হইবেক ॥, 
অতএব ওত। অভাবে কেবল সংকল্প করিয়া আচার ব্যবহারের পরিবর্তন চেষ্টা 
করা ব্থা। কিন্তু যদি কোন প্রথা দূরীকৃত করিলে জাতিভেদ অপনীত হইবার 
সম্ভবনা থাকে, তবে মেঃ প্রথা বালক।-বিবাহ । 
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উন্নত্িপ্রিয় ত্রাহ্মগণও কেনন ধারাবহন প্রকৃতিতে আন্ছন্গ ডাহা এই কথাতে 
ব্যক্ত হইবেক যে তাহার! বিস্তর যত্ন করিয়া বিবাহ বিষয়ে নুন বয়সের এক আইন 
করিয়া লইয়াছেন । ভ্রীহাদিগের এবং সকল সমাঅপংস্কারকের সুল উদ্দেশ্য এই যে 
বিবাহ বিষয়ে লোকের যতদুর সম্ভব স্বাধীনতা বদ্ধিত হউক, কিন্তু যেন ব্যভিচার 
বৃদ্ধি না ঘটে ৷ শাস্্কারেরা যে অভিসন্ধিতেই হউক, এই নিয়ম কণিম্মাছিলেন যে 
এত বয়সের মধ্যে সকল কন্যার বিবাহ দিতেই হইবেক । ইহাতে স্বাধীনতার ব্যাঘাত 
হইয়াছিল, কারণ, কেহ বয়ঃব্রমের উদ্ধ সীমা অতিক্রম করিতে পারিতেন না এবং 
কন্যাগণ পিতামাতার গলগ্রহ হইয়া! উঠিলেন। অতএব এই নিষেধ মুক্ত করিলেই 
যথেষ্ট । কিন্ত ব্রাঙ্গণু .ধারাবহনপ্রকৃতির বশবর্তী হইয়া শ্রাশ্রকারদিগের উদ্ধ 
সংখ্যার স্থলে একটা ন্যুন সংখ্যা প্রবর্তন করিতে হস্ত পাইয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতেও 
প্রকারান্তরে স্বাধীনতার বিন্বু হয় । মানব মনের প্রকৃতিই এইরূপ যে একটীর স্থলে 
আর একটী-প্রথা স্থাপন না করিলে যেন ফাক ফাক বোধ হয় । আমাদিগের সমাজ 
এখন শাঙ্ীয় নিয়ম উল্লিজ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এখন কন্যার বিবাহ না 
দিলে নয় এই সংস্থার বিনই হইলে অনেক উন্নতির সোপান হইবেক । 

কম্তার বিবাহ দেওয়া কঠিন বলিয়া আমরা লোকমুণে অনেক আক্ষেপ শুনিয়া 
থাকি । কিন্ত বীহারা আক্ষেপ করেন, বোধ হয়, ভাহার। বিপগীত অবস্থার প্রতি 
সম্যক্রূপে লক্ষ্য করেন না। পূর্বের পুজ্রসম্ভানের সংখ্যাধিক্য চন্য অথবা কৌলীন্ত 
মধ্যাদা হেতুক কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক কন্যার বিবাহ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ 
ছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, পঞ্চম বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই অনেক 
কম্ঠার বিবাহ হইত ! গোৌরীদান আদি সেই সময়ের কীত্তি। এখনও ইতরবর্ণ- 
দিগের মধ্যে কম্ার লংখ্যা অল্প হইলে এইরূপ হইয়া থাকে | এইরূপ এক একটি 
কল্ঠার বিস্তর পণ এবং তাহারা অর্থলোলুপ জনক জননীর সম্বলবিশেষ। এস্মলে 
'ত্রোত্রীয় ও বংশ ত্রাহ্মণদিগের কথা ম্মরণ হুইবেক । অতএব যাহারা বর্তমান 
অবস্থার নিন্দা করেন, তাহারা কি এইরূপ প্রথার প্রত্যাবর্তন কানা করেন? নতুবা 
পাত্রের'*পাস” সংখ্যা করিয়া পণ দিতে হয় বলিয়া এত কাতরোক্তি কেন ? 

ধারাবহন প্রকৃতির মূল কি? ইহ] বিশ্লেবকাধ্যে অঙ্গমতা এবং দৈববলে 
বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয় । এইরূপ বিশ্বাস ব্যক্তিবিশেষের উপরে স্থাপিত হইলে 
তাহা হইতে একপ্রকার আল্ঞান্ুবপ্তিতার উদয় হয়_তাহাতে কোন বিষয়ের নিপু 
অনুসন্ধানের বাসন! থাকে না, স্থল পুল ছই একটা বিষয় উপনন্ধ করিয়া গৃর্ববাক্পিত 
বিশ্বাস অনুসারেই লোকে বিবেচ্য বিষয়ের মর্শ্ব স্থির করে। কিন্তু যাহারা জ্ঞান- 
সহকারে আম্মসংযনের দ্বারা 'মা্ঞানুবস্তী হয় তাহাদিগের প্রকৃতি বিভিন্ন । মনুষ্য যে 
মনের জড়তা জ্রন্ নূতন ভাবেন আনুদরহেত্ুক ব্যক্তি বা উক্তিবরিশেনের অনুসারী 
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হয় তাহা নিতান্ত নুঢ়তার কল । ইহাতেই লোকে নৃপতি, গো, তাহ্মণকে এখীশক্ষি- 
সম্পন্ন মনে কনে । 

আল্তানুবন্তী ব্যক্তি আজ্ঞাদাতা দেখিলেই তাহার অধীনত! শ্বীকার করে-। 
আজ্ঞাদাতৃগণও তুল্যপ্রকৃতিসম্পূ্ন, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আাঙ্চানুবস্তাঁ 
ইহাই বর্ণসমুচ্চয়ের পারম্পর্ধ্য বিধানের হেতু । অনস্তর শ্রসশীলতার উন্নতি সহকারে 
বৃতিভেদ এবং স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত বিবাহসন্বন্ধায় নিয়ম ইহার উপরে আজ 
করিয়াছে । 

তু্ববল ব্যক্তি আন্্রান্থবর্ী হইলে তাহার প্রকৃতিতে একপ্রকার কোমলতা 
উৎপর হয়, তাহাতে লোক বলবানের বশবর্তী হইয়া থাকে । কিন্ত স্বাধীনতা 
পাইলে কেবল ধারাবাহিক মতেই কার্ধ্য করে । তখন আজ্ঞানুবর্ভিভা, মনুষ্য দেবতা 
অভাবে, লোকাচার অথবা শান্ত্রোক্তির অনুগামী হয় ॥ এবং যদি কোন প্রকারে এই 
ভক্তি বিচলিত হইয়া যায়, অথচ পাত্রান্তরে স্থাপিত ন! হয়, ভাহা হইলে বুদ্ি- 
বিবেচনার নিয়ামক অভাবে এতাদৃশ লোকের চরিত্রে মহা বিকৃতি উপস্থিত হয় । 
এদেশীয় লোকেরা এখন এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এতদ্দেশন্থ প্রাচীন নিরীশ্বরবাশিগন, দৈবশক্তি 
বিশ্বাস করিতেন না এবং নৈয়ায়িকদিগকে বিশ্লেষ কার্ধে অপটু বলা অসঙ্গত । 
বস্তুতঃ ইহারা অন্য হেতু বশত; ধারাবহন প্রকৃতির অপনয়নে পরা্দুখ 
হইয়াছিলেন । ঈশ্বরবাদী হউন বা নিরীশ্বরবাদী হউন, এতন্েশের জ্ঞানী 
ব্যক্তিগণ সকলেই দুটী বিষয়ে একা ছিলেন । ১। জীবনের উদ্দেশ্য সুব। ২। 
সন্তানে যে স্থখলাত হয় তাহাকে সর্বতোভাবে ছুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন করা অদাধ্য, 
অতএব নির্ব্ধাণন্বরূপ স্ুখই সর্বপ্রধান । নির্বাণলাভের জন্য চিন্রচাঞ্চল্যজনক 
কার্ধ্যমাত্রই নিষিদ্ধ ; ধারাবহন প্রকৃতি এই নিষেধের মহোপযোগী । সুতরাং 
জ্ঞানী মুর্খ উভয়েই ধারাবাহন বিষয়ে একমভাবলম্বী হইয়াছিলেন । 

ইহার মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে। EN OE না EE 
করিলেও, একথ। প্রসিদ্ধ যে স্থখ লাভ করিব মনে করিম! যে. কোন কাৰ্য্য কর 
তাহাতে সুখ হয় না, কিন্তু অস্ক উদ্দেশে যে কার্যেই তদগতচিত্তে প্রবৃত্ত হও 
তাহাতেই সুথলাত হয়। অতএব হিন্দুশান্ত্রবে্ধগণের প্রতিষ্ঠিত বৈরাগ্যের 
স্টপাসনাতে কোন আতিশয্য নাই । সংসারের উৎকৃষ্ট কার্ধ্যকে জ্রীবনের উদ্দেক্ঠ 
গণ্য করলেই উভয় দিক্‌ রক্ষা হয় ! যণা কোমৎ বলেন উন্ন তই জীবনের উদ্দেশ্য, 
শ্বচ্ছল! কার্ধ্যের ভিন্তিম্বন্মপ এবং মায়া সকল ক্রিয়ার নিয়ম হউক । 

জীযঃ। 





গ্যোপ্রন্তাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি । কাব্যের বিষয় 
মনুস্্চরিত্র । মনুষ্চরিত্র ঘোরতর বৈচিত্রবিশিষ্ট । মনুষ্য স্বভাবত: স্বার্থপর, 
এবং মম্ুস্ত, হ্ছভাবত; পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী ॥ মনুষ্য পশুবৃন্ত এবং মনুন্য 
দেবতুল্য | সকল ননুম্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্রবিশিষ্ট ; এমন কেহ নাই যে, 
সে একান্ত হাথপর, এবং এমন কেহ লাই যে সে একা শু শ্বার্ধবিশ্থুত পরহিভাজারজ ; 
কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে । এই পশুত্ব ও দেবত্ত, 
একত্রে, একাধারে সকল মনুল্োই কিয়তপরিমাণে আছে ; তবে সর্দধধত উভয়ের মাত্রা 
সমান নহে । কাহারও সদগুণের ভাগই অধিক, অসঙ্ণের ভাগ অল্প; সে 
ব্যক্তিকে আমর ভাল লোক বলি : যাহার সদ গুণের ভাগ অল্প, অসদ গুণের ভাগ 
অধিক তাহাকে মন্দ বলি । কিন্তু এইরূপ ত্বিপ্রকৃতিহ সকল মনুম্যেরই আছে ; 
মলুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকতিক ; ছুইটি বিসণৃশ ভাগে মনুষ্য হৃদয় বিতক্ত ৷ 
কাব্যের বিষয় ননুব্যচরিত্র ; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই ছুই ভাগই 
প্রতিবিস্থিত হইবে । কি গদ্য, কি পঞ্চ, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতা- 
মুক! কিন্তু কোন কোন কবি, এক এক ভাগ মাত্র গহণ করেন ॥। তাহার! যে 
মনুহ্যের ছিপ্রকতিত্য অবগত লহেন, এমত নহে ; তবে তাহারা বিবেচনা করেন বে, 
যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুন্যচরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা 
আবশ্যক, তেমনি উহ। পৃথক পৃথক্‌ করিয়া অধীত এবং পধ্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক | 
যেমন একটি যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্বের যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিম্পন্ন 
হইয়াছে, তত্তত উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া শিখা কর্তব্য, তেমনি মমি 
পরের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যয়ন করা বিধেয় |. এইক্প 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কতকগুলি. কবি' মনুয্যচরিত্রের অচশমাত্র গ্রহণ করেন । 
বাহার! মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের শ্রস্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বির 


এ শর ত রস সস ০. 422০৪ 





কলর | হ্রইন্দনরি বললো দ্যা প্রণীত । করিকাতা। | ক।।নিত শাইগ্েৰী । ১২৮১ । 
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হাগোর গতা ক'ব্যাব: শী । লাহার। অসন্ভাগ গহণ করেন, তাহারা প্রায় র্লহস্য- 
লেখক । ইহাদিগের চুড়ানদি সরবন্টি্‌। ইহাদিগের এ হদকল অতি উৎকৃ 
হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য ॥ 

SSS PETE ছুইজন লেখক বাঙ্গাল। ভাষায় সুপরিচিত ; প্রথম, 
টেকটাদ ঠা দিতীয়, হতোম পেঁচা লেখক । অন্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় 
লেখকের পরিচয় দিতেছি । 

এ্লাবৃটম্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায়, 
প্রধান লে্ঞ$দিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন রহস্য 
পটুতায়, মনুন্যচরিত্রের বহুদর্গি তায়, লিপিচাতুধ্যে, ইনি টেকচাল ঠাকুর এবং 
ছতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষনতাশালী হইলেও পরদ্বেমী, প্রনিল্দক, 
সুনীতির শত্রু, এবং বিশুচ্ছ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত । ইজ্জনাথ বাবু 
পরদুঃখে কাতর, স্থনীতির প্রতিপোষক, এবং তাহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। 
তাহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুধ্য, তাহা আলালের ঘরের তুলালে নাই 
সে বাকৃশক্তি লাই । তাঁহার তান্ছে রঙ্গদর্শনশ্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে ছতে 
প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃহিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, ভাঙ্গা 
না লুতোমে, না টেকভাদে, ভুইয়ের একেও নাই । ভাহার প্রস্থ হনয়, সৱ্বন্থানেই 
মুক্তা প্রবালাদি অলিতেছে ॥ দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, 
ছতোমেন মত “বেলেল্রা গিরিতে” প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলাদ্ধ রসের বিআান 
নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্বর্বপা সহনীয় । “কল্পতরু” বঙ্গভাষায় একখানি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিরাছি, এগ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে । যিনে মনমুন্যের 
শক্তি, মনুয্যের নহব্,__ সুখের উচ্ছণস, দুখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি 
এগ্রন্থে পাইবেন ন! । যিনি মহুব্যের ক্ষুদ্র তা, নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির 
বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিস্ৃত 
অথচ ভীরু, নির্ব্বোধ, তণ্ড, ইন্ড্রিরপরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি 
ঈচহজনাখকে-+ দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লুক, অপরিণামদর্শী, বাচাল, 
- শ্টালীকদাস” দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন । যে সকল বন্য দ্রস্তর্গণ 

সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থে ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ 

ধরে, 1 জাজল্যন্টন ; এবং ধ্রপত্ী -গৃহিণীর চূড়া। গবেশচদ্দ্র নায়কের 
চূড়া । মত স্বুদক্ষ, অন্বাথপর মনুস্রত্বের পরিচর্-__পাঠক ্য়ং লইবেন ! 

এই লকল চিএ RE কিন্তু তাহাদিগের কার্য আত্যস্থিকতাবিশিষ্ট। 

যে যাহাতে উপহাসের হিধয়, দহস্যলেখক তাহার সেই পঅধধবটিত কার্যাদক 


~ 


৪৫৬ বঙ্গদর্শন [পোল 


আত্যস্তিক বৃহ দিয়া চিত্রিত করেন । এ আত্যস্তিকতা। দোষ নহে-_-এটি লেখকের 
কৌশল । এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কাৰ্য্যই আত্যন্তিকতাবিশিই । এসন্থে এমন কিছুই 
নাই, যে আত্যশুকতাবিশি নহে । 
| মহুয্যহৃদয়ের যে সকল সংৎপ্রবৃত্তি, গ্রন্থকার তাহা গ্রন্থমধ্যে একবারে 

প্রবেশ করিতে দেন নাহ । মধুল্টদন দ্রাতৃবতসল, এবং নিতান্ত লিরীহ--তহিনে 
গ্রম্থোক্ত নায়ক নায়িকার কাহারও কোন সদ্গুণ লাই। মনুয্যহৃদয়ের সদ্‌গুণের 
পরিচয় লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাহার অভিপ্রেত তাহাতে তিনি 
সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে । রী 

শ্াল্পটি অতি সামান্য ; সহজে বলিতে ছত্র ছুই লাগে । আলালের ঘরের 
লাল ইহা অপেক্ষা বৈচিত্রবিশিষ্ঠ । আর আলালের ঘরের দুলাল . উচ্চর্নীতির 
আধার-__ইহা। সেরূপ নহে । আলালের ঘরের হলালের উদ্দেশ্য নীতি; কজতরুত 
উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ । আলালের ঘরের ছুলালের লেখক মনুস্যের হৃত্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, 
ইনি মন্তুষ্যচ্দের দেখিয়া দ্বণাযুক্ত | কল্রতরুর অপেক্ষা আলালের ঘরের হলালের 
সম্পূৰ্ণ ত। এবং ভচ্চাশয়তা আছে । 

যে গ্রন্থের আনরা এত প্রশংসা করিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া 
লেখকের লিপিপ্রণালীর পরিচয় দিব । যে অংশ উদ্ধ,ত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে 
একটু বীভঙস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা! 
করি অন্যান্য গু: প্রীত হইয়া পাঠক তাহা মার্জনা করিবেন । 


“ধুহল্ন খৰ্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ.রির মত, এই 
অপরাধে নরেল্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতে পারিতেন না । এরূপ 
সহোদরকে বারংবার ‘পরম পুজনীয় শ্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয়’ বলিয়া পত্র লিখি 
দ্বণা হইত, এই হেতু প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, 
যতদিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একবারে সঙ্গে লইয়া 
হাইতেল । পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া নধুস্ুদূনও যেমন করিয়! 
"কটক সমস্ত টাক! সংগ্রহ করিয়া দিতেন । পক. 
he দুমাস আড়াই মাস্‌ অন্তরে নর্েন্্রনাথ বাটাতে নিজদেহের কুশল লিখিতেন:। * 
এক, বহুকাল পু না পাইয়া মে মা 
নক্রে্রকে কলিকাতায় দৈখিতে যাল । নরেন্দ্রনাথ ইহাকে দুই দি 
বাসায় খাকিতে.. দ্রেন নাক, এবং দুর নিকট জোক বাটার সরা 
পরিচিত করেল, ইহা শ্রামরা উত্তমরূম জানি । নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি নি 
প্রতি অলিবাধ্য হৃণাকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন । 


১২৮১ ] কন্ততনুঃ 8৫৭ 


পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব পছিচ্ছেনে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়! 
অবশেষে কিরূপে সেই ভয়ছর রল্সনীতে তদীয় শ্চরণ-দ্বয়কে কঠ দিয়াছেন। এ 
সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪1৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্ন্যথ বাটার কথা 
একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন । ক্রমে. অগ্রহায়ণ সাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল 
উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আাসিলেন লা । ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও 
গেল৷ তখন সধুনূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল । পিসী গৃহকার্য্য সমাপন 
করিয়া প্রতিদিন বিকালে কাত্৷ ধরিলেন । 

‘একে পিসী, তাঘ্ধ বয়সে বড়’, সুতরাং শঙ্ধরী ঠাকুরানীকে আমর! কখন নাম 
ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীনা বলিতে থাকিব । হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক 
মহাশয় ! যদি আপনার পিলী_ আপনাদের 'পরমারাধ্য পর্মপূজনীয়' পিতামহের 
টিরবিধবা ক্যা খাকেন, তবেই আমাদের তক্তির হর বুঝিদূত সনর্থ ছইবেন। 

দিন যায়, রাত্রি আইসে ; কিন্তু নধুস্ুদেনের “ভাই নরেন্দ্র বাটা আইসে না৷ 
রাত্রি যায় দিন আইসে, কিনু পিসীমার ‘নরেন’ ঘরে আইলে না । দিন রাত্রির 
কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইলে, না চাইতে যায় । আমাদের 
'নরেনের' পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাদিয়)ও নরেন্দ্রনাথকে পান লা । পাইবেন 
কেমনে ? ছেলের যখন ক্রহ্গভ্ঞান প্রন্মে। তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী 
কোন্‌ ছার ? 

মধুসূদন পিসীনান অনুরোধে তাহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দনাথের 
সংবাদ জানিবার ব্রন্ক একখানি সল্পলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর 
আসিল যে অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান 
নাহ্‌ । 

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল । পিসীমার নাকঝাড়াতে উঠান্‌ 
সর্ববদ্দা সপ. সপ. করিতে লাগিল? ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে 
লোদা হইতে লাগিল । শোক-সম্তপ্তা পিসী সৰ্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ত করিলে, 
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A পিসী ধুসুদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্র সন্ধান করিতে যাইবার জন্ম 


বলিলেন । মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিন্নাছিলেন ; তখন গবেশ রায় সঙ্গে 
ছিল । এখন গবেশ বিদেশ 'গিয়াছেন » স্থতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা 
গবেশ রা, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না। 

একদিন রাপ্রি-প্রভাতে পিদীম ভারি যুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, 
এবং গুণ. গুণ, স্বরে গৃহকাধ্য আর্ত করিলেন । কাজ সারা হইল, কানে যাইবার 


শরন্থ তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন ; কিন্ত যাইতে পারিলেন 
৫৮ 
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না। পরচালায়, বামহস্ত তুমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়। চাৎকার ক'রয়া কাঁদিতে 
আরম্ভ করিলেন । 

গ্রামের উত্তর পাড়ার একটা স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর 
পিসী কাদিতেছেন ॥ ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্্রীলোকেরই 
থাকে । “ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্‌ রেতে বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তারে সাপে 
খেয়েছে, তাই তার পিসী কেদে গঁ মাথায় করেছে? যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে 
বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল । যখন পঁহছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য ; 
বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ড আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে ‘অমন ছেলে হয় না, 
হবেনা!’ ইহারই মধ্যে কেহ আর একজনের নিকট “সুদের পয়সা! কটা” চাহিতেছে। 
পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা, বাটেয়া 
দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন ‘পিসীর’ ছঃখের কথা তাহারা শুনেও 
নাই । কিস্তু পিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন । 
রোদনের বিরাম লাই, বৈজাত্য নাই । অল্রবয়স্কা একটী স্্রীলোক-_ সেও কাঁদিতে 
গিয়াছিল-_ফিছিয়া হাইবার সময় বলিয়া গেল ‘বেটী বসে কাছে, যেন আলকাত্রা 
মাথান বড় চরকা ঘুরছে ।' 

একটু একটু কাদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন 
পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিত সশ্বরণ করিলেন, ছুটী একটা কথা কহিতে 
লাগিলেন । 

“আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়। ভাই 
মরেছে, সয়েছে । বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে," পিসীমা 
নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল । 
পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে ছঃখ মোচন হইবে, তাহা 
আমর! জানি না। পিশী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না। 

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন ; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার 
কথ! আরম্ত হইল । “‘নরেন্‌ আমার পিলীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে 
কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন্‌ তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্্‌। 
প্রাণ ন! বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি কোথায় যাই ৮ _. 

নানা ছাদে বিনাইয়া পিসী কাদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার 
কাদিতেছেল ! কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে 
একজন বৃদ্ধা বলিল ‘য! হয়েছে, তা ফের্বার নয়, এখন তোমার মধু বে থাকুক, 
আশীর্বাদ কর । কপালে যা ছিল, হ'ল; কাছলে কি হবে? শুনলে কবে? এ 
দারুণ কথা বল্লে কে, কেমন করেই বা বলে ? 


১২৮১ ] হাক ভক ৪8৫১ 


পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন_-খলিলেন । যাট্‌ ! যাই! বুড়ীর দাস 
আমার | তা কেন হবে ? ছেলের খপর পাই লাই, তায় রেতে স্বপন দেখেছি, 
তাই বড় ভাবনা হয়েছে !' 

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুইজন অত্যন্ত 
বিরক্ত হুইয়! চলিয়া! গেল । পিসী তথন ্বপ্রবৃত্তাস্ত বলিতে লাগিলেন । 

‘নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়’ তাহাতেই পিসীর এত শোক ছাঃখ উপস্থিত 
হইয়াছিল । রাত্রি-শেযে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে মূলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, 
তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে বেড়ায় । পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে 
গুড়ের তরি! মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর» 
নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে । তাহাতে পিসীমা বলিলেন ‘জাত যা'ক তবুও 
বউ নিয়ে ঘরে এস'__নরেম্বনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে 
ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাল্ডাইয়া লইল । অমনি পিসীর 
শিজ্াভঙ্গ । 

* ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে হাখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে 
গুণ, গুণ. স্বরে গৃহকার্ধ্য সারা, গুণ, গুণ. স্বর হইতে পরিশেষে পা! ভাইয়া টীশুকার- 
ধ্বনিতে কালা ও পাড়ার লোক জোটা । 

অনেক প্রবোধে পিসীমার কামার “ইতি” হইল । আমরাও পাঠকবর্গকে 
বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম 1” 





ী তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
দর বাড়াতে এক সন্ধ্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল । কেহ সন্যাসী 
বলিত, কেহ ব্র্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধৃত। পরিধানে গৈরিক বাস, 
কণ্ঠে কুত্রাক্ষ মালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্ত5ন্দনের চোট রকমের ফোটা । 
বড় একটা ধুলা কাদার ঘটা লাই_ _সন্স্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম 
চন্দন কান্ঠের, তাহাতে হ্যতীর জাতের বৌল । তিনি যাই হউন, বালকেরা তাহাকে 
সঙ্গ্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাহাকে তাহাই বলিব । 

পিতা কো: ইইতে ডাহাকে লইয়া আসিয়াভিলেন । অনুভবে বুঝিলাম, 
পিতার মনে মনে বিশাস ছিল, সন্যাসী নানাবিধ গুধধ ভালে । বিমাঁভা বন্ধ্যা । 


দেখিলাম, পি তার অন্থকম্পায় সন্র্যাপী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া 
দখল করিল । আনার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিল । আবার সন্গ্যাকালে হৃধ্যের 
দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্ষাচ্ছন্দে বেদমন্ত্র পাঠ করিত । ভণ্ডামি আর 
আমার সহা হইল না। আমি তাহার অগ্ঠচন্দ্বের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার 
নিকটে গেলাম । 

বলিলাম, “সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাতা সুণ্ড কি বকিতেছিলে ?” 

সন্গ্যাসী হিন্ুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার 
চৌন্দ আনা। নিতাদ্রে সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা । আমি 
বাঙ্গালাই রাখিলান ৷ সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “কেন কি বকি, আপনি কি জানেন 
ন?” 

আমি বলিলাম, “বেদ মন্ত্র ?” 

স। হইলে হইতে পারে। 

আমি । পড়িয়া কি হয়? 

স। কিছু না। 
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উত্তরটুকু লল্ল্যাসীর ভ্িত-আনি এটুকু প্রত্যাশা করি লাই । তখন 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে পড়েন কেন ?” 

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর! 

আমি । না, শুনিতে নন্দ নয়, বিশেষ আপনি স্ুক। তবে যদি . কিছু, 
ফল লাই, তবে পড়েন কেন? 

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট. নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি? 

আম্মি জারি করিতে আসিয়াছিলাম,__কিস্তু দেখিলাম যে একটু হটিয়াছি_ 
সুতরাং আমাকে চাপিয়। ধরিতে হইল । বলিলাম, “ক্ষতি নাই, কিন্ত নিশ্চলে কেহ 
কোন কাজ করে না-_যদি বেদগান নিদ্ষল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন?” ৬ 

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান 
করে কেন? 

ফাপরে পড়িলাম । ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক-ইহ্াতেই কোকিলের 
সুখ”-দ্বিতীয়, “স্ত্রী-কোকিলকে মোহিত করিবার জন্য 1” কোন্টি বলি ? প্রথমটি 
আগে বলিলাম, “গাইয়াই কোকিলের সুখ ৷” 

স। গাইয়াই আমার সুখ ৷ 

আমি । তবে টণ্রা, খেয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন ? 

স। কোন কথাগুলি সুখকর--_সামাশ্টা! গণিকাগণের কদব্য চর্িতের গুণ- 
গান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর ? 

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম । বলিলাম, “কোকিল গায়, কোকিলপত্তীকে 
মোহিত করিবার জন্ট। মোহনার্থ যে শারীরিক ম্ফুত্তি, তাহাতে জীবের সুখ । 
কণ্ঠশ্বরের স্ফ প্রি সেই শারীরিক স্ফপ্ডির অন্তর্গত । আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে 
চাহেন 1” 

সন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “আমার আপনার মনকে । মন, আত্মার 
অচুরাযী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই 1” 

আমি ! আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্‌ বলিয়! মানেন। কিন্ত 
মন একটি পৃথক্‌, আত্মা একটি পৃথক্‌ পদার্থ ইহা যানিতে পারি না । মনেরই 
ক্রিয়া দেখিতে পাই-__ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে । সুখ আমার মনে, হংখ 
আমার মনে । তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্ম, কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া 
দেখি, তাহাকেই মানিব । যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন? 

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক { শরীর ও মনের প্রভেদ কেন 
মানিব ? যে কিছু কাধ্য করিতেছ সকলই শরীরের কাধ্য-_-কোন্টি মনের কার্য্য ? 

আমি । চিনা প্রবৃ্তি ভোগাদি ৷ 
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স। কিসে জানাল সে সকল শারীরিক ক্রিয়া! নহে ? 

আমি । তাহাও সত্য বটে । মন, শরীরের ক্রিয়া মাত্র । 

স। ভাল, ভাল৷ তবে আর একটু এসো । বলনা কেন যে, শরীরও 
পঞ্চচূতের'ক্রিয়া মাত্র? শুনিয়াছি তোমরা পঞ্চহূত মানন!--তোমরা বহুভূতবাদী, 
তাই হউক ; বলনা কেন যে ক্ষিত্যাদি বা অন্ত ভূতগণ, শরীর রূপ ধারণ করিয়া! 
সকলই করিতেছে ? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ--আমি বলি যে 
কেবল ক্ষিভ্যাদি আমার সম্মুখে দাড়াইয়া, শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে । মন ও 
শরীরাদির কলনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্্রনাথের অন্ভিত মানি না ৷ 

_ হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্গ্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম । কিন্তু সেই 
অবধি সন্ম্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল । সর্বদা সাহার কাছে আসিয়। 
বসিতান ; এবং শাস্রীয় আলাপ করিতাম | দেখিলান, সল্সযাসীর অনেক প্রকার 
ভণ্ডামি আছে সন্যালী ওষধ বিলায়, সন্গ্যাসী হাত দেখিয়! গণিয়া ভবিষ্যৎ 
বলে, সন্যাসী যাগ হোনাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে-লল চালে, চোর বলিয়া 
দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে । একদিন আনার অসহা হইয়া! উঠিল । একদিন 
আনি তাহাকে বলিলাম, “আপন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ; আপনার এ সকল 
ভণ্ডানি কেন?" 

স। কেন্টী ভণ্ডামি ? 

আমি । এই নল চালা, হাত গণা প্রভৃতি । 

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্ত তথাপি কর্তব্য । 

আমি । যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দারা লোককে প্রতারণা কেন 
করেন? ৪ 

স। তোমরা মড়া কাট কেন? 

আমি । শিক্ষার্থ । 

স। যাহার! শিক্ষিত, তাহার! কাটে কেন ? ২ 

আমি। তব্বান্গুসঙ্ধান অন্ত । 

স। আনরাও তন্বানুসহ্ান জন্চ এ সকল করিয়া থাকি 4 শনিয়াছি, 
বিলাতি পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার 
চরিত্রের কথা বল! যায় । যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখ! ং 
দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে । ইহা মালি যে, হাতের রেখ। দেখিয়া,.কেহু এ 
পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই । ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত 
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সঙ্কেত অগ্ভাপ পাগয়া যায় নাই, কিন্ত ক্রনে ক্রনে হাত লেখিতে দেখিতে প্রকৃত 
সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে । এজন হাত পাইলেই দেখি । 

আমি । আর নল চালা? 

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি 
নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর বে» 
যাহা ইংরেছের! জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরেফে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা: - 
ম়ুন্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য ॥ বস্তুতঃ তাহা নহে।, জ্ঞান অনন্তর কিছু 
তুমি জান, বিস্ু আমি জানি, কিছু অন্তে জানে, কিন্ত কেহই বলিতে পারে 
না যে আমি সব জালি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। 
কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্বপুরুষের জানিতেন । ইংরোজেরা বাহা. 
জানে, খধিরা তাহা জানিতেন না; খবিরা যাহা জানিতেন, ইংরেছের। এ পর্য্যস্ত 
তাহা জানিতে পারেন নাই । সেই সকল আর্ধবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, আমরা 
কেহ কেহ ছুই একটি বিশু! জানি । যত্বে গোপন রাখি কাহাকেও শখাই না। 

আমি হাসলাম । সন্ন্যাসী বললেন, “তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু 
প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও ?” 

আমি বলিলাম, “দেখিলে বুঝিতে পারি ।” 

সঙ্গ্যাসী বলিল, “পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি 
বিশেষ কথা জাছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা 
আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই ।” 

আমি হাসিয়া বলিলাম, “প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, মামি বিবাহে 
প্রস্তত- _কি্ত-__” 

১ স। কিন্তু কি? 

" আমি । কন্যা কই? 

সঃ এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্য! কম্য! নাই ? 

আমি । হাল্লার হাজার আছে, কিন্ত বাছিয়া লইব কি প্রকারে ? এই 
শত সহশী কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে 
বুঝিব্‌? 

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, 
-তোমাকে মশ্ান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি, কিন্ত যে 


তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা হামার বিস্তার 
অতীত । 


ধ্চ 
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আমি। এ [বস্তা বড় আবশ্যক বিদ্যা! নহে ৷ মে যাহাকে ভালবাসে, 


সে তাহাকে প্রায় প্রশয়শালী বলিয়া জ্লানে | 
স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক । তোমাকে কেহ 


ভালবাসে ? তুমি কি তাহাকে জাল ? 

আমি । আশ্মীয়শ্ব্ন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমত 
আমি জানি লা। 

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আঙ্ক এইটি 
প্রত্যক্ষ কর । 

আমি! ক্ষতি কি! 

স। তবে শয়নকালে আমাকে শব্যাগুহে ডাকিও । 

আমার শয্যাগৃহ বহির্কর্বাটীতে | আমি শয়নকালে সপ্যাসীকে ডাকাইলাম ! 
সন্যাসী আদিয়! আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন । আমি শয়ন করিলে, তিনি 
"বলিলেন, প্যতক্ষণ আমে এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আনি গেলে যদি 
জাগ্রত থাঁক, চাহিও ৮” ন্ৃতরাং আনি চক্ষু যুদিয়া রহিলান- সন্যাসী কি কৌশল 
করিল, কিছুই জানতে পারিলান লা । সন্ষ্যাসী যাইবার পূর্বেই আনি 
নিদ্রাভিভূত হইলান J 

সন্গ্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মাস্তিক ভালবাসে, 
অসন্ত তাহাকেই আনি স্বপ্রে দেখিব । স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কল কল গঙ্গাপ্রবাহ- 
মধ্যে সৈকত ভূমি; তাহার প্রাস্তভাগে অর্দ্ধ জলমগ্লা__কে ? 

” সরান! 

পরদিন প্রভাতে, সন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহাকে স্বপ্রে দেখিয়াছিলে ?” 

আমি ৷ কাণা ফুলওয়ারী । 

স। কাণা? 

আমি। জস্মান্ধ । 

স। আশ্চর্য্য ! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ 
তোমাকে ভালবাসে না 

আমি নীরব হইয়া রহিলাম । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সেই দিবলেই আমার নিকট রজনীর পিতা রাভ্রচন্দ্র, একটি ভদ্রলোককে 


সঙ্গে লইয়া আসিল । আনি রাজচন্দ্রকে জিভ্ভাসা করিলাম, “কি, রাজচন্দ্র সম্বাদ 
কি? ভোমার বন্যার কোন সম্থাদ পাইয়াছ কি ?” 
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রাজচন্দ্র বলিল, “মহাশয়, আমি কিছু বুঝিতে পারিতভা না। আপনি 
ইহার সঙ্গে কিছু কথাবার্ভা কছন $ আমি সেইজশ্ই ইহাকে লইয়া আপিয়াছি। 
আপনি আমাদিগের মুক্ূকিব ; আপনার পরামর্শ না লইয়া কোন কাঙ্দ করিব 
না। বিশেষ আমি মুর্খ লোক ।” 

এই বলিয়া রাজচন্দ্র সঙ্গীকে দেখাইয়া দিল । তাহাকে ভদ্রলোক দেখিয়া 
বসিতে বলিলাম । তিনি আসন শ্রাহণ করিলেন । রাজচজ্দ্র বাহিরে পিয়া বসিল । 
কথোপকথন আর স্তার্থ, জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাজচন্দ্রের সঙ্গে পূর্বের কি আপনার 
আলাপ ছিল ?” 

তিনি বলিলেন, “না । আমার নিবাস কলিকাতায় নহে । আমার নাম 
অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর । আমি যে জন্য রাজচন্দ্রের কাছে 
আসিয়াছি, তাহা আপনার নিকট জানাইবার জন্য রাজচন্দ আমাকে লইম! 
আসিয়াছে ।” 

এই বলিঘা অমরনাথ, আমার টেবিলের উপরে স্থিত “সেক্ষপিয়র গেলেরির” 
পাতা উল্টাইতে লাগিলেন । ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে 
লাগিলাম । অনরনাথ দেখিতে সুপুরুষ ; গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব, লুল নহে, শীণও 
নহে; বড় বড় চক্ষু: কেশখলি সুল্প, কুঞ্চিত, যত্ররঞ্জিত । বেশহ্মার পারি- 
পাটের একটু বাড়াবাড়ি; কিন্ঠ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বটে । ভাহার কথা কহিবার 
ভঙ্গী অতি মনোহর ; ক অতি সুমধুর । দেখিয়া বুঝিলান, লোক অত সুচতুর । 

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে, অনরলাথ নিজ প্রয়োজনের 
কথা কিছু না বলিয়া, এ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরস্ত করিলেন । 
আমাকে বুঝাইয়। দিলেন ঘে, যাহা বাক্য এবং কার্য্যঘ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা 
চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ । লে চিত্র, কখনই 
সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এসকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেসডিমনার চিত্র 
দেখাইয়া! কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু 
ধৈব্যের সহিত সে সাহস কই? নম্তার সঙ্গে সে সতীঘের অহঙ্কার কই ? জুলিয়েটের 
সুন্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযূবতীর মৃত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের 
নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই ? 

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন । সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ 
হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদদ্বরী, বাসবদতা, কুস্ট্রিসী, সত্যতাম! প্রহৃতি আসিয়া 
পড়িল।' অমরনাথ একে একে তাহাদিগেব্র চরিত্রের বিশ্বেষ করিলেন । প্রাচীন 
সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথ। আসিয়া পড়ল, ভংপ্রল 
তালিতস, প্ন-্টার্ক। থুকদিছিদ প্রস্থতির অপূর্ব সমালোচনার অবতারণা হইল । 


৫৯ 
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প্রাচীন ইতিবুন্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ, কোম্তের টত্রকালিক উল্নতি 
সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন । কোম্ত হইতে তাহার সমালোচক মিল ও 
হকস্লীর কথা আসিল। হকদ্‌্লী হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন 
হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল । অমরনাথ অপুর্ব 
পাণ্ডিত্যত্োতঃ আমার কণরক্তে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । আমি মুদ্ধ হুইয়া 
আসল কথা ভুলিয়া গেলাম । 

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, “মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব 
না। যে অস্ত আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই ৷ রাজচন্দ্রের একটি 
কন্যা আছে 1” 

আমি বলিলাম, “আছে বোধ হয় ।” 

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বোধ হয়, কেননা সে নিরুদ্দেশ, আছে 
কিনা সংশয়? যাই তৌক, তাহাকে পাওয়া গেলে যাইতে ও পারে । আপনি 
তাহার সঙ্গে গোপালের সম্বন্ধ করিয়াছেন । যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে 
গোপা লক্ষেই দেওয়া কি এখনও আপনার মত?” 

ইহার অভিসন্ধি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম লা | বলিলাম, “কি জানি 
তাহাকে কি অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাইবে, ভাহাতে গোপাল আর তাহাকে 
গ্রহণ করিবে কি লা তাহা ত বলিতে পারি না ।” 

অমর । যদি গোপাল সম্মভই থাকে? 

আমি বলিলাম, “যদি তাহাকে পাওয়া যায়, বিবাহের কোন বিত্ত না থাকে, 
গোপালও আসম্মত না হয়_-তবে গোপালকেই-_” 

আমার সেই শপ্রটি মনে পড়িল । আমি কি বলিয়া কথ। শেষ করিতাম 
তাহা বলিতে পারি না । আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল, 
“যদি আপনাপিগের মত হয়, তবে আমি রজনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক । আমার 
এই কথা বলিতে আসা 1” 

আমি অবাক্‌ হইলাম । অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি রাজচন্দ্রের 
নিকটে এই কথ) বলিতেই গিয়াছিলাম | রাজচন্দ্র আপনার অনভিসতে কিছু, 
করিবেন না বলিয়া আপনার নিকট আনিয়াছে।” 

অন্ধ ফুলওযালীর এক্সপ বর, আমরা কেহ কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। 
যদি ঘটে, তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে। তাহার প্রতিবন্ধকতা করা আমার 
অকর্তব্য । কিন্ত গুটি দুই তিল কথা মনে পড়িল । প্রথমতঃ, গোপালকে কথা 
দেওয়া হইয়াছে । ধনাদির লোভে কি বাক্যলজ্ঘনে পরামর্শ দিব? দ্বিতীয়তঃ, 
এব্যক্তি অপরিচিত ; ভৃতীয়তঃ,__দূর হৌক, তৃভীয়টি ছাড়িয়া দাও ৷ আনার বোধ 
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হইল, যখন ব্রাজচন্দ্র আমার উপর ভার দিয়াছে, তখন কিছু বিবেচলা করিয়া কার্ধ্য 
করা উচিত । আমি বলিলাম, “এখন রজনীর কোন সক্কানই নাই । যতদিন ন! 
তাহাকে পাওয়া যায় ততদিন এসকল কথার আন্দোলন বৃথা । এখন এসকল কথ! 
থাক। তাহাকে পাওয়া গেলে, এ বিষয়ে মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হইবে ।” 

অমরনাথ বলিলেন, “আমার সঙ্গে কথাবার্তা হইলেই তাহাকে পাওয়া 
যাইবার সম্ভাবন। ৷” 

আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল-_-বলিলাম, “তবে কি আপনি তাহার 
কোন সন্ধান জানেন 1” 

অমর | না। কিন্তু সঙ্গান করিতে পাদি। 

আমি। তাহা আমরাও করিতেছি । কই আমরা ত কোন উদ্দেশ 
পাইতেছি না? 

অমর । আপনারা পাইবেন না-কিস্ত আমি পল্লীগ্রামে নানাস্থানে যাই । 
আমি অবশ্য সন্ধান পাই ব। 

কথা শুশিয়া আমার বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চিত রদ্রনীর সন্ধান জানে, 
কিন্ত বলিতেছে না । আমি তখন স্থির করিলাম যে ইহার দ্বারা রজনীর পুনরুদ্দেশ 
করিব । তাহাকে বলিলাম, “ভালই । আপনার ন্যায় স্ত্রপাত্র কোথায় পাওয়া 
যাইবে? আপনি অন্থগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান করুন্‌। যদি সন্ধান পান, তবে 
আমাদিগকে সম্বাদ দিবেন ॥। তাহাকে পাওয়া গেলে, আপনার সঙ্গে পুনর্ববার 
এবিষয়ে কথাবার্তা হইবে ।” 

অমরনাথ অতি চতুর । বলিলেন, “তবে বুঝিতেছি যে, তাহাকে পাওয়া 
গেলে পরে, আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার প্রতি আপনার আপত্তি নাই ?” 

আমি বলিলাম, “রক্নী বয়স্থা বোধ হয়, তাহাকেও আমাদিগের একবার 
দিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে । তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কি প্রকারে 
আপনাকে কথা দিব 1” 

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, “যখন গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন 
কি রজনীর মত লইয়াছিলেন্‌ ?” 

এই প্রশ্নে আনার অপ্রতিভ হইবার কথা, কিন্তু সে ভাব আমার মনে আসিল 
না_ আমার মাথায় যেন আকাশ তাঙ্গিয়! পড়িল ।__তবে কি রজনীর সঙ্গে ইহার 
সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে? নহিলে রজনীর অনভিমতে যে গোপালের সঙ্গে 
সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, এ কথ! জানিল কি প্রকারে ? এই কি রজনীর জার? আবান্র 
মনে হইল, পাপিষ্ঠ হীরালালের কাছে এ একথা জানিয়া থাকিবে, অথবা ইহার 
পিতার কাছে কথ। বাহির করিয়া লইয়। থাকিবে, অথবা অনুভবে বুঝিয়। থাকিবে । 
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যাহা হউক, সবিশেষ ভ্রানিতে হইল । বলিল্বান, “মহাশয়, একটা কথা জিন্ত্রাসা 
করিব, মাত্দ্রনা করিবেন ত 2” 

অমর । কি আচ্ছা করুন। 

আমি । আপনি কি এই প্রথম সংসার করিবেন, না আর বিবাহ আছে? 

অমর । এই প্রথম বিবাহ করিব । 

আমি । আপনি দেখিতেছি ভদ্রসম্তান, বিদ্বান, সুপুরুষ, সর্ববপ্রকারে স্ৃত্ষন,- 
আপনার শ্যায় জামাতা সকলেই আদর করিয়া গ্রহণ করে । আপনি মনে করিলে 
এই বঙ্গদেশের অতিপ্রধান ঘরে অভি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিতে পারেন । আপনি 
দরিজ্র-কন্তা অন্ধ রজনীকে বিবাহ করিবার জম্য এত ব্যস্ত কেন, ইহা ভিন্ঞাসা 
করিতে পারি কি? 

অমর । দেখুন, আমি বালক নহি । যেখানে বিবাহ করিব, বালিকা বিবাহ 
করিতে হইবে । রজনীর শ্যায় বয়ংস্থা কন্যা কোথায় পাইব? 

আমি । আপনি কি রজ্জনীকে দেখিয়াছেন ? 

অমর । দেখিয়ান্ছি। 

আনি । কিছু মনে করিবেন ল।- দায়ে পড়িয়া শনেক কথা জিজ্বাসা 
করিতে হইতেছে । কোথায় দেখিলেন ? 

অনর । কলিকাতাতেই দেখিয়াছি, সে ফুল বেচে, অনেকদিন হইতে দেখি । 

এইবার হবরনাথ ঠকিল । রক্তনী কোথাও ফুল বেচিত লা, কেবল আমাদের 
বাড়ী ফুল লইয়! আসিত । অতএব অমরনাথ একটি নিথ্যা কথা বলিল । আমি 
নিশ্চিত বুঝিলান যে, লে রজনীর পলায়লের পর তাহাকে দেখিয়াছে । সে কথ 
কিছু বলিলাম না। কেবল বলিলাম, “রজনী বয়ংস্থা বটে, কিন্ত তাহার 
দুইটি গুরুতর দোষ আছে। আপনি ভদ্রলোক, হঠাৎ তাহাকে বিবাহ করিবেন, 
অতএব আমার সেগুলি দেখাইয়া দেওয়া উচিত । এক সে অতি সামাম্ক ইতর, 
লোকের কস্য।__অতি দরিদ্র 1” 

অমর । ইতর ব্যবসায়ী বটে, কিন্ত আমাদের স্বজাতীয়__তাহাতে দোষ 
নাই ॥ আর দারিদ্র্যের অন্য আসিয়া যায় না। রজনীর ধন না থাকে, আমার 
আছে, ভাহাতে আমাদের সংসারযাত্রা নি(র্ব্বস্বে নির্বাহ হইতে পারিবে। 

* - আমি । সে জন্মান্ফ। অঙ্কপত্বী লইয়া কি প্রকারে সংসারযাত্রা নির্বাহ 

করিবেন? 

অমর । যে খেলে সে কাপা কড়িতেও খেলে । যে সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করিতে জ্ঞানে, সে কাণা স্ত্রী লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। 

আমি । জাপনাল সহ্ছালাদি সঙ্গ হইবার সম্ভাবনা । 
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অমর | কে বলিয়াদে ? আমার দৌহিত্র পৌত্রছির মপ্যে কেহ কেহ অঙ্গ 
হইতে পারে বটে ; না হইতেও পারে । * আনি অত ভাবিয়া! কাজ কক্রিতে চাহি 
না। যাহা অনিশ্চিত, ঘটিলেও বহুকালে ঘটিবে, তাহার অস্ত উপস্থিত কালে 
বিড়ম্বনা ভোগ করা, বুদ্ধিমানের কাজ নহে। 

আসি । আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিতে পারেন! তবে আমি বদি 
সাহায্য করিয়া আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহাতেও আনি .প্রদ্তত 
আহি । এক্ষণে ভ্রা্ধশ্মের প্রসাদে কলিকাতায় অনেক বয়:স্থ। কন্যা পাওয়া যায়। 
বলেন ত আপনাকে ত্রাহাঁদিগের বুক্ষকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে পারি । 


অমরনাথ তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, “যদি অত লীড়ালীডি করিলেন, তবে 
আমাকে অগত্যা সকল কথা বলিতে হইল ৷ বাস্তবিক, সে কথা আমার আগেই 
বলা উচিত ছিল, কিস্ক যে কথা ভত্রলোকে মুখে আনিতে লঙ্কা করে, তাহা যে 
এতক্ষণ বলিতে পারি নাই, সেন্রশ্য আমাকে অপরাধী করিবেন লা। যাহা 
বলিতেছি, ইহা কেবল আপনিই জ্রানিলেন, আর কম্যাকর্তীকে ভালাইবেন, আর 
কাহাকেও বলিবার আবশ্যকতা হইবে না । কোন তত্র ঘনে, আনাকে কন্যা দিবে 
না। আমাদিগের বংশে একটি গুরুতর কলঙ্ক আছে। আনার খুল্লতত্তের একটি 
কন্চা গৃহত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে । এক্ল্ ভঙ্রপরিবারে, 
আমাকে কন্যা ছিবেও না, আমিও সেরূপ সন্বক্ষ লঞ্ডাবশতঃ খুঁড়ি নাই । এ বমস 
পর্য্যন্ত আমার বিবাহ না হইবার কারণ এই । এ কথা আমার প্রথমেই বলা 
উচিত ছিল-_কিন্তয আপনার কুলকলক্গ কে আপন সুখে সহসা! ব্যক্ত করিতে পারে? 
বিশেষ আপনাদিগের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ । ইহার পরে বলিব, ইচ্ছা ছিল । সে 
অপরাধ লইবেন লা । বোধ করেন কি যে ইহাতে রজনীর পিতা কি কোন আপত্তি 
করিবেন ?” 
* আমি সুতরাং নিরস্ত হইলাম । অমরনাথ সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বদিলেন । 
কেবল একটি কথা এখনও গোপন রহিল । রজনী কোথায়, অমরনাথ তাহা জানেন, 
কিন্ত কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না তিনি যেরূপ স্ুচতুর, কথা তাহার কাছে 
বাহির করিয়াও লওয়া যায় না । এদিকে গোপালকে বাক্যদত্ত আছি__অমরনাথকে 
কথা দিতে পারিতেছি না--না দিলে রজলীকে পাওয়া যায় না। বিষম সঙ্কটে 
পড়িয়া গোপালকে ডাকাইলাম ৷ রা 

গোপাল আসিল । অমরনাথের সাক্ষাতে, গোপালকে বলিলাম, “বিজনীকে 
ত পাওয়া গেল না--এখন কি কর্তব্য ?” 


গোপাল বিরক্রভাবে বলিল, “কর্বব্য আর কি ?” 
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আনি বলিলাম, “যদি কেহ রীতিমত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, তবে 
তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে ।” 

গোপাল । কে যাইবে? 

আমি । তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, তোমারই যাওয়া কর্তব্য ৷ 

গোপাল পূর্বববৎ বিরক্তির সহিত বলিল, “আমি যাইতে পারিব না।” 

আমি । আমরা স্থির করিয়াছি যে, যে রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া 
আসিবে, সে অপাত্র না হইলে, তাহার সঙ্গেই রজনীর বিবাহ দিব । 

গোপাল । সেই ভাল। আর কাহাকে বলুন) আমি রজলীকে খুঁজিয়। 
আনিতে পাৰিব না-_-তাহাকে বিবাহ কর্রিতেও চাহি না। আমার পরিবার আছে। 

এই বলিয়া গোপাল উঠিয়া গেল । অমরনাথ বলিলেন, “এখন আপনি 
সত্যচ্যুতির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ?” 

আমি । অতএব আপনি রঞ্জনীর সন্ধান করিয়া তাহাকে আনুন । 

অনর । তাহার পর আপনারা এ বিবাহে আর কোন আপত্তি করিবেন না? 

সাত পাচ ভাবিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, পূর্ববরাত্রের স্বপ্রটি তুই চারিবার 
স্মরণ করিয়া, বলিলাম, “আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন ।” 

অযরনাথ, সন্দিহান হইয়া ভ্রকুঞ্চিত করিল । মনে করিল বুঝি, যে আমার 
অঙ্গীকার ছ্যর্থ। যাহা হউক, আর কিছু বলিতে পারিল না। “রজনীকে সন্ধান 
করিয়া লইয়! আসিব, নচেং আর আসিব না।” এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল । 

অনরনাথ বাহির হইবামাত্র আমি “বাদলকে ডাকিলাম । বাদল একটি 
ভদ্রসম্তান-বাদলের দিনে জম্ম বলিয়া, সকলে তাহাকে বাদল বলে-কোন কণ্ম 
কাজ করে "সাঁ২আমাদিগের বাড়ীতে থাকে বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র এবং আমার 
শিতাস্ত প্রিয়। বাদল আসিল । আমি বাদলকে বলিলাম, “যে বাবুটি এই বাহির 
হইয়া যাইতেছেন উহাকে দেখিয়াছ ?” ূ 

বাদল। দেখিয়াছি । 

আমি । উহার পিছু পিছু যাও। ও যদি গাড়িতে আলিয়া থাকে, তবে 
আমার বগি এতক্ষণ তৈয়ার আছে, তাহা লইয়া তুমি উহার পশ্চাদ্বত্তা হও । আর 
যদি-দেখ যে হীটিয়াই যাইতেছে, তুমিও সেইরূপে উহার পিছু পিছু যাঁইবে। 
কিন্তু দেখিও, ও যেন কিছুতেই ন! জানিতে পারে যে, তুমি উহার পিছু 
লইয়াছ। 

বা। তারপর? 

তান লোকটা কে, কোথার থাকে, জানিয়া আসিবে । 


১২৮১ রজনী ৪৭৯ 


বাদল তখনই ছুটিল । 

ইহার পর রাজচন্দ্রকে বিদায় দিলাম, বলিয়া! দিলাম, “এক্ষণে এ বিবাহে 
সম্মত হইও না। রজনীকে পাওয়া গেলে যাহা হয় হইবে ।” রাজচত্দ্র কাঁদিতে 
কাঁদিতে গেল । 

তাহার পর আমাদিগের একজ্রন সরকার, নাম দার্কওদেব গাঙ্গুলি, তাহাকে 
সেই দিনের ট্রেনেই শাস্তিপুর পাঠাইলান ৷ বলিয়া দিলাম যে “শাস্তিপুরে অমরনাথ 
ঘোষ কেহ আছে কি না, যদি থাকে, তবে সে কে, কিল্কপ বিষয়াপন্ন, কি চরিত্রের 
লোক, এবং এপধ্যস্ত কেন তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহা সবিশেষ জানিয়া 
আসিবে । অভি সত্বরেই আসিবে |” 

রাত্র নয়টার সময়ে বাদল ফিরিম্া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“সম্বাদ কি?” 

বাদল বলিল, “বাবু গাড়ি করিয়া পেলেন । আমি তাহার গাড়ির উপর 
দৃষ্টি রাখিয়! দুইশত হাত তফাৎ পিছু পিছু গেলাম । চোর বাগানের মোড়ে 
তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ি বিদায় দিলেন | আমিও সেইখানে বগি হইতে নামিলাম । 
তিনি চোর বাগানের ভিতরে অতি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে, একটি উত্তর বাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিলেন ৷ প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন । আনি সেই হ্বারের 
নিকট বসিলাম । দ্বার আর কেহ খুলিল না। এতরাত্র অবধি সেইড্ন্ বসিয়া 
ছিলাম । কেহ ত্বারও খলিল না-২বাড়ীভে কাহারও সাড়া শন্দ পাইলাম না। 
প্রতিবাসীদিগকে ছলক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম । কেহ কিছু বলিতে পারিল না । 
সকলেই বলে, ‘কে এক বাবু বাড়ীতে থাকে বটে, আমরা বিশেষ ভ্রালি না । আনে 
যায় দেখিতে পাই । অগত্যা ফিরিয়া আসিম্মাছি ।” 

আমি বলিলাম, “কালি অতিভোরে আবার যাইও ।” 
বাদল পরদিন অতিপ্রত্যুষে আবার গেল । তখনই আবার ফিরিয়া 
আসিল, বলিল, “মহাশয়, পাখী পলাইয়াছে ।” 

“সেকি হে?” 

প্ধাচা খালি ।” 

“সেকি?” 

“আজ গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর ছার খোলা-__বাড়ীতে কোথায় কেহ নাই । 
প্রতিবাসীরা কেহ কিচু বলিতে পারিল না ।"” 

ছই তিন দিনে মার্কশু শাল্তিপুর হইতে ফিরিল। সে বলিল, “জমরলাথ 
ঘোষের বাড়ীতে গিয়াছিলাম 1 তিনি বাড়ী লাই, তিনি অতি ধনটা, বড় তল্র- 
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লোক । তাহার একটি খুড়াত ভগিনী বাতির হইয়া যাওয়ায়, যোগা ঘরে তাহার 
বিবাহের সম্ভাবন! নাই ঝলিয়া, তিনি আর বিবাহ করেন নাই ॥ তঠাহাদিগের কুলে 
সেই কলছ্ক হওয়া অবধে তিনি বড় আর দেশে থাকেন না- প্রায় বিদেশে বিদেশেই 


ফিরেন |” শি চু 
এ ভাহারই ছুই একদিন পরে ডাকে এক পত্র পাইলাম । পত্র এই-- ॥ .._- - 
“সবিনয় নিবেদন । 


আমার পশ্চাতে লোক লাগাইম়্াছেন কেন? আপনি ভদ্রলোক--আমিও 
তাই। ভদ্রোচিত ব্যবহারেরই প্রত্যাশ! করি । 
প্রীঅমরলাথ ঘোষ ।” 
ডাকের মোহর--কলিকাতার । 
আমি মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইলাম । 





রতে যবন। প্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । কলিকাতা । 
“ভারত মাতার” শ্যায়, এখানি রূপক | ইহাতে ভাল বলিতে পারি, এমত 
কিছুই দেখিলাম না । 
বালা-বোধিনী | প্রথম ভাগ। শ্রীমধুস্থদন লেন প্রণীত । ঢাকা। 
আমর! এ গএন্থের এইরূপ শনালোচনা করিব । ইভা দীর্ধে তিন ইঞ্চি, 
প্রন্থে ছুই ইঞ্চি । এবং উদ্ধে ১৫ পৃষ্ঠা । বোধ হয় লি'লপটের আমদানি 
গলিবরের পকেটে আসিয়াছডিল । অআন্ছের ভিতরে, মাথা সুণ্ড, ঢাট, ভস্ম । 
ভূগোলসার। অন্পবয়স্থ বালকবালিকাদিগের ব্যবহারার্থ শ্রীনরেন্দ্রনাথ 
কোঙর স্হলেত। কলিকাতা ! 
সমালোচনা নিম্প্রয়োজনীয় । 
পঢ্য পাঠাবলী ! প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীলোকনাথ গুহ প্রণীত ৷ 
কলিকাত! নুতন সংস্কৃত যন্ত্র । 
এই ওন্থেদ্য়, সমালোচনার অভিপ্রায়ে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে 
কি না, আনরা ঠিক্‌ জানিতে পারি নাই । যাহা হউক, শিশুশিক্ষার্থ প্রণীত গ্রন্থ 
সম্বন্ধে সচরাচর আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে না। 
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> সংখ্যা! । 


স্‌” রাত্রিদিন খাইবার জন্য ব্যস্ত । সম্থব্যের প্রধান কার্য আহারান্বেষণ। উপ 
কিন্ত কি খাই? কেন খাই? কিখাওয়া উচিত? তীহ? সকলেরই কিছু 
কিছু জ্ঞানাকর্বব্য । 

সকলেই পরামর্শ দেন, হাহা পু'কৈর, তাহাই খাইতে হয় । কিন্তু কোন, 
সামগ্রী পুটিকর £ ইহার সচরাচর উত্তর এই, যাহাতৃত শরীর গড়ে, তাহাই পুষ্টিকর । 
কিন্তু শরীর কিস গঠিত ? তাহা কোন্‌ ভ্রব্যেই বা পাওয়া যাইবে? 

শারীরতববদেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, সুস্থ সর্কক্ষসম্পূরণ মমুয্যের R 
শলীরে প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ * জ্বল । অতএব শরীর প্রধানতঃ জলে 
গঠিত, এবং খাদ্যপেয়র নধ্যে সর্বাপেক্ষা জলেরই অধিক প্রয়োজন । যাহাতে শরীর 
গড়ে তাহাই যদি পুষ্টিকর হয়, তবে জলই সর্ববীপেক্ষা পুষ্টকর ৷ বাস্তবিক, একথা 
সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাও নহে, তবে জলের অভাব কাহারও ঘঢ়ে না বলিয়া, কেহ 
ক্ষাহাকেও কখন জল খাইতে পরামর্শ দেয় না | 

আর জল শনীরনির্শ্মাণকারী বলিয়া, ক্রমাগত গেলাস গেলাস জলপান 
করিতে হইবে, এনত নহে । যত জল খাইবে, তত শরীরের উপকার হইবে এমত 
নহে । শরীরের যে পরিমাণে জলের আবশ্যক, তাহার উপর বিন্দুমাত্র খাইলে, 
তাহা তখনই প্রত্রাবাদির দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে! লা হইলে উপকার হওয়া দূরে 
খাঁকুক অনিষ্ট ঘটিবে । 

জল ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী সম্বঙ্গেও এইরূপ । অন্যান্য সামগ্রী যাহা শরীরে 
আছে, তাহা জলের তুলনায় অতি অল্প পরিমাণে আছে ; কিন্তু অল্প, পরিমাণে 
থাকুক, আর অধিক পর্নিনাণে থাকুক, সকলই তুল্যরূপে প্রুযাদনীয় । কোনটির 


এআ বস পিচ - ee: ———_—_—__—_— rw 


ক ১৭৪ ভালু নাগ্য ১১৩ ভাগ 7 Quetelet, 


১২৮১] পাত 6৭৫ 


অল্পতা ঘটিলে, শরীরের তানিষ্ট বটিবে; আধিক্য ঘটিলে যতটুকু বেশী হইয়াছে, 
ততটুকু পরিত্যক্ত হইবে ; না পরিত্যক্ত হইলে, অনিষ্ট ঘটিবে। 

অতএব শারীরিক সানগ্রী সকলই- তুল্যরূপে পুর্নিকর । এনন খাদ্য খাইতে 
হুইবে যে তাহাতে সকলই পাওয়া যায় । 

দেখা যাউক, শরীরের গঠন-সামগ্রী “কি কি ॥ অস্থি, রক্ত, মাংস, মেদ, 
স্বায়ু, স্বক্‌ প্রভ্তৃতিত্ব সমপ্টির নাম শরীর | সকলগুলিতে ছল আছে; অনেক- 
গুলিতে জলের ভাগই অধিক । 

ভ্রলভিন্ন শুদ্ধ পদার্থ যাহা আছে, তাহা দ্বিবিধ ; কতকগুলি ক্লৈব, চেতন 
জীব বা উদ্ভিদেই প্রাপ্য, আর কতকগুলি অচেতন বা ধাতব পদার্থ । ধাতব পদার্থ 
পরিমাণে অতি অল্প । 

জৈব পদা্র্থর নধ্যে একটি প্রধানের নান গ্রুটেন ॥ ময়দা মাখিয়া, তাহা 
ক্রমে ভ্রনে কচলাইয়! কচলাইয়া জ্বলে ধৌত করিলে যে আটার মত অবশিষ্ট ভাগ 
থাকে, তাহ! গ্ুটেনের উদাহরণ | ছিয় মাংসের রক্ত উত্তম করিয়া ধৌত করিয়া 

- ফেলিয়া, তাহা স্পিরিট হাখিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, পূর্বে তাহার ফিজিন নাম 

ব্যবহার হইত, এক্ষণে উহাকে মান্ধুলাইন বা মাংসিক বলা যায়| উচা ও গ্লুটেন 
একই পদার্থ বলা যাষ্টতে পারে । শত ভাগ মাংসে, ৭৮ ভাগ চল বা রক্ত, ১৯ 
ভাগ মাংসিক এবং তিন ভাগ নেদ । 

ডিশ্বের যে অংশ শ্বেত, তাহাতে ছুই ভাগ জল, অবশিষ্ট এক ভাগ কিঞ্চিৎ 
মেদ ভিন্ন যাহা থাকে তাহার আলবুনেন নাম দেওয়া যায়। গ্রটেন মাংসক, এবং 
এই আলবৃমেন কা আক, প্রায় একই পদার্থ। নাংস পিষিয়া রস বাহির করিয়া 
তাহা ছাল দিয়া ফুটাইলে, এই আণ্ডিক উপরে ভাসিতে থাকে । 

মেদ বা চর্বি, প্রায় সব্বন্র পাওয়া যায় ॥। মাংসে যে ইহা আছে, তাহা 
কথিত হইয়াছে । শুক রক্তে ইহা শত ভাগে তিন ভাগ আছে ।__-মস্ত্রি্কর 
গ্থেতভাগে ২১ ভাগ নেদ, এবং কপিশে ৬ ভাগ মেদ। মনুযুশরীরে সর্বসমেভ 
কতটুকু মেদ থাকে তাহা স্থির হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়, শু্ষপদার্ঘের পঁচিশ ভাগের 
এক ভাগ হইতে পারে । 

ধাতব পদার্থ অধিকাংশ, অস্থিতে আছে। ধাতব পদার্থ নাম সকল 
বিজ্ঞানের অনভিন্ঞ ব্যক্তির বোধগম্য নহে! তবে ইহা বলা যাইতে পারে ঘরে 
রক্তে লৌহ, চুলে গন্ধক, এবং অন্যান স্থানে অন্যান্য সামগ্রী আছে ।* 


আআ, ». সপ: সস্তা 


৯০ 











® “The bones specially seluct and appropriate phosphate of lime, 


while the muscles take phosphate of magnesia and [1195711586৩ of 
potash. Tle 210116৯1১10] in soda, in prefercnce to potash. The 
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মন্ত্র কোহেটেলেটের পরীক্ষান্ুসারে যে মনুয ৭৭ সের গুজনে, তাহার 
শরীরে ৫৮ সের জল | তাহা বাদে যে শুফতাগ ১৯ সের থাকে, তাহার মধ্যে 








মেদ ue /S 
জৈবপদার্থ /২৪ 
রি ৮৩ বা ধাতব /83 
- অবশিষ্ট_ 
রক্ত 
মাংস /D 
ত্বক্‌ HEN 
মোট /IS 
শুষ্ক মাংসের শত ভাগে- 
মাংসিক বা গ্রটেন ৮9 ভাগ 
নেদ ৭ 
রক্রে এবং ধাডব লবণ ৯১ ৯ 
১০০ 
শুক রক্তের শত ভাগের মধ্যে 
কিত্রিন, আলবুমেল ইত্যাদি ৯২ ভাগ 
মেদ ও অল্প শর্করা ৩৬৮ 
ধাতব লবণাদি ৫ 
১৩৩ 


অতএব শরীর্-গঠনের যে সকল সামগ্রী তন্মধ্যে প্রধান হুল, তৎপরে প্লুটেন, 
তৎপরে মেদ, এবং ধাতব পদার্থ । 
শরীরের এই মূলধন । কথিত হইয়াছে যে ইহার কোনটির.আধিক্য ঘটিলে, 


শরীরে তাহ! গৃহীত হয় লা, পারত্যক্ত হয় । তবে নিত্য সঞ্চয়ের অর্থাৎ আহারে 
প্রয়োজন কি? 


bones and teeth specially 20906 flourine. Silica is almost mono- 
polised by the hair, skin, and nails of man...Iron abound chiefly in 
the colourmg matter of the. blood (lietmatfin) in the black piément of 
the eye, and in the hair. Sulphur exists largely in hair, and phosphorus 
or phosphoric acid inthe brain.” Johnstone's 08861511417) of Connon 
Life, vo). 80) P. 372. 
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প্রয়োজন এই যে, অহরহ, পলকে পলকে, মুভনু হু) এই খলধন শায়িত 
হইতেছে । যাহা ব্যয়িত হইতেছে, তওস্থলে নৃতন সঞ্চয় না হইতে থাকিলে, 
অল্পকালে, মূলধন ফুরাইয়। যাইবে | মহাজন ফেইল হইবে । 

দেখা যাউক, কি প্রকারে এই মূলধন মুহুমূ হুঃ ব্ায়িত হইতেছে । 

১ম । নিশ্বাস প্রশ্বাস । আমর! নিশ্বালে বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনস্ত্যাগ করি । 
যাহা গ্রহণ করি,, ঠিক তাহাই আর ফিরিয়া বাহির হয় লা। উপযুক্তমত 
পরীক্ষার দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, এ বায়ুর গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে । 

১। সহজ বায়ু, যাহা আমরা নাসিকায় গ্রহণ করি, তাহা অন্নক্জান এবং 
যবক্ষারজানে মিশ্রিত । শতভাগ সহজ বায়ূতে ২১ ভাগ অম্নদ্ান থাকে । যাহ! 
পরিত্যাগ করি, তাহা পরীক্ষার দ্বারা দেখিলে জান। যাইবে যে, আল্ক্ষানের 
ভাগ কমিয়া গিয়াছে । ২১ ভাগের স্থানে ১৬ ১৭ বা ১৮ ভাগ মাত্র আছে। 
অনল্প ভাগ অল্পান শরীরে গৃহীত হইয়াছে । 

২) অল্নজালে, অঙ্গারঙ্জানে কার্বনিক আসিড বা জঙ্গারিক অনেত্র 
উৎপত্তি হয় । সহঙ্গ বামূতে ইহা পাঁচ হাক্তার ভাগে ছুই তাগ মাত্র থাকে। 
কিন্ত নিদ্বাসে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে ১০০ ভাগে ৩ ভাগ থাকে শর্থাহ 
৫০০০ ভাগে ১৭৫ থাকে । অতএব নিশ্বাস-ক্রিয়ার হবার! শরীলনধ্য হইতে মাঙ্গারিক 
অল্প নির্গত হইতেছে । 

৩। এরূপ িশ্বাসের সহিত জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে । আয়না 
বা পালিশ কর! ধাতুপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেই ইহা দেখা যায়। 

এখন, যে বায়ু আমরা নিশ্বাসে গহণ করিয়াছিলাম তাহার কয় ভাগ 
অন্নজ্জান কোথায় গেল? আর এই আঙ্গারিক অল্প ও ভল কোথা হইতে আছিল? 

জল, অমন্ৰান ও জলজানের রাসায়নিক সংযোগে জন্মে । অতএব দেখা 
বাইতেছে, নিশ্বাসে যে জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়াছে, তাহার স্থক্তনার্থ, গৃহীত 
আশ্লজানের কিয়দংশ লাগিয়াছে। কিস্তু জলজান ত নিশ্বাসে গৃহীত হয় নাই । 
তাহা! নহিলে জল ও হয় নাই । অতএব ইহা শরীর হইতে আসিয়াছে । 

আঙ্গাত্রিক অমন, অঙ্গারজান ও অন্নজানের রাসায়নিক সংযোগে জন্মে । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, গৃহীত বায়ুর অম্পঞ্জান কিয়তপরিমাণে এই আঙ্গারিক 
অল্পের সজনে লাগিয়াছে । কিন্তু অঙ্গারজান ত গৃহীত বায়ূতে ছিল না । অতএব 
এই অঙ্গারদ্বান শরীর মধ্য হইতে আসিয়াছে । 

"অতএব বায়ু নিশ্বাসদ্বারা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া তাহ! 
হইতে জলজান ও অঙ্গারজান কাড়িয়া আনিয়াছে । দেখা মাউক, কিরুপে কোথা 
হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে | 
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হেল ভলক্ঞান। অন্জান। এবং অঙ্গারিভাছনেহ সংযুক্ত ফল, য*।-- 


অঙ্ষান্ক্ত'ন ৩৭ ভাগ 
ভলঙ্গান ৩৬ » 
অম্মক্রান ৫ 


নিশ্বাসের অম্নঞ্গান, শ্বাসকোষে, রক্তের সঙ্গে মিশিয়া, সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ 
করে। তথায় বেদের জলচান ও অঙ্গারক্ষানের সঙ্গে মিশিয়া মেদকে গলে এবং 
আস্রারিকহ শুয়ে পরিনত করে । এক পরমাণু বেদে ১০৫ পরমাণু অম্নক্গনৈর 


কাটলে মদ বিনষ্ট হইবে যথা 





মেদ ১ পরমাণুতে 
অঙ্গা রক্তান ৩৭ 
ক্রল্ভ্রান ৩৬ 
তাতক্ত। ন ৫ 
তাহাতে শিললল 
হাহ এ ৫ 
ছেটে হল i 
তাঙ্গারজ্ঞান ৩৭ 
ভ্লভ্ালন ৩৬ 
দদক্গান ১০০ 
পরিবর্তন হইয়া হইবে 
অমক্তান ভল্জান অঃজান 
৭6 ৬৭ স্৩ত৭ আঃ অল্প 
৩১৬ ৩৬ * = ৩১৬ জল 
১১৩ ৩৩ ৩৭ 


অতএব শারীরিক ১ ভাগ মেদ ও নিশ্বাসগৃহীত শোণিতসঞ্চারী ১০৫ ভাগ 
অন্রান, উভয়ে অন্তরিত হইয়া যায়, তৎস্থানে ৩৩ ভাগ জঙগ ও ৩৭ ভাগ আঙ্গারিক 
অল্প নির্গত হয়। নিশ্বাসে গৃহীত বায়ুন্ছ অমন্বান যদি শোণিতমধ্যে মেদ না 
পায়, তবে শরীরের অন্যান্য অংশ আক্রমণ করিয়া শরীরকে মেদশুশ্য করিবে । 


২য়। ঘ্বশ্বাদি। যেমন নিশ্বালে আনরা বায়ু গহণ করিয়া থাকি, এমনি 
ত্বপের ছালাও গ্রহণ করি । চশ্মের সন্ঘত্র অসংখ্য শর ক্রু সহচ্ঞ দর্শনের অতীত 
[ gam 


ছিদ্র আছে । সেই সকুল ডিস, এক একটি ওুণালীর সুখ । এবং সেই সকল 


১২৮১ ] খাত ৪9৭১ 
ছিদ্র দিয়া আমর! খানুশোষণ করিতেছি ৷ শারারতববিদেক্া বলেন, কোন লম্পূর্ণকৃত 
পুরুষের গাত্তে সর্ববশুদ্ধ এরূপ সত্তর লক্ষ ছিদ্র আছে, এবং এট ছিদ্রগুলিন যে 
সকল প্রণালীর সুখ, তাহা সকল যোড়া দিলে, চৌদ্দ ক্রোশ দীর্ঘ হয়! শুনিয়া 
অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে আনরা আব্কারি মহল লুঠ করিয়া এ প্রবন্ধ 
লিখিতে বসিয়াছি । 


এই সন্তর লক্ষ ছিদ্র দিয়া অন্থুদিন অবিশ্রান্ত বায়ুশোষণ হইতেছে) এবং 
নিশ্বাসগৃহীত বায়ুস্থ অল্লান যেনন শরীরের মেদকে জল এবং আঙ্গারিক অন্ধ করিয়া 
বাহির করিয়া দেয়, ব্কৃশোধিত বায়ুও সেইরূপ করে । ত্বকের অসংখ্য ছিদ্র দিয় 
অনুদিন আবশ্রান্ত জলীয় বাস্প, আঙক্ষারিক অমন, এবং অন্যান্য শারীরিক সামগ্রী 
নির্গত হইতেছে । ইহা শরীরের দ্বিতীয় ব্যয় । ইহাকে অচ্চাত ঘশ্ম বলা 
যায়। 


৩য়। প্রত্ত্রাবাদি । অহরহ শরীর ক্ষয় প্রান্ত হইতেছে । সর্ববাঙ্গের সব্বাংশই 
এই ক্ষয়ের অধীন । শারীরিক গতিমাত্র শারীরিক ক্ষয়ের কারণ । তুনি যদি 
অস্গুলিমাত্র সঞ্চালন করিলে, দেই সঞ্চালনে যে সকল মাংসপেশী, সায়. শিরা, 
জস্ছি যাহা থাহ। সঞ্চালিত হইল তাহাই অবস্থান্তরিত হয়; তাহারই 
কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া! যায়। যেমন শিলপকারের যন্রলকল কাধ্য নাতে 
কিঞ্চিৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; যেমন ছুতারের বাটালি যতবার কান্ট আহত 
হইবে, ততবার একটু ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এও সেইরূপ । সে কয, এইবপ 
অন্থমিত হইয়াছে যে, নিশ্বাসাগত বায়ুন্দ অল্পজান যাহা শোণিতে আরোহণ করিয়া 
শরীরের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, যাহার কিয়নংশে পরিভ্যজ্য জল ও আঙ্গারিক 
অন্ন জন্মে, তাহার আর একভাগ শারীরিক সামগ্রীর সহিত সংযুক্ত হয়। তংকর্শ্মে 
খ্রাশ্বাবিক এবং প্রাতআ্রাবিক অন্ন নামক সামগ্রী জন্মে ; তাহা শরীরের গঠনোপযোগী 
নহে; শরীরমধ্যে থাকিতে পায় না; তাহা প্রাআাবযোগে পরিত্যক্ত হয় । অম্নদ্লরান 
সংযোগে অন্ঠাঙ্থা পদার্থ, এরপে ন্ট হইয়া এরূপে পরিত্যক্ত হয় । 


রি ক 

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে মনুষ্য এক মুহুর্তের জন্ত স্থির নহে । সৰ্ব্বদা 
হয় চলিতেছে, নয় লড়িতেছে, নয় কথা কহিতেছে, নহে আর কিছু করিতেছে । যাহা 
করিতেছে, তাহাতেই চাঞ্চল্যের পরিমাণে শরীর ক্ষয় হইতেছে । যদি কেহ কিছু না 
করিয়া কেবল বসিয়া চিন্তা করে, তাহাতেও মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য ; তাহাতেও ক্ষয় 
আছে । যদি চিন্তাও না করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, কেননা, তখনও 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হাদঘাত রক্তবহন, জীরণ প্রভৃতি কাব্য চালতে থাকে, তাহাতে কত 
অসংখ্য মাংসপেশী, শিরা, ল্্ায়ু প্রন্থতি খাটিতে থাকে । অতএব নন্ুষ্-শরীর, 


৪৮০ বজর্শনন 1 মাঘ 


অহরহ অনন্ত চাঞ্চলাবিশেষ্ট , অহরহ মেদ, অস্থি, মাংস, মস্তিদ্ধ, স্থামু প্রভৃতি 
সব্ধাঙ্গের সব্বাংশ আলাদে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । ইহার ক্ষান্তি নাই, নিবারণ করিবার 
উপায় নাই । শরীরের এইরূপ ব্যয। জগতে এমত কেহ ব্যয়শৌণ্ড নাই 'বেঃ 
এরূপ নিরন্তর অবাধে, শরনিবার্ধ্য হইয়া, আপন স্বত্ব ব্যয় করে। 
যদি পুন:সঞ্চয়ের উপায় না থাকিত, ‘তবে শরীরের এই ভয়ঙ্কর ব্যয়ে অল্প রর 
কালেই মুলধন ক্ষয় হইয়া শরীরের ধ্বংস হইত । এই পুনঃসঞ্চয়ের উপাধধী আহার । 
আমরা দেখাইলাম শরীরের মূলধন কি, এবং সাহ! কি প্রকারে বৌিতশজযে । 
সে ব্যয়িত ধনের স্থলে নুতন ধন সঞ্চয় করা, অথবা ব্যয় জন্য পৃথক্‌ ধন সঞ্চয়? কা 
আহারের উদ্দেশ্য । অতএব যাহা বায় হয়, তাহাই আহাৰ্্য। হট, 
ব্যয়িত সামগ্রী থাকে, তাহাই খান 1 এক্ষণে আমরা পরসংখ্যায় দেখাইব, স্ডোন্‌ + 


সামগ্রাতে কি প্রকার আহাব্য পাওয়া যায় । স্ব 


ৃ (||) 


EE 
| এইৰ লং কেন ? --আবষ্য গাইব । 


গায় না কি কছু সুগ্গল বিচীনে ? 
ঘরিষে, SE ioe নিবে, 
শোকে, সুখেঃ হা! হলে উচ্ছ .সিত 
হৃদ তাহার ? দুটিলে হাতে 
মালব-ইদয়ে ভবের প্রবহে ? 


২ 


আসিলে বর্ম, সলিল প্রবাহে 

হয় না কি শুদ্ধ পর্ববত-বাহিণী, 

কল কলোলিনী, কূল বিপ্রাবিলী ? 
আলিলে বসস্ত, গোল(পের সনে 

ফুঠে না কুফুণ, কুস্থন কাননে ? 
পায় না কি কাক কোকিলের সনে? 


bl 


হায় এই জড়, অসড় অগতে, 

কে বল নীরব ? গাইছে সকল । 
প্ঞ্জিছে ক্দলণি, মন্রিছে ভীনৃত, 
ডাকে পশু, গান বিচঙ্গ নিকৃর । 
আমি নর কেন নীরবে পাকি? 
গাইব নী কেন ?--মব্শ্য গাইৰ । 


৬১ 





গাও ভুি ; কিছু শুলিনে না কেত, 
খনভ ক নির্ঘাল [তালার ১ 
বলিতেছ তুমি? প্ুনিও লা হুমি 
সঙ্গীত আমর | উদর নিন”, 
নাচিবে ভুছদ ফণা মন্দা ও 
পশিবে নণ্ড,ক সয়ে বিবছে । 


aq 
মন্তিলে ভীমূত ; ঘোর গরুঞ্জনে 
গায় পিরি, নাচে গাল পারাবার ; 
হাসে “বদ্দ [ন্দাম স্ডুরণ ডকভত ;” 
সে রণ সঙ্গাতে,__মর্রি হাসি পায়, 
ফুলি অভিমানে উড়ায়ে পেখন, 
নাচে সপরবে ন্লিজ্জ-_শিখিনী । 


w 


আলি বঙ্গ দেশ লি স্ষশিধিনী, 
তুমি এক ক্ষুদ্র চত্রক তাহার ; 

মুুর্ধ ঝলসি দর্শক নয়ন, 

হাটি কোটি পুচ্ছে_ পশিবে আ(বাত্র । 
তব ভরে নহে মম এ সঙ্গীত, 

তব মাটাশপে: ওহ সহিত ও 


৪৮২ 


শপ 
গাইছে রমণী, শুলেচ্ছে রনী, 

নাচিছে রমণী, দেখিছে রমনী, 
বুষস্ট্রর নৃত্য ; রমণীর গিত $ 

ভমবীর কাজা ; র্রমণী-শাসিত ; 
বক্রবাছ পুরি, আজি বজদেশ ! 
মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেহ । 


৮ 
বথান্ আদর কোৌকিলা কণ্ঠে ; 
বশ পুরুব দেল্ল করতালি 
অমমী ব্যায়ামে, জঘক্ খেনটায় । 
ঘাম দাসবত্ব-শৃৰ্খল শিঞ্কিত ; 
লব চেত্রে, লক্ষে টলাত্র আদর ; 
তথা এ সঙ্গীত, মানি” হাস্যকর । 
a 
শার্চ্ডে ছিল এই সঙ্গীত নহে, 
পাঁচজন এঃ! কুরুশ্কেরেণে ; 
শিজিলী শিতঠানে, অ্রের কনে, 
কবুণ্রে বর্থনু। বোর সিংহনাদে । 
সেই সঙ্গীতের ছইমাছছে হায় ! 
শেষ তান লগ ‘চিলন ওহালায়’ । 


=্য্মদ "নি 


১১ 
ভশরাোশিনদ আলি এ ভার, 
কে শুনিবে বীর- সঙ্গীত আনার ? 
কি আছে ভাত্বতে পাইবে যে কবি, 
ঢালিয়া অমৃত শস্যের ভিতর ? 
বরঞ্চ পশ্ি্রা হিদাড্রি কন্দর়ে 


“শুনিবে সঙ্গীত ওই কেশরীরে। 


১২ এ 
পাইব তাহার তীব্র পরাক্রম, 
পাইব তাহার বীর অবন্বব, 
গাইব তাহার দুর্ল্দয় নখর, 
গাইব তাচাত্ৰ গৰ্চন তীদণ । 
অভ্প্ত উদর,__অসংখা দশন, 
শ্যাই্‌ব তাঁহার, র'কিঘ লোচন | 
১৩ 
শুনিয়া লঙ্গীত, নাভিবে নিরক্ষর 
মগীকুহচয় তুম অ!শ্ফালিয়। ) 
ঘামিবে পামাণ$ গণম্ডিবে চীমূত ; 
বনে দাবানল উঠেবে অলিয়া । 
পাবে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্াষে, 
দূরে মহাসিদ্ধ_উত্তরিবে শেষে । 


১ ১৪ 
আদি সেই বীর সমাধি ভবনে, কিস্থা বলি সেই মহ!সিস্ধ তীয়ে। 
জানিবে কি দেই সঙ্গীত আবার ? মহা! 'অখু-লহু ক$ নিশাইদ্সা_ 
এক কণ! আমি হইবে শঞ্চার ? মছানন্দে, মহ! সিন্ধু উচ্ছ সিয়!। 
লোহে লোৌছে হয় অর্থে উদসীরণ ; শুনিছ! সঙ্গীত ঘন গর পিয়া, 
লোহার জঙ্গারে 1 ভদ্ছের নির্গম ! হন ঘনরাশি। আসিবে উড়িয়া ঃ 
১৫ 

ফাঠিবে জলদ ১ চুঠিবে বিছ্বাৎ"_ 

তীব্র অস্থি-বাঁদ»_ বিদ্বারি গগন ! 

মাতিবে জলধি ; ছুঠিবে তরঙ্গ 


বরুণাস্ব শত, সহত্র--তীষণ ! 
তভপন আলম্দে করির'! ঝক্ষার, 


লণগঙ্গে কবি পাবে পুত্রস্থায় | 





বিবাহবিধি ও বিবাদবিষন্ত 

(পূর্ব প্রকাশিতের শেষ ) 
ক্রাতি কেবল শৃত্রা বিবাহ করিতে পারে । বৈশ্য বৈশ্যা ও শুরা কন্যা, 
ক্ষত্রিয় কত্রিয়া, বৈশ্য! ৪ শুদ্ন। কন্যা । ব্ৰাহ্মণ জাতি চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণ 
করিতে পারেন। পতিচ্ধাতেগণ অগ্রে স্ববর্ণ। কন্যার পাণিগ্রাহণ করিবেন । কামবশতঃ 
বিবাহ করিতে ইচ্চা হইলে ক্রমে অসবর্ণা কন্যাও বিবাহ করিতে সমর্থ হইবেন 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে ত্রান্মান কন্যা ততপরে ক্ষত্রিয় ততপরে বেশ্যা ও অবশেষে শৃত্র! 
কল্যাকেও গ্রহণ করিতে পারিবেন! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর ডিন বর্ণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ক্রমে বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ নহেন। বৈশ্য জাতি বৈশ্যা ও শূত্র। বিবাহ 
করিবেন, অগ্রো বৈশ্যা পরে শৃদ্র! ভাষ্য! স্বীকারে নিন্দনীয় হইবেন না । (১) 

ত্রাহ্মণের শুত্রা তার্য্যায় নিষেধ না থাকিলেও খৃদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদনে 

ও শৃত্রার সহবাসে রাদ্মণ্য নষ্ট হয় বলিয়া ইহারা আপত কালেও কদাচ শুদ্রা ভাধ্যা 
স্বীকার করেন নাই । মোহবশতঃ যদি দিদ্রাতিগণ অপকৃষ্ট বর্ণের কন্যা ভার্য্যাক্পে 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দ্িজ্রগণ ও তৎসম্ততি শৃদ্রত্ব প্রান্ত হইবেন ৷ (২) 








(১) ( শুটদ্রব ভারা শৃদ্রন্ত সাচ শ্বাচ হিশঃ স্মৃতে । 
অঅ ৩। ১৩। তেচ শ্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজলাল: ৪ 
ঘন সব্ণাগ্রে হিদাতীনাম্‌ প্রশত্বা দ্বারকর্ম্মণি । 
অ৩। ১২) কামতন্ত প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্থা ক্রদশোহ্বরাঃ ॥ 
(২) শূদ্রাং শ্যনমালোপা ব্রাক্ষণো বাতাবোগতিং । 
অ৩। ১৪। অনসিত্বা সুতং তশ্য ত্রাক্ষণাদেব হীয়তে ৷ ১৭ 
ময় ন ব্রঙ্মণ ক্ষত্রিয্নোত্াপসন্তপে তিষ্ঠতো: ! 


কম্ছিংশ্চিদপি বৃতান্তে শুদ্রা ভার্ধ্যোপদি শ্বতে ৷ 
হীনছা(উপ্তিযং সোহাদুতহন্তে দ্বিজাতন । 
কুলান্যেন ন্যদ্য্যাশ্ু ফসপ্তানানি শূরতাম ॥ ১৭ 


৪৮৪ বঙ্গদর্শন [ নাব 

বিবাহ অইবিধ । যথ৷--ত্ৰাহ্মা, দেব, আর, প্রাজাপত্য, জাম্প, গান্দর্ব, রাক্ষস 
ও পৈশাচ । (৩) 

আট প্রকার বিবাহের লক্ষণ । যথা-_ঘে বিবাহে দানবর্থা স্বয়ং বরকে 
আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বার! তাহার বরণ পুরুঃসর সবন্দ্া ও সাল্রস্কতা কন্ঠাদান 
করেন, সেই বিবাহকে ত্রাহ্ম বিবাহ কহ! যায়। (৪) 

দৈব বিবাহ 1-_-অতি বিস্তৃত জ্যোভিচষ্টামার্দি যজ্ঞের যাঙ্গক পুরোহিতকে 
যদি হঞ্জ আরম্ভের পৃরের্ধ গার্হস্থ ধৰ্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত তদীয় করে-সালঙ্কৃতা কল্তা 
দান করা যায়, তাহা হইলে সেই বিবাহের নাম দৈব বিবাহ । ১ 

আৰ্য বিবাহ ।-_ধর্্দকাধ্য সম্পন্ন নিমিত্ত একধেনু, একবরৃষ অথবা গোমিথুন- 
ছয় ব্রপক্ষ হইতে লইয়া যধীবিধানে সবন্ত্রা ও সালঙ্কৃতা! কন্া। দান করার নাম 
আর । 

প্রজাপত্য হিলাহ !--_এই বিবাহে কন্যাদাভা বরকে ৪ কন্যাকে যথাবিধি 
অর্চনা করিয়া বলেন, তোনপ! উভয়ে ধর্শ্মাচরণ কর, অগ্যাব:স হোমাছিতগল দাম্পত্য 
চির সুখদায়ক হউক । 

আন্ুর বিবাহ )- কন্যার পিরাদি এবং কন্যাকে যথাশক্তি পণ দিয়া বর 
আপনি যে স্থলে কন্যা ঠহৃ৭ পৃর্কক বিবাহ করে, তথায় আন্ুর বিবাহ কহ! যায়। 

গান্ধব্ধ বিবাহ বর ও কন্যা উভয়ে ইচ্ছানুসারে পরস্পর আন্মসমর্পণ 
পুর্ববক যে বিবাহ. করে, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বলা যায়।। 


— ED  স্প্ oI - সপ C—O 


(ত) ত্রাহ্ধো দৈবন্তথৈবাৰ্ষ: প্ৰাদাপতান্তথাসুরঃ । 
গান্ধর্কেো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচষ্চাইমোঁৎধসঃ 8 ২১ 
(৪) 'আচ্ছান্ত চাচ্চয়িত্ব। চ স্রতশীলঘতে স্বশ্নং | 
অ!চুয় দানং কক্তাঘা ত্রান্ষোধর্শ্ম প্রকীর্ত্িত: ॥ ২৭ 
হজ্ঞেতু বিততে সমাযপৃত্বিজে কর্মকুর্ব্বতে | 
জলক্কৃত্য স্থতাদালং দৈবং ধৰ্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ ২৮ 
একং গো!নিথুনং হেব! বরাদাদায় ধর্শতিঃ । 
কন্তাপ্রদানস্‌ বিধিবদার্ষে! ধৰ্ম্ম: স উচাতে ॥ ২৯ 
সভোভে। চন্রত1ং ধৰ্ম্মমিতি বাঁচোইন্রভাক্সচ ৷ 
কন্তাপ্রদালনভ্যর্চা প্রানাপত্যে! বিধিস্বত: ॥ ৩০ 
ভ্াাতিতো! ড্রবিণং দস্বা কক্্া্নৈ চৈব শক্তিত: । 
কলা প্রন্ানং স্বাচ্ছন্ দাস্থুরোধর্শ উচাতে ॥ ৩১ 
হন তয় অন্যায় । 


১২৮১ 2 াব্রভতবষয়ি লাজ ।ভির আদিম আনন্দ a 


রাক্ষস ৷_ ইহাতে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। কলা! রণ- 
কালে কন্যার পিতৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাদিও বটে তাহাতে কণ্ঠাপক্ষেরা হত ও আহত 
হয় কন্যাও হা তাত৷, হা মাতঃ বলিয়া রোদন করিয়। থাকে । 

পৈশাচ ।=-এ অতি অপকৃষ্ট বিবাহ । স্মযুপ্তা, প্ৰমত্তা অথবা গানবধানশীল! 
কন্যাকে নিজ্নে পত্নীর্ূপে ব্যবহার করাকে পৈশাচ বলা যায়। (৫) 

আর্ধ্যের! অনিন্দিত বিবাহোৎপন্ন সম্তানকেই বংশধর জ্ঞান করিতেন। নিন্দিত 
বিবাহসম্ভব সম্তানকে বংশের অকীন্তিকর জ্ছান করিতেন । তাহাদের মতে পশ্চাত্বণিত 
পরিণয়গুলি নিন্দনীয় । তাহার! উ্ধাহবিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন । (৬) 

- অই্টবিধূ বিবাহের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার বিপ্রজ্রাতির পক্ষে ধর্শ্য । ক্ষত্রিয় 
জাতির পুর্ববোস্ত ষড়্ধি বিবাহের মধ্যে ত্রাহ্ম ও দৈব ব্যতীত অবশিষ্ট চালিটী ধশ্থ্য । 
বৈশ্য ও শুদ্রের সন্বন্ধে আসুর, গান্ধর্বব ও পৈশীচ এই ভিনটী ধর্মাজনক বলিয়া 
ব্যবস্থাপিত আছে । 

পূর্বক থিত বিবাহের মহধ্য আর্য বিবাহে বরপক্ষ হইতে গোমিথুন লইবার 
ব্যবস্থা থাকার ও রাক্ষস বিবাহে বিবাদ বিসম্বাদ সহকারে কন্যাহরণরূপ 
অপকাধ্যনিবঞ্ধন এবং পৈশাচ বিবাহে অত্যান্ত ঘ্ণিত ও নীচাশয়তার কার্য বিজ্যানান 
বশত: এই তিন প্রক'র বিবাহ সকল জাতির পক্ষেই অকর্তব্য । 

লুত্রিয়াতি রাজ্যশীসন করিতৈন, ভাহাদিগের বাহুবল ডিল সুতরাং 
ঠাহাদিগের পক্ষে কন্টাতরণ পুর্বাক বিবাহ করা অসম্ভব হইত না, এই নিবন্ত রাক্ষস 
বিবাহ তাহাদিগের পক্ষে সুলঙ্গত ৷ < 

বৈশ্যজ্জাতি বণিক্বুত্তি করিত, শৃদ্রজাতি সেবাততপর ছিল, বরপক্ষে অথবা 
কণ্াপক্ষে শুহ্ধ দিয়! (বিবাহ করা ইহাদিগের পক্ষে অকীত্তিকর ছিল না। সআুসাধ্য 
বলিয়া তাহা তাহাদিগের পক্ষে উহাই প্রশস্ত । (৭) 


৫). ইচ্ছয়ান্তোপ্তসংঘোগ কচ্চাহাশ্চ বরম্ত চ। ৮,১১৬ 
আ ৩। ৩২ গান্ধর্কাঃ স তু বিজ্েয়ে! নৈথুক্ত: কামসম্ভব: । 
আ ৩। ৩৩ হত্বা হিত। চ ভীতা চ ক্ৰেশশৱ্তীং রুদতীং গৃহাৎ,। 
প্রন কষ্টাহরণং রাক্ষসো| বিধিকুচ্যতে ॥ 
আআ ৩) ৩৪ 


স্থপ্তাং নত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি । 
স পাপিষ্ঠে। বিবাহানাং পৈশাচশ্চাঞ্জমোখ্ধন: ৪ 
(৬) বড়া পূর্ব্যা বিপ্রশ্ত '্ষত্রশ্ত চতুয্লোধ্বরান্‌। 
অ৩। ২৩ হন বিট শৃড্রয়োস্ত তালেব বিদ্যান্ধর্শ্যানরাক্ষসান ॥ 
(৭) অ৩।২৪ চতৃ'রা ব্রাহ্মণক্ষানান্‌ প্রশস্তীল কবহ্ো বিদুঃ । 
মহ \ সাং ক্ষত্রি্রস্রৈবনাস্থস্ং বৈষ্ট শূদ্য়ো: ' 
অ৩।২৫ পঞ্চানাস্ত ত্রয়োধর্শ্যাদ্বার ধর্ম্মী স্বতীবিহ । 


8৮৬ বঙ্গদর্শন [ নাঘ 


আর্য্যজাতির: কিরূপ পাত্রের, কিরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ সুলক্ষণ জ্ঞান 

করিতেন তাহা নির্ণয় করা যাউক । 
ক্ৰঙ্কা 

যে কন্যা রোগবিহীলা, যাহার অঙ্গবৈকল্য অথবা কোন অবয়বের নূনাধিক্য 
লাই । যাহার অঙ্গ অধিক লোমে আচ্ছাদিত অথবা একেবারেই লোমশ্ুষ্ত নহে, 
যাহার বাকৃচাপল্য নাই, যাহার নয়নদ্বয় বিড়ালের নয়নতুল্য নহে এবং বর্ণ ও কেশ 
কটা বলিয়া প্রতীতি না হয়, সেই কন্যাই সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত হয়। 

বিবাহ বিষয়ে আধ্যজাতিদিগের বড় কড়াকডি । ইহারা কন্যা! গ্রহণ সময়ে 
অত্যন্ত সাবধানতা দেখান । ইহাদিগের মতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও সদাচার- 
সম্পন্ন না হইলে তদীঘ কন্যা পানিগ্রহণ কার্যে প্রশস্ত নহে । যাহাদিগের কন্চা 
বিবাহ কাৰ্য্যে নিন্দিত, তন্মধ্যে পশ্চান্বর্ী দশটী কুল অবশ্য পরিত্যজ্য বলিয়া 
পরিগণণত আছে । 

১ম । যে বশে ক্ষয়রোগ (অর্শ, রাজমল্ত্রা, বহুদৃত্র প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগ) 
অপন্মার (ম্বনীনা ড়) শ্বিত্র (ধবল) কুষ্ঠক্কুনথখ অথবা কোন প্রকার পৈতৃক পীড়া! 
সংক্রান্থ হইয়। ঘাতক ‘কশ্ব! উদরাময়াদি অলক্ষিত শলীড়া আছে, সে বংশের কন্তা 
কদাচ বিবাহ কর! ঘুক্তিসিচ্ধ নহে । 

২য়। যে বংশের লোকেরা সতক্রিয়াপরিশূন্ত এবং প্রায়ই কোন ব্যক্তির 
ভাগ্যে বিষ্তা পাঙ্গণ্যের সংশ্রব হয় নাই, সে কুলও প্রার্থনীয় নয়। 

শয়। নিত্পুরুষ কুলও পরিত্যজ্য । তাহার কারণ এই, যে বংশে কেবল 
মাত্র কন্যা জমবে, সে কুলের কন্যা এ'হণ করিলে পুজসন্তান জন্মিবার তাদৃশ সম্ভাবনা 
থাকে না। যদি বা পুত্র জ্রন্মে অনেক সময়ে মাতামহগণ দৌহিত্রকে পুত্রিক। পুজ্ 
করিতেন বলিয়! সহসা সকলে সে বিবাহকে প্রশন্ড মলে করিতেন না। (৮) 


বিবাদ” বিষয় 
আৰ্য্যন্তাতির শাসনপ্রণাল' অনুসারে বিবাদ অঠাদশ প্রকার । 


পৈশাচশ্চাস্থরশ্চৈব নকর্তঁবে।। কদাচন ॥ 

(৮) নহান্ত্যপি সবৃদ্ধানি গোংদা বিধন ধাস্তুতঃ । 

স্্রীস্বন্ধে দশৈতাদি কুলানি পন্থিবর্জপ্েং ॥ ৩। ৩ অ 
হীনাক্রিঘং নিষ্প করুধং নিশ্ছন্দোরোম শার্শসং | 

ক্ষণ্যাময়! বাপশ্ছালি শ্বিত্রিহূটি কুলালিচ ॥ ৭ | ৩ অ 

নোহহেৎ কোপিনিম্‌ কল্দাম্‌ নাধিকাঙীন্‌ ন পোগিণীং | 
লংলেিকা। নাতিলোনাং ন বাচ:উ। ন ছিল 0 ৮ ৩ অ 


১২৮১ ] ভরতননীয়স আর্য [তির আদিম অসন্থ। ৪৮৭ 


খধিগণ এ অইাদশবিধ বিবাদের নিষ্পত্তি বিষয়ে পৃথক পুথকু নিবন্ধ এন 
লিখিয়া পিয়াছেন । 

যে বিবাদের নিষ্পপ্থি বিষয়ে যে নিবক্ধকে প্রমাণ জ্ঞান করেন, সে বিনাদ 
সেই নিবন্ধের যুক্তি অনুসারে বিবেচিত হয় । অষ্টাদশ বিবাদের নাম, ঘথা__ঞ্চপ 
গ্রহণ । নিহক্ষেপ । অন্থামিবিক্রয় । সম্ভুয় সমুক্খান । দান প্রাদানিক ৷ ভ্ৃত্যবেতন- 
দালকাল শৈথিল্য | সন্থিহ্াতিক্রম । ক্ৰয়বিক্ৰায়াম্ণুশয়। স্বামিপাল বিবাদ । 
সীমা বিবাদ । বাক্পারুয্য। দণ্ড পারুষ্য। স্তেয় বা চৌর্ধ্য ! সাহস! (ডোকাতী) 
দ্বীসংগ্রহ । বিভাগ । দাত । আহ্বয়। (৯) 

১ম, কখণ গ্রহণ-__ইহা! আবার সাত প্রকারে বিভক্ত । কোন খণ অবশ্য 
পরিশোধের যোগ্য । 


২য়, সুরাপায়ী বা উদ্বন্ত কিম্বা বেশ্টাসক্ত পিতার কৃত খণ, পুজের পরিশ্পোধ্য 
নছে। 

৩য়, অপ্রীপ্তব্যবহার কালে পুজ পিতৃকৃত ব্রণ পরিশোধের অযোগ্য । 

৪র্থ, প্রাপ্তব্যবহার পুলের অগোচরে পিতৃকৃত ধণ পুজের দেয় বলিয়া এাহা 
হয় না! 


৫ম, প্রোফিত বা অনুদ্দি্ট পিতৃকৃত খণ বিংশতিবর্ধ পরে পুলের অবশ্য দেয় 
বলিয়া পরিগণিত । 
৬ষ্ঠ, বৃদ্ধি (কুলীদ ) দিবার প্রতিজ্ঞা থাকিলে সদ সহিত মূল খণ পরিশোধ 
করা কর্তব্য । 


শী শপ সা 


ঙহ 


— সপ * 


(৯) ন্্টাদশ বিবাদ পদ । 
প্রতাহং দেশদৃষ্টেশ্চ শাস্বদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ । 
তঅ্টানশঙ্থ মাগেঁযু নিবন্ধানি পৃথক্‌ পৃথক ৩ 
তেষামাপ্তমৃণাদানং নিঃক্ষেপোহিস্বামি বিক্রয় । 
সমন চ সমূখানং দত্তষ্যানপ কর্শ্বচ ॥ ০ 
বেতনলস্যৈব চাদানং সংবিদষ্চ ব্যতিক্রম । 
ক্রয় বিক্রয়াদুশয়ো বিবাদঃং স্বাধি পালরোত ॥ ৫ 
সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পারুয়ে দণ্ড বাচিকে । 
মতে সাহযক্চৈব শ্রীসংগ্রহণমেবচ ৪ ৬ 
স্ত্রী পুংধর্মোবিভাগম্চ দুযতমাঁহদয় এবচ । 
পদাস্রষ্টাদশৈতানি ব্যবহার স্থিতালিহ গ « 
সস ৮ 
নারুদ বচন 


সণালেোগ হলের বেন হজ দাত দত ॥ 


৪৮৮৮ বঙ্গদর্শন [ বাপ 


নিংক্ষেপ_'২ 
উত্তমর্ণ ও অধমর্ণে যে আদান প্রদান হয় তাহার নাম নিঃক্ষেপ ।- হহাও 
সাত প্রকার | উহা যথস্থানে দেখান যাইবে । 
অধ্বামি হিব্ৰন্ত_* 
যে বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই সেই ব্যক্তি কৃত তত্ত্ব বিক্রয়কে অস্বামিকিক্রয় 
কহা যায় ৷ ্ | 
সম্ভু্ সমুখাশ__৪ 
ইহা পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
দত প্রাদাশিক-_-« 
প্রচলিত কথায় যাহাকে দত্তাপহার কহা বায়। 
ভত্য বেতলাদান__-৬ 
যথাকালে ভৃত্য্দিগকে বেতন না দেওয়াকে ভৃত্য বেতনাদান কহ। যায়। 
সাহ্মবযতিক্রল--শ 
কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি অমুক দিন অথবা অমুক পণে এই কাধ্য 
সিদ্ধ করিয়া দিব বলিয়া প্রতি শ্রুত বা প্রতিজ্ঞারূঢ হয় অথব। পণ করে কিহ্থা লেখ্য 
দেয় এবং যথাকালে উহা সম্পন্ন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সন্থিদ্যতিক্রম বা 


চুক্তিভঙ্গ কহা যায় । 
ক্রয় বিক্রস্বা দুশ ৮ 


কোন বস্ত্র ক্রয় করিয়া তংকালে বিক্রয় করিয়া যদি কোন ব্যক্তি পরিতাপ 
করে এবং বস্তুটী মূল্যবান্‌ বা প্রিয় বলিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পূুর্ববমূল্যে প্রতি গ্রহ 
করিতে ইচ্ছা করে ও অকৃতার্থ হইলে অনুতাপ করে তবে এই অনুতাপকে ক্রয় 
বিক্রয়ানুশয় কহ! যায় । 
এ স্বামিপাল বিবাদ--৯ 


পশ্ডপালক ( রাখাল ) ও পশুর অধিকারীর (গৃহস্ছের) সঙ্গে যে বিবাদ তাহার 

নাম স্বামিপাল বিবাদ বল! যায়। 
সীম। বিবা--১০ 
ইহা সকল লোকেই জানেন ॥ 
বাক্‌পাক্কস্য ও দওপারুক্ক- ১১ 

কলহ € গালাগালি ) কিম্বা মুখ বিকৃভাদির নাম বাকৃপারুষ্য । কেশাকেশি, 

চুলোচুলি, সুষ্টামুি ( কিলোকিলি ) দণ্ডাদণ্ডি, লাঠা লাঠি প্রভৃতির নাম দণ্ডপারন্য | 
ত্ৰেদ্ৰ ( চৌবা )--১২ 

চুরির নান স্ডেয়। 

দান গহণ ধন তদুলান।নএচাতে ॥ 
জলুকভট ধুতি এ চীব-! ॥ 


১২৮১ ] ছ[সুজনযায় আংর্যজাতিরু আদিম অবস্থ। ৪৮৯ 
সাহছল-_১৩ 
বলপূর্ববক অন্যের দন গ্রহণ অর্থাৎ ডাকাতি প্রভূতি সাহসিক দস্যু কাধ্যকে 
সাহস কহা যায় । 
স্রীলীঞ্ঘহ ১৪ 
পরন্ত্রীতে রতি কামনায় ফে.সন্তাস৭- ও আকার ইঙ্গিতাদি ছার! অভিলাবাদি 
ভ্রাপন ও দুতী প্রেরণাদিকে স্ত্রীসংগ্রহ কহা যায়। . ? 
শ্রী পুং ঘর্শ_১৫ 
দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের কর্তব্যবোধে যে সকল নিয়ন. প্র:তপাল্য হয় 
তাহাকে স্ত্রী পুং ধর্শ্ম কহা যায় । 
বিভাগ--১৯ 
সহোদরাদি অথব। অন্য দায়াদের সহিত পৈতৃক বিশ্ত অংশ করাকে বিভাগ 
বন্য! যায় । 
দূযুত-_-১৭ 
অক্ষত্রেণডার্দিকে দৃযুত কহা যাঝ। 
আহবান ১৮ 
যেস্থুলে ব্যর্জিবিশেষের শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর সহিত অপর ব্যক্তির 
শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর যুদ্ধ হয় এবং এ সকল পশুপালকেরা এ উপলক্ষে কোন 
প্রকাশ্য প্রদর্শনন্থলে পশুপক্ষ্যাদির যুদ্ধ নৈপুণ্যের পরীক্ষা প্রদান পূর্বক উহাদিগের 
ভয় পরাজয়াকে আত্মকৃত জ্ঞান করে তথায় আহ্বয় কহ! যায়ু। 


হুলসামগ্রী কথন 

বঙগদর্শনের পাঠকমাত্রেরই হল দেখা আছে । যদি না থাকে সেটি লেখকের 
দোষ নহে । যাহারা! ধাশ্বৃক্ষের গাছ চেনেন না, ভাহাদিগের নিশি বঙ্গদর্শনে হল 
€লাঙ্গলের ছবি ) চিত্র দেওয়া যাইতে পারে না । বাহার! হল দেখিবার নিতান্ত 
অভিলাষী ও চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, তাহারা শ্রমন্বীকার পূর্বক মাঠে 
অথবা সুবিধা হইলে কলিকাতার যাতৃঘরে যাইয়া দেখিতে পারেন । যিনি 
নিতান্ত অলস তিনি যেন সেকেলে শিশু বোধের ক=করাৎ, খ-. খরা, গ - 
'গোরু, ব= ঘোড়া, ৬ -লাঙগল চিত্র দেখেন, তাহা হইলেই তাহার বুভুৎসা চরিতার্থ 
হহুতে পারিবে । 

আধ্যজাতিরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন এমন বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ । 
আমরা যাহাকে এক্ষণে অতি সামান্ত মনে করি, তাহার জুন কোন চিন্ত। করিয়া 
পূর্বতন ধযিগন সেই কল বিষয়ের সুশৃখলার জন্য আপলাহিগের  মস্ত্িকক্ষয় 

৬২ 


৪৯০ বঙ্গদর্শন [ না 


করিয়াছেন । হাদিগের সেরূপ সহায়তা না পাইলে আনমনা কিছুই করিতে 


পারিতাম লা । 

কিছুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয় দেখ দেখি, পরাশর খধির সময়ে আমাদিগের 
কুষিকাধ্যের উল্লতিভ্ন্ত যতদুর স্্রবৃদ্ধি হইয়াছিল অন্ত পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কোন 
অংশে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই বরং অনেকাংশে অপকর্ষ দেখা, 
যায়। 

পূর্বকালে গ্ষঘিগণ কৃষকগণকে ও ক্ষেরম্ামীদিগকে পর্ব বিষয়ে শিক্ষা 
দিতেন । এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, পিতা যতদূর কুষিকাধ্য জানে ও যত 
দূর পারগতা দেখায়, পুল্র তদপেক্ষা ন্যুনতাব্যতীত আধিক্য দেখাইতে পারে না । 
কোন্‌ মেঘে কেমন জল, কোন্‌ বায়ুতে কিরূপ মেঘ উৎপন্ন হয়, ঝঘিগণ তাহা নির্ণয় 
করিতে সমর্থ ছিলেন 1 বাহন লক্ষণ বুঝিতেন, গোশালার দোষ বুঝিতে পারিতেন, 
বীজের গুণাগুণ নির্ধারণে সমর্থ ছিলেন, বপন ও রোপণ প্রকরণ উত্তম জানিতেন, 
মৃত্তিকাখনন ও সার ল্ওঘার সময়ের রীতি বিশেষ অবগত ছিলেন, কোন্‌ সময়ে 
জলসেক ও কোন্‌ সময়ে জলাগম করা আবশ্যক ততুসনন্তই পুদ্ঘানুপুদ্ঘখরূপে 
বিচার ক'বতে পারিতেন, ক্ষেত্রে জলরক্ষণ ও তাহা হইতে ফভ্রলসোচন প্রকরণ বিষয়ে 
বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। আমরা সতা, ভঙ্লোক বলিয়া লোকের 
নিকট পরিচয় দিয়া থাকি ; আমরা যদি কৃষিবিষয়ে অভিদ্রতা লাভ করিবার জন্য 
কৃষকদিগকে ভিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে অন্যো আমাদিগকে বিদ্রপ করিতে পানে 
সেই ভয়ে ভদ্র আখ্যাধারী কেহই কৃুষিবিষয়ে কোন সন্ধান লয়েন না। এমন কি 
-'ক্ষেত্রকর্ণ করিতে হইলে কি সামগ্রীর আবশ্যক হয় তাহাও অনেকে জানলেন ন! । 
যে ভদ্রসম্তান এসকল বস্তুর নাম জানেন বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, হয়ত 
আমাদিগের পাঠকবর্গের কেহ কেহ তাহাকে পাড়ার্গেঁয়ে বলিয়া উপহাস করিবেন । 
বঙ্গদর্শনের এ প্রস্তাব উপহাসরসিক পাঠকের জহ্হা নহে । তাহাদিগের আস্ত রসাল 
রসাল প্রবন্ধ আছে। তাহার! ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বিষয় পাঠ করিতে 
পারেন | 

সহদয় পাঠক, তুমি দেখ, সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি চারিষুগ অতিক্রান্ত 
হইতে চলিল, তখনও কৃষিকাধ্যের যাদৃশ অবস্থা ছিল, অধুনাও তাহার বিন্দুবিসর্গও 
বৃদ্ধি হয় নাই । 

পাঠক, তুমি রাখালের নিকট কৃষাণের মুখে গাড়োয়ানের খষভন্বরে .-পাচনীর i 
নাম শুনিয়াছ ও এক হস্ত পরিমিত একখানি পশুশাসন দণ্ড দেখিয়াছ । সংস্কৃতে 
উহার নাম পাচ্চনী । সুসভ্য ইংরাজ জাতি ইহকে সংসূত করিয়া রুল নাম 


১২৮১ ] ভাব্রতবযীয়ি আ্খযজতির আদিম অবপ্থ। ৪৯১ 


দিয়াছেন এবং পুলিসের কনিঠবলের করে সমর্পণ করিয়াছেন ) উহ্‌! তাহাদিগের 
শাসনদণ্ড। 

পাঁচ ছয় হস্ত পরিৰিত যে একখানি সাপলেজা তালকান্ঠ দলের সঙ্গে 
যোদ্বিত থাকে তাহার নাস ঈশ ( বাঙ্গালাভাবায় লাঙ্গলের ঈন । ) 
7 লাগলে যোজিত বৃঘভদ্বয়ের স্বস্কে-যে কান্ঠকলক সুংস্থাপিত হয় তাহার »নাম 
যুগ । সংস্কৃত কাব্যকারেরা যাহার সহিত প্রশস্ত বাহুর উপমা দিয়া থাকেন, 
ইহার নাম যোয়াল । 

লাঙ্গলের মুড়া যাহাকে বলে সংস্কৃত তাহারই নাম স্থান । 

যাহাকে যুট কহা যায় সেই বস্তুই নির্ধোল বলিয়! প্রসিদ্ধ । ইহার উচ্চতা 
যুগের ফলের সঙ্গে সমান হইবে । 

যুগের পার্শ্বে যে যন্টিদ্বার! বৃদ্ধ পরিবন্ধ থাকে তাহা আড় বা খিল কহ! 
যায়_সংস্কৃতি তাহার নাম অডড। শোয়াল বা সোয়াজী । 

যাহাকে বিদা বল! যায় তাহার নাম বিদাকাঠি । ইহারই লাম শল্য । 

আমরা যাহাকে বাশুই বা মে কহি তাহার খিলগুলিকে পাশিকা বল। 
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(১+) ঈশো যুগে! হল দ্বাণু নিৰ্ঘোল প্ৰস্ূপাশিকা | 
জড় ডচল্রণ্চ শলাশ্চ পাচ্চনীয় হলাইকং ৷ 
পঞ্চহন্তো ভবেদিশ: দ্বাণু: পঞ্চ বিতন্তিক: | 
সাক্চহন্তঘ্ব শির্ধোলো যুগঃ কর্ণ সমানক: ॥ 
নির্ধোল পাশিকা চৈব আড় ডচল্ল্রথৈবচ । 
স্বাদশ্ান্ুল মানোহি শৌলোরণি প্রমাণকঃ ॥ 
ঙাক্ঠন্বাদশ নুষ্টির্!! কার্ণ্যা বা নবমু্িকা ॥ 

ছুঢ়। পাচ্চনিকা জেয লৌছাগ্রা বংশসম্ভবা ॥ 
আন্ধঙ্জো মণ্ডলাকারঃ স্বতং পঞ্চদশান্তুলত । 
ঘোত্রং হত্তশ্চতন্কঞ্ রচ্ষ,: পঞ্চ করাব্মিকা 1 
পঞ্চাদ্বলাধিকো ছদ্যো হত্তো বা! ফালকঃ স্বতঃ । 
অর্কন্য পত্র সদৃশ পশ্বিকার নবাঙ্গুলা ৪ 
একবিশিতি শৈল্যন্ত বিদ্ধক: পরিকীত্তিতং । 
নবহুত্তাতু মদিকা প্রশস্ত কৃষি ফর্শযূ ॥ 

ইছুংছি হুল সামগ্রী পরাশর মুনেশ্মতা । 

স্বদৃঢ়া কর্ঘকৈঃ কাৰ্য্য শুভদা সৰ্ববকৰ্শ্মপি ॥ 
অনৃঢ়া মুক্জামানা স। সামগ্রী বাহুলসাচ । 

বিত্বুং পদে পনে কুর্শ্যাং লর্মকালে নসংশ্য়: ॥ 


৪৯৯২ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 

এই অষ্টাবধ দ্রব্য লইয়া পুরাকালে কৃষিকার্য্য হইত, এখনও হইয়া থাকে৷ 
তৎকালে পরস্পর শিক্ষা করিত, এক্ষণে প্রায় সকলেই হয়: দিক্ধ। প্রমাণ 
প্রয়োজন আবশ্যক করে না, পূর্ব্বকালে পুতি পত্র ছিল, এক্ষণে সেই পুরাশ তুলটের 
পুতি হুইতে যাহা পাওয়া গেল তাই লিখিত হইল । ফালক পরিমাণ এক হাত 
পাঁচ -অন্কুলি। উহার আকার আকন্দপত্রের সদৃশ করা উচিত! চারি হস্ত, 
পরিমিত যুগ করিবার নিয়ম । লাঙ্গলের যুড়া দেড় হাত । 

নিজান (মুট) কণে পরিমাণ দ্বাদশ বা নবমুষ্টি । পশিকা বা বাস্ডীয়ের খিল 
নর অঙ্গুলের অধিক করা আবশ্যক ছিল না। 

শল্য বিদা এক প্রদেশ উন এক হাত ( মুটুম হাত) করা হইত । 

রাস রন্জু বৃষতের নাসিকা হইতে হলচালকের হস্ত পর্য্যন্ত শিথিলভাবে 
থাকিবে । ইহাতে প্রত্যেক দিগে চারি হস্তের অধিক হইবে না। অন্য এই 


পর্য্যন্ত । 
শ্রালালনোহন শৰ্ম্মা 1 
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সা" যদি পাধী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্ 
বাঙ্গালার ইতিহাস নাই । গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; 
মাওরিজ্াতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাঅ্রলিপ্তি, সপ্তপ্রামারদি নগর 
ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়লাচাধ্য, 
রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যাদেবের জম্মহরমি, সে দেশের ইতিহাস নাই । মার্শনান, 
&,য়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে 
কেবল সাধ পুরাণ মাত্র। 

ভারতবর্ীয়দিগের যে ইতিহাস নাই তাহার বিশেষ কারণ আহ্ছ । কতকটা 
তারতবহীয় জ্বড়প্রকৃতির বলে প্রলীডিত হইয়া, কতকটা আছে দল্থ্যজাতীয়দিগের 
ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ধীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত । বিপদে পড়িলেই দেবতার 
প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক জগতের যাবতীয় কম্ম দৈবানুকম্পায় 
সাধিত হয়, ইহা ভাহাদিগের বিশ্বাস । ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার 
অপ্রসল্পতায় ঘটে ইহা ভাহাদিগের বিশ্বাস । এদ্রন্য শুভের নাম “দৈব,” আশুভের 
নাম, “ছ্র্দৈব 1৮ এক্প মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত 
বিনীত ; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্তা আপনাদিগকে ননে করেন না; দেবতান্সাই 
সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন । এক্স) তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস- 
কীর্তনে প্রবৃত্ত ; পুরাণেতিহালে কেবল দেবকীন্তিই বিবৃত করিয়াছেন ; যেখানে 
মন্গম্াকীন্ভি বর্নিত হইয়াছে, সেখানে সে মন্ব্যগণ, হয়, দেবতার আংশিক অবতার, 
নয়, দেবতাহুগৃহীত ; সেখানে দৈবের ংকীর্তনই উদ্দেশ্য । মনুষ্য কেহ নহে; 
মনুন্য কোন কার্ধ্যেরই কর্তা নহে ; অতএব মন্ুত্তের প্রকৃত কীত্তিবর্ণনে প্রয়োজন 
নাই । এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি, অশ্মড্ভাতির ইতিহাস না থাকার 
কারণ | ' হউরোগীয়ের! অত্যন্ত গবিবত ; তাহারা মনে করেন, আমরা যাহা 
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প্রথল শিক্ষা নংঙ্গাপ্রাহ ইন্তিহাস ৷ শভ্রীরাদ্রত্জ্চ নুপোপাণ্যায, এম-এ, বি-এল, বিরুচিত । 
মেলা চে: পি চ'ড়র্দা! এগ কোং কলিকাতা । 
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করিতেছি, ইহা আনাদিণেরই কীত্তি ; আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও (বখ্বসংসারে 
অক্ষয়কীতিহ্ববূপ। চিরকাল আখ্মাত হওয়া! কর্বব্য ; অতএব তাহাও লিখিয়া 
রাখা যাউক। এইজন্য গর্বিবত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এইন্রন্য আমাদের 
ইতিহাস নাই! 

অহঙ্কার, অনেকস্থলে মনুক্যের উপকারী ; এখানেও তাই । জাতীয় গব্ধের 
কারণ লৌকিক ইতিহাসের স্থর্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সানান্রেক বিজ্ঞানের 
এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম । 
এমন ছুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃপিতামহের নাম জানে লা; এবং 
এমন ছুই এক হতভাগ্য পাতি আছে যে কাত্তিমন্ত পুর্ববপুক্রষগণের কীর্তি অবগত 
নহে! সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালি । উড়িম্াদিগেরও 
ইতিহাস আছে। 

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। 
কিন্ত সে কায হ্ুমবান বাঙ্গালি অতি অল্প । কি বাঙ্গালি, কি ইংরেজ, সকলের 
অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্ের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরারুত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন । 
কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে 
পারি না। বাবু রাক্তকৃষ্চ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি 
ইতিহাসের প্রত্যাশ। করিতে পারি যে, তদ্বারায় আমাদের অনোহঃখ অনেক নিবৃত্তি 
পাইবে । রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে আমাদের দু:খ মিটিল না। রাজ্রকষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পুর্ণ 
ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়। তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি 
ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অঞ্ভেক রাজ্য এক রাজকন্যা 
দান করিতে পানে, সে সুগ্রিভিক্ষ। দিয়া ভিক্ষুককে বিদ্বায় করিয়াছে । 

মুর্টিভিক্ষা হউক কিন্তু সুবর্শের মুষ্টি । গ্রস্থখানি মোটে ৯* পৃষ্ঠা, কিন্তু" 
ঈদৃশ সব্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাত 
যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙ্গালা ভাষায় হঙ্গত। সেই সকল কথার মধ্যে 
অনেকগুলি নুতন এবং অবশ্যুজ্জাতব্য । ইহা কেবল রাজগশের নাম ও যুদ্ধের 
তালিকা মাত্র নহে ; ইহ! প্রকৃত সামাজিক/ইতিহাস । বালকশিক্ষার্থ যে সকল: 
পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহায় ন্যায় উত্তম গ্রন্থ 
অল্প; ইংরেজিতেও যে সকল শ্ষদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে 
এরূপ ইতিহাস দেখা হায় না । কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
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হইতে পারেন ॥। শীহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া দ্বণা ক্ষপিয়। ইহা পড্ডিবেন 
না, ভাহাদিগের জন্য, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে- উপলক্ষ্য করিয়া, আমরা বাঙ্গালার 
ইতিহাস সন্বঙ্গে গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যরনীয় তব ইহাতে পাওয়া 
যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষপ্র এান্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য 
পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না । 

প্রথম । কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালির প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন 
বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালিরা আসিয়া-খণ্ডের মধ্যে এখিনীয় জাতিসদৃশ । বাস্তবিক 
একদিন, বাঙ্গালিবা আর কিছুতে হউক্‌ না হউক, উপনিবেশিকতায় এধিনীয়দিগের 
তুলা ছিল । সিংহল বাঙ্গালি কর্তৃক পরাজিত এবং পুরুষাঙ্ ক্রমে অধিকৃত ছিল । 
ববদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালির উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুনিত করেন । 
তাম্রলিপ্তি, ভারতব্ধীয়ের সমুদ্রযাত্রায় স্থান ছিল । ভারতবর্ধীয় আর কোন জাতি 
এরূপ উপনিবেশিকতা দেখান নাই । 


দ্বিতীয় । বাঙ্গালি রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বু সাম্রাজ্যের 
অধীশ্বর ছিলেন । পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়! কীন্তিত । 
লক্ষ্মণ সেনের ভ্রয়ন্ডস্ত বারানসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব 
তিনি অন্ততঃ ভারবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীম্বর ছিলেন । বাঙ্গালিরা গঙ্গাবংশ 
পরিচয়ে বহুকাল পধ্যস্ত উড়িস্থার অধীশ্বর ছিলেন । যে জ্জাতি মিথিলা, মগধ, 
কাশী, প্ৰয়াগ, উৎকল্যদি জয় করিয়াছিল, যাহার ভ্রয়পতাকা হিমালয়যূলে, যমুনা. 
তটে, উত্কলের সাগরোপকুলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালিছ্বীপে উদ্ডিত, সে জাতি 
কখন ক্ষুদ্র জাত ছিল না। 


তৃতীয় । সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা । সপ্তদশ 
পাঠানকর্ভৃক কেবল নবন্বীপের রাজ্রপুরী বিজিত হইয়াছিল । তৎসঙ্গী সেনাকর্তৃক 
কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল । ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়ের। 
পুর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও স্তবর্পগ্রামে 
রাজ্রত্ব করিয়াছিলেন । “পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর স্বাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি 
কোন কালে সমুদায় বাক্গালার- অধিপতি হয়েন নাই । পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও. 
পথমকোটে তাহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই ; দক্ষিণে স্ন্দরবন-সল্লিহিত প্রদেশে 
স্বাধীন হিন্দু রাজ। ছিল; পুর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাক্ষ 
ও ব্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল ; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। 
সতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্া জয় করিতে সক্ষন হইয়াছিলেন, যে সময়ে 
তাহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, 9০,০০৮ অশ্বারোহী এবং ২ ° কান দেখাতে 
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পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালির অনেকাংশ ঠাহাদিগের হস্তগত হয় নাই ।”* 
বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে লাই । 

চতুর্থ । পরাধীন রাজ্যের যে হুদ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে 
বাঙ্গালার সে ছর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্রক্কাতীক্লী হইলেই রাজ্যকে পরাধীন 
বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের অমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহাতে স্তাহাদিগকেই রাহা বলিয়া বোধ হয় ; তাহারা করদ ছিলেন মাত্র ॥ 
পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির 
মানসিক স্ফুত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালির মানসিক দীপ্তি 
অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল । বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিত্বয়, এই 
সময়েই আবিভৃত ; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈ্নায়িক, শ্যায়শান্ত্রের নূতন স্থষ্টিকর্তা, 
রঘূনাথ শিরোমনি ; এই সময়ে ম্মার্ততিলক রসুনন্দন ; এই সময়েই চৈতত্যদেক ; 
এই সময়েই রূপসনাতনের অপুর্র্ষ গ্রস্থাবলী ; এই সময়েই চৈতম্যদেবের পরগামী 
অপূর্বব বৈষ্ণব সাতিত্য । পঞ্চদশ ও যোডশ শ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের 
সকলেরই আবির্ভাব । এই দুই শতান্দীতে বাঙ্গালির মানসিক ক্োতিতে বাঙ্গালান্র 
ঘেরূপ মুখোজ্জল হইয়াছিল, সেরূপ তংপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখন হয় নাই । 

সেই সময়ের বাহা সৌটব সম্বন্ধে রাজকৃঞ্ণ বাবু কি বলিতেছেন, তাহাও 
শুনুন । 

লিখিত আছে যে হোসেন শাহার রাজ্যারস্ত সময়ে এতস্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণ 
শীর ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ট্িত সভায় বত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন 
তিনি তত মৰ্য্যাদা! পাইতেন । গৌড় ও পাপুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা 
ভন্্ অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্ারাও তাত্কালিক বাঙ্গালার এন্বধ্য শিল্প-নৈপুণ্যের 
বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় । বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্য বির আশ্চথ্য- 
কূপ উল্লতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ 
ইঠবা-দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইঞ্টকনিন্মিত 
গৃহে বাস করিত! দেশে অনেক ভুম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদিগের বিস্তর 
ক্ষমতা ছিল্‌। পাঠান রাজ্য ধ্বংসের কিয়শুকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে 


৪ বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯ পৃষ্ঠা ৷ 

1 গৌড়ের ইষ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেছবাজারঃ ভোলাছাট, রাইপুর, পিলাবাড়ী। কাসিম” 
পুর প্রর্তৃতি অনেকগুলি নগর নিশ্চিত হইয়াছে ; এই সকল নগর অট্টালিকাপুর্ণ, কিন্ত তথায় 
'অন্ফ কোন ইঠক ব্যবহৃত হয় নাই! পোৌড়ের ইঞ্টক মুরশিদাবাদের ও ব্রানমহলের নিশ্মাশেও 
পাগিল্াছে । এখনও মা! আছে, তাছ!ও অপন্রিনিত । গৌড়ের তগ্র!বশেষের বিস্তার দেখিয়া 
বেদ হয় যে, কহকাতা অপেক্ষা গোড় নেক বড় ছিল । 
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লিখি আছে যে, বাঙ্গালা জমীপারের। ২৩,৩৩৭ অশ্বারোহী, ৮, ১,১৫৮ পদাতিক, 
১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪8*০ নৌকা দিয়া থাকেন । এরূপ যুক্ষের 
উপকরণ যাহাদিগ্রের ছিল, তাহাদিগের পন্াক্রম নিতান্ত কম ছিল না” 

পঞ্চম । অতএব দেখী যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শত 
সুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল । তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে 
বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালার সশ্রহানির আরন্ত । 
মোগল-পাঠানের মধ্যে, আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্‌ দেখিয়া মুক্ষ হইয়া মোগলের 
জয় গাইয়া থাকি, কিন্ত মোগলই আমাদের শক্র, পাঠান আমাদের মিত্র । মোগলের 
অধিকারের পর হইতে, ইংরেজ্ের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে 
নাই। যেদিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাভ্রাজ্যে ডুক্ত হইয়া বাঙ্গাল! দুরবস্থা 
প্রাপ্য হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল লা, দিল্লীর বা 
আপ্রার ব্যয় নিব্ধাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল । যখন আমরা তাক্রমহলের আশ্চর্য্য 
রমণীয়তা দেখিয়। আহলানদসাগরে তাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালির মনে হয় যে, যে 
সকল র্নাহ্য্যের রক্তশোষণ করিয়। এই রত্রমন্দির নির্শ্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার 
অগ্রগণ্য? তক্ত তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, 
বাঙ্গাপার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জম মসন্দিদ, সেকন্দরা, ফতেপুরলিকরি 
বা বৈজ্গ্ন্ততুল্য শাহাজ্ঞাহানাবাদের ভগ্রাবশেষ দেখিয়। নোগলের জন্ক দুঃখ হয়, 
তখন কি মনে হম যে বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে ? যখন শুনি যে 
নাদের শাহা বা মহারাদ্রীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধন 
তাহারা লুঠ করিয়াছে ? বাঙ্গালার এশ্বর্ধ্য দিলীর পথে গিয়াছে ; সে পথে বাঙ্গালার 
হন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে । বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগলকর্তক বিলুপ্ত 
হইম্মাছে । বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীস্তির 
চিহ্ন পাওয়া! যায়, শতবশুসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু 
বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্তি কেহ দেখিয়াছে ? কীন্তির মধ্যে “আসল তুমার 
অমা।” কীত্তি কি অকীপ্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত ॥ 





( এই ক(বতাটি কালেছ হি-ইউনিয়লে পঠিত হট্ন্াছিলু ) 
১ খেদ ২ নিন্দ। ও আশ! 


> 


প্রভাত কুটিল, 
পুরব গগনে উল উঠিল 
নলোকরমূশাত!। কশকবনপ ॥ 
তপন উঠিলে, 
কেন ভুধ দিলে? 
জান ত, তরুণ ব্যসে গিদ্াছে ঘুচিয়ে 
বঙ্গের শোোতন ; 
যাই প্রকা‘শল, 
জ্বননণি নিবিল 
প্রফুল্ল প্রভাতে চলদে যেমন 
সোলার লিখন ॥ 
দেখাবার হীরা ল্নেছে কাড়িয়ে, 
তপন--কফেন তুমি এলে আলোক আলিয়ে? 
দেখাবার “ত্বাত্রি”ও লয়েছে কা্ড়িযে, 
আজ কেন তুমি এলে আলোক জ্বালিয়ে ? 
আলোক হালিলে দেখাবে কাহারে 
এত ব্াড়ব্বর দেখাতে আঁধারে ! 
গৌরব তোমার 
ক্তরগনডে কে জর, 
সমান ভীরার করে পলচান, 
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ভাসিয়ে ভাঙলে গোযোতিত্র কথায়, 
যতনে আদছে চেযোতির লেখায়? 
তপন -_ ভোম!ন আালেশে তোনার শাসনে, 
ধরিয়ে মাথায় কাছের বোঝান 
পালে পালে প্রাণী ইঠি উঠি ধায়; 
তুনি প্র-তনিধি জগতন্ডক্ন্ুঃ 
তু হে তপন কামের ঠাকুর; 
গৌরবে বসিয়ে প্রতাপে শাসিয়ে, 
অলস জগত নিয়ত চালাও, 
তোমার শাসনে 
চকিত দলে 
অলস শন্ন তালে মীবপণ ; 
তোমাত্র কৃপায় 
ভগত ছাসায় 
আধার অসশ কোণায় পলায় ; 
হুইয়ে দয়াল, তবু লগাইলে, 
আশুন আালিলে। শৃদদে দহিলে, 
ন্ঠির চইয়ে; 
নিশার শিশিরে ছিল ত লিবিয়ে! 


শা বি জা 


৯২৮১] 


মধুদদ্ন “মধু” বিয।ছে উ:পযে। 
“বঙগীক্গ মধুপ কি লবে খালিতে ? 
কেন তুমি এলে জংলোক লইলে £ 
আলোক জ্াালিলে দেখাবে কাঁছারে 
এত আত্তন্ব দেখাতে আঁধারে ! 


নই 
জ্ঞানের জোনাক এলে বিএ পণ 
বঙ্গের গাধার করে প্রকাশন ॥ 
বঙ্গে অন্ধকার তাই এত মান 
ঝকদক করে প্রাঙ্গার উদ্যান ॥ 
তুদি ছে_ মোহনে ভুলিয়ে দুর্্জানে পারবে’ 
ভাব লাধূসখা, চিত্রদিন ব্রবে; 
সেষে- স্থথের কোকিল, স্থুখের বসন্তে 
মনোমত গল কুমন যোগান, 
হিমে শীতে দু:খ ছাড়ি পলা ॥ 
মোৌছে_ বল আপনর কি অ।ছে তোমার 
মিছে ধনী ভগ, 
জলে কলবীন, 
ঘড়ি বুট ছড়ি, মোহল ফিটান। 
কলের বাদন, 
ধনীয় সকলি অপরের ধন 
পরের গৌরব করছে ধারণ, 
তপন কিরণে জলদে রক্রল, 
ভুবিলে তপন লুকাবে শোভন ॥ 
তুমিছে ত্বা্মপথধুলি, 
যেদিকে পবন সেদিকে গমন» 
পবলের সনে পরশ গগন, 
ছাড়িলে, তোমার ভূতলে পতন 1 
বিলাতী পর্বে, 
ভবলে পরাও আলোক ুহণ 
নাচিয়ে বেড়াও যোগাইতে মন ; 
পালিত বানর করে নর তন 
আপন হয়ে নাচে কি কখন? 





* ম্ুসূদন দত্ত | 
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কুৱাতে দক্রলী নলৈকপ হান 
কহু বা ক্রন্দন কু চৰ্মগাল, 
* হ্বাশীর হুয়য বানী ক্রন্দন ; 
তোষামোদ করি 
পরের মুখের হুইয়ে বাশরী 
হেসে কেঁদে তুমি কাটাও জীবন ॥ 
ত্য বটে ছা! 
দাসব্খ কলক্ষে সব শোভা পাশ ; 
তথাপি কছ কি 
অতল জলে আতিরুচি যান 
লীতেশ্র তৃঘাশ ? 
জ্বয়ের তুঘায় বল কে কোথাশ্ব উষ্ণ দল চাঁদ ? 


কত- উলঙ্গ অসভ্য উঠল মাপা 
ভালে মানে বলে ধনে একতায় ; 
আরঘ তনয় চঙুণে লুটায়ঃ 
শব ভিংসায় ভারত ভুবায । 
সুরভিবিহীন লিপু ‘নোচায়’ 
যেন স্বর্ণনয় সুমধুর ফল ! 
যোঁজনন্ছরুতি কাটালি চাপা 
ফল পরিণামে কুরস গরল ! 
পড়ে _উত্ঘলি সীমান্র ছুগধ যেমতি 
অভিমান পাপে ভসমে ছলান্। 
উঠিয়ে চূড়ায় গৌরবী তেমতি 
আতমানমদে পড়েছে ধূলান ॥ 
পরব তেনিয়ে 
শৈশব স্মস্বিত 
একত্রে মিলন, 


Gee 


চুংকারে জাগিয়ে লোহিত হইয়ে ? 


ক/ক্রম বরণ 
বেমনি দেখায়, ভসম পড়িয়ে 

অমনি লুকায় ॥ 

| 

কোথায় সে দিন ! ভগন ভারত 
প্রেষেন মিলনে হাব একাকার, 
বেন জলকণা পুঞ্জে পুঞ্জ মিলি 
সাঁজিবে কিক্রমে জলি অপার । 
দীন হীন কণ! ! শত শত ধার, 
ক্ষীণ লুভাঙগালে থাকেত বন্ধনে! 
হেল দীনযোগে ভীষণ সাগর ; 
তাহার প্রতাপ বিদিত হুবনে 
যবে প্রচঞ্জন পেপান গরবে, 
বপন সাগর সম পাগল; 
সেই ত সলিল বিনীত দুৰ্ব্বল, 
পরশে রনী কৰল কোনল ? 
এ দেখ এখন ভৈরব নটন ! 
বিশাল ধক্কিত্রী কাপে থর খর, 
মহীবক্ষ ছতে আলিছে ছিলিস্ে 


[ মাখ 


প্যাসা কানন শিখরী নগর ; 
আকাশের পাখী আনিছে কাড়িস্কে 
কাহার শকতি সন্মুখে দীড়ার, 
পবনেন্র মেঘ মানিতে ছি' ড়ির়ে, 
তুশ্গব আত্রোছ:ণ ছলদে শাসাছ এ 
উত্তাশ তরক্ষে ঘবে বব্লাকরু» 
[বিয়োনি বিদেশ সাগর সলিল 
নাচে কি কপন বটের ভিতর ? 


হবে কি সেদিন ?-- নিলিবে ভারত তুলিবে নিনাঙ্গ 


‘লম জগদীশ প্রেমের আঁধার 
সরব শরীনে কাপিবে পবন, 
ছটিবে নিনাদ বায়ু সিন্ধু পার 9 


এত কহিলাম কেহ ত শুনেনা 
কনক কুশ্মে অময়া ভুলে না, 
রত কুমুদে মধুপ বলে না, 
মোমের কমলে স্থিরেক উড়ে না 


অথবা _কুন্সিক নদকের রস বনু 
বরটী-_ চাহে নাক নিরমল ক্ষুলদধু ॥ 
_ কক । 





পা 81 ই ২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কথা ছাড়িয়া, আন্ঘপরিচয় কিছু দিতে হইল । আনার নাম শ্লীশচীন্দ্রনাথ 

মিত্র, আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামসদ্য় মিত্র; পিতামহের নাম 
৬বাছ্ছণারাম মিত্র ও প্রপিতামহের নাম ৬ কেবলরান মিত্র । আমাদিগের পূর্ববপুরুষের 
বাস কলিকাতায় নহে-_আনার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বস করেন । আমাদিগের 
পূর্বপুরুষের বাস ভবানীনগর নামক গ্রামে । আমার প্রপিতামহ দরিদ্র নিংদ্ব ব্যক্তি 
ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া আমাদিগের ভোগ্য হুসম্পন্তি সকল 
ক্রুয় করিয়াছিলেন । 

পিতামহের এক পরম বশ্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস । পিতামহ মনোহর 
দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইমাছিলেন । মনোহর প্রাণপাত 
করিয়া পিতামহের কাধ্য করিতেন, নিস্তে কখন ধনসঞ্চয় করিতেন না । পিতামহ 
তাহার এই সকল হুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন । মলোহরক্ে সহোদরের ম্যায় ভাল 
বাসিতেন এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ক্য্যেষ্ঠ ত্রাতার হ্যায় ঠাহাকে মান্য 
করিতেন । আমার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয় 
উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল ; কিন্তু আমি একক্তনের পুজ অপরের পৌক্র ; 
কি প্রকারে পিতৃ পিতামহের দোষ নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইব ? অত এব সে সকল কথা 
জব্যক্ত রহিল । 

একদা আমার পিতার সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল । 
মনোহর দাস পিতামহকে বলিলেন যে, পিত! তাহাকে কোন বিষয়ে সহনাত্বীত- 
অপমান করিয়াছেন। মনোহর আমার পিতামহের কাছে যাহ! বলিলেন, তাহাও 
আমি লিখিতে পারিব না। অপমানের কথা পিতামহকে বলিয়া, মনোহর 
পিতামহের কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া লপরিবারে ভব৷নীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন । 
পিতামহ, মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন ; মনোহগ কিছুই শুনিলেন 
না । উঠিয়া কোন্‌ দেশে গিয়া বাস কগিলেন, তাহাও কাহাকে জালাইলেন না। 
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পিতামহ আমার পিতার প্রতি যত সেহ করুন বা না করুন, মলোহরকে 
ততোধিক স্থেহ করিতেন । সুতরাং আমার পিতার উপর তাহার ক্রোধ অপরিসীম 
হইল । পিতামহ অত্যন্ত কটুক্তি করিয়া গালি দিলেন, পিতাও সকল কথা নিঃশব্দে 
সন্ধা করিলেন না। 

কষ্টকর কথ সবিস্তারে লিখিতে পারি না। পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই 
দাড়াইল যে, পিতামহ পুত্রকে গৃহবহিস্কত করিয়া দিলেন । পিতাও গৃহত্যাগ 
করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। পিতামহ 
রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ধারাম মিত্রের 
সম্পত্তিতে তস্য পুজ রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না॥ বান্ারাম্‌ মিত্রের 
অবর্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ 
অধিকারী হবেন ; তদভাবে রামসদয়ের পুত্র পৌজ্রাদি যথাক্রমে, কিন্ত রামসদয় 
নহে । 

পিতা গৃহত্যাগ করিয়া মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন । মাতার.ফিছু 
পিতৃদনত অর্থ ছিল । তববলগ্নে, এবং একজ্রন সম্ডচন বণিক্‌ সাহেবের আমুকুল্যে 
পিতা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । লক্ষী সুপ্রসন্ন। হইলেন ; সংসার প্রতিপালনের 
ভু পিতাকে কোন কই পাইতে হইল না! 

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, পিতামহ সদয় হইতেন । 
পুত্রের স্থথের অবস্থা শুনিয়া, বৃক্ষের যে ন্েহাবশেষ ছিল, তাহা নিবিয়া গেল । 
পুল্র অভিমান প্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর 
পিতার কোন সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছীল্য বশতঃ পুজ একপ 
করিতেছে বিবেচনা ক্রিয়া পিতামহও তাহাকে আর ভাকিলেন না। 

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না; উইলও অপরিবন্তিত রহিল । এমত 
কালে হঠাৎ পিতামহের স্বর্গপ্রান্তি হইল । | 

পিতা মহা শোকাকুল হইলেন ; তাহার পিতার মৃত্যুর পুর্বে তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যথাকর্তব্য করেন নাই, এই হঃখে অনেকদিন ধরিয়া রোদন 
করিলেন। তিনি আর ভবানীনপর গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকত্য সম্পর় 
করিলেন । কেননা, এক্ষণে এ বাটা মনোহর দাসের হইল । 

এদিকে মনোহর দাসের কোল সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানতে পারা গেল 
যে, পিতামহের জীধিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সম্বাদ পায় নাই | মনোহর 
দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়।ছিল, সেই গিম়্াছিল ; কোথায় গেল, পিতামহ 
তাহার অনেক সন্ধান করিলেন । কিভুতেই কোন সন্ধান পাইলেন না । তখন তিনি 
ইলেৰ এক পক্রাড়পত্র স্ছভন করিলেন । তাহাতে বিঞুরান সরকার নামক একদ্রন 
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কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুত্বকে উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিলেন । 
তাহাতে কথ! রহিল যে তিনি সবত্বে মনোহর দাসের অনুসঙ্ধান করিবেন। পশ্চাৎ 
ফলামুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য তাঁহাকে দিরেন । ৃ 

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং কণ্ঠ ব্যক্তি । তিনি পিতামহের 
যৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; অনেক পরিশ্রম শু 
অর্থব্যয় করিয়া, যাহ! পিতামহ কর্তৃক অমুসন্ধান হয় নাই, তাহার লিগৃঢ় কথা 
পরিজ্ঞাত হইলেন । স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জান! গেল যে, মনোহর ভবানী- 
নগর হইতে, পলাইয়! কিছু কাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাল করেন । পরে 
সেখানে আঁবিকানির্র্বাহের জন্য কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে 
আমিতেছিলেন । পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়। সপরিবারে অলমগ্র হইয়াছিলেন । 
তাহার আর উত্তরাধিকারী নাই । 

. বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! আমাদিগকে 
দেখাইলেন। তখন পিতামহের ভূসম্পন্তি আমাদিগের দুই ভ্রাতার হইল ; এবং 
বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন । 

আমাদিগের এখন আর কিছু নাই; পিতা যাহা বাণিজ্যে উপার্জন্ন 
করিয়াছিলেন, তাহা বাণেজ্যেই ক্ষয় হইয়াছে । এই ভুসম্পন্তি আমাদিগের 
জীবলাবলম্বল । 

এ সকল পরিচয় এখানে দিলাম কেন ? আমরা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইতে 
বলিয়া । এক্ষণে বিষ্ণুরান বাবু সম্বাদ দিয়াছেন যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী 
উপস্থিত হইয়াছে__বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে । 

কে উত্তরাধিকারী তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলিলেন না। যে ব্যক্তি 
দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী তাদ্ববন্ে নিশ্চয়ত। আছে 
কি না, ইহা জানিবার অন্য বিষ্ণুরবাম বাবুর কাছে গেলাম । আমি বলিলাম, 
“মহাশম় পূর্বের বলিয়াছিলেন যে, মনোহরদাস সপরিবারে জলে ডুবিয়। মরিযাছে । 
তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে 1?” 

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, “হরেকুফ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, আনেন 
বোধ হয়?” 

আমি । তা ত জ্ঞানি। কিন্তু সেও ত মরিসাছে । 

কিচু ৷ বটে, কিন্তু মনোহরের পর মগ্রিঘাছে । সুতরাং সে বিষয়ে অধিকারী 
হইয়া মরিয়াছে । 

আমি । তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই ? 
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বিষ্ণু । পুর্বে তাহাই মনে করিয়া আপনার্দিগে বিষয় ছাড়িঘা দিয়া- 
ছিলাম । কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে তাহার এক কন্যা আছে । 

আমি। তবে এতদিন সে কন্তার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় লাই 
কেন? , 
বিষ্ণু । হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্বের মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকস্কাকে 
পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেক কল্সাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। 
তাহার শ্যালী এ কণ্ঠাটিকে আস্মকন্তাবত প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া 
পরিচয় দেয় । হরেকক্চের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়! মাজিষ্ট্রেট 
সাহেব কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে 
করিয়াছিলাম । কিন্তু এক্ষণে হরেকৃক্জের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত 
হইয়া, তাহার কল্ঠার কথা প্রকাশ কনিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের 
অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে । : 

আমি বলিলাম, “যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া ইরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া 
ধূর্ত লোকে উপস্থিত করিতে পারে । কিন্তু সে যে যথার্থ হরেক দাসের কন্যা 
তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি 1” 

“আছে |” বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একট! কাগজ দেখিতে দিলেন, 
বলিলেন, “এবিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত 
করিয়া “রাখিয়াতি |” 

আনি এ কাগদ লইয়া পড়িতে লাগিলাম । তাহাতে পাইলাম যে হরেক্ৃষ্ণ 
দাসের স্তালীপতি রাজ্চন্দ দাস; এবং হরেকৃঞ্জের কন্যার নাম রজনী । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

প্রমাণ যাহা দেখিলাম তাহ! ভয়ানক বটে । আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর 
ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘ্বণ। করিতেছিলাম । 

আমি বিষ্ণুরামকে রজনীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন যে, 
বলিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে । প্রথমে মনে করিলাম যে বিষ্ণুরায বাবু 
আমাদিগের বিপক্ষতাচব্রণ করিতেছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম 
যে, তিনি আপন কর্থব্যই সাধন করিতেছেন । আমি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলাম 
যে, যে অধিকারিণী সে নিরুন্দেশ ; সে জ্রীবিতা আছে কিনা, নিশ্চিত না বুঝিলে 
কাহাকেও ব্যয় ছায়া দিব না। 
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ইহার উত্তর বিযুরান বাবুর নিকট পাইলাশ লা। উত্তরে উকীল এাণ্ডলি 
এণ্ড ব্রডসক সাহেব্দগের ' নিকট পাইলাম । তাহারা লিপিলেন যে, রজনী 
আদালতে হাজির হইতে প্রস্তুত ; আমাকে কেন দেখা দিবে? 

আমি বুঝিলাম যে, রজ্রনীর প্রদত্ত এ উত্তর নহে । আমি তখন রজনীর 
পিতা রাজচন্দ্র দাসকে ডাকিতে পাঠাইলাম । পিতাকে রজনী কি বলিয়া দেখা 
না দিবে? 

যে লোক রাজ্রচন্্রকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল । বলিল, 
রাজচক্র, তাহার পূর্ব্বগৃহে নাই । বাড়ী বেচিয়া সপরিবারে কোথায় উঠিয়া! 
গিয়াছে । 

মহা গোলযোগ বোধ হইতে লাগিল । আমার সকল সন্দেহ সেই মধুরভাষী 
বি্ভাবিশার্দ - অনল্রনাথ ঘোষের উপর গিয়া! বত্তিল । রক্রনীকে বিবাহ করিবার 
জস্ তাহার ব্যগ্রতার এই কি কারণ? সেই কি রান্রচন্দ্র দাসকে অর্থের দ্বারা 
বশীভৃত করিয়। উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে ? এতদিনে তাহাকে সম্মত করিয়া রজনীকে 
বিবাহ করে নাই ত? 

রজনীকে অমরলাথ বিবাহ করিয়াছে কিনা, এই সন্দেহ ভঞ্রনার্থ বিবিধ 
প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলান, কিস্ক কোন সন্ধান পাইলান না। তখন নিরুপায় 
হইয়া, রজনীর উকীল্দগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই পরামর্শ স্থির করিলাম | 

একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন যে, তুমি এসকল বিষয়ে উকালের সাহায্য না 
লইয়া কোন প্রসঙ্গ করিও না। যাইতে হয়ত একজন উকীল সঙ্গে করিয়া 
লইয়া যাও । আমার একজন আত্মীয়, রাজকুষ্ণ গুপ্ত এটলি ছিলেন । রাজকৃঙ্চ 
সোজ! লোক নহে, কিন্ত আমার নিকট বড় বিশ্বাসী । আনি তাহাকে নিযুক্ত 
করিয়া ভাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলাম । 

গ্রাগুলি ব্লডসকদিগের কর্ম্মকর্ত্তা ব্লডসক সাহেব । তাহার সঙ্গে আমাদিগের 
সাক্ষাৎ হইল । রাজকৃষ্ণ ঠাহাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি আমার 
পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন । পরে বলিলেন বে, এ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত 
হইবে কি ন) এক্ষণে বলা যায় না । রজনী দাসীর সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎ 
হইলে, বোধ হয় অনেক কথ। পরিস্কার হইতে পাবে । 

ব্রডসক বলিলেন, “কেন, আপনারা কি রফা করিতে ইচ্ছুক ?” 

ন্লাজকৃষ্ণ বলিলেন, “আমরা রজ্জনীকে মনোহর দাসের উত্তরাধিকা রিণী বলিয়া 
স্বীকার করি না। এবং রজনী জীবিত] কি না তাহাও জ্বানি না। ভবে রজনী 
যদি জীবিত থাকে, তবে গোল নিটিতে পাকে |” 
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ব্রডসক। আমি ভাহার উকীল ; গোল মিটাইবার কথা আনার সাক্ষাতে 
বলিতে পারেন। 

রাভ্রকৃষ্ণ। আপনি উকীল, ঘটক নহেন ; আপনাকে বলিয়া কি হইবে? 
আপনার মোয়াক্কেল কুমারী, আমার মোয়াকেল গৃহশূণ্ড ; আমার মোরাকেল 
আপনার মোয়াকেলকে বিবাহ করিঘা গোল মিটাইতে চাহেন। 

ব্রডসক হাসিয়া উঠিল ; আমি অপ্রতিভ হইলাম । আমার সেই ব্বপ্রও মনে 
পড়িল । 

ব্লডসক বলিলেন, “আপনাদের হিন্দুর মেয়ের কয়টা স্বামী হইতে পারে ?” 

রাজ । কেন? 

ব্রডসক । আমার মোয়াৰ্কেলের বিবাহ হহয়া গিয়াছে | 

রাজ্র । কার সঙ্গে, অমরনাথ ঘোষের সঙ্গে ? সে কথা মিথ্যা ॥ 

বরডসক হাসিল, বল্ল “এ মোকদ্দমায় সে তর্ক উঠিবে না ; সুতরাং সে 
বিবাহ মিথ্যা সত্যের বিচারে আমাদিগের প্রয়োজন নাই । তবে এই পধ্যন্ত 
বলিতে পারি যে, অমব্লনাথ জীবিত থাকিতে, আপনার মায়াকেল বিবাহের দ্বারা 
মোকদ্দমা মিটাইবার সম্ভাবনা নাই । অমরনাথ মারিলে বাৰু বিধবা বিবাহ করিতে 
পারেন ।” 

আমার সহ্য হইল ন।। আমি উঠিয়। চলিয়। আসিলাম । 

কাৰ্য্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু রাজকুন্ধের প্রতি বড় রাগ করিলাম । 

গৃহে আসিয়া পুনর্ববার বাদলচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম অনুমানে 
বুঝিয়াছিলান, রজনীর মোকন্দমার কাওটা, অমরনাথ সকলই করিতেছে ৷ বিষ্ণুরাম 
বাবু যে প্রমাণাদির কথ! বলিয়াছিলেন, সে প্রমাণ উত্তম বটে কিন্তু অমরনাথের 
ভস্ত আমার সর্যবত্স সংশয় হইতেছিল । অমরনাথের নিগৃঢ় সন্ধান লওয়া আমার 
কর্তব্য বোধ হইতে লাগিল । অমরনাথও সেই একবার দেখা দিয়া কেবল লুকাইয়া 
বেড়াইতেছে। 

আমি তখন বাদলকে বলিলাম যে, যে অমরনাথ ঘোষের সক্ষানে তুমি চোর 
বাগানে গিয়াছিলে, সেই অমরনাথের সন্ধানে তোমাকে আবার যাইতে হইবে ৷, 
মে বোধ হয় গ্রাগুলি ব্রডসকের আপিসে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে । সেইখালে 
সন্ধান করিতে হইবে । 

বাদল, ছাতি ঘাড়ে করিয়া, এ্রাগুপি রডসকের বাড়ীতে কেরাণিগপিরির 
উমেদারিতে যাতায়াত আরম্ভ করিল । চাকরি সহজে হয় না; স্থৃতরাং বাদলও 
আর তাহাদের আপিস ছানা নহে । প্রথম প্রথম অমরনাথের দেখা পাইল না; 
শেষ একদিন দেখিল, সেই বানু উহাদিগের আপিসে প্রবেশ করিলেন । 
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বাদল তাহাকে কিছু বলিল ন।॥ তাহার গাডেয়ানের সঙ্গে ছলে কথোপ- 
কথন আরম্ভ করিয়া বাসার ঠিকানা আনিয়া লইল ৷ গাড়িমান বাসা জানে না । 
তবে সে ইহাই বলিল যে আহিরীটোলার মোড়ে তাহাকে নামাইয়! দিতে হইবে, 
ইহাই চুক্তি আছে। 

বাদল অগ্রসর পদত্রজে গিয়া ও মোড়ের কাছে দাড়াইয়া রহিল । ছুই ঘণ্টা 
পরে বাবু আসিয়া সেখানে নামিলেন ॥ বাদল, অলক্ষ্য থাকিয়া তাহার পশ্চাতে 
গিয়া, তাহার বাস! দেখিয়া আসিল ৷ 

পরদিন প্রাতে আমি বাদলকে সঙ্গে করিয়। সেই ভবনে গেলাম । প্রথমে 
রাজ্রচন্দ্র দাসের সঙ্গে দেখা হইল । সে নমস্কার করিল । আমি তাহাকে কুশল 
জিজ্ঞাসা কনিয়া বলিলাম, “এখানে কোথা হইতে 1” 

রাজ । আজ্ঞা এ আমার জামাতার বাড়ী । 

আমি | তোমার জামাই কে ? রজনীর স্বামী নাকি? 


বাজ । আজ্জা। 
আমি । তাবে রক্তনীকে পাওয়া গিয়াছে ? 
সাজ! আজ্জা। 


আমি । কোথায় পাওয়া গেল ? 

রাজ (| আনি এইখানে আসিয়াই দেখিলাম । 

আমি । রজনী পলাইয়াছিল কেন, কিছু শুনিয়াছ 1 

রাজ্র। আভা, মেয়েমানুষ, সতীনের ঘর করিতে চাহে না । 

আমি । এখন বিবাহ দিয়াছ কাহার সঙ্গে ? 

রাজ। । আজ্ঞা, সেই অমরনাথ বাবুর সঙ্গে । 

আমি । যদি সেই পাত্রে তোমার কন্যা দেওয়া অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকে 
জিজ্ঞামা করিতে গিয়াছিলে কেন? 

প্ভদ্বেতার জন্য |” 

এ উত্তর রাম্মচন্দ্র দিল লা; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, অমরনাথ । 

অমরনাথ আমার হস্তধারণপূর্ববক সাদরে লইয়া গিয়া বসাইলেন ॥ কিন্ত 
বোধ হয় উভয়েই জানিতে পারিলাম যে, দুইজনে পরম্পরের পরম শক্রর সম্মুখীন 
হইয়াছি । 





ত মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্্র। ভারতইমি মানব সমাজের কি কি 
উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত-সন্তানেরাও ভাবিয়া! দেখেন কিনা 
সন্দেহ । আমরা জানি যে বর্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ যীহুৃদী দেশ হইতে 
ধর্শা, রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং শ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন । কিন্ত ভূমগুলের উন্নতি সম্বন্ধে 
ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত 
আছেন? এই প্রবঙ্গে সংক্ষেপ আনরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করব । 
বিজ্ঞান লইয়াই বর্তমান সভ্যজাতিদিগের গৌরব ; এই লিমিন্ত আমরা 
প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব । গণিতই বিজ্ঞানের মূল, বিজ্ঞানশান্ত্রের যে 
শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ন প্রকাশিত হইয়াই জ্যোতিষের এত উল্মতি। তাপ, তড়িৎ, 
আলোক, শব্দ প্রকৃতির কাধ্য সংখ্যাদ্ধারা ব্যক্ত করিতে পারিয়াই তাহাদিগের 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেকুগণ কত অভিনব তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন | নির্দিষ্ট পরিমাণে 
'পদার্থসকলের পরম্পর সংযোগ ঘটে, এই নিয়মের আবিক্রিয়া হইতেই রসায়ন, 
উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছে । এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারত 
বাসিগণ কি করিয়াছেন । 
এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য ভরনপদে যে সংখ্যালিখন-প্রণালী চলিতেছে, ভারত- 
বর্ষেই তাহার উৎপত্তি । নয়টী অঙ্ক এবং শৃন্ের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার 
রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এনল্ফিন্টোন সাহেব তৎকৃত “ভারত 
বর্ষের ইতিহাসে” স্বীকার করিয়াছেন বে, পাটাগণিতের দশগুণোন্তর সংখ্যালিখন- 
প্রণালী হিল্মুদিগের স্যর্টি । (১) ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত 








(>) The Hindus are distinguished in Arithmetic by the 4 acknowledge 
ed invention of the decimal notation.” p. 142. Eitfhinstone's History 
6f India, Couett's Edition, 
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শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্ু আরবেরা এতস্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া নালেন ॥ 
এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ডে একজন আরব এছুকারাকে উল্লেখ করিয়া লিখিত 
আছে, “বাহাউল্দিন দশগ্ণোত্তর প্রণালীর অস্কগুলির সুপ্টিকর্ড। ভারতবাসীদিগকে 
বলেন । ভারতবাসীরা যে এই অস্কগুলির স্রষ্টা ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী 
কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এক্সন্য-বল। ভাল. বে, 
সসুদ্বায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাশীদিগকে . অষ্টা বলিয়া 
উল্লেখ আছে ।” (২) 


কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগনিতও ভারতবাসীদিগের স্থষ্টি । বর্তমান 
ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও সুসপমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন ; বীঞগণিতের 
Algebra নামটা আরবী “আল্জিবর” শন্দ হইতে সমূংপন্ন । খুগীয় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে লিওনার্ে নামক ইতালীদেশীয় একব্যক্তি মুসলমানদিগের 
নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপথণ্ডে প্রচার করেন। (৩) 
আরবেরা যে বাীজ্রগণিতের অ্রষ্টা নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রনাণ আছে । বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে তাহারা হিন্দু এবং গ্রীকঙ্গাতির ছাত্র। ঠাহাদিগের নূতন আবিক্রিয়! 
কিছুই দৃষ্ট হয় না। তাহাদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আধ্যভট, বরাহনিহির, ব্রহ্ম গুপ্ত 
প্রভৃতি এবং গ্রীসদেশে ছিওফান্তস নামক বীল্রগণিতকার প্রাহুহ তি হইয়াছিলেন । 
যিনি আরব দেশে প্রথমে বীর্জগণিভ প্রচার করেন, তিনি যে ভারভবাসীদিগের 
শিষ্য তদ্ভিষয়ে সন্দেহ নাই । স্ববিখ্যাত কোলক্রক সাহেব লিখিয়াছেন, “মহন্মদ 
বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথম বীল্রগণিত প্রকাশ করেন বলিয়া! পরিচিত । 
তিনিই আল্মান্‌ সুরের রাজ্ষহকালে আল্মামুনের সম্ভোষার্থে একখানি ভারতবর্ষীয় 
ক্যোতিষগ্রন্থের সংক্ষিপ্তলার রচনা করেন । তিনি হিন্ফুদিগের গণনা-তালিকা 
সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্বক গণনা-তালিক। 
প্রস্তুত করেন; এবং তিন ভারতবর্ষীয সংক্ষিপ্ত গণন।-প্রণালী শিক্ষা করিয়া 





(২) ৮8251850111 asctibes the invention of the numeral figures in 
the decimal scale to the Indians. As the proof commonly given of the 
Indians being the inventors of these figures is only an extract from the 
preface of a book of Arabic poems, it may be as well to mention thar 
all the Arabic and Persian books of arithmetic ascribe the inventiog to 
the Indians."—p. 184. Vol. XII. Asiatic Researches. 


(৬) “Leonardo of Pisa first introduced Algebra into Europe ; he 
learned it at 99619.) in Barbary, where his father was a scribe in the 
custom house by appointment from Pisa : his book is datcd A. D. 1202* 
—Couct!'s Note to E/Phinstonuc’s History of India. p. 145. 
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স্বদেশে প্রচার করেন (5) যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিঘ প্রহ্থতে বিষয়ে 
হিন্দুদিগের নিকটে পদে পদে কণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুপিগের বীজগণিত শিক্ষা 
করে নাই, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোলক্রক সাহেবও এইরূপ বিবেচনা! 
করেন। তিনি বলেন, “গ্রীক ও হিম্দুজাতি আরবদিগের পুব্ধে যে বীঞ্গণিত 
স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তথ্বিষযে সংশয় নাই; আরবেরা বীজগণিতের অষ্টা বলিয়া 
দাবিও করে না । বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকটে খণী, ইহা তাহারা 
স্বীকার করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের সর্বববাদিসশ্মত কথা এই যে, তাহার! 
হিন্মুদিগের নিকট সংখ্যাশীভ্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল । তাহারা যে হিন্দুদিগের বীজ- 
গণিতও পাইয়াছিল, ইহা যেরূপ সম্ভব, যে গণিতবেত্বা ভারতবর্ষীয় পাটাগ্বপিত 
শিখিয়া আরবদিগকে শিখা ইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য 
লা পাইয়া বীজগনিত আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।” (৫) 


৭৭৩ খ্ুষ্টান্দে খলিফা আল্মানন্থরের রাশ্হকালে প্রথম আরবগণিতবেত্ত! 
কর্তৃক ভারত্বধীয় গণিভগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। (৬) ৪৭৩৬ খৃষ্টান্দে 
আর্য্যতট্রের জন্য ; ৫৮৭ বৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু ; এবং ৫৯৮ খ্ব্টান্দে ব্রহ্মগুপ্তের 


(8) ৮1৮11১31170 Ben Musa Ali Khuwarez=mi 15 10600801200 among 
the Acabians as the first who made Algebra known to them. He is 
the same, wlio abridged, for the fgratification of Almamun, an 
astronomical work taken from the Indian system in the preccding age, 
under Almansur. He (ramed tables likewise, grounded on those of the 
Hindus; which he professed to correct. And he studied and 
communicated to his countrymen the Indian compendious method of 
computation.” Colcbrooke's Dissertation prefizx:d to His frans/ations 
from Sanscrit Algebra. 


(ae) “Priority seems then decisive in favour of both Greeks and 
Hindus against any pretensions on the part of the Arabians who in 
fact, however, prefer none as inventors of Algebra. They were 
avowed borrowers in science : and by their own unvaried acknowledg- 
meuot, from the Hindus they learnt the science of numbers. That they 
also received the Hindu Algebra, is much more probable than that the 
same mathematician who studied the Indian arithmetic and taught it 
to his Arabian brethren, should have hit upon Algebra unaided by any 
hint of suggestion of the Indian Analysis." —Colebrooke's Dissertation. 


(৬) ‘The first Arabian mathematician translated a Hindu ৮০০ 
in the reign of the Khalif Almansur, A. D. 773.” Coiuctt's Note to 
Elphinstonc's Dudia. 07 145. 
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জন্ম । (৭) সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভাঙ্গতবর্মীয় গণিত প্রাপ্ত হহলেন, 
সে সময়ে এদেশে বীজগনিতের বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল । এতদ্দেশীয় 
গণিতপ্রান্তির পরে শতবর্ষাধিক কাল পর্ধ্যন্তও তাহারা প্রীকগণিতের 
বিন্দুবিসর্গও জ্ঞানিতেন লা এবং প্রায় ছই শতান্দী গত হইলে পর 
দিওফাস্তুসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলেন। (৮) অতএব আরবদিগের 
অনেক পূর্বের এদেশে বীজগণিতের চর্চা হইয়াছিল, এবং হারা প্রধানতঃ 
এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিঘয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজ্গগণিত 
শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখ! আবশ্যক ৷ গ্রেগরী আবুল ফলজ 
লাক একজন আশ্মাশী থুষ্টান লেখক বলেন যে, রোমক সম্রাট জুলিয়ালের সময়ে 
দিওকাস্তস্‌ প্রাহভত হইয়াছিলেন । (৯) একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬৯ 
খৃষ্টাব্দ দিওফাস্তসের প্রাহুর্ভাব কাল ; সুতরাং তিনি আর্্যভর্টের9 শত বর্ষের 
পূর্ব্ণের লোক হইতেছে ন। কিন্তু আর্ধ্যভট্টও ভারতবর্ষের প্রথন গণিতবেহা নহেন । 
তাহার পুর্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিশ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । অতএব মর্য্যতটুকে দিওফান্তমের ছাত্র বল! ঘুক্তিযুক্ত হইতেছে 
না। আৰ্ধ্যভট্ট যে প্রকার বীজ্গণিতের জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা যে কেবল 
দিওফাস্তসের অপেক্ষা অনেক অধিক এরূপ নহে; ছইশত বশুসর পৃর্রে ইউরোপ 
খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃ হইত না। (১০) এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচন!- 
যোগ্য । দি€ফান্তস্‌ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বাক্রগণিতকারের লাম বা গ্রন্থ 
কোথাও পাওয়া যায় না এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটী শন্দ 
নাই। (১১) আীস্‌ দেশে বীজগণিতের চর্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে. 


— সপ পপ 





(৭) See a ০97০1 by the Iate Dr. Bhau Daiji in the Journat! of the 
Roya! Asiatic Society. New Series. Vol I. 

(৮) “The Arabs became acquainted with the Indian astronomy 
and numerical science before they had any knowledge of the writings 
of the Grecian astronomers and mathematicians ; and it was not unrit 
after more than one century. and nearly two. that they had the beuoecefit 
of an interpretation of Diophantus, whether version or paraphrase, 
erecuted by Muhammad Abulwafa Al Buzjanc.” R, XXI Colebrooks's 
Disserfation. 

(>) See page VI & XX Colebrooke's Dissertation. 

(১০) See Cowel!'s Elphinstone Dp. 143. 

(১১১ “We know of no Greek writer on Atgebra, but Diophantus: 


neither he, nor any known author, of any auc or of any country, has 
spoken directly or indirectly, of any other Grech writer on Algebra in 
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সন্দেহ হয় যে দিওফাস্তন বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা ক'রয়াছিলেন। 
এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া 
অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে| “১৫৭৯ খুষ্টান্দে বন্বেলি নামক এক. 
ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশন, করেন এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন বে, 
তিনি এরং রোমের একজন উপদেশক'দিওকাস্তসেয কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন 
এবং তাহাতে ভারতবর্ধাঁয় গ্রন্থকারদিগের বারম্বার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে 
আরবদিগের পুর্বে ভারতবর্ধীয়েরা বীঞগণিত জানিতেন।” (১২) অতএব 
ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উত্পত্তিষ্থান, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে লা। 
গণিতের পরে রসায়ন হারাই বর্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছে । কিন্ত রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ । ইউরোবীয় (017৫7771505 বা রসায়ন 
Alchemy হইতে সমুদুত ৷ কিন্তু 410750% (আলকিনী) নানটী আরবী । 
ইহাতেই জ্তানা যাইতেছে যে আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ 
রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন | কিন্ত আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এ বিষয়ের 
জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, কিধিহ অন্ুলঙ্গান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও 
স্থশ্রাত এলেশের প্রধান চিকিতসা । আরবেরা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ 
দিতে আর্ট করিনা অল্রকাল মধ্যে চরক এবং স্ুশ্রত্ত অনুবাদ করিয়া লয় $ এবং 
প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসী'দগের নিকটে আপনাদিগের খণ স্বীকার করে। খুহীয় 
অষ্টম শতাব্দীতে কোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ হারনাল রসিদের সভায় দুইল্রন 
হিন্দু চিকিৎসক ছিল । (১৩) হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ 
নহে; তাহারা রাসায়নিক বিগ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন । এলফিন্ষ্টোন্‌ 
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any branch whatevcr ; the Greek has not even a term to designate the 
science."—p. 163. Vol. XII Astatic Researches. 

(১২) “In 1579 Bombelli published a treatise of Algebra, in which 
he 9855, that he and a lecturer at Rome, whom he names, had translated 
part of Diuphoantus, adding, “that they had found that in the said work 
the Indian authors are often cited: by which they learnt that the 
science Was known among the Indians before the Arabians 1580 1৮৮ Dp. 
161 Vol. XIT. Asiatic Researches. 


(১৩) “The earliest medical writers eztant are Charaka and Susruta. 
These authors were translated into Arabic, and probably soon after 
that nation turned its attention to literature. The Arab writers openly 
acknowledge their obligations to the medical writers of India...It¢ helps 
to bx the date of their becoming known to the Arabs, to find that two 
Hindus, named Manka and Saleh, were physicians to Harun al Rashid 
in the cightli century." —Couctt!'s E/Pphinstone p. 159. 


১২৮১ ] ভারত অহা! ৫১৩ 


সাহেবের “ভারতবর্ষের ইতিহাসে” লিখিত আছে যে ভাঙার গাক্ষকিক অয়, 
যাবক্ষারিক অল্প, ও লাবণিক অন্ন ; ভাত্র, লৌহ, সীসক, রাং এবং দক্তার অমজালজ 
ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুত্পল্প যৌগিক পদার্থ প্রন্রত করিতে 
পারিতেন। (১৪) এই পদার্থগুলির সুধ্যে -গ্টোহ্ধকিক অন্নকে হিন্দুর! মহাদ্রাবক 
নাম দিয়াছেন এবং এ নামটি কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাত্তগর ওশানসীর্শলখিত কয়েক 
পংক্তির নিয়ন্ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে ;--“এই দ্রাবকের সাহায্যে আমর! 
যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অস্তান্য দ্রাবক প্রস্তত-করিয়! থাকি । ইহা হইতেই 
আমরা সস্তায় সোডা হরিতকাদি উৎপাদন করিতে পারি । ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় 
আঁফিশ্যক এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভূতি মহৌষধি 
পাইতেছি। বল্দ্রতঃ, যে সময়ে ইউরোপে অন্পব্যয়ে গাঙ্গকিক অম্ প্রন্যত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজ্গাত সন্বঙ্গে ইউন্োপের মহত্বের 
গার্ড হইয়াছে 1” (১৫) 

এক্ষণে দেবতনু সশ্বদ্দে ইউরোপখণ্ডে যেপ্রকার ব্যাখ্যা অবলস্থিত হইতেছে, 
তাহারও উৎপত্তি ভারতবর্ষে । কুমারিল্ল ভট্ট লিখিয়াছেন,_ 

“প্রজাপতিস্তাব্ড প্রজ্ঞাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যনে ৷ সচারুণোদয় 
বেলায়ামৃষস্থযু্যঙ্গভ্যেতি সা তদাগমনা দেবোপক্কায়ত ইতি তদ্দ,হিতৃছেন ব্যপদি- 
শ্যাতে । তস্যাং চারুণকিরণাপ্যবীজ্নিক্ষেপাত্ স্্রীপুরুষ সংঘোগবছপঢারঃ । সমন্রতেজাঃ 
পরমেশ্বরত্ব নিনিল্রেল্ল শন্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহলি লীয়নানতয়! রারেরহল্যা শব্দ 
বাচ্যায়াঃ শ্ষয়াস্মক জ্ঞরণ হেতৃহাষ্চীর্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যক্লল্যাজার 
ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যভিচারাত |” 
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(১৪) “They knew how to prepare sulphuric acid, nitric acid and 
muriatic acid ; the oxides of copper, iron, lead...... tin and zinc ; the 
sulphuret of iron, copper, mercury, antimony and arsenic : the sulphate 
of copper. zinc and iron and carbonates of lead and iron.” 
Ibid p. 159. 

(১৫) “By the assistance of this acid we prepare almost all the 
others : for instance, the nitric, muriatic, tartaric, citric 906. We owe 
to it the cheapest mode of obtaining artificial soda, chlorine and its 
bleaching compounds. It is essential to the purposes of the dyer and 
to It we are indebted for many of the best remedies we can command 
— of which calomet, corrosive sublimate, sulphate of quinine, the ethers 
&c. may be cited as examples. In fact, from the time that sulphuric 
acid was Acst prepared at a cheap "price in Europe, may be dated the 

commencement of her greatness in all chemical manufictures.'’ O, 
Shaughnessy's 71489111432 of Chemistry p. 102. 
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অর্থও “প্রদছাপালন করেন বলিয়া সর্ঘাকে প্রজাপতি বলে । অরুণোদয় 
সময়ে তাহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এল্রস্ক উষাকে তাহার দুহিতা বলে । ভষার 
সহিত তাহার ভেঙ্ছঃসংযোগ ঘটে, এন্রন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণূন। কর! 
হইয়াছে । তেজোময় সবিতা এন্বধ্য হেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য ।- . অহন্‌ অর্থাৎ দিনকে 
লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা । সেই রাত্রিকে ক্ষম্ম বা জীর্ণ করেন বলিয়া 
ইন্দ্র অর্থাৎ সুবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে ।” 

যে ভট্টমোক্ষমূলর ইউরোপে দেবতত্ব ব্যাখ্যার পথ খুলিয়াছেন, তিনিই 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিবয়ক গ্রন্থে উপরিধৃত সংস্কৃত পংক্তি কতিপয় প্রথমে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ; (১৬) এবং উহা হইতেই যে তিনি দেবতত্বের সৌরব্যাখ্যা অবলম্বন 
করিতে শিখিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 

ভারতবর্ষ হইতে ভূষগুলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে । যে প্রখর, 
প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ুত, তাহারই গুণে একটা, 
নূতন বর্ণমালারও স্টি হইয়াছে পৃথিবীতে তিনটা বর্ণমালা আছে ৷ চীনদেশীয়,- 
ফিনিসীয় এবং ভার তব্সীয় । চীনদেশীয় বণমাল! চীন এবং ভ্ঞাপানে প্রচলিত । 
ফিনিসীযর বর্ণমালা ফিহুলী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে । 
ভারতবর্ষীয় বর্ণনালা ভারতবর্ষ, পূর্বব উপদ্বীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট 
হয়। ক, তালু, মৰ্দ্ধ।, দাশ, ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বরণোৎপন্তি কল্পিত 
বলিয়া ভারতবর্ধীয় বর্ণনালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য ছুইটা 
তজ্জপ নহে । bl 

কিন্তু ধর্শ্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুয্য-সমান্দের মহতৃপকার করিয়াছেন । 
খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বের এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া 
জগন্মগুলে প্রেমপুর্ণ সার্বভৌম ধর্শ্ম প্রথম প্রচার করেন । তিনি রাজারি পুজ ও 
রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া ন্লা্ভোগে ছিলেন । ক্ষমতাশালী পিতাঃ 
স্রেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণ। পত্নী, সুন্দর সুত, আন্তাবহ দাসদাসী, অপরিমের অর্থ 
এ সকল তাহার ছিল ; কিন্তু এ সকলে তাহার মনন্তর্টি হইল না। তিনি মানব- 
আতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজ্রভোগ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্দ পথের অনুসন্ধানে 
বহির্গত হইলেন । ক্রমে তাহার জ্ঞানচচ্ষু খুলিল । জ্রাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাহার 
আর দৃষ্টিরোধ করিল লা । তিনি দেখিতে পাইলেন যে যুক্তিপথে প্রবেশ করিতে 
সকলেরই সমান অধিকার । যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, 
তিনি পরলীডন দেখিতে পারিবেন কেন? তাহার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য 
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নিঃস্থত হইল, “অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ;” মনুত্য হউক বা অপর জীব হউক কাহাকেও 
কষ্ট দিবে না, সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শু 
এবং বহুসংখ্যক সঙ্গরে জাতির বিবাদসূষিতে একতার বীজ রোপিত হইল । আর্য 
ও ঢেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় ছইল । ক্রমে সুগভীর, বুবিস্তীর্ণ 
সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া, তূষারমণ্ডিত, মেঘভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমাল! উল্লঙ্ঘন 
করিয়া, মঙ্গলবার্টা দুরদেশে ছুটিল । সমুদ্র পার হইয়া সিংহল হ্রপে, হিমালয় 
অতিক্রম করিয়া চীন সাভ্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল । পূর্বের লোকে 
আপন আপন ধৰ্ম্ম লইয়াই সন্ত থাকিত। সত্য ধৰ্ম্ম সর্বত্র প্রচার করিয়া! 
সমুদায় মন্ুত্যাতিকে একধশ্ঘাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নৃত্তন ভাব বৌদ্ষধর্ের 
সঙ্গে সঙ্গে ভূমগ্ডলে প্রথম উদিত হইল । ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । নুতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ষারিত হৃদয়ে তাহারা জগতের হিতসাধন 
করতে ব্রতী হইলেন । সিন্ধু বা ব্রহ্মপুজ, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাহাদিগের 
গতিরোধ করিতে পারিল না । এইরূপে খৃষ্ট জশ্মিবার পূর্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে 
চীন পর্য্যন্ত বৌন্ধধর্মের শাস্তিময়ী পতাক! উড্ডীন হইল । অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধ- 
দেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধশ্মপ্রবর্তকের নাই । সকল দেশ, সকল 
জ্ঞাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্মের দ্বার বুদ্ধদেব প্রথম উৰ্ঘাটন করেন । পরে 
যীন্ধুদিদেশীয় ঈশ! এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্ত ঈশার, 
প্রীতি নরজাতি পব্যস্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহ! বুদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় 
আীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই । মহম্মদ ঈশ্বরের মহিম! প্রচার করিতে গিয়া 
ধরণীমণ্ডল নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন । বলঘ্বারা বৌদ্ধধর্শ্মের বিস্তার হয় নাই । 
বুহ্ধশিব্যগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শক্রপ্রদন্ত তুষানলে 
প্রাশত্যাঞ্চ করিয়াছেন ; কিন্তু অন্ত্রদ্বারা, শারীরিক বিক্রম দ্বারা তাহারা ধর্ম্মপ্রচার 
করিতে চেষ্টা করেন নাই । খ্বৃ্ট জন্গিবার প্রায় তিন শত বৎসর পুর্বে বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদ্রায় ভারতবর্ষের লআট্‌ ছিলেন ; 
পাবাণময় গিরিগারে স্থানে স্থানে তাহার যে সকল অহুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, 
তাহাতে লোকের সঙ্গলসাধনার্থে যে প্রকার যত এবং অন্য ধশ্মাবলম্বী লোকের 
প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবালী 
নরপতিদিগকেও লজ্জা! পাইতে হয়, সন্দেহ নাই । হর্তাগ্যক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ববশেষ্ট নহেন ; কিন্তু যে কেহ অনোযোগপূর্ববক 
ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে 
প্রেমজ্যোভি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ববহুভাগে বুজ্ধদেবপ্রদীপ্ত প্রেনালোক কোন 
ক্রমেই তচপেক্ষা হীনপ্রভ নহে । যখন মনে হয় যে অল্রদিন হইল বোদ্ধধর্শ্মাবলশ্বী 
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জাপান রাচ্গোর ললপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্ত আপন আপন 
সৈন্য, গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন এবং জাপানবাসিগণ মহোতসাহ সহকারে 
উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে যতপরোনাস্তিি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি 
এসিয়াখণ্ডের গুনজ্টীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে । 


» ভারতবর্ষ ভূমণডলের জ্ঞান ও ধশ্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ 
উপকার করেন নাই এরূপ নহে । এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিম্বীপে 
উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভাতার স্মত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্মগ্রন্থ 
সকল যে পালিভাবায় লিখিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত । সিংহলের রাজরুংশ 
বাঙ্গালি। বালিঘ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমৃন্তি আছে ও তাহাদিগের 
পৃর্ধা হুইয়া থাকে এবং তথায় যে কবিভাষা প্রচলিত তাহা ও সংস্কৃত হইতে 
উৎপন্ন । পুর্ববকালে সিংহল ও তারতপাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা 
ও দারুচিনি, এলাচ প্রস্ততি লইয়া! আসিয়া ভারতবর্ষায়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে, 
প্রেরণ করিতেন । এইরূপে তাহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে ফ়ীহুদী, 
ফিনিসীয়, গ্রীক, রোনক প্রভৃতি অনেক জ্রাতি উপকৃত হইতেন । এক্ষণে সভ্য 
সমার্ষে যে কার্পাসবঙ্ের বহুল ব্যবহার, তাহার উত্পন্তি ভারতবর্ষে । সকলেই 
স্বীকার করেন যে কার্পান শিল্পজাতের জন্বহুমি ভারতবর্ষ । হে ধগ্বেদ প্রায় 
খুষ্টজন্মের পঞ্চদশ শত বংসর পূর্বের লিখিত, তাহাতে তন্তস্থিত কার্পাল বস্ত্রের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত 
হইয়াছিল । (১৭) এত স্ধযতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসী- 
দিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন, তাহারও প্রমাণ আছে । রেশমের 
উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সত্য ক্রাতিগণ হে 
এতদ্দেশ হইতে পটবন্ত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষ বহুকাল 
পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যজ্জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন । ইংরেজ- 
দিগের লিখিত গ্রন্থেই দুষ্ট হয় যে, একশত বৎসর পূর্বের এদেশে ঘরে ঘরে চরক! 
ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়ী লোক ছিল । কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। 
আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি । ম্যান্চে্টরের 


সরা” 





(১৭) ‘India is according to our knowledge, the accredited birth 
place of cotton manufacture. In one of the hymns of the Rigveda said to 
have been written fifreen'centuries before our era, reference is «nade to 
colton in the toom there, at which early date thercforc it must have 
acquired some considerable footing."— Vol. XVI{ Journal of the 29541 
Asiatic Society. 
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কলের কাপড়ই এখন আনানিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে । সকল বিষরেই 
এইরূপ । যে দেশে পাটীগণিত, বীল্রগণিত ও রসায়নের স:2, সেই দেশের 
লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটাফেশেটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্মসার্থক 
জ্ঞান করেন £ যেদেশে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, সেইদেশের কৃতবিগ্ত ব্যক্তিগণ সামাল 
বিলাতী লেখকদিগকে ধর্মববিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না । আর কতকাল 
এইরূপ চলিবে? হে ভারতসন্তানগণ, ভারতের পূর্ববমহিমা শ্মরণপূর্র্বক সকলে 
একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর । তোমরা কি ছিলে এবং কি 
হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ ? 





»ম সংখা 


বাবু এই কাব্যখানি অসম্পুর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন । স্মৃতরাং 
আমরা ইহার রীতিনত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না । মহা- 
কাব্যের সম্পূর্ণাবন্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নিবর্ধাচন সাধ্য নহে: অর্দ্ধনিঝ্মিত 
অট্টালিকা দেখিয়। কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলতে পারেন 
না; শাখা ব। কাণ্ড মাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না ; অঙ্গমাত্র 
দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না । তবে অসমাপ্ত কাব্য 
পণ্ড়য়া আমাদিগের যে সুধোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার 
ভম্য এান্থের কিছু পরিচয় দিব । অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন 
যে. বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে লাই । এবং শীত্র ঘটিবে না। 
এক্প কাব্য সর্বদা জন্মে না। 

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকুত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের 
অবিকল অনুসরণ করেন লাই__অনেক স্থানেই নিক্জ কল্পনাকে স্ফ,রিত করিয়াছেন । 
পাতালে, বৃত্রজিত, নির্ববাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিষুক্ত,। এই স্থানে গ্রন্থারস্ত । 
প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়মে মন্ত্রণানিঘুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে 
পন্থিকব । * হেনবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, “বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাবা 
অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃতভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের 
অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রস্থকার্দিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কতভাষার অনভিজ্ঞতা- 
দোষ-লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে |” হেমবাবু মিস্টনের অন্ধুসত্রণ করিয়া 
থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ -অংশেও যে স্বকীয় কবিত্শক্তির বিশেষ পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন । “নিবিড়ধূত্রল ঘোর” 


হৃত্রদংহাত্র কাব্য । প্রথম পণ্ড । শ্রুহেম্চত্দ্র বন্দ্যোপাধা নম বিরচিত | ইঈউক্ষেতনাথ 
ভঈ.5াণ্য কক প্রকাশিত। কলিকাডা | 
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সেই পাতাল পুরীর মধ্যে, সেই দীপ্রিশুন্য অনরগণের দীপ্রিশুন্ত সভ।অল্পশক্তির 
সহিত বনিত হয় নাই । একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর_ 
চারিদিচক সম্বিত অস্ফুট আরবি 
ক্রমে দ্রেব-কৃন্দদুখে ফুটে ঘন ঘন ০2 
কটিকাঁর পূর্বে যেন ঘন ঘলচ্ছাঁস idk: 2 
বছে বুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর । 

স্বর্গপরষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্্, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া, পুনর্ববার স্বর্গ 
আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন । দেবমুখে সন্নিবেশিত বাক্য গুলিতে একটি 
অর্থ আছে ; বোধ করি, সকলেই বিনা টিপ্রনীতে তাহা বুঝিতে পারিবেন । অধিক 
উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই ; উদাহরণস্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিতেছি 


্ 


“ধিক দেব ! স্বণণশৃঙ্ত, অক্ষুব-্হাদ, 
এতদিন আছ এই অসন্ধতম পুরে; 
নেনত্ব, বিভব, বীৰ্য্য, সর্ব তেয়াগিয়। 
দাসত্বের কলক্ষেতে ললাট উঙ্জ্বলি 1" 
“[িক্‌ সে মমস্নামে দৈতাভযে যদি 
অননা পশিতে 'ভদ্ন কর দেবগণ, 
জঅমত্রতা পরিণাম পরিশেষে যদি 
দৈতা-পদরছ: পৃষ্ঠে করুহু ভ্রমণ ।* 
“হল ছে অমরগণ__বল প্রকাশিয়া 
নৈত্যভয়ে এইক্ছপে থাকিবে কি হেথা ? 
চির "মন্ধকাব্র এই পাতাল প্রদেশে, 
দৈত্য-পদ-রদেঃ-চিচ্ছ বক্ষে সং্বাপিঘ! 2” 
_ এই, সর্গে অনেকস্থানে আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, অহা দেখ্খইকার 
আমাদিগের অবকাশ নাই । অন্যান্ত সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে৷ 
এই দেবসমাক্ষে ইন্দ্র ছিলেন না । তিনি কুমেরু-শিখরে নিয়তির আরাধনা 
করিতেছিলেন । - অমরগণ বিন! ইব্দ্রেই পুনযু দ্ধ অভিপ্রেত করিলেন । 


দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে. রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া 
কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন ॥ সহসা এক অপুর্ব মাধুর্য্যময়ী 
স্যরি সম্প্রসারিত করিলেন । নন্দন বনে বৃর-মহিষী এক্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গস্থুখে 
স্থখময়ী-_ 
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পতি ফুলমাল! হাতে দেছ তুল, 
পরিছে হরিবে স্মঘমাতে ভুলি 
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ক্রীড়া । রন 
এই চিত্রমধ্যে বসন্ত পবনের মাধুর্য্যের ম্যায় একটি মাধুর্য আছে-_কিসের 
সে মাধুধ্য, পবন মাধুর্যের গ্যায। তাহ অনির্কবচনীয়--স্বপ্বৎ 
ফরিছে শয়ন কত্ত পালিলাতে 
মৃছল মৃছল স্থশীতল বাতে 
মুদির! নয়ন কুক্মে হেলি । 
এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, এঁন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে 
লাগিলেন । তিনি স্বর্গের অধিশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাহার সাধ পুরে না 
শচীকে আলিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃত্বাসুর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন । 
এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই । হন্দ্রন্রয়ী মহাস্ুরের সঙ্গে 
মহাস্ুরের মহিষী নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে 
পড়িতে ইহা মনে থাকে না, মর্তভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণীর স্বানিসস্তাষণ বলিয়া 
কখন কখন ভ্রম হয়। 
তৃতীয় সংগ, বৃত্রান্ত্ুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন। 
নিবিড় নেছের বর্ণ মেঘের আভাস, 
পর্বাতেত্র চুড়! যেন, সহসা প্রকাশ 
“পর্বতের চূড়া যেন সহস! প্রকাশ” ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি 
মিল্‌টনের যোগ্য ৷ বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে । 
অন্যাম্য দেবতা পাতালবাসী, কিন্তু কাম ও রতি, স্বর্গ ছাড়িতে পারে লাই-_ 
তাহারা বৃত্র এবং মহিষীর পরিচধ্যায় নিযুক্ত । নহিলে অস্ুরলক্ধ স্বর্গের প্রকৃতি 
জ্বশে হয়! দূরদর্শী কবি এটুকু ভুলেন নাই ৷ বৃত্তেন্ন আন্ঞান্থুসারে, কাম শচীর 
সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী, এক দেবী মাত্র সঙ্গে লইয়া প্রবিবীতলে 
নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন । বৃ সভারুঢ় হইয়া আদেশ করিলেন যে, ভীষণ 
নামে পরাক্রান্ড অনুর তাহাকে আনরন জন্য প্রেরিত হউক । প্রথমে কৌশল, 
কৌশলে না পারে বলে আনিবে। এদিকে সূর্য্যাদি দেব্গণ মন্ত্রণাম্থসারে . স্বর্গ 
নিরোধ করিতে আসিতেছিলেন। বৃত্ৰ সেই সম্বাদ পাইলেন । . বৃপ্তাস্থর সে কথায় 
বিশ্বাস করিলেন না,হতখন প্রধান বৃক্ষক, যেরূপ লক্ষণ দেখিয়া দেবাগমন অন্যান 
করিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল । সে কয় পংক্তি অমুল্য রত্ু__ 
কচছিল। ক্রক্ষভ্ত দৈত্য “শুন, দৈত্যলাথ, 
ত্রিযাম বুদ্জনী ষবে, হেন্টি অকশ্মাং 
লিক দিকে চাব্রিধানে টং প্রকাশ 
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ক্ষোন্তিশ্য দেহ দেব উদ্ললে আকাশ ; 

নক উদ্ধত ল্যোতি নহে সে আকার; 

জানি ডাল দেব-নঙ্গে জ্যোতি নে প্রকার; 

ভ্রম না হইল কু স্মণকাল তায়, 

চিনিলাম দেব-অঙগগ-জ্যোতি সে শোভা ? 

ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে, 

ঘতক্ষণ অন্ধকার অং শুতে না মিশে ; 

দেখিলাম কত হেল সংখ্য! নাহি তার, 

উঠিছে আকাশপ্রাস্যে ঘেরি চাত্রি ধার; 

বহু দূরে এখন (ও) সে জোতির উদয় 

দেবতা। তাহার! কিন্ধ কহিন্গু নিশ্চয় ।” 

বৃত্রাস্থরের সন্দেহতঞ্জন হইল, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল । 
পরে চতুর্থ সর্গে, নৈমিঘারণ্যে সুরেশ্বরী শচী, সধীর সঙ্গে কথোপকথন 

করিতেছেন ৷ দ্বর্গচ্যুতিহ্খ স্থীর কাছে বলিতেছেন । সে সখী, অন্য কেহ নহে 
বিদ্যুৎ । বত্রনাশের জন্য বজ্ঞ স্যরি হয়__বজ্জের অশ্রে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা 
করিয়াছেন বলিয়া কবি, পাঠকদিগের নিকট কৈফিয়ত দিয়াছেন । দেখ! যাইতেছে 
যে, কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়াছেন । 
ডাহার মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে-যে যাহারা তাহার কাব্য পড়িবে, 
তাহারা অধিকাংশই আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালি__এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মূর্খ 
সমালোচকের। ইহা সমালোচন। করিবে । সুতরাং মূর্খ সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া 
কথাটি বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন । আমরা তাহার এ বিনয়ের প্রশ্বংসা 
করিতে পারিলাম না। এ সময়ে ভব্ভূতির গর্ব্বোক্তি মনে পড়িল । যে এই 
মনোমোহিনী বিহ্যত সুষ্টিৱ প্রশংসা না করিবে, সে তাহার এই মহাকাব্য পড়িবার' 
যোগ্য নহে । যে এ্রস্থ পড়িবার যোগ্য নহে, তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । 


- ও হেম্তবাবুর বিহ্যাৎ অত্যন্ত মলোমোহিনী, নুসঙ্গতা, এবং যথাস্থানে সঙ্শিবে- 
শিতা। আমরা বলিতে পারি না; কবির কি অভিপ্রায়, কিন্ত আমাদিগের এমন 
একটু ভরসা আছে যে বন স্থষ্ট হষ্টলে; কাব্যমধ্যে সুন্দরী চলা এবং মহাবীর 
বজ্সের পরিণয় দেখিতে পাইব-_-চির-প্রথিত.রুপ ও বলের সংবোগ-_বাহ্য প্ররুতির 
চরমোৎকর্ষ, বাঙ্গালার কবির গানে গীত হইবে । আমাদিগের এ সাধ কি পু্রিবে ? 

চঞ্চলার নিকটে শচীর বিলাপ, অতি মধুর অতি সকরুণ। এলজ্রিলার বাক্যে 
যে মান্ুধষিকতা দোষ লক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে সে দোষ নাই ; ইহা সম্পূর্ণরূপে 


দেবীর যোগ্য । বোধ হয় এই শ্রতেদ, কবির অভিপ্রেত ৷ ছেবীক্তত্যি প্রভেদ 
৬৩ 
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অবম্ঠ রক্ষণীয় । তথাপি দৈত্যের দৈত্য হ থাকা আবশ্যক । অন্যত্ৰ তাহ! আছে। 
এই শচীবিলাপ হইতে, উদাহরণস্বরূপ আমর! কিয়দংশ “ওক্ধত করিতেছি = 
গপলে ঘতন্ডপি ছাই, সে কথ। ভুলিতে চাই, 
দেবেছে শ্বপন নাহি আসে ! 
জাগ্রতে সে দেখি বাছা, চিত্ত দন্ত করে তাহা, 
প্রাণে বেন মরীচিকা ভাসে! 
নঘলের কাছে কাছে, সতত বেড়া আচে, 
স্বরগের মনোহর কায়া । 
সকলি তেঘতি ভাব, তৃষ্টিপথে আবির্ভাব, 
কিন্ত জানি সকলি সে ছায়া! 
ভ্রান্তি ঘদি হৈত কতু, কিছুক্ষণ স্থথে তবু, 
থাকিতাম যাতনা সূুলিঘা ৷ 
ভাল এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতিনিতি 
শিল! বেল কঠোর কর্কশ ! 
শুলিতে না পাই ভাল, শব্দ দেন সর্ববকাল, 
কর্ণনুলে ঝটিকা পরশ ! 
এ ক্ষ ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর বাপি, 
সধিরে সকলি হেথা সুল ! 
নিতা এ পর্ববতাদ্তান, আকুল করে পর্রাণ, 
কেননে সে বাচে নর-কুল ! 
আঅমরু__অন্রণ লাই, কৃত কাল ভাবি তাই, 
এত কে এখানে থাকিব । 
যখনি ভাবি লো সই, তপনি.ভাপিত হই», 
চিরদিন কেমনে সহবি ॥ ১ 
অনম্ম যৌবন লৈস্ৰে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে, » | 
ভোগ করি স্বর্গবাস স্থখ । — 
কিরুপে থাকিব হেখা, হইয়া অনন্তচেত, - 
নরলোকে সহিয়া এ দুখ ॥ 
"এই কাব্যে হেমবাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন__অতি অল্প 
কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই 
এই ক্ষমতার অধিকারী । শচীবিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত 
করিতেছি 


কেননে দুলিব বল্‌, মেঘে যবে আথওল, 
বসত কান্দ ক ধরে করে; 


১২৮১ ] বৃত্ৰ সংহার ৫২৩ 
তুই সে মেছেবু অক্তে, পেলাতিস্‌ কত গ্রে? 
। ৮ ঘটা কন্সি লে লহরে ! 
কি শোভ! হইত তবে, বসিতান কি গৌরবে, 
পার্দ্দে তায় শীরদ আসনে ! 
হইত কি ঘন খন, মৃদু মন্দ গরমন, 
মোছ ববে দছুলাত পবলে ! 


কামদেব শচীর নিকট নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক নহেন। শচী ধরিবার ব্যবস্থা শুনিয়া! 
ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যে সম্বাদ দিতে আদিলেন ! তখন কবি, অক্ম্মা প্রথম 
শ্রেণীর 'সাটককারের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন । স্বদলত্যাগী অন্ুরদাস 
কামদেবকে দেখিয়া দেবীদ্য় ব্যঙ্গ করিতে লাশিলেন । চপলার ব্যঙ্গ তত্স্বভাবাজু- 
যায়ী, স্প স্পঃ, উগ্র, তপ্ত এবং চাপলাব্যঞ্জক, যথা 


শন নাকি মাল্যকার, হৈয়ে এবে আছ, মাত্র! 
খীন্দ্রিলার উদ্যান সাঁজাও ? 

নি করে গাপ মালা, সাল্লাতে দানববা ল!, 
মাল! গাথি অস্ুয়ে পরাও ? 

এত গুণপনা তব, জানিলে ছে মনে! ভব, 


বর 


এ শচীর ব্যঙ্গ শচীর যোগ্য, গন্তীর এবং গুঢ়ার্থ। যথা 
শচী কহে চপলারে, “গঞ্জন! দিওনা মারে, 
দুখে আছে স্থখে থাক কাম, lg 
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বগাঁপুরী পরিহরি, 
পূরাইত কিবা মনস্কাম ? 
ভাবনা যাতনা লাই, সদ। স্রধী .সৰ্ববঠাই, 
চিরীবী হ(উ)ক সেইজন ॥। 
রডিয় কপাল তাল, সুখে আছে চিরকাল, 
সহ না দে এ পোড়া যাতন। 


৫২৪ বঙ্গদর্শন [ নখে 


পদুম, কৌশস কিবা, আমারে শিথাছে দিলা 
সদা সুখ চিত্তে কিসে হর ; 

কিন্ধপে তুলিব সব, তুমি যথা মনোভব, 
নিতা সখী নিত্য ছাশ্রময় 1” 


কন্দর্পের উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা উত্কুষ্ট-_ 
কন্দ্প অপাঙ্গ ঠায়ে, শাসাইয়) চপলারে, টি 


লা পাইব গিয়া অফ্বস্থাল ॥ 
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর, 
তাই স্বৰ্গ লা পারি ছাড়িতে। 
যার হেথা ভালবাস, তার সেথা চিরজাশা 
সুখ ছুথ মনের খনিতে ॥” 


কন্দর্প বৃত্রকৃত শচীহরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন । শুনিয়া শচী প্রথমে 
স্তস্তিত হইয়া, পরে রোদন করিতে লাগিলেন । শেষে নিরুপায় হইয়া তপ:ঃস্থিত 
ইন্দ্রের অভাবে পুল্র জয়ন্তকে ম্মরণ করিলেন । 


পরে পঞ্চমসর্গে জ্রয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চপল! ইন্দ্রাীকে বৈকুষ্ঠে 
বা কৈলাসে বা ব্রক্মালয়ে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন । কিন্ত যিনি ইন্দ্রপত্থী 
সুরেশ্বরী তিনি বৈকুষ্ঠেও পরাজয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন 
চপল! ছদ্রবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। শচীর উত্তর পাঠে সকলেরই স্তানন্দ 
অগ্মিবে ৷ 
"শুনলো চপলা । 
শচী ধনু নাহি জানে কুছকীয় ছল! ॥ 
চিরদিন বেইরূপ জানে সর্বহজল, 
সহচরি, সেইন্ধপ শচীর (ও ) এখন | 
ডা * আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন-_ 
নিজনূপ, -সধি, নাহি তাজিব কখন ।” 
বলিতে বলিতে আহঙ্মে চইল প্রকাশ 
অপুর্ব গরিনা-ছটা কিরণ আতাস । 


১২৮১] ব্বজ সংছ।র ৫২৪ 


নঘ্ন, ললাট, গণ হৈশ জো তৰ্দ্বু_ ঘোত্র ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্স,ন যেই জন, 
স্বক্জিয় সজনে যেন নব শু 1 ছেরে গজ হয় সেই, সে নেহ বদন | 
দেখিয়া চপলার বড় হইল । চপলা তখন সেই মূত্তির শোভলোপ- 
যোগ মায়াবন স্বষ্টি করিলেন-__ 
মোহছিনী-মোৌছকর মহীরুহ-যরাদি কোফিল ছর'র্বিল কুছরবে কুঙ্গ ; 
স্প্রকাপিল সুদ্দয় কিসলয়ে সালি । শোভিল সরোবরে সরোদিনীপুঞ্জ । 
ধাবিল সৃধীরণ মলয় সুগন্ধি ; নাচিল চিতস্থখে মদুর কুরঙ্গ ; 
চুমমে খন ঘন কুসুম আনন্দি । সুল্রত্ে ঘন হন মধুপানে ভৃঙ্গ । 
কাপিল ঝরঝর তক্রশিরে সাধে, অফার শতদল প্রিশ্ুতর জাভা 
শিহপ্টিপ পল্পব নর মর নাদে । স্কুরয অর্ধ. অধ শশ্মিশ্ঠেভ 
হাসিল কুলকুল মঙ্ুলমঞ্জুল, শোডিল হৃতহ্প স্থল জল অঙ্গে ;- 
মোঁদিত মৃদুবাসে উপবন ছুল্ল | বিরচিল। ত্রাদিনী নাত্র!বন ত্রঙ্গে ॥ 


পরে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; মাতা প্ুজে অনেক সঙ্গেহ এবং 
সকরুণ কথোপকথন হইল এবং ভ্রয়ন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিজেন । এদিকে চপললা 
নন্দনতুল্য বনবিকাশ করিয়া আনন্দে ভ্রমণ কর্পিতেছিলেন, এমত সময়ে দৃতসহ 
ভীষণ সেই স্থলে উপস্থিত ।__-তাহারা মর্তো নন্দন-শোভা দেখিয়া বিশ্মিত হইল । 
চপলাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ভ্রিজ্ঞাসা করিল । পরে যাহা ঘটিল ভাহ। 
গ্রস্থকারের মুখে শুনিতে হইবে 


চপল! কহিল “কেন, কিসের কারণ বুদ্ধে দয়, অমরের স্ব অধিকার 3 
নৈমিষ অরণ্য দেহে কর অন্বেষণ ? তিরক্কত দৈত্যকুল তাড়িত দাবার ; 
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এপালে ; স্বর্গ এবে শান্ত পুল:, তাই হুরপতি 
প্রকাশিদ্বা বল শুনি কি বাসনা প্রাণে? পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি 1” 
দিব ইচ্ছা ঘাঁছা তব, এ বন আমার ঈধৎ ছাসিয়া তাহে চপল! কছিলা, 
দেখ.অরণ্যেরে কৈছু নন্দন আকার । “আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা । 
খল আগে, কার দূত পুক্রহ কি নারী ? পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল-_ 
পানু কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি । ইন্দ্রের দৃতত্বপদ বড়ই জাল । 

হাতে দেখি পাতিজাতঃ লা হবে মানব শিখাৰ উত্তম ব্ূপে পাই সে সময়, 

ছাল রে লে স্বর্গ, ঘথা অদর বৈডব 1» তুমি দূত, আমি দৃতী জানিছ লিচ্ষত্্॥ " 
ভাঁবিল ভীষণ, তবে হবে এই শচী পুরাতনে প্রয্নোদল নহিলে কি এত ? 
নিবার্রিতে ক্লেশ মণ্ডে আছে স্বর্গ রচি। নৃতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না ক্ষেত ॥* 
প্রফুর পরাণে কহে "ধর এই ফুল-_ শিব ! বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচন্ু 
পাতে নাহি মান, চিহ্ন আনিরাছি পুল; “চিলেছি, চিনেছি- ভ্রান্তি নাছি অত:পর 
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত, শটী-স্হচরী তুনি বিষ্ণুন্ন মহিলা” = 


তুমি স্ুব্রেশ্বসী শচী ভবন বিদিভ। “আবার হুদিলা পুত” চপল: কহিলা; 


৫২৬ বঙ্গদর্শন [ ম!ঘ 


“এক মেল, আর কেন দেও পরিচয় নহি হরি স্পিগ। মমি বৈষ্কবী কমলা ; 
মুর্থের অশেষ দোষ, কহিহ নিশ্চয় ; শুন গচীদূতী মনি সে চপলা। 

আছে দূত, বুঝা গেছে তব গণপন।-__ আশ! করি আস্িয়াছ ইঙক্গের আদেশে, 
নারী চেলা, মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা ! না হবে নৈয়াশ, ভাগো ঘটে যাহা শেষে ॥” 


চপলা অকুতোভয়ে দৈত্যদ্বয়কে শচী সমীপে লইয়া গেলেন ৷ দৈত্যত্বম্ম সেই 
প্রশান্ত গন্তীর তেজোময় আকার দেখিয়া যুদ্ধ হুইয়া রহিল । এমন. সময়ে জয়ন্ত 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আসিয়া ভীষণের মুগুচ্ছেদ করিলেন । . 

যষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোহ করিয়াছে । দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধ বর্ণনা 
ঘাঙ্গালাভামায় অতুল্য ; মেঘনাদ-ববে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে 
আমাদিগের শ্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য । উদ্ধৃত 
করিতেছি ৷ 


বেষ্টিঘাছে ই'ঞপুরী দেব-অনীকনী ; ব্রাত্রিদিবা যেন শুল্টে নিয়ত বর্ষণ 
চৌদিকে বিশ্বত যেন লাগর-সিকতা, বিদ্যুত-মিলিত শিলা দিগে দিগ্গে ব্যাপি । 
যোল্পন হোন ব্যাপ্ব, প্রনীপ্ত ভাহ্তে ত্রিদশ আলে ছেল অনর্র দালবে 
লেবকুল সেইকণ দিক্‌ আহচ্ছা্দিয়া ॥ জ্বলিছে সনলরবহি নিত্য অহরহ: ; 
দূরস্থিত, সলিহিত, যত শৈপরাছি, বেষ্টিত অনরাবতী দেব-সৈন্কদলে, 
জঅন্যোদয-গিপ্রিশৃচ, প্রভায় উচ্জল, সুদৃঢ়লক্ষল্ল উভ দেবতা দশে । 
অনস্যবের সুলাদ নক্ষত্র বা যথা অর্ণবের উর্দিন্রাশি যথা প্রবাহিত 
* বিস্টীর্ণ ছইয়; দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে । অহনিশি অঙ্ক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ; 
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য তীধ্পদর্শন_ শ্রোতশ্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্ধপ 
পাযাণ-সদৃশ-বপুঃ দীর্ঘ, উত্রশ্বান_ ধারা প্রদারিদ্া সদ! সিদ্ধ-অভিমুখে ; 
নানা অস ধরি নিত্য কনে পরিক্রম, অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে 
ভীম দর্পে, তীম তেঙ্গে, পর্চিমা গজ্জিয়া | মে নিত্য ভূমণ্ডল পল অঙুপল ; 
আাগ্রীস্তিসেজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়, কিস্ব নিরন্তর ঘথা অবিচ্ছেদ-গ তি 
আমে দৈতা বর্ষে বস্তে, স্বর্গ আন্দোলিয়া, অশন্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে; 
আচ্ছাদি হনেরু-অঙ্গ, বৈদদুত্ত ঢাকি, সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে 
ঘোঁয শব্দ, সিংছনাদে, অদ্বর বিদারি । হয় বুদ্ধ অহরহঃ স্বর্গ-বহির্দ্দেশে ; 
অত্রহৃতি শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহ্বুছঃ, জপ, পরায়, লিতা নিত্য অনিশ্চন্ 
অনন্ত আকুল করি উত্তর সৈচ্ষেতে ; দৈতোর বিজয় কু, কখন তিদশে । 


বিরক্ত হইয়া দৈত্যপতি যোদ্বর্গকে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং 
যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবদত্ত ত্ৰিশূল আনিতে আজ্ঞা দিলেন । দেখিয়া-বৃত্রপুজ 
যুবা বীর কুদ্রগীড় ভাহাকে ক্ষান্ত করিয়! স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন ।__ 


১২৮১৯ ] বুজ সংহ গর ৫২৭ 
হের গাই যশ: যশ ই) সে শরীলন । 
সে মশে বিতীট আভি বান্ধিব শির্সে ॥ 


বৃত্তের উত্তরে, যে বীরবাক্য আছে তাহাও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে 
পারিজাম না। 


"তবে বে.বুত্রের চিত্তে সমকেস্স সাধ “তখন অন্তরে ঘা, শরীর পুলকি, 
অন্তাপি, গজল এত, হেতু সে তাহার দুৰ্জ্জন উৎসাহে হয় সুখ বিমিড়িত ; 
বশোলিপগ্দা নহে, পুত্র, অন্ত সে লালসা, সময়-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা, 
লারি ব্যক্ত_কর্রিৰারে বাক্যে বিস্তাসিয়! ! , সেই স্থথে চিত্তে মস হত্র রে উদ্বিত । 
“অনন্ভতরঙ্গমন্র সাগর-পর্জ্জন, "সেই স্বপ, সে উৎসাহ, হয় কত কাল ! 
বেলাগর্তে দাড়াইলে, যপা সময ; না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্ণা যে অবধি, 
গভীর শর্ধরীযোগে গাড় ঘনঘটা চিত্তে অবসাদ সদা-_কোথাঁও লা পাই 
রিহ্যতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুথ ১_- স্বিতীয় গং তুদ্ধে পুত্রীইতে সাধ । 
কিম্বা! সে গঙ্গোত্ৰী পার্শ্বে একাকী দীড়ান্রে “নাহি স্থান ত্রিহুবনে জিনিতে সংগ্রামে 
নিরখি যখন অস্থত্রাশি ঘোর নাদে ভাবির! বুত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মল। ) 
পড়িছে পর্যববতশৃঙ্গ স্বোতে বিলুপ্ঠিয়া, দেখ এ ত্ৰিশূল অগ্রে পড়িযাছে যথা 
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত ! সমন্র-ব্রিতি চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর ! 


এমত সময়ে দূত আসিয়া ভীষণের বধবার্তা জ্ঞাপন করিল । তখন রুষ্ট 
দৈত্যপতি পুজরকে শচী আনয়নে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ৷ মন্ত্রী নিষেধ 
করিল । স্বাঁদ্বারে দেবগণ যুক্ধ করিতেছে ; কুমার কি প্রকারে সে স্যহভেদ করিয়া 
গমন করিবেন ? নির্গমন করিলেই বা কি প্রকারে আবার পুরী প্রবেশ করিবেন ? 
বৃত্র পুত্রের সঙ্গে শত যোদ্ধা ও তাহার হস্তে শিবত্রিশুল দিতে চাহিলেন । মন্ত্র 
বলিল, শূল না থাকিলে পুরী রক্ষা শহ্কট হইবে ; তখন-_ 
ক্রকুটি কত্িয়া তবে ললাট প্রদেশে 
স্থাপিয়া অঙুলিদ্ধ্র, গর্বব প্রকাশিল্না, 
কহিল! দবানবপতি__"সুসিত্ৰ, হে এই la 
. এই ভাগ্য বত দিন খাকিবে বৃত্রের, 
"জগতত কাহার সাধ্য নাছি সে আমায় 
সময়ে পরাস্ত করে--কিস্বা অভ্ুশল ; 
অনুকূল ভাগ্য ঘার অসাধ্য কি তান্ন-__ 
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুত্রপীড় ।” 
রুদ্রসীড় ত্রিশুল লইল না । শত যোদ্ধা লইয়া শচীহরণে চলিল । এবং 
প্রতারণ] দ্বারা দেবসৈগ্ু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মতে] গমন করিল । 
আমরা ছয় সর্গের বৃত্তান্ত লিখিলাম । আর চারি সর্গ বাকি আছে। 
আগামী সংখ্যায় ততসমালোচনে প্রবৃত্ত হইব । 





( সম্পাদকীয় উক্তি ) 

খ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে । গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত 

হইয়াছেন । কেন সে-পকল গ্রন্থ এ্রপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে 
বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায় ॥। বুধাইতেও আমরা বাধ্য কিনা তদ্িষয়ে সন্দ্হে ৷ 
কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই । প্রথম, স্থানাভাব | বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষৃত্র ; 
অন্ডাল্তা বিনয়ের স'স্রবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অনবকাশ । আজি 
কাল বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে ; উভয়ের অপত্য 
বৃন্দির সীমা নাই. এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য এবং স্বণাজ্জনক । যেখানে 
ছারুপোকার লৌকাহ্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নি:শেষ করিতে পারে না; 
আর যেখানে বাঙ্গাল! গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়। 
কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্ত প্রাপ্ত হইয়া 
থাকি, তাহ! সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নি্্শ্মা লোকের 
থাকিতে পারে, কিন্ত বঙ্গদর্শনলেখকদিগের কাহারও নাই । থাকিবার সম্ভাবনাও 
লাই । থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ করিতে কেহই 
পারে লা। পবৃত্রসংহার” ব। “কল্পতরু” ব! তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা 
সখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রস্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা যে, 
তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় লা । 

অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে 
এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই উত্তর যে, আমরা বিশেষ 
না জানিয়া এ ছৃছশ্ম করিয়াছি । আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা আর ন! প্রকাশ হয় এমত চৈষ্টা করিব। 

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে 
অসনালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসশ্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 
আর বঙ্গদর্শলে প্রকাশিত হইবে না। কোন কোন গ্রন্থের সম্থন্গে আমরা পূর্ব 
প্রথাযুসারে সর্বস্ব? সমালোচনা কহিব । 
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একটী গীত 


শো: প্রসন্ন, তোকে একটা গীত শুনাইব ৷” 
প্রসঙ্প গোয়ালিনী বলিল, “আমার এখন গান শুনিবার সময় নয় 


ছহুধ যোগাবার বেলা হলো |” 
| কমলাকান্ত । “এসো এসো বধু এসো” 
প্রসন্ন । “ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বধু ?” 
কমলাকান্্__“বালাই ! ঘাট, তুমি কেন বধু হইতে যাইবে ? আমার 
তে আছে__ 
এসো এলা বধু এস আধ অচিরে বসো. 
সুর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দুখের কেড়ে রাখিয়া বসিল, আমি 
্টিতটি আগ্যোপা গায়িলাম ।__ 
পএসো এসে। বধু এসে!, আধ আ1চরে বসে! 
নয়ন ভরিগ্েে তোনায় দেখি । 
অনেক দিবসে, মনের মানসে 
তোনাধনে মিলাইল বিধি । 


হি মণি নও মাণিক-নও 
যে হার হনে গলে পরি, 
ফুল নও যে কেশের কুলি বেশ ॥ 5 
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি, 
লইয়া ফির্রিতাম দেশে দেশ ॥ 
বধু তোৰা যখন পড়ে মনে, 
আনি চাই বৃন্দাবন পালে 
অঃ-ুইপে কেশ নাহি নানি । 
৬৭ 


৫৩০ বঙ্গদর্শন [ ঘান্ধন 
বন্ধনশালাতে ধাই, তুঘা বদ গুণ গাই, 
ধরার ছলনা কোরে কাদি ॥* 

মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর -“বিধি” মিলিল ! কিন্তু বাঙ্গাল! ভাবায়, 
এইরূপ মোহমন্ব আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে । যখন এই পান 
প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষদ্র পক্ষী হইয়া 
এই গীত গাই__মলে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র স্থ্রিকুশলী কবি শ্রীমন্তাপবতকারের 
স্থষ্টি দৈববংদী লইয়া, মেঘের উপর যে বাযুস্তর-_শব্দশৃশ্ক, দৃশ্যশৃন্ত, পৃথিবী যেখান 
হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত পাই-”” 
এই সত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব লা । 

এসো এসো বধু এসো = 

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, 
বুঝিতে পারি লা যে, ইন্দিয় পরিতৃপ্বিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইল্লরিয়- 
পরিতৃপ্তিজন্ট পরসন্দর্শনের আকাতক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শশ্মার দপ্তর 
মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে “এসো এলো বধু এসো” 
বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মন্থুযের জন্য হইয়াছিল__ 
এক হৃদয় অন্য হৃলয়ের জগ হইয়াছিল-__লেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে 
মিলন, ইহা যসুহ্জীবলের সুখ । ইহজনম্মে ননুষ্য-হনদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্য হয়ে 
কামলা ৷ নমুম্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, এসো এসো বধূ এলো? 
ক্ষুদ্র ক্ষত্ৰ প্রবৃত্তি সকল শরীর রক্ষার্থ__মহতী প্রবৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য, “এসো এসো! 
বৃধু এসো ৷” তুমি চাকরি কর, খাইবার প্রন্থ- কিন্তু যশের শাকাতক্ষা কর, পরের 
অনুরাগ লাভ করিবার জগ্য__'জলসমাজের হাদয়কে তোমার হদয়ের সঙ্গে মিব্ভিত 
করিবার জন্য । তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হ্যদয়ে 
অনুভূত কর বলিয়া । তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য হইল লা 
বলিয়া, হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া । সর্বত্র এই রব--“এসো এসো বধু 
এসো 1” সৰ্ব্ব কর্মের এই মন্ত্র, “এসে! আলো বধূ এসো 1” গ্রড় জগতের নিয়ম, 
আকর্ষণ । বৃহ গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে “এসো এলো বধু. এসো ।” সোনি 
বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বধু এসো। |” জগত ভ্রগদস্তরর্কেস্ডা কিনেছে 
এসো এসো বধু এসে! ৷” পরমাশু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে_-“এসে।-এসে! 
বধু এসো 1” জড়পিণ্ড সকল, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু_সকলেই এই মোহমন্তে বঁহা 
পড়িয়া ঘুরিতেছে ) প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে “এসো এসো বধুং এসো? “ 
জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি_--“এসো এসো বধু এসো 1” কমলাকান্তের 
বধু কি আসিবে ! 
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এই তৃণশস্পসমাচ্ছন্গ, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারশ্যে, হে বাত | 
তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হ্বদয়াবরণের অঙ্জেকে উপবেশন কর ॥ 
তোমার ভুঃখ, তোমার ফুশ-কন্টকাদি আচ্ছাদন জন্য স্বামি এই আপন অঙ্গ অনাত্বত 
কর্সিতেছি-_মামার আচরে বসো । যাহাতে আমার লল্দারক্ষাঃ নানরক্ষা, যাহাতে 
আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্ধেক গ্রহণ কর__আধ আরে 
ঘলে)। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ ! কাছে এসো, 
আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,_দুরে আসনগ্রহপ করিও না 
এই আমার শরীরলগ্র অঞ্চলার্দ্ধে বসো । হে কমলাকান্ত ! হে ছবিনীত ! হে 
আজ্স্মবিবাহশূল্য, তুমি এতদর্থে শাস্তিপুরে কলকাদার আচলের আধখানা বুঝিও 
না৷ । তুমি যে অঞ্চলাদ্ধে বসিবে, তাহার সাঁতি আজিও জন্মে নাই । মলের নগ্রস্ব 
জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত ; অদ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসা. । 
তুমি মূর্খ _তথাপি তোনার অপেক্ষা মুর্খ যদি কেহ থাকে তাহাকে ডাক-_-“এসে! 
এসো বধু এসো-আধ জাচরে বসো 1?” 

নয়ন ভরিয়। তোমাম দেখি 

কেহ কথন দেখিয়াছে ? তুমি অনেক ধন উপাৰ্জ্জন করিমাছ__কখন নয়ন 
ভরিয়া আত্মধন দেবিতে পাইয়াছ ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ_ 
কিন্তু আত্মঘশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভনিয়াছে ? রূপতৃষ্ণায় তুমি 
ইহছন্গীবন অতিবাহিত করিলে-__যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখ্ধীটি 
উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে 
ক্রপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ__-হেখানে বালক, প্রফুল্ল সুখমণ্ডল আন্দোলিত 
করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ত্রীড়াভরে ভাঙ্গা _ ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, 
বেখানে প্রৌচা নিতান্ত স্ফ,টিত মধ্যাহড পদ্লিনীব অকাতরে রূপের বিকাশ করে, 
ভুমি সেইথালেই রূপের সন্ধানে ফিরিয্জাছ ; কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ ? 
দেশখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে. শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, 
আড়ে. পচে, গলে; পাখী উড়িয়া -ম্াক্স, মেঘ চলিয়া যান্ম, গিরি ধূমে শুকায়, নদী 
সকায়, টা ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়? শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর 
শ্রীড়া৮-কিসে না যায়? প্রৌচ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহ! সংসারের ছরদৃষ্ট-__ 
কেছু কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট-_ 
কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের স্ুখ-__চাঁঞ্ল্যই 
সসোরের সৌন্দর্য্য । নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলে 
সংসার দুঃখময় হইত ; পরিতৃপ্ত রাক্ষন আমাদের সকল স্থখকে প্রান করিত । 
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কোন কারিগর শ্রভিসঞ্ধি করিয়া এই পরিবর্তনশীল সংসার, হরে এই অতৃপ্য 
নয়ন স্থজন করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যদি কারিগরের কারি- 
গরি থাকে, তবে কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভহিয়া তোমায় 
দেখি। আগণ্ড পরিবর্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা-১নয়ন ভগ্দিয়া তোমায় 
দেখি । 

7. হেব্ুপ! হে বাহ সৌন্দর্য্য ! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট । কাছে 
- আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । দুরে বসিলে দেখা হইবে না, কেননা দেখা 
কেবল নয়নে নহে । সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈহ্যতী বহে না- আমরা 
সৰ্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি । মনে হইতে মনে বৈহাতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। 
হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে ! নয়নে যে পলক আছে। 

অলেক দিবসে, মলের মানসে 
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে। 

আমি কখন কখন ননে করিয়া থাকি, কেবল ছু:খের পরিমাণ জন্যই দয়া 
করিয়া বিধাতা দিবসের হি করিয়াছিলেন । নহিলে কাল অপরিমেয়, মহুষ্য-তৃহখ 
অপরিমিত হইত । হামরা এখন বলিতে পারি যে জামি দুই দিন, ছুই মাস, ব! 
দুই বৎসর দুঃখ ভোগ করিতেছি ; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্তন না থাকিলে, কালের 
পথচিহন শুন্ঠ হইলে, কে না বুঝিত যে আমি অনন্ত কাল দু:খ ভোগ করিতেছি? 
আশা তাহা হইলে শড়াইবার স্থল পাইত না__-এতদিন পরে আবার দুঃখাম্ত হইবে, 
একথা কেহ ভাবিতে পারিত না--কৃক্ষাদিশৃন্য অনস্ত প্রান্তরবৎ জীবনের-প্রথ 
অন্থতীধ্য হ'ইত--জীবনযাত্রা ছূর্বিষহ যক্রণাস্বরূপ হইত । অতএব এই বৃহৎ 
ওগৎকেল্দ্ সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড । দিবস গণনায় সুখ আছে।। 
সুখ আছে বলিয়াই ত্ঃখিজন দিবস গণিয়া থাকে । দিবসগণনা দুঃখ বিনোদল । 
কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে সে দিবস গণে লা; দিকসগণলা তাহার পক্ষে 
চিত্তবিনোদন নহে আমি কমলাকাস্ত চক্রবর্তী-__পুথিবীতে ভুলিয়া মমুস্য-জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছি-ল স্থখহীন, আশাহীন, উদ্দেস্টশুম্ক,। আকাতক্ষাশুম্য আমি কি জন্ত 
দিবস গণিব ? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তূণ, সংসার-বাত্যাম্স, সুমি 
ঘর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আদি অফলত্ত বুক্ষ__সংসারাকাশে আমি বারিশুষ্য 
মেঘ, আমি কেন দিবস গণিব ? 

গণিব । আমার এক দুঃখ, “এক সম্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩,মাল 
হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিনে হইতে 
দিন গণি । যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে 
দিন গণি । হায়! কত গণিব' দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে 
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বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতান্দী হয়, শতান্দীও ফিরিয়া ‘কপির! সাতবার 
গণি । কই, অনেক দিবসে মনের মানলে বিধি মাইল, কই ? হাহা চাই, তাহ! 
মিলাইল কই? মনুম্যব মলিল কই ? একজ্রাতীয়র মিলিপ কই ? এক্য কই? 
বিদ্তা কই ? গৌরব কই? শ্রীহর্য কই? ভট্টনারায়ণ কই ? হলায়ুধ কই 1 লক্ম্পণ 
সেন কই? আর কি মিলিবেনা? হায়! সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকাস্তের 
কি মিলিবে না? 
মপি নও মাণিকও নও, খে ছার করো পলে পত্রি 
বিধাতা জগণ্ড জড়ময় করিয়াছেন কেন ? রূপ অড়পদার্থ কেন? সকলই 
অশরীরী হইল না কেন ? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত ! যদি রূপের শরীরের 
প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন ? তাহা 
হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না । এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে 
এত স্থান আছে--তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে 
কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, 
মাণিক নও, যে হার করিয়া গলে পরি । 
আর বঙ্গহনি ! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে নাঃ তোমায় কেন আমি 
হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পাইলাম না! তোমায় যদি কঠে পরিতাম, মুসলমান 
আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত 
না। তোমায় সুব্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়! দেশে দেশে লেখাইতাম । 
ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত তুমি আমার কি উজ্ভ্রল মনি ! 
আমান নারী লা করিত বিধি 
তোমা ছেন গুণনিধি 
লইয়া ফিস্মিতাম দেশে দেশ 
প্রথমে আহ্বান “এসো এসো! বধু এসো” পরে আদর “আধ আচরে বসো” 
পরে ভোগ “নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ।” তখন সুখভোগ ক।লীন পুর্ব হঃখ 
প্ৰতি_“অনেক দিবসে মনের মানসে তোমাধনে মিলাইল বিধি ।” সুখ ছিবিধ, 
'সম্পুর্ণ এবং অসম্পূর্ণ । অসম্পূর্ণ স্থ যথা, _ 
মণি নও মাপিক নও, যে ছার করে 
গলে পরি 1 
পরে সম্পূর্ণ সুখ, 
নারী না করিত বিধি, 
তোমা হেল গুণনিধি, 
লই] ফিরিভাম নেশে দেশ । 


আনত 


বট 


বঙ্গদর্শন [ ফাদ্গুল 


সম্পূর্ণ অলহা সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাপ্ধল্য,{মান(সিক অস্বৰ্য্য । এস্ুখ 
কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ স্থখের ভার লইয়া 
কোথায় ফেলিব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব ; এ স্থ এক- 
শ্থালে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে 
এ সখ. লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই মুখে পুরাইব । সংসার এ সুখের সাগরে 
ভাসাইব ; মেরু হইতে নেকু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাঢাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, 
ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই-_ 
এস্সখে বাঙ্গালির অধিকার নাই । সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। 
গোলীর হুঃখ, বিধাতা গোল্ীকে নারী করিয়াছেন কেন__আনাদের দুঃখ, বিধাতা! 
আমাদের নারী করেন নাই কেল- _তাহা৷ হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না। 

সখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই- কিন্ত দুংখের কথায় আছে। 
কাতরোক্রি। যত গভীর, যতই হাদয়বিদারক হউক ন! কেন, তাহা বাঙ্গালির 
মশ্মোক্তি । আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই? নবপ্রশ্থত পক্ষিশাবক হইতে 
মহাদেবের শৃঙ্গব্বনি পর্য্য ও সকলই কাতরোক্তি । সম্পূর্ণস্বখে সুখীও স্থখকালে 
পূর্ব হুঃখ স্মরণ করিয়। কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পুর্ণতা কি? হ্ঃখ- 
শ্বতিব্যতীত সুখের সম্পূর্ণভা কোথায় ? সুখও দুংখনয়_ 

তোমায় যখন পড়ে মলে, 


আমি চাই বৃন্দাবন পানে, 
আলুইলে কেশ নাছি বাধি। 


এই কথা সুখ দুঃখের সীমা রেখা ! যাহার নষ্ট সের ম্মতি জাগরিত হইলে 
সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও ন্ুখখী-_ তাহার সুখ একেবারে 
লুপ্ত হন্ত নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাছ্িত গিয়াছে, কিন্ত তাহার বৃন্দাবন 
আছে- মনে করিলে সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে । যাহার সখ গিয়াছে, 
'স্থখের নিদর্শন গিয়াছে, বধু গিয়াছে বুন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিৰার স্থান 
মাই--সেই দুঃখী, অনন্ত হঃখে তঃখী ৷ বিধবা যুবতী, স্বৃত পতির যতুরক্ষিত পাছক 
ছারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুখে হ্হখী । 

আমার এই বঙ্গদেশের স্থখের শ্মতি আছে_ নিদর্শন কই? দেবপালদেব, 
লক্ষ্রণসেন, জয়দেব, শহর প্রয়াগ পর্য্যস্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী 
রীতি, এ সকলের ম্মতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই ? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব 
কোন্‌ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনল[ছিভ ভগ্রাবশেষ | আ্ধ্য 
রাজধানীর চিহ্ন কই? আধ্যের ইতিহাস কই? জরীবনচরিত কই? কীন্তি 
কই? কাীত্তিক্তন্ত কহ? সনরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে--সুখ চিহ্নও গিয়াছে, 
বধু গিয়াছে, বৃন্দাবন গিয়াছে চাহিব কোন্‌, দিকে ? 


৩০৪ 


১২৮১ ] ল্ম্ল।কন্ডরের দগ্র ৫৩৫ 


ঢাহিবার এক শ্শাল-ভূমি আছে, নবদ্বীপ ৷ সেইপানে সপ্তদশ যবনে 
বঙ্গাধিকার করিয়াছিল । বঙ্ষমাভাকে মনে পড়িলে, আনি সেই শ্মশান-ভুমি 
প্রতি চাই । যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলঘোৌত- 
বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাস! করি 
তুমি আছ, সে বঙ্গলক্্মী কোথায় 1 তুমি বাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? 
তুঁষি যাহাকে বেড়িয়া :বেড়িয়া নাঁচিতে, সেই আনন্দক্দপিশী কোথায়? তুমি 
বাহার অন্ত সিংহল, বালী, আরব, স্তুমিত্রা হইতে বুকে ক্রিয়া ধন বহন করিয়া 
আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায় ? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধনিয়া রূপসী সাজতে, 
সে অনস্রসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায় ? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া এ 
ত্বচ্ছ ঘ্বদয়ে মাল। পরিতে, সে পুস্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, লে এশবর্ধ্য 
কোথায় ধুইয়! লইয়া গিয়াছ ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার অরবণমধূর 
কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ ? বুঝি তোমারই অতল গ্ভমধ্যে, যবন- 
ভয়ে ভীতা সেই বঙ্গলম্ম্রী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুজ্রগণের আর মুখ দেখিবেন না 
বলিয়া ডুবিয়া আছেন । মনে মনে আমি সেইদিন কল্পন। করিয়া কাদি। মলে 
মনে দেখিতে পাই, মার্জিত বর্ধাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদ শব্দ মাত্রেই নৈশ 
নীরব বিস্মিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে । কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ 
হইতে বঙ্গলম্ত্ী অন্রপ্রিতা হইতেছেন । সহসা আকাশ অন্গকারে ব্যাপিল ; রাহ্জ- 
প্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । পথিক 'ভীত হইয়া পথ ছাড়িল ; 
নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্পবনে পক্ষিগণ নীরব হইল ; গৃহমযুরকণ্ঠে 
অর্ধব্যক্ত কেকার অপরাদ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, 
পণ্যবীঘিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পুজাগৃহে বাজাইবার সনয়ে শংখ বাজিল না; 
পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল । 
যুবার সহসা বলক্ষয় হইল $ যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাদিল ; শিশু 
বিলারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল । গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে, 
দিক্‌ ব্যাপিল ; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রান্সবস্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, 
সেই অন্ধকারে ঢাকিল- -কুহতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে-_ 
আধার, আধার, আধার হইয়া লুকাইল । আমি চক্ষে সব দেখিতেছি- আকাশে 
মেঘ ঢাকিতেছে__ এ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাভ্রলক্ষ্মী জলে লামিতেছেন । 
অন্ধকারে নির্ববাণোন্দুখ আলোকবিন্দুব*ৎ, জলে, ক্রমে ক্রমে সেই তেক্রোরাশি 
বিলীন হইতেছে ৷ যদি গঙ্গার অতলজ্রলে ন! ডুবিলেন, তবে আমার সেই বঙ্গলক্মী 
কোথায় গেলেন- 

যখন বন্ধলশীলাতে ঘাই, ভুমা মাতা গুণ গাই, 
কাবো? ছলনা করি কাছি। 





দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালিমাত্রেরই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ 

আমাদিগকে বলে যে, ভোমরা এত বড়াই কর, কিন্ত কোন বিষয়ে 
তোমাদের পূর্বপুরুষের! পৃথিবীবাসী অন্যান্য জাতির অপেক্ষা গৌরব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! হইলে, আমরা আর কিছু বলিতে পারি বা না পারি, ম্যায়শান্ত্রের 
উল্লেখ করতে পারি । ইহাই বাঙ্গালিদিগের ভাতীয় গৌরব ॥ ভারতবর্বীয় 
প্রত্বতবের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যে, 
দর্শনে, গণিভঙশ্যপ্রেঁ_স্থ্যাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থাশা্রে,_এশ্রর্য্যে, বাহুবলে 
একদিন ভরত মুনি হনগুলে রাদ্রীন্বরূপা ছিলেন। কিন্তুসে গৌরবে বঙ্গদেশের 
অংশ মগধ কাল্যবুস্তাপিল ন্যায় নহে । প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য মধ্যমপ্রকার-__ 
ভ্রয়দেব গোন্বানী ইহার চূড়া । মানবাদি ধর্শশাত্তর বঙ্গীয় নহে । যে স্থাপত্য 
আন্ত ক্যদল সাহেব ভারতবর্মীয়গণকে ভৃনগুলে অতুল্য বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ 
অপেক্ষা ভারতবংবের অন্যান্তাংশে তাহা প্রচুরতর । যে সংগীতের জন্য সেদিন 
আলদিস্‌ সাহেব ভারতবর্ষকে পৃথিবীশ্বরী বলিয়াছেন, তাহার চালনা 'বঙ্গদেশে 
চিরকালই সামান্য প্রকার । আধ্যভট, ভাত্করাচারধ্য প্রভৃতি কেহই বাঙ্গালি নহে । 
কিন্তু স্যাক্সশাস্ত্রে বাঙ্গালির! অদ্বিতীয় । উদয়ানাচার্য্য বোধ হয়, বাঙ্গালি । রঘুনাথ 
শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবারীশ, কুষদাস সার্বর্বতৌম, 
গদাধর তর্কালস্কা্, জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রত্ৃতি বাঙ্গালি । গৌতম, কণাদ, কোন্‌ 
দেশবাসী তাহা নিশ্চত করিবার কোন উপায় নাই-_কিন্তু পরবর্তী প্রধান নৈয়ায়িক- 
দিশের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালি । নবত্বীপে ন্যায়শান্ত্র যেরূপ মাঞ্রিত এবং 
পরিপুই হইয়াছিল, এরূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। নবধীপে, 
বাঙ্গালির প্রধান কীন্তি ও অকীন্তির জন্মভূমি! নবদ্বীপে ন্যায়শান্ত্রের অভ্যুদয়, 
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ন্তানপদার্তন্থ । খালা দন ॥  শ্রুহরিকিশোর ভর্কবাগীশ প্রণীত । কলিকাতা ! 
গিরিশ বিৰ!রহ দহ । 


| an ee MD টি 


১২৮৯ ] ভ্যান সম্বন্ধে দার্শনিক মত ৫৩৭ 


নবস্বীপে চৈতন্যদেবের অক্ন্যুদয়_নবদ্বীপে বৈষ্ঞব সাহিত্যের হাকর- ক্বঞ্চচন্দ্রীয় 
সাছিত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত-আর, নবস্বীপেই সপ্তদশ পাঠান কৃত বঙ্গ বিজয় |. 

অগ্ভাপিও ভারতবর্ষে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের বিশেষ খ্যাতি । যাহ! 
আমাদিগের জাতীয় গৌরব, তাহ কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করা, বাঙ্গালি মাত্রেরই 
কর্তব্য । জ্ীযুক্ত হরিকিশোর্‌ তর্কবাগীশ প্রশীত ন্যায়পদার্থতন্ব নামক উতকুট 
গ্রন্থের দ্বারা সে-পথ অত্যন্ত স্থগম হইয়াছে । 

ন্যায়পর্শন কিসের নাম? এ কথার উত্তর দিতে হইলে, প্রথম বুঝিতে 
হয়, ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে । প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে 
অর্থে “ফিলোসফ্ি” শন্দ ব্যবন্থত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না । বাস্তবিক 
ফিলস্কি শন্দের অর্থের স্দিরতা নাই,__কখন ইহার অর্থ অধ্যান্ততত্‌, কখন ইহার 
অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধশ্মনীতি, কখন ইহার আর্থ বিচাব্রবিদ্যা । 
ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলিসকির উদ্দেশ্য, ভ্বালবিশেষ ; 
তদ্দতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই ৷ দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে কিন্তু সে জ্ঞানেরও 
উদ্দেশ্য আছে । সেই উদ্দেশ্য, নিঃশ্রেয়ন, মুক্তি, নিবর্ধাণ বা তদ্ধৎ নামান্তর বিশিষ্ট 
পারুলৌকিক অবস্থা । ইউরোপীয় কিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয় ; দর্শনে জ্ঞান 
সাধন মাত্র । ইহা তিন্স আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে । ফিলসফিল উদ্দেশ্য, 
ভ্তানবিশেষে,কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক ব। সামাক্তিক 
জ্ঞান | কিন্তু সৰ্ব্বত্ৰ পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য__ফলতঃ সকল প্রকার 
জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত । 

জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স লাভ, ইহা ইউরোদীয়দিগের পক্ষে নৃতন কথা বটে এবং 
এদেশে প্রচলিত “ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর” ইত্যাদি প্রবাদের বিপরীত ৷ 
জ্ঞানবাদীদিগের বিরোধী ভক্তিবাদীও যে এদেশে ছিলেন না, এমত লহে। প্রধান 
ভক্তি সুত্রকার শাণ্ডিল্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা চৈতহ্যদেব । 


সংসার ছঃখময় । প্রাকৃতিক বল্গ, সর্বদা মন্ুন্য-সুখের প্রতিছন্দী । তুমি 
বাহা কিছু স্থভোগ কর, সে বাহ্‌ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মন্ুস্য- 
জীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর যাত্র_হখন তুমি সমরজর়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ 
স্খলাভ করিলে । কিন্তু মনুষ্য বল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর ॥ 
অতএব মন্তুক্যের জয় কদাচিত__শ্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে । তবে 
জীবন যন্ত্রণাময় । আর্ধ্যমতে ইহার আবার পৌনংপুন্য আছে। ইহজস্মে, 
অনম্তঘ্ঃখ কোনরূপে কাটাইয়া প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব 
দেহত্যাগ করিল-_ তথাপিও ক্ষমা নাই-আবার জন্মগ্রহণ কনিতে হইবে, আবার 
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সেই অনন্ত ছংখভোগ করতে হইবে-_আবার মরতে হইবে, আবাগ ছন্মেতে হইবে 
__আবার ছুঃখ । এই অনু হু:খের কি নিবৃত্তি নাই ? মনুন্যের নিস্তার নাই? 

ইহার ছুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্যীয় । 
ইউরোলীয়ের বলেন, প্রকৃতি জেয় $ যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা 
দেখ | এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার প্রন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। নেই 
আম্ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজ্ঞেই বলিয়া দিবেন! প্রাকৃতিক তত্ব 
অধ্যয়ত ,.কর-_প্রক্ৃত্তির গুপ্ত তত্বসকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে 
বিদ্রিত করিয়া, মহুহাজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল-_ইউরোলীয় বিজ্ঞান 
শা । Hl 
ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়__যতদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ 
থাকিবে ততদিন তুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই ছৃংখ 
নিবারণের একমাত্র উপায় । সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের ছারাই হইতে 
পারে। এই উত্তরের ফল তারতব্ষায় দর্শন । 

সেই জ্ঞান কি? আকাশ-কুনুম বলিলেও একটি দ্যান হয়__কেনন! 

কি তাহা আমনা ক্কানি এবং কুসুম কি তাহাও জ্তানি, মনের শক্তির দ্বারা 
উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উন্দেশ্য নহে । জাহ! 
সভ্রনভ্ভান । যথার্থ জ্বালই দর্শনের উদ্দেশ্য । এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা। 
প্রম! প্রতীতি বলে৷ 

প্রমাভানের বিষয় কি, তদ্বিহয়ে শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
গ্রস্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি পরিক্ষার । কিন্ত জ্ঞানের মূল কি, তাছা 
সমালোচিত হয় নাই । ইউরোঙগীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে, সেই তবটি লইয়া 
ইদানীং অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে । অতএব আমরা তর্কবাস্টীশ মহাশয়ের 
. পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিযয়ে কিধি্ৎ বলিব । 

যাহ! জানি, তাহাই জ্ঞান । যাহা জানি তাহ! কি প্রকারে জানিয়াছি ? 

কতকগুলি বিষয় ইন্ড্িয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি । এ গৃহ, এই 
বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহ! আমি চক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি, এজন্য জানি যে এ গ্রহ, এই বক্ষ, এ নদী, এই পর্বত আছে । অতএব 
জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লক্ক হইল। 
(১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, 
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(১) গুহ, পর্কতোাদি দূরে রহিত্রাছে_ আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে তবে , তবে ইজ্জতের 
সংযোগ হইল কি প্রকারে ? দৃষ্ট পদার্থবিক্ষিণ্র রশ্মির দ্বার) শী রশি আমাদিগের ন্হনাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়। 
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মেঘ গঞ্চিডভেছে, পতি ডাঁকিতেছে ; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীল রক আমরা 
কর্ণের ছার) প্রত্যক্ষ করিলান | ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ । এইক্প চাক্ষুল, শ্রাবণ, 
আনলক, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্ডরিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ । মনও একটি ইল্লিয় 
বলিয়া আর্ধ্য দার্শানকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব, তাহারা! মানস প্রত্যক্ষের কথা। 
বলেন । সন বহিরিক্দ্রিম লহে । অনস্তরিজ্দ্িয়ের সঙ্গে বহির্ষিবষয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ 
অসম্ভব । অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্যিবযয় অবগত হওয়া যায় ন৷; কিন্ত 
অন্থবিষয় জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হুইবে । 

বে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তথ্িষয়ে আমাদিগের জ্ঞান আঙ্যে, এবং তথ্থ্যতিরিক্ত 
বিষয়ের জ্ভানও স্মচিত হয়। আমি কুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, প্রমত 
সময়ে মেঘের ধ্বনি শুলিলপাম, ইহাতে আবণ প্রত্যক্ষ হইল । কিন্ধ সে প্রত্যক্ষ 
ধ্বনির, মেঘের নহে । মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । অথচ 
আমর! জালিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে । ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের 
অস্তিত্ব জ্ঞান হুইল কোথা হইতে ? আমরা পূর্বের পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ 
ব্যভীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই । এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, 
অথচ এরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে । অতএব করুদ্ধত্বার গৃহনধ্যে থাকিয়াও আমর! 
বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে অন্গুনিতি বলে । 
মেঘধবনি, আমরা প্রত্যশক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অন্মিতির্‌ দ্বারা ৷ 

মনে কর, এ কুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। 
এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্য-শরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে । তুমি 
তখন কিছু লা দেখিয়া, কোন শন্দও না শুনিয়া জানিতে পাঁরিলে যে গৃহমধ্যে 
অন্দ্য আসিয়াছে । সেই স্পর্শজ্ঞান, স্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মন্ুহাজ্ঞান 
অন্থমিতি । এ অন্ধকার গৃহে তুমি বদি যুখিক! পুম্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে 
RATES TNT 

| 

মন্থ্য্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে । অধিকাংশই অন্ুমিতির 
উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে । আমাদিগের অন্থমানশক্তি 
ন। থাকিলে, আমরা প্রায় কোন কার্ধ্যই করিতে পারিতাম না । বিজ্ঞান, দর্শনাদি, 
অন্থমানের উপরেই নির্মিত । 

কিন্তু, যেমন কোন মন্ুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, 
তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না । 
এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অস্কমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম 
আবশ্যক, তাহ। একডন মনুয্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে । এমন অনেক 


৫৪৬ বঙ্গদর্শন [ হাক্কন 


বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের ত্বারা সিদ্ধ করার জন্তা যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান, বা 
যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহ! অধিকাংশ লোকের নাই: অতএব 
এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বু. 
অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাক্রিশ 
যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া 
বিশ্বাস করি । ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্বত শ্রেণী আছে তাহা তুমি , 
স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই । কিন্ত যাহারা দেখিয়াছেন তাহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ * 
করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে ৷ পরমাণু মাত্র যে অন্ত পরমাণু মান্রের দ্বারা 
আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রতাক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহ! গণনার তারা. 
সিদ্ধ করিতে পার না, এজছ্া তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ 


করিলে । 


ছ্যায়, সাংখ্যাদি আৰ্য্য দর্শনশান্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য 
হইয়াছে । ইহার নাম শল্দ | ভাহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর 
নির্ভর করে । আগ্রবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থুলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ 
- আধ্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ৷ তাহারই শাম শব্দ । 


কিন্তু চার্ববাগাদি কোন কোন আর্য দার্শনিক, ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার 
করেন লা । ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। 


দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অকর্তব্য । যদি একজন বিখ্যাত 
মিথ্যাবাদী, আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জবলিতে দেখিয়া! আ:সয়াছে, তবে এ 
কথা কেহই বিশ্বাস করিবে ন! । তাহার উপদেশে প্রমাক্তানের উৎপত্তি লাই। 
ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বশ্তিক্সা শ্রাহা। তবে, সেই জ্ঞানলাভের পুর্বে, 
আদে মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাসযোগ্য কে নহে । কোন্‌ প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব ? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্থাদির 
কথা আপ্তবাকা বলিয়া গ্রহণ 'করিব, এবং রামু শ্যামুর কথ। অগ্রাহ্য করিব? 
দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে । সনুর সঙ্গে 
পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ । তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ বে, ময়: 
অভ্রান্ত ক্ববি এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্ত মনুষ্য ; এল্রন্য তুমি অহুমান 
করিলে যে মনুর কথা গ্রাহা, পাদরির কথা অগ্রাহ্য । মন্ুর ম্যায় অজ্রাস্ত খাষি 
গোমাংসভোক্রন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অন্ুমান করিলে গোমাংস সভক্ষ্য । 
অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না 
কেন! 


ৰ 
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শুধু তাহাই নহে । যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, ভাহারই 
আর কতকগুলি অএ্া/হ্য করিয়া থাক । মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে অত, তাহা 
তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্ত অলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
তুমি ক্ষুত্রতর বুদ্ধিলীবী ইয়ড ও ফ্রেস্সেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার 
কারণ সন্ধান করিলে, তলে অন্মিতিকেই পাওয়া যাইবে । অন্থনানের ত্বার! তুমি 
জানিয়াছ যে মাধ্যাবর্ষণ সন্বক্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে 
তাহার বে মত তাহা অসত্য । যদি শব্দ একটি পৃথক্‌ প্রমাণ হুইত, তবে তাহার 
সকল মতই তুমি গ্রাহা করিতে । 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে । ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির 
হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহা হয় । ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্্ প্রমাণ বলিয়া 
গণ্য--আপ্র বাক্যমাত্র গ্রাহা, ইহা আধ্য দর্শনশান্ত্রের আজ্ঞা | এইন্সপ বিশেষ 
বিচার ব্যতীত ঘি ও পঞ্চিতদিশের মত মাত্রই গ্রহণ করা, ভারততবর্ষের 
অবনতির একটি যে কারণ, ইহা! বলা বাহুল্য! অতএব দার্শনিকদিগের 
এই একটি ক্ষুত্র ত্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই । 

প্রত্যক্ষ, অন্থমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপনিিক্ও একটি স্বত্ব 
প্রমাণ বিবেচনা করেন।। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, 
অন্ুমিতির প্রকারভেদ মাত্র এবং সেইজহা সাংখ্যাদি দর্শনে উপনিতি স্বতন্ত্র 
প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই । অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীষ 
বোধ হইল না৷ বস্ততঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমাই জ্ঞানের মূল । 

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অন্ুমানও প্রত্যক্ষমূলক ৷ য়ে জাতীয় 
প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না৷ তুমি যদি কখন পূর্বে মেঘ 
ন! দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিততবে তুমি কুদ্ধন্বার গৃহমধ্যে মেঘগঞজ্ছল 
শুনিয়া কখন মেঘান্থুনান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন মুথিকা গঙ্গ 
প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া ঘুথিকা স্রাণ পাইয়া তুমি কখন 
অনুমান করিতে পারিতে না যে গৃহমধ্যে যুথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ 
সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে । তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানেত্ 
মূল, বছতর বহুজাতীয় পূর্ববপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহজ্র সহস্র 
জাতীক্স প্রত্যক্ষের ফল । 

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল-__সকল প্রমাণের মূল । অনেকে 
দেখিয়া বিশ্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্র, ছই তিন সহতঅ বৎসরের পর, দুনিয়া 
ঘুরিয়া আবার সেই চার্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে । ধর্য আধ্য বুদ্ধি ! 
যাহা এতকালে হুন, মিল, বেন প্রত্ভতির ছারা সংস্থাপিত হইয়াছে_ছুই সহস্রাধিক 
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বংসর পূর্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্র করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে 
জামর] এমন বলিতেছি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই-_আমনরা বলিতেছি যে, সকল 
প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ । বৃহম্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন [ক না, তাহার গরন্ধ- 
সকল লুপ্ত হওয়ায়, নিশ্চয় কর! কঠিন । 


প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্ত এই তত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দাৰ্শনিক. 
দিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে । কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের 
এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় শা। যথা, কাল, 
আকাশ, ইত্যাদি । 


কথাটি বুঝা কঠিন । আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা এহণ করা যাউক,-_ 
যথা ছুইটি' সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা 
আমরা নিশ্চিত জ্ঞানি । কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলান ? প্রত্যক্ষবাদী 
বলিবেন “প্রত্যক্ষের ছারা | আমরা যত সমানাস্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাছা 
কখন মিলিত হয় লাই ৷” তাহাতে বিপক্ষের! প্রহ্যুৱর করেন যে, “জগতে যত 
সমালান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ লাই-_ তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা 
মিলে নাই বটে, কিন্ত তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথাও এমন 
দুইটি সমালান্তরাল রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহ! টানিতে টানিতে 
একস্থানে মিলিবে ন! ? যাহা মন্থক্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি 
প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জ্ঞানিতেছি যে, তুমি 
যাহা বলিতেছ তাহা সত্য ;-_কন্মিন কালে কোথাও এমত দুইটি সমানাস্তরাল 
রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে । তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর 
কোন জ্ঞানমূল আছে-নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় 
পাইলে ?” 

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জন্দান দার্শনিক কান্ত, লক ও হুসের প্রত্যক্ষ 
বাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্জানের মুল তিনি এই নির্দেশ করেন 
য়ে, যেখানে বহিব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের হন্স্রিয়ের দ্বার হইয়া থাকে, সেখানে 
-বহিষিবহয়ের প্রকৃতি সম্বক্ষে কোন তত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, 
আমাদিগের ইন্দ্ি়সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের ভ্রানের আয়ত্ত বটে । 
আমাদিগের ইন্ড্িয়সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমর! বহিহিবষয় কতকগুলি নিচ্ছি 
অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্াত হই। হইন্দরিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ,. এজন্য 
বাহবিবষয়ের তন্তত অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ধব্র একরূপ । এইজন্য 
তআমনালিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পা । এই জ্ঞান 
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আমাদিগেতেই আছে__এ্ডন্য কান্ত ইহাকে শ্বতোলন্গ বা মাভ্যন্তুলিক স্যান বলেন । 
আমাদিগের ত্রাঙ্সোরা ইহাকে সহজ জ্ঞান বলেন । 


পাঠক আবার দেবিবেন যে আধুনিক ইউরো লীয় দর্শন, ফিরিয়া কিবরিয়া সেই 
"প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে । যেমন চার্পধাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও 
“বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমলি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে 
কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায় । আধ্যাত্মিক তত্তে, প্রাচীন 
আৰ্য্যগণ কর্তৃক সুচিত হয় নাই, এমত তত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে! 


কাস্তীয় আত্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন য়া মিল । তিনি 
কার্য্য-কারণ সহ্বচ্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন ॥। তিনি বলেন যে, আমর! 
প্রত্যক্ষের বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ 
বর্তমান আছে, সেইখানে তাহার কাধ্য বর্তমান থাকিবে | যেখানে পূর্বের দেখিয়াছি 
যে ক বর্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে খ আছে । পুনব্বার যদি কোথাও 
ক দেখি, ভবে আনরা জানিতে পারি যে খ৪ এখানে আছে কেননা, আমন 
প্রত্যক্ষের ত্বারা আনিম়াছি, যেখানে কারণ থাকে সেইখানেই তাহার কার্য থাকে । 
সমানাস্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার কার্য, কেনলা, তাম্র! 
যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে 
দেখিয়াছি মিল হয় নাই, অতএব সমানাস্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিব পুর্বববস্তী। 
কাজেই আমরা জানিতেছি যে যখন যেখানে দুইটি সমানাম্ভরাল রেখা থাকিবে, 
লেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও 
প্রত্যক্ষমূলক । 


০০ 


শেষ মত, হৰ্বট স্পেন্গরের । তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই 
প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্াক্ষজাত নহে । প্রত্যক্ষজাত 
সংস্কার প্ুরুষাহুত্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমার পুর্ববপুক্রষদিগের যে প্রত্যক্ষ 
স্কোর, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্থান 
লইয়।” জন্মিয়াছি এমত নহে___তাহা হইলে স্যপ্রস্থত শিশুও সংস্কার বিশিষ্ট 
হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে ( মন, শরীরের অন্তর্গত ) আছে; 
প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এই্টরূপে, যাহা কাস্তীয় মতে আভ্যযন্তরিক 
বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্দরের মতে তাহা! পূর্বপুরুষ পরম্পরাগত প্রত্যক্ষল্দাত 
জ্ঞান । 
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এই কথা আপাঁভিতঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেনসর এপ 
দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যেট ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত 
হইয়া উঠিতেচ্ছে। (২) ৰ 


{ ২) অনেকে কোমতেযর “Positive Philosophy” নামক দর্শনশাস্মের নামায়্বাদে. 
প্রত্যক্ষবাদ লিশিদা থাকেন! আমানের বিবেচনার সেটি ভ্রম। যাহাকে "Empicical:, 
Phil০5০Phy” বলে অর্থাৎ লক, ভন, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা 
সেই অর্থেই প্রতাক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবছার করিদ্লান্ছি । 8 
| আমরা প্রযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তকের নামোলেখ কলিয়া এই প্রবন্ধের 
সুচনা করিঘ্রাছি. এন্বলে তাহার গ্রন্থের বথাবোগ্য প্রশংসা! না করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে পানি 
লা॥ ঘিশি অশ্মদ্দেশীয় দায় দর্শন অল্লায়াসে অধ্যত্নন করিতে চাহেন, তিনি তর্কবালীশ মহাশয়ের 
প্রীত এই গ্রন্থ ঘতে অধায়ন করিবেন। আমরা ভায়শান্ত্রের এরূপ সরল ব্যাখ্যা বাঙ্গাল! বা 
ইংত্রেভিতাযায় আল দেখি লাই | যে, যে তবে পারদর্শা না হয়» সে কন তাহ! পরিস্কার কল্লিয় 
লিখিতে পীরে ন; ৷ তর্রবাদিশ মহাশয়, এই দর্শলশান্্েদ যে সম্যক পারদর্শী এই গ্রন্থ তান 
পরিচা । কাহার পরশংসার্থ ইহাও বক্তব্য যে, তিনি কেবল, বিতণ্ডাকারী, চতুষ্পাঠীগতবুদ্ধি 
প্রাচীন সম্প্রদাদেল পণ্ডিত নপতন | উত্তমরূপে না হউক+ ক্িয়ং পরিলাণে পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক 
অবগত "ছেল এবং প্র'চীন সম্প্রদায়ের নৈমারিকদিগের হ্যায় তাহাতে আন্বাশুক্ নহেন। 
অনেক প্রানে পাশ্চাত্য বিআোলে এবং প্রাচ্য দশলে সামজশহ্/ করিতে যু করিযাছেন। ক্ষায়- 
শানে তাহার যেন্ধপ অর্দকার বিজ্ঞানে সেরূপ না! থাকার তাছ! ঘটিঘা উঠে নাই । না! হউক, 
তথাপি তাহার গ্রস্থ, অনেক বিবয়ে বাঙ্গাল! ভাহায় তুলনাশৃঙ্ত । তিনি জ্ঞানী, কুসংস্কারবজ্জিত, 
এবং লির্িকুশল । এবং সাহস করিয়া আধুনিক অলারগ্রাহী পাঠকদিগের সম্ুথে ক্ষায়শান্তরেয় 
পরিচন্প দিতে উদ্যত ছইয়!ছেন । ইহাতে তাহারও প্রশংসা এবং বাঙ্গালার উবুক্ধির লক্ষণ । 











যদি ক্িজ্ভাসা করেন বর্তমান কালের প্রধান লক্ষণ কি, আনরা বলিব 

বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তার । ত্রক্মাণ্ডের সকল কাণ্ডেই এক্ষণে বিজ্ঞান 
হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে । যে সমস্ত বস্তু অতি ক্ষুদ্র বলিয়া চক্ষুর অগোচর, 
বিজ্ঞান অণুবীক্ষণযোগে আপনার আয়ত্ত করিতেছে । যেসকল পদার্থ অতি 
দূরবর্তী বলিয়া অলক্ষ্য বা দুর্লক্ষ্য, বিজ্ঞান দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বাবা আপনার শাসনাধীনে 
আনিতেছে ! এইরূপে হূমণ্ডল ও আকাশ হইতে দেবতা তাড়াইর। সর্বত্রই বিজ্ঞান 
আপনার রাজ্য বাড়াইডেছে ৷ পুর্বে যে ঝড় বৃষ্টি বস্ঞাঘ্যতের বিশুঙ্ঘল ব্যাপারে 
ইন্দ্র ও বায়ুর প্রভাব অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ লক্ষিত হইত, ভাপতাড়িতের 
ছুটী কথা বলিয়া! বিজ্ঞান তাহা নিদ্রন্ব করিয়া লইম্মাছে। পুর্ধে যে ধুমকেতু 
দেবক্রোধ চিহ্ন রূপ গগনমগুলে উদিত হইয়া ভূপুষ্ঠে অমঙ্গল বর্ষণ করিত, বিজ্ঞান 
মাধ্যাকৰ্ষণ রচ্ছু দিয়া তাহাকে স্ুধ্যের সঙ্গে বাধিয়া দিয়াছে । পূর্বের যেখানে 
রুদ্রমূত্তি সর্ববভুক্‌ হুতাশন দৃষ্ট হইতেন, সেখানে বিজ্ঞান রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ 
প্রদর্শন করিতেছে । পূর্ব্বে যে প্রাণরূপ শ্বতন্্ব পদার্থ জ্বীবোদ্টিদ সমূহের শরীরে 
থাকিয়া তথাকার কার্য্যসনুদায় সম্পাদন করিত, বিজ্ঞান তাহাকে উড়াইয়া দিয়া 
তাহার অধিষ্ঠান ভূমিতে নৈসগিক নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে। এমন 
কি, কিরূপে বর্তনান আগতের ও জীবপুজের উৎপত্তি হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহাও 
দেখাইয়া দিতে অগ্রসর! কি প্রকারে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ধূমকেতুগণ সম্পন্ন হইয়াছে, 
কি প্রকারে অলস্থল পর্ববত নদী প্রভূতি তাহাদিগের বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াচ্ছে, 
কি প্রকারে ভুমণ্ডলে নানাবিধ জ্বীবের উদয়, বিলয় বা বিস্তার ঘটিয়াছে, বিজ্ঞান 
মুক্তিসহকারে বুঝাইয়! দিতে প্রস্তুত । এই বৃহত ত্রতের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া 
বিজ্ঞান এশীশক্তির সাহায্য চাহে না, স্থষ্টির কল্পনা করে না, কেবল প্রাকৃতিক 
কার্য্যপ্রণালীর কথা বলে । এই কার্যপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিজ্ঞান 
বিদ্যুৎকে দূত করিয়াছে, অগ্নিকে রথের অশ্ব করিয়াছে, স্মুদ্রকে গমনাগমনের পথ 
করিয়াছে, এবং বাযুকে প্রয়োচ্ছন্ানুলালে বাহন করিয়া থাকে । 

৬৩০৯ 





৫৪৬ বঙ্গদর্শন [ ঘাদ্গুন 


কাধ্যকারণস্কব্র ধরিয়া বিজ্ঞান জগশ্মওলে সর্বত্রই নিয়নের আধিপত্য 
সংস্থাপন করিতেছে ; এক্ষণে মমুম্যসমাছজকে ও ছাড়িতেছে না । সুম্ত্দর্শা পঞ্ডিতগণ 
বলিতেছেন যে, মানবজাতিও কার্য্যকারণশৃম্খলে এ্রথিত, মালবজাতিও নিয়মের 
অধীন । যেমন চরণতলস্থ ধূলিকণা হইতে দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যন্ত জড়পদার্থ 
সকল নিয়মের অধীন, তেমনই বিজ্ঞানবেত গণের মতে তরুলতার অনুর হইতে মনসুন্য 
মনের মহোচ্চতম চিন্তা পধ্যন্ত প্রাণিমগ্ডলস্থ সমস্ত ব্যাপারই নিয়মের অধীন । কিন্তু 
ইহার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, আমরা ত আপনাদিগকে এ প্রকার 
আবজ্ঞ বিবেচনা করি না; আমাদিগের অনুভব ও বিশ্বাস এই যে, আমর! 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন । আমাদিগের কার্যে এইরূপ বিশ্বাসই সব্ধদা প্রকাশ পায়ু । 
যখন আমরা কোন মন্দ কর্ম করি, তচ্জম্য আমাদের চিত্তে অন্থতাপ উপস্থিত হয়। 
আমরা অবস্যাই ভাবি যে উক্ত কর্শ্ম করা না কর! উভয়ই আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল; 
ইচ্ছাপুর্ব্বক অবৈধ আচরণ করিয়াছি বলিয়াই মনস্তাপ জ্রম্মে । যদি আমরা 
বুঝিতাম যে, যে কাৰ্য্য করিয়াছি, তদ্বিরুদ্ধে ধাবিত হইবার শক্তি শ্রামাদিগের ছিল 
না, তাহা হইলে আনাদিগের ঈদনৃশ আক্ুগ্রানি উপস্থিত হইত না। বান্তবিক যখন 
আমাদিগের স্বাধীলত। থাকে না, যদি আনাদিগের দ্বার! কেহ একটী অন্যায় কাধ্যও 
করাইয়া লয়, আরা ভগ্চম্য বিশেষ কোন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করি না। যদি 
ডাকাইতে কাহাকে বাধিয়া অন্ত একজনের উপরে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে 
নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি অপরকে কই দিয়াছি বলিয়া সস্ভপ্রুচিন্ত হয়, এরূপ বোধ হয় না.। 
আর সৎকর্শ্ম করিলে আমরা যে আস্তপ্রসাদ পাই, অসতপথে যাইবার ক্ষমতা 
আমাদিগের ছিল, এ প্রকার প্রত্যয় না থাকিলে তাহা কখনই জন্মত না। অন্য 
লোককে যখন আমরা ভাহাদিগের কার্য্যঞ্রশ্য নিন্দা বা প্রশংসা, পুরস্কার বা 
তিরস্কার করি, তখনও আমরা তাহাকে স্বাধীন জ্ঞান করি; কারণ, বিপরীত 
ব্যবহার তশুপক্ষে সম্ভব না হইলে তাহার প্রতি দোষ বা গুণের আরোপ নিতান্ত 
নিরর্থক হইয়া! পড়ে । যখন আমরা কোন অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকি, তখনও 
আমরা বিবেচনা করি যে, সে অন্যারূপ কার্য্য করিতে পাব্রিত, কোন অনিবার্ধ্য শক্তির 
গর্রশবর্তী হইয়া! সে ব্যক্তি দৃষ্খে প্রবৃত হয় লাই, তাহার এ প্রকার আস্তরিক বল 
ছিল যে, সে অসতবর্থ্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্মার্গান্ছগামী হইতে পারিত । 

এই আপত্তিগুলির সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে গুটিকতক কথা বলিব । অনুভব 
ছারা আমর! আপন আপন বর্ধমান মানসিক অবস্থা জানিতে পারি । আমাদিপের 
মনে কি প্রকার সুখ, দুঃখ, বাসনা, ইচ্ছ। বা জ্ঞান এক্ষণে উপস্থিত হইঘাছে,। আমরা 
অচ্ছভব করিয়া থাকি । কিন্ত কোন প্রকার মানসিক শক্তি অনুভবের বিষয় নহে, 
অনুমানের বিষয় । আনাদিগের মনে যে সকল ভাব উদিত হয়, তন্মধ্যে এক এক 
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জাতীয় ভাবদিগকে এক একটি শক্তির কার্য্য বলিয়। আমরা অনুমান করিয়া থাকি । 
স্বৃতরাং যদি আমাচেগের কাধ্যনিয়নত্রী শ্বাধীনতাশক্তি থকে, তাহা অহ্ুভবসিচ্চ 
ন! হইয়া অনুমানসিক্ধ হইবে | অন্থমান অবলন্বল করিয়াই, আনাদিগের কোন 
প্রকার ক্ষমতা আছে না আছে, তদ্বিষয়ের বিশ্বাস জন্মে এক্ষণে দেখা যাউক যে 
আমাদিগের যে স্বাধীনতায় বিশ্বাস আছে, সে কিরূপ ম্যাবীনত। ৷ সাধ্যবিষয়ান্র্সভ 
যখন আমাদিগের যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পাইলেই আমরা! 
আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি । যদি কেহ আনার্দিগকে বিয়া বাধিয়া বা 
আবদ্ধ করিয়া রাখে, যদি ইচ্ছামত আমরা বিচরণ করিতে না পারি, যদি 
ইচ্ছান্থুসারে লিখিতে, পড়িতে, বলিতে বা অন্য কোনরূপ কার্ধ্য করিতে না পাই, 
তাহা হইলে আর আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি না। ইহাতেই স্পইই 
বুঝাইতেছে যে যখন কোন বাহ্যশক্তিভে আমাদিগকে ইচ্ছান্থসারে চলিতে দেয় না, 
তখনই আসর! আপনাদিগকে পরাধীন ভাবি; আর যখন আনলা আপন আপন 
ইচ্ছান্ুসারে কার্য করিতে পাই, তখনই আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা 
করি । আমরা স্বাধীন একথা বলিবার সময়ে, আমাদিগের ইচ্ছার কোন কারণ 
নাই, ইহা! বল আনাদিগের উদ্দেশ্য নহে । তবে হয়ত ইহার অন্থরে এই ভাবটি 
আছে, আমরা কোন অনিবাধ্য বাহ্যশক্তির বশীভূত হইয়া ইচ্ছাটিও করি না, স্বীয় 
প্রকৃতি অনুসারেই করিয়া! থাকি । স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্বপ্রকৃভি সাপেক্ষেতা, 
স্বস্মভাবান্গবর্ডিতা । 

অসতকম্থ্ম করিলে আত্মগ্রানি কেন হয় তাহার কারণ নিয়ে লিখিত হইতে ছে ॥ 
কি করা ভাল, কি কর! মন্দ, প্রত্যেক ব্যক্তিই একপ্রকার শ্হির করিয়া রাখে । 
কিন্তু সময়ে সময়ে কোন কোন বাসনা প্রবল হইয়া কর্তব্যভ্ঞান ঢাকিয়া ফেলে । 
তখন অস্তায় কার্য সহজেই অনুষ্ঠিত হয় ॥ কিন্তু যখন আন্তরিক ঝটিকা থামিয়। 
যায়, তখন স্থির বুদ্ধির আলোকে উক্ত কার্য্যেহ মলিন স্প্টরূপে প্রকাশ পায় ॥ 
তখন উচ্চ্লক্ষাচ্যত ও নীচপথগাম্মী বলিয়া আপনার প্রতি অত্যন্ত দ্বশা জন্যে । 
নিজের প্রতি অতিশয় অসশ্রন্া হইলে মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবারই কথা! । 

আমরা যে সকল লোকের কাব্য দেখিয়া তাহাদিগের নিন্দা বা প্রশংসা, দণ্ড 
বা পুরস্কার করি, ইহা হইতে তাহাদিগের হচ্ছ! কাধ্যকারণনিয়মের অধীন নহৈ 
এন্সপ বিবেচনা করা অস্কায়। মনে কর যদি পৃথিবীতে এমন একজাতীয় জীব 
থাকিত, যাহারা অনিবার্য্য বাসনার বশবর্তী হইয়া ক্রমাগতই আমাদিগের উপকার 
করিত. ও অপকার কর! কাহাকে বলে বুঝিত না; তাহা হইলে কি আমরা 
তাহাদিগকে দেবতাতুল্য ভক্তি করিতাম না? আর যদি কোনে একক্রাতীয় 
জ্রীব শ্বকার্থ্যের ফলাফল বোধশুন্য হইয়া নিয়তই আমাছিগের অপকার 
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করিত, ভাহা হইলে কি আমরা ভাহাদিগকে সর্প ও ব্যাস্ররের ন্যায় 
বধ করিতে প্রস্তুত হইতাম না? বাস্তবিক বোধ হয়, নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, 
পুরস্কার, এসকলের প্রধান উদ্দেশ্য হুইটি ; ১ আত্মরক্ষা ২ সংপ্রবৃত্তি বর্জন । 
যে ব্যক্তি আমাদিগের অনিষসম্পাদনে নিযুক্ত, সে ব্যক্তি কলের স্তায় বোধ- 
শুষ্ক হইলেও আমরা তাহাকে দণ্ড দিতে পারি । এই কারণেই আমরা উন্মত্তদিগকে 
আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত জ্ঞান করি। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে 
নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, পুরস্কার দ্বারা সমাজন্থ ব্যক্তিবর্গের সত্প্রবৃত্তি বন্ধিত ও 
অসব্প্রবত্তি নিবারিত হয়। এ বিশ্বাস সমূলক হইলে, নিন্দা প্রভৃতি ছার! 
মানবচিত্তের অনেক পরিবর্তন ঘটে স্বীকার করিতে হইতেছে । সুতরাং মনুহ্যকে 
কার্য্যকারণ শৃর্ঘলে আবদ্ধ বলিতে হইতেছে । 

মনুষ্য কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন, ইহা পলে পদে আমরা অনুমান করি | 
যখন আমরা বলি অমুক ব্যক্তি অমুক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অমুক ব্যক্তি 
পারে লা; তখন আমাদিগের ননোগত ভাব কি? তখন কি আমরা ইহাই ধরিয়া 
লই ন! যে প্রত্যেক ব্যক্তির কাধ্যই তাহার চরিত্র ও অবস্থার সমবেত ফল ? 
হাজার টাকা উৎকোচ পাইলে অর্থলোভী ও ন্যায়পর এ উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ 
কার্য্য করিবে, আমরা কি ভবিশ্যদ্বক্রার হ্যায় বলিয়া দিতে পারি না? যদি গণনা! 
ঠিক লা হয়, তাহা হইলে কি আমরা বুঝি লা যে, চরিত্র ভাল করিয়া না জানাই 
আমাদিগের বিফল হইবার কারণ ? আনরা কার্য সিদ্ধ করিতে হইলে লোকের 
প্রকৃতি বুঝিয়া চলি । কাহার নিকটে অনুনয়বিনয় করি । কাহারও কাছে 
তর্জ্জনগর্জ্জন করি । কাহাকে তাহার স্বার্থের কথা৷ বলি। কাহারে বা ধর্শ্মভয় 
দেখাই । কাহারও যশোলিপ্পা প্রচ্ছলিত করি, কাহারও আস্মগরিমার বিনোদন 
করি। এইরূপে আমরা ব্যবহারে দেখাইতেছি যে, লোকের কার্ধ্য অবস্থা সবোনে 
স্বভাবোৎপয় ফল, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস । 

জশ্মনদিগকে অনেকে চিল্তামগ্র বলিয়া! বৈষয়িক ব্যাপারে অপারগ জ্ঞান 
করিত। অনেকে ভাবিত তাহারা দর্শন ও কাব্যরসে চিরদিন ডুবিয়া থাকিবে ; 
ক্রিন্ত পৃথিবীতে কখনও সমরকুশল ও মন্ত্রণাতশ্ুপর পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ্য 
হইতে পারিবে না; এক্ষণে তাহাদিপের কার্য্য দেখিয়া লোকের এ প্রকার ভ্রান্তি 
দূর হইয়াছে । কিন্ত ইহাতে কার্য কারণ নিয়মের ব্যভিচার হইতেছে ন! ৷ ইহার্ডে 
দেখাইতেছে যে পূর্ব্বে অনেক লোকে জন্মনদিগের প্রকৃতি ভাল করিয়া অবগত 
হইতে পারে লাই | 

সহুম্যসমাভ যে নিয়মের অধীন তাহার একটি সুন্দর প্রনাণ বর্ধমান সময়ে 
পাওয়া গিয়াছে । ইউরোপ ও আমেরিকাখত্ডে এলণে আনেক প্রকার ঘটনার 
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বিশেষ বিশেষ তালিকা প্ৰস্তত হইয়া থাকে। তু টে জান! বায় শে, মে সকল 
কাধ্যে লোকের বিশেষ স্বাধীনতা অনুমিত হইয়া থাকে, তাহাতে৪ নিয়ন আছে । 
কোন্‌ দেশে বৎসরে কত বিবাহ, কত নরহত্যা, কত চিঠিলেখা হষ্টবে, এসকল 
এক প্রকার স্থির আছে। এমন কি, কত লোকে চিঠির শিরোনামায় মোকাম 
লিখিতে ভুলিবে, তাহাও অবধানিত করিয়া বলা যায়। বাস্তবিক সামাজিক অবস্থা) 
যতদিন একরূপ থাকে ততদিন গড়পড়তায় ফল একরূপ হইবে, ইহা একপ্রকার 
শ্ৰতংসিজধ । 

মন্তব্যের ইচ্ছা কারণশূত্রে বদ্ধ, ইহা বলিলে যদি কেহ দু:খিত হন, কি 
করিব ? অনমনোমোহল চিত্র অপেক্ষা সত্য আসাদিগের প্রিয়বস্থ । কল্পনার 
বশবর্তী হইয়া মঙুন্যের মহব বাড়াইতে গিয়া, আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে 
পারি না! কিন্ত ধাহারা ভাবেন যে অকারণে মন্ুন্য যাহা তাহা! ইচ্চা করিতে 
পারে, তাহাদিগকে আমরা হই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব । লোকের সত বা 
অসৎ অভিপ্রায় দেবিয়াই আমরা তাহাদিগকে প্রশংসা বা নিন্দা করি । অভি- 
প্রায়াস্ুবর্তী ইচ্ছার কারণ স্পষ্টই উক্ত অভিপ্রায় । সুতরাং সে ইচ্ছা কার্য্যকারণ- 
শ্রন্খথলাবদ্ধ | যে ইচ্ছার কারণ নাই, তাহাকে কিরূপে অসৎ বা সৎ বলিয়া তাহার 
নিন্দা বা প্রশংসা করিবে £ 

মন্ুস্যাসমার্জ যদিও নিয়মের অধীন, তথাপি তাহা কতদূর বিজ্ঞানের দৃষ্টি- 
পথবর্ভী, ইহা অনেকে বুঝেন লা। অনেকে মনে করেন, আনি, তুমি, বা অপর 
কোন ব্যক্তি সারাজীবন কখন কি কাজ করিব, বিজ্ঞান কালে বলিতে পারিবে 1 
এটী সম্পুর্ণ ভ্রান্তি । যদি একখানি কাচপাত্র প্রস্তরের উপরে সবলে নিক্ষেপ কর! 
যাঁয়, তবে কাচপাত্রটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, পদার্থতব. বলিতে পারে; 
কিন্ত কোন খণ্ড কোথায় কিরূপ বেগে যাইয়া পড়িবে, ইহ! বলা বিজ্ঞানের সাধ্য 
নহে। সেইরূপ মনুষ্যসমান্ধের সম্বন্ধে সাধারণতঃ হুই চারিটী কথা বলা যাইতে 
পারে; কিন্তু তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের আীবনগ্রতি নির্ণয় করা বিজ্ঞানের 
ক্ষমতাতীত ৷ 

যে জ্যোতিষে বিজ্ঞানের মাছাস্্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাশে প্রদশিত - 
গ্রহণ বা. প্রহবিশেবের অবস্থান গণনা করিতে সক্ষম, এমন কি যাহাতে বিজ্ঞান. 
লা ‘দেখিয়া অন্মানবলে বলিতে পারিয়াছে গগনের অমুক স্থানে অনুসন্ধান 
কর একটা নৃতন গ্রহ পাইবে, সেই জ্যোতিষেও বিজ্ঞান ঠিক ঠিক ফল নির্ণয় 
করিতে পারে না । গ্রহদিগের কক্ষ গুলি ঠিক কেপলার (০০1০) নিদ্দিষ্ট বৃত্তাভাস 
পথ নহে? অপর গ্রহসমুদায়ের আকর্ষণে প্রত্যেক গ্রহের কক্ষ শুদ্ধ বৃভীভাস 
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আকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাতেবিক জ্যোতিষিক গণনা হালা 
পরস্পর আকধণকারী তিনটা পদার্থের প্রকৃত অবস্থানও সম্পুর্ণ বিশুদ্ধরূপে 
আমরা নিরূপণ করিতে অশত্ত । ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, বিষয়ের 
অটিলতাবদ্ধিন সঙ্গে সঙ্গে তবনির্য়ের কত ব্যাঘাত উপস্থিত হয় । মনুষ্যলমাজ 
একে ত অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের সমঠি, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি আবার বিবিধ বাসনার 
বশবর্তী । একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন তিনটা পদার্থের কক্ষ কয়টা ঠিক ঠিক 
নিক্সপণ করা যখন অসাধ্য ব্যাপার, তখন বহ্থবিধ বাসনাজ[ড়ুত বহুসংখ্যক ব্যক্তি- 
বর্গের গতি স্থির করা সহজ কাণ্ড নহে । বিশেষতঃ দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে 
মন্ুস্থের কতরূপ প্রকৃত্িতেদ দৃই হয়। ইহার উপর আবার ভাবিতে হয় বে, 
মানবঙ্গাতি প্রায় লক্ষ বৎসর ভূমণ্ডলের অধিবাসী ; অথচ আমরা কেবল ছুই তিন 
হাছ্ধার বসরের কোন কোন দেশের ইতিহাস মাত্র জানি । সাগরকূলের হই 
একটা ঢেউ দেখিয়া কেহ অকৃুল জ্রলধির বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তাহার যে দশা হয়, 
সমুদয় মানবন্রাতিসন্থক্ধে কোন কথ। বলিতে গেলে আমাদিগের প্রায় সেইরূপ দশা 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ; যদি আমর! পুরাণবনিত খধিগণের শ্যাম [্রিকালজ্ঞ 
হইতাম, তাহা হইলে একপ্রকার নিস্তার ছিল । কিন্তু হ্ভাগ্যক্রমে আমরা 
কলিকালের লোক ৷ সামন্ত বুদ্ধিবূপ ভেলা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অনস্ত 
অস্বুনিধি অতিক্রম নিমিভ অগ্রসর হইতে হয়। 
পদার্থভেদে তন্নিন্মিত স্তুূপের আকারতেদ ঘটে । গোলক, ইঠ্টক, ব! 
বাসুকা, রাশীকৃত করিয়া সাছাও, স্তুপগুলি ভিন্ন তিন্ন আকার ধারণ করিবে, 
তাহার্দিগের গঠনবন্ধন৪ বিভিন্নন্কপ. দৃঢ়তা প্রান্ত হইবে । এই সামান্য উদাহরণ 
হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, লমঘির প্রকৃতি উপাদানসাপেক্ষ । মানবসমাজও এই 
“নিয়মের আধীন । মলুষ্যের স্বভাব দেখিয়াই মানবসমাজের ভাবগতি নির্ণেয়। 
oe যখন কোন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বল প্রয়োগ কর! যায়, তখন হয় তাহা স্থির 
হইয়া থাকিবে, নয় তাহার গতি হইবে । পণ্ডিতের! এনিমিত্ত বলবিজ্ঞানকে ছুই: 
ভাগে বিভক্ত করেন; ১ স্থিতিবিজ্ঞানদ ২ গতিবিজ্ঞান। স্থিভিবিজ্ঞানে 
স্থিতির, এবং গতিবিদ্তানে গতির নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। সমাজতব্ববিদ্গণ এই 
দৃ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞান ও সামাজিক গতিবিজ্ঞান নামক- 
সমাজবিজ্ঞানের দুইটা শাখা কল্পনা করিয়াছেন ৷ সাযাপিক শ্হিতিবিজ্ঞানে সমাজ 
স্থিতির, এবং সামাজিক গতিবিজ্ঞানে সামাক্সিক উল্লতির নিয়াবলী নিরূপিত হয়। 
সমাদ্রন্হিতির নিয়মাবলী নির্ণয় করিতে গিয়া! পণ্ডিতেরা মানবসমান্রকে- 
শরীরের সহিত তুলনা করেন। শরীরের সমুদায় অংশ শুলে পরস্পর সন্বন্চ রাখিতে 
যেমন ন্রারুমণ্ডল আছে, তেমনই সমাজে শাসনকর্তা! ভাই । ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক 
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যন্বদ্বারা যেনন শরীর রর্দনোপযোয়ী ভিন্ন .ভিন্ন কার্শ্য সম্পাদিত হয়, তেমনই 
স'মাজরক্ষার উপযোগী ভিয় ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী লোক সনান্ছে থাকা আাবশ্যক ! 
যেমন শরীরের এক অঙ্গে বেদন! লাগিলে সমুদায় শ্রীরের ক্রেশবোস হয়, তেমনই 
সমাজের কাহারও ছঃখ হইলে অন্যের সহানুভূতি চাই । যেমন শরীরস্থ এক অঙ্গ 
দ্বারা অন্ত অঙ্গের সহায়তা হয়, তেমনই সমাজের এক ব্যক্তি বা এক বিভাগ হারা 
অপর ব্যক্তিংব! অপর বিভাগের সাহায্য হওয়া আবশ্যক ৷ বাস্তবিক যে যে স্থলে 
সমাজ ক্ষমতাশালী ও সুখী দেখা যায়, সে সে স্থলে সমাজন্থ ব্যক্তিবর্গের আচ্ছোর 
শালনপ্রণালী আছে, সেখানে প্রয়োজনাহ্কূপ বিভিক্ন প্রকার ব্যবসাম়ী লোক 
আছে, এবং সেখানে পরস্পরের সাহায্য করা ও পরস্পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া 
বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয় । যদিও শরীরের সহিত সমাজের এত সাদৃশ্য, তথাপি 
উভয়ের মধ্যে একটা খুরুতর বিতেদ আছে ॥। সমাজের প্রতোক ব্যক্তিই চৈতন্যা- 
বিশিষ্ট জীব, কিন্তু শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ তজ্রূপ নহে ॥ সুতরাং সমাজন্থ সমস্ত 
ব্যক্তিবর্গের সচ্ছন্দডাসম্পাদনই সনাশ্ররক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু অন্যান্তা অঙ্ষ- 
প্রত্যঙ্গাপেক্ষা সাযূমগুলের সচ্ছন্দতাসম্পাদনই শরীররক্ষার প্রধান লক্ষ্য । এই 
কারণে শাসনকর্তগণ লমাজশহীরে্র স্রাঘুমণ্ডলব্বরূপ হইলে রাক্তার সুখাপেক্ষ! 
প্রজাদিগের সুখের দিকে দৃষ্টি রাখাই রাজ্যশালনের মুখ্য উদল্বন্য । সমাজের 
উপাদানভূত ব্যক্তিগণ সচেতন হওয়াতে আর একটা বিশেন ফল এই হইয়াছে . যে 
শারীরিক কার্ধযাপেঞা সানাজিক কার্য্য অধিক পরিমাণে জ্ঞান ও ইচ্ছার অনুবস্থী । 

সনুষ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, উহা! ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে ; প্রথম জ্ঞানের উন্নতি, দ্বিতীয় নীতির উন্নতি, তৃতীয় বাহা জগতের উপর 
কর্তৃত্ব বৃদ্ধি । যখন আমরা কোন জাতিকে পুর্র্বাপেক্ষা উল্লত বলি, তখন হয় 
তাহার! পুর্বধাপেক্ষা বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে নৃতন কথা অনেক জ্রানিয়াছে, নয্র তাহারা 
পুর্ব্বাপেক্ষা সৎকার্যশাপী হইয়াছে, অথব। তাহারা পুর্ববাপেক্ষা জড়পদার্ঘসরল, 
আপনাদিগের কর্ততব্বাধীনে আনিয়া তদ্ারা সামাজিক সুখসচ্ছন্দতার কব্জি 
করিরাঁছে এইরূপ কোন একটি বা তুই তিনটির প্রতি লক্ষ্য করি। কিন্তু কিঞ্চিৎ 
বিবেচলা করিয়! দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অপর হুই প্রকার উন্নতি জ্ঞানোক্সতি 
সাপেক্ষ । জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বাহ্য বন্তর প্রকৃতি জানিতে পারিলেই আমর! 
তাহার উপর কর্তৃহ্ব সংস্থাপন করিতে পান্রি। যতদিন না লোকে আ্ানিত বিহ্যৎ 
কি পদার্থ, ততদিন তাহাকে ইচ্ছান্থসারে আপন আপন কাধ্যে নিয়োজ্সিত 
করিতে পারে নাই ; কিস্ত এক্ষণে তাহার আবির্ভাবের নিয়ম অবগত হইয়া 
আমরা তার সংযোগে তদ্দারা দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছি । অগ্নিকে প্রথানে 
লোকে দেবতা বলিয়া ভয় করিত, পলে অতি উৎপানলন করিতে শিনিয়া! উচ্ছল] 
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মানবল্রাতি কত কাৰ্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আন্ন অন্র-ব্যজন পাক 
করে । অগ্নি শীতকালে তাপ ছিয়। থাকে। অগ্নি অন্ধকার হরণ করিয়া নিশাকালে 
আমাদিগের কত সাহায্য করে। আগ মৃণ্ময় পাত্র ও ইষ্টক পুডাইয়া আমাদিগের 
কত উপকার করে। অগ্নি জ্বলকে বাষ্প করিয়া কলের নৌকা ও কলের গাড়ী 
চালায় । আবার দেখ, বায়ুর গতি অবগত হইয়া তৎসাহায্যে অনুষ্য সমুদ্র-পথে 
জাহান চালাইতেছে। এইরূপ পদে পদে দৃষ্ট হইবে যে স্যানই নরজাতির কর্তৃত্বের 
মূল এবং বাহা জগত সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি না হইলে তাহার উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা নাই । নৈতিক উন্নতি বিশ্বাস-পরিবর্তন সাপেক্ষ । কিন্ত নুতন কিছু, 
নাক্সানিলে লোকের বিশ্বাস পরিবর্তন হয় না । সুতরাং নৈতিক উন্নতিও ভ্ঞানোন্নাতি 
সাপেক্ষ । 

যদি জ্ঞানোক্সতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহ! হইলে জ্ঞানোরতির নিয়মই 
সামাজিক উন্নতিন প্রধান নিয়ম হইবে; এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্সতির 
সাহাবা করে, সেইগুলৈে সামাজিক উন্তির৪ সহায় হইবে । স্বপ্রসিদ্ধ ফরাসি 
পণ্ডিত অগোস্ত কোন্ত বলেন যে জ্ভানোস্্রতির তিনটি সোপান আছে, ১ পৌরাণিক, 
২ দার্শনিক, ৩ বৈজ্ঞানিক; আর যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহা তত শী 
বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্থীর্ণ হয়। অদ্যাপি ইহার অতিরিক্ত উচ্চ কথ! আর কেহই 
বলিতে পারেন নাই, এবং ইহার সাহায্যে কোমৃত এতিহাসিক তবের অনেক 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । “কোদ্ত দর্শন” নাক প্রবন্ধে একবার কোন্তের জ্ঞানোঙ্গতি 
বিষয়ক মতের আলোচন। করা গিয়াছে ; তজ্জন্য এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক 


লিখিত হহল ন।। 

_ প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক কারণে বোধ হয় জ্ঞানোন্পতির অনেক সহায়তা 
_কৃরিয়াছিল। যে যে স্থলে ভূবির উব্ধরতা গুণে লোকে অল্প পরিত্রমে আহার- 
'সামত্রী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়া জ্ঞানচর্চা জন্য অবসর পাইত, সেই সেই স্থলে' 
পূৰ্ব্বকালে বহুল পরিমাণে সামান্সিক উন্নতি হইয়াছিল, দৃষ্ট হয় । মিসরের নীলনদ-: 
তীরে, তুরস্কের ইউফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রিস নদীর কূলে, ভারতবর্ষে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে, . 
হোক্সাংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদী বিভূষিত চীনদেশে, প্রাচীন সময়েই সভ্যতার 
জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছিল । 

সময়ে সময়ে কোন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্ঞানোম্মভির বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছেন । বুদ্ধ বা শ্ব না জন্মিলে লোকের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ 
হইতে আরও কতকাল লাগিত, কে বলিতে পারে ? যদি গালিলিও বা নিউটন 
না জন্মিতেন, তাহা হইলে ধিগ্তানের উন্নতি অল্পকালমধ্যে এত হইত কি না সন্দেহ ।' 
কেহ কেহ বলেন বে নহাপুক্লযের। উচ্চ পর্কত-ছড়ান্বরূপ, উদয়োন্মুখ জ্ঞানসৃর্যের, 
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আলোক শ্তাহাদিগের নন্তুকে আগে লাগিয়া উপত্যকা প্রদেশে প্রতিফলিত হয়, 
এই মাত্র। একথ। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভাহারা না আবিস্থ ত হইলেও 
উপত্যকা প্রদেশ জ্ঞানরশ্মিদ্বারা আপনাআাপনি অনতিবিলম্বেহ আলোকিত হইত । 
ইহাতে আমর! সায় দিতে পারি ন11 সত্য বটে, কোন একটি নূতন তত্ব আবিষ্কাত 
হইবার পূর্বেষ তাহার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে ॥ কিন্ত একটি বড় লোকে যছ- 
গুলি তত্ব +আবিষ্কার করিতে সক্ষম, বহুসংখ্যক সামান্য লোকে বহুকাল না খাটিলে 
ততগুলি আবিষ্কার করিতে পারে না ১ শ্রবং কোন একটি মহত্ত্ব আবিষ্কার করিতে 
মলের যেরূপ মহত্ব আবশ্যক, তাহা কখনও সামাহ্ত লোকের হইতে পারে না ॥ 
এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, যে প্রণালীতে জ্ঞানের উল্লতি হইবে যদিও তাহার 
অন্থরথা হইতে পারে না, তথাপি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব দ্বার! উন্নতির বেগের 
তারতম্য সংঘটিত হয় । 

শাসনকর্গণ পুরফ্ষার বা দণ্ডদ্বারা জ্ঞাঁনবৃদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে 
পারেন । স্থতরাং সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা তাহাদিগকে এক হাত গণিয়া 
চলি । যাহারা রাক্তনিয়ম দ্বারা জশ্খ্বনির উন্নতি ও স্পেনের অবনতি সন্দর্শন 
করিয়াছেন, আমরা আশা! করি যে সাহারা আমাদিগের সহিত একমত হইবেন 





২দঘ সংখা! 


কা" ইন্দ্র, এই প্রথম, সপ্তম সর্গে দৃশ্যমান হইতেছেন। কোন কোন 
মহাকাব্যে আগ্োপান্ত নায়ক প্রায় আমাদিগের দৃষ্টির অতীত হয়েন ন!,_ 
সে শ্রেণীর মহাকাব্যের প্রধান উদাহরণ রামায়ণ। আবার কোন কোন মহাকাব্যে 
নায়ক, তাদৃশ সৰ্ব্বদা দর্শনীয় নহেন ; কাধ্যকালেই দেখা দেন । সংসারের এক 
একটি কার্য্য বহুজনের বলুতর উদ্যোগের ফল ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকে বহুতর উদ্ভোগ 
করে, শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্রিত করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফল ফলান। 
কাব্যকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োছন প্রথনে দেখাইয়া, শক্তিধরের 
শক্তিতে তৎসমুদায়ের পরিণাম দেখান। এইজণ্য শ্রেণীবিশেষের যহাকাব্যে 
নায়ক কেবল ফলোশপন্তি কালেই পারদৃপ্যমান হয়েন। ইলিয়দের প্রথম সর্গের 
পর, আট সর্গে আর আকিলিসের দেখা নাই ; এবং বুরসংহারে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত 
ইন্দ্রের দেখা নাই । ফলে যে একাদশ সর্গ এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাতে ইন্সকে 
আমরা! অধিকক্ষণ দেখি না! । ন 


কুমেকুশিখরে ইন্দ্র তপস্যায় নিযুক্ত । কিন্তু সে তপস্যা ত্রহ্মাদি পৌরাণিক 
দেবতার আরাধনা নহে । তিনি নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন । নিয়তি হেম- 
বাবুর স্থ্টি। সত্য বটে, গ্রীসীয় দেবতাদিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আঁঢ্ন্ন, কিন্ত 
হেমবাবুর নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতি। হেমবাবুর এই স্থপতি অত্যন্ত 
সুসঙ্গত বলিয়া) বোধ হয় । নিয়তি অস্মন্জেশীয় পুরাণেতিহাসে নাম প্রাপ্ত নহেন 
বটে, কিন্ত পৌরাণিক দেবতাগণ সক্্ধুকেই এঁশী শক্তির অতীত আর একটি শক্তির 
অধীন দেখা স্বায়। বাহার! পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্থে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, 
ভাহারাও সব্বশক্রিমান্‌ ব! ইচ্ছাময় নহেন ॥ তাহার্দিগকেও উদ্যোগ করিয়া, কার্য্য-. 
সিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে বিফলঘত্র হইতে হয়। দশবার যনুস্থাজন্ম 
গ্রহণ ক্ষরিয়! বিঘুঃকে পৃথিবীর ভার মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল । 
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মহাদেব সমুদ্রম্ছন করাইয়া বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না । অদ্য দেবতাদিগের 
ত কথাই লাই । হ্বত্র এবং তাহার বিফলতা থাকিলেই সুখ হ্ংপ আডে। অতএব 
ত্রহ্মা বিষ্ণাদির এই সুখ ছুঃখ কোন্‌ শক্তিতে ? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই ৷ 
হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন ৷. সে দেহও 
অতি ভয়স্বরে_ 
পাঁষাণের মূর্তি বেন, দৃষ্টি নিরদনর । 
মাধুর্ঘা কি স্বেহ কিবা অনুকস্পা-লেশ 
বদন, শরীর, নেত্র, গাঁত্র, কি ললাটে, 
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিন্বত দর্শন 
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে ॥ 
অলন্মানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি, 
কহিলা নীরস বাকা চাহিয়া বাসবে__ 
“কেন উত্তর, নিশ্বুতির পূলাদ বাপত ? 
(নিয়তি নহেক তুষ্ট কিম্বা কু কতু । 
যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তির এই মূ্ডি তাঁহার সম্মুখীন 
হুইল । কিন্ত নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটি কৌতূহল 
ব্যাপার দেখাইব__বিদ্ঞানে কাব্যে বিবাহ । ইন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি ' 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্নলিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্তন 
দেখিতেছেন,__ 
| “পূর্বে সে নিরখি যেথা ক্ষোণী সমতল, 
ই পর্বাত এখন সেখা শৃঙ্গ বিহিত, 
~ লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যানল সুন্দর, 
বিরাজে স্গলমূর্গে অঙ্গ প্রসার ! 
রি পগভীর সাগর পূর্বে ছিল যেই স্থানে, 
বিস্তীর্ণ মরুসওল সেথায় এখন, 
+ সমাচ্ছন্ নিরন্তর বালুকারাশিতে, 
তকরুবাযি-বিরহিত তাপদক্ষ-দেহ ! 
“নক্ষত্র নূতন কত, বাঁহ নবোদিত, 
নিরখি অনন্ত মাঝে হায় প্রকাশ ; 
সুষ্যের মণ্ডল যেন স্বন্থান বিচ্যুত, 
অপস্যত বহুদূর অন্তরী ক্ষ পথে!” 
আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে, অতুঠচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যচ্চ কাব্য, 
পরস্পরকে আশ্রয় করে । কেপ্ররের তিনটি নিয়স আনান্িগের নিকট তিনখালি 
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অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য বশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখন কখন প্রতীয়মান হয় এবং লিয়রে 
বা) হামলেতে কখন কখন আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। 
প্রাকৃতবিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেমবাবু তাহা উপরিধৃত কয় চরণে 
দেখাইয়াছেন । ইহার আর একটি উদাহরণ আমরা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিব । 

নিয়তির দর্শন পাইলে, ইন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিনে, কি উপায়ে 
বৃত্ৰ নিধন হইবে । নিয়তি তাহাকে শিবপুরে, যাইতে পরামর্শ দিলেন ৷ ইন্দ, 
দেবদুত স্বপ্রের ছারা এ সম্বাদ, স্বগদ্ধারে সমবেত দেবগণ-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া 
স্বয়ং কৈলাসধামে যাত্রা করিলেন । 

অষ্টম সর্গ, আছ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহুমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী 
কষত্রশীড়পত্বী ইন্দুবালা ৷ বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ম্যায় কবিতা, বাঙ্গালা ভাষায় 
অতি বিরল । আমর! সর্গটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে পারি না, কিন্ত সমুদায় উদ্ধৃত 
না করিলেও, ইহার রাশি রাশি সৌন্দধ্য, ইহার চমৎকার কবিত্রের পরিচয় দেওয়া 
যায় না__নিদ্াঘকালীন পুস্পবৃক্ষের স্যায় ইহা আছ্যোপান্ত সু প্রফুল্র কবিতাপুষ্পে 
মণ্ডিত । 

ইন্দুবালার প্রকৃতি অতি মনোনোহিনী | 

মাধুরী লহরী অঙ্গেতে যেমন, 
উছলি উছলি চলে। 


রতি নিকটে বসিয়া ফুল গীাথিতেছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া 
রতি বলিলেন--তুমি বীরপত্রী, তোমার এত ভয় কেন 1 তখন-_ 


কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় স্বাস সে অয় কি তার নাহয় হৃদয়ে, 
নেত্র আর্ত অশ্রুল্ললে, সমরের দাহ সহি !” 

শ্বীরপত্থী হায় সবার পূজিতা এতেক, উঠি অক্কমনে ; 
সকলে আমায় বলে!  অস্থিরচরণে গতি, 

পতি যোস্ধা বার তাছার অন্তরে জ্রমে গৃহ মাঝে, গুছ সজ্জা ঘন্ত 
কত যে সতত ভন, নেহালে ঘতনে অতি ৪. 

দানে সে কজন, ভাবে সে কন “এই জাতি ফুল ভার প্রিঘ্ন অতি” 
বীরপরী কিসে হয়। বলি কোন পুষ্প তুলে; 

কতবার কত করেছি নিষেধ “এরই পালক্ষেতে বসিবারে সাধ,” 
না জানি কি নুন্ধপণ ! বলি তাহে বৈসে ভুলে; 

যশঃ-তৃযা হায় মিটে নাকি গার "এই অন্ত্রগুলি খুলি কতবার, 
যশ: কি স্বাদু এনল তুলি এই সারসন ; 

পল অন্গপল মন চিত্তে কল কহিল! ‘সাচাব রণবোশে তোমা 


‘সতত জআস্থব্রে দহি | শিদান কৰতে রণ |, 
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এ কবচ অঙ্গে দিলা ' কতদিন, লা পুশ ইতা," সতস লাক 
শিলে এই শ্র্িন্থাণ ! স্ন তিনি '্বশ্যদিন ৷ 

কটিবচ্ছে কসি দিলা এই 'অলি সকলি কোনল প্রিমেশ আনার, 
হাতে দিল! এই বাশ ৷ সমরে শুধু নিদয়; 

অতিশ্রিয় তার অস্ত্র এই সব হেন সুকোমল হৃদত তাহা 
জামার সাধের অতি! কেমনে কঠোর চয়! 

ভার সাধে অঙ্গে ধরি কত দির” আমিও রমনী, রমনীও * শচী, 
হেরে প্রিম্ন ফুরূমতি | তবে তিনি ফেন তায়, 

আহা এই ধছ চারু পুশ্পময় না করিয়া দয়া, হই! লিন 
মনমথ দিলা তায়! ধরতে গেলা ধরায় ? 

যুদ্ধ ছল করি কত পুশ্পশর কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, 
ফেলিল আমার গায়! সচামীত্র পতি নন! 

এবে শুকালেছে, হল্মঙ্ছ নিগন্ধ, আমিও যন্যপি পণ্ড সে কখন 
প্রিযকর কতদিন বিপদে শচীত্র সঙ!” 


এই দকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় লা। “আমিও রমণী, 
রমদীও শচী” ইত্যাদি এক ছত্রে খাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শতপুষ্ঠ। লিখিয়া তাহা 
ব্যক্ত করিতে পারেন না। 


শচীকে ধরতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, শ্বাশুড়ীর উপর ইন্দুবালার রাগও বড় 


মধুর ৷ 

- এ স্রিল-দুহিতা সেবিতে কিহ্করী 

স্থগো কি ছিল না কেহ? 
ব্ৰহ্ধাও-ঈশ্বরী দানবমহিবী, 

দাসী চাহি ভ্ৰমে সেহ! 
আমারে না কেন কহিল! মহিধী, 

আমি সেবিতাম তাহ । 
ছি পরে নী কি তার সাধের ভাণ্ডার 

শচী লা সেবিলে পার? 

রতির মুখে ইন্দ্রানীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দ্ুবালা বলিতেছে,__ 

আমারে লইন্গা, কঙ্দর্প কামিনি। 

চল সে পৃথিবী পদ্ম, 
হইতে দিব না লিদয় এমন, 

ধরব পতির কর; 
এত সাধ তার করিবারে রণ, 


লে সাধ মিটাব আমি; 
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* সম কিনিময থাকি বনবাসে 
ফিরামে মানিব স্বানী 


ইন্দুবাল। মত লোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, দেব্যবুহতেদ করিয়। 
মতে? যাইতে হইবে । তখন ইন্ুবাঙ্গার স্মরণ পড়িল যে, তাহার স্বামীকেও যুদ্ধ 
“করিয়া মতে যাইতে হইবে । ইস্দুবালা. যুদ্ধের বিভীঘিক। দেখিতে লাগিলেন । 
আমরা সে ভাগ উদ্ধৃত করিতে পারিলার্ম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলতা তাহাতে 
অভি সুন্দর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই সরলতাই, ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী 
শক্তির মূল । কবির চিত্রনৈপুশা সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, যে সরলতা তিনি 
ইন্দুবালার চরিত্রের মূলন্বরূপ করিয়াছেন, সে সরলতা আর কোন নায়িকার 
চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেন নাই । শচীতে, চঞ্চলায় বা এক্ড্রিলায় সে সরলতা 
নাই । এইরূপে তিনি চরিত্র সকলের স্বাতস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন । 


ইন্দুবালাকে রতি শান্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহাতে 
অপূর্ধব কবিহছ । সেই সরলতার সঙ্গে ' কবি অতি গুরুতর গাস্তীর্য্যের সুত্র জড়াইয়া 
ছিতেছেল ;-_ইন্দ্ববালার চরিত্রে সৌন্দর্য্য -তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে,_ 


“পারিলা সহিতে প্রহাম-কামিনি, 
নিতি নিতি এই জালা ! 
দৈত্যসেনা কত মরে অহনিশিঃ 
পড়ে কত মহাবীর ; 
দেখি দৈতাকুল এইরূপে ক্ষয় 
হৈবে বুঝি শেধ স্থিত! 
কত দৈত্যস্থৃতা হয় অনাথিনী ৷ 
কত পিতা পুত্রহীন ! 
কত দেব-তমু পড়িয়া মৃর্চ্ছাতে 
অহ্ক্ষণ হয় ক্ষীণ! 
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে ঘার! রঃ 
বিচালিয়া ঘদি দেখে, a 
তবে কি সে কেহ হলের আকর Lr 
বলিয়া উল্লেখে একে ? তি 
দানবের কুলে ভস্ম হয় মম, রঃ 
বুঝি অনূষ্টর ছলে! 
কান-স্হচস্রি, লতা তোনা বলি, 


হত আহহ জলে ৷” 
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ক্রলশক্র দেবতার ভন্্য এই তরতা-শ্কিত দেবতচ্ পডিয়। দুচ্ছাতে 1” 
এই চারিটি শন্দে হেনবাবু রমনী-চরিত্রের সরলতা, নাধুর্য্য ও মহঙ্ছের সীম] 


দেখাইয়াছেন । 


তখন রতি বলিতেছে, - নী 
“হায় ইন্দুবালা , তুমি স্থকোমল “ 
পারিলীত পুস্প হেল? 


নিঙ্দন্ এতই কেন” 


তখন পতি-নিন্দায় ইন্দুবালা গৰ্জ্জিয়া উঠিয়া রতিকে তঙসনা করিতে 
লাগিল, 


“শ্রচীর লাশিয়া না নিন্নিহ তারে, 
"বীর তিনি রণ-প্রিন্ন 

শটীর বেদনা দুচা আপনি, 
ফিরিয়া আসিলে প্রিস্ন ॥ 

যাব শচীপাশে, করিব শুশ্রাষ?, 
যাতে সাধ দিব ছালি । 

মচিমী-কিক্ষণী হইতে দিব লা, 
কহিচ্র নিশ্চিত বানী ॥ 

মন্মণ-রনণি, নাছি কর খেল, 
যাহ ফিরে নিজ্র বাস; 


পরাব শচীত্রে মনের 'আহ্লাদে 
মুদ্ছায়ে চক্ষুর অলে ॥ 

পতির মালিন্ত নারী না ঢাকিলে, 
কে ঢা।কৰে তবে আর,” 
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~~ 


তখন রতি যে কয়টি কথ। বলতেছে, তাহা মর্শ্ব বিদারক, 
“এ দু:ঃথ তাহার করিবে মোর্চন, 
দিল্লা তারে পুস্প-ছার ? 
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন 
বেদনা নাহি কি তার? 
5 আয় কেন চাও ফুটাতে অদ্কুর 
চরণে দিপা আপে! 
দালব-লম্দিনি, আনল নাসে তুমি, 
ছুঃখীরে পূজিলে লাগে! 
মৃগেজ্জী আসিছে আপন আলে 
লৃঙ্ধল বান্ধিয়া পায় ! রর: 
তির কপালে এও সে ঘটিল, 
দেখিতে হুইল হায় !” 
এই বলিয়া রতি কাঁদিতে কাদিতে গেল । ইন্দুবালাও কাদতে লাগিল, 
পড়ে বিন্দু বিন্দু কুহ্থদের আছে, 
ইন্ট্বাল! গাথে ফুল) 
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ছ ভয়, 


কুদ্রপীড় তাবনাদ ॥ 


নবম সর্গ বীরব্রসপ্রধান । বাত্যামধিত সাগর বশ এই সর্গ, অবিস্রান্ত ভীম 
গ্ঙ্ন করিতেছে । নৈমিষে জয়ন্ত সঙ্গে শচী কথোপকুথন করিতেছেন, এমত 
সময়ে রুদ্রপীড় আনিল,__ ” হি 
হেনকালে রণশম্ধ 
মৃগেন্স-ক্রুতি-মাতক্ক ; 
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন } 
বন আলোড়িত হুদ, 
কাপিদ্া অচলভ 
শিখরে শিপরে ধরে বিনি অগণন । 


বুল সংহার ৫৬৯ 


কিঞক্চিৎকাল প্রাহীন' প্রথান্রুসারে বাক্যুদ্ধের পর, রুর্্রপীড় জরশন্যকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, কোন্‌ যোদ্ধার সঙ্গে জয়ন্ত যুদ্ধে ইচ্ছুক । তখন জয়ন্ত শত অন্থুরকে 
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জমন্তের শর্ত, 
চমকে হস লাশ, 
অন্তরীশ্ষে ধাগ যেন নিক্ষিপ্ত তারকা ॥ 
কেশরী-শাড ল-দল, 
প্যনিয়া সে (কোলাহল, 
জমে ভয়ে ছাড়ি বল, পর্সত-গহবর । 
বিহঙ্ষ জড়ায়ে পাপা, 
ত্রাসেতে ছাঁড়িণ। শাখা? 


৭১ 


সাগর আশোড় করে পুচ্ছের প্রহার, 
ঘবে যাপঃপতিত ফলে, 
ভ্রনে “ভান আাড়!চ্ছলে, 

উত্তঙ্গ পর্ববতপ্রর দেহের প্রনার ; 
ক্রোশ বুড়ি শুষি বারি, 
আবার ফেলে উকি 

দূর অস্তরী”ক্ষে, বেগে ছাড়েয়া নিশ্বাস 


এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন । হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দন্ডের অপেক্ষায়, 
কয়েকটি বিষয়ে সুপটু । তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণন। একটি । জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার 
যুদ্ধবর্ণন। আমরা উদ্ধৃত করিতেছি_ নব 
অস্ত শব্দ সব ওক চুৰ্ণ চূর্ণ হ'লে দিগ দিগন্তে পতন ॥ 
দেবদৈতো বুদ্ধারক, হেন যুদ্ধ দেবাস্থারে 
কেবল হুক্ষারধ্বনি, বাণের গর্জন ! হয় অৰ্দ্ধ দিন পুলে, 
আন্দোলিত হয় সষ্টি, তপন জয়ন্ত, কত্বতলে দীপ্ত-অসি, 
স্বহ্স্েযে শরবৃষ্টি, ড্ুটে যেন নডন্ব২ 
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ঘণ ॥ কিন্বা ক্রি্ত গ্রহবৎ, 
জ্রুঘণ, মূষল, শলা, পড়িল বেগেতে নৈত্য-মণ্ডলী কলসি ॥ 
ডা উর সজ যা সে অতলবাসী, 
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত মন্দ বরিষে করকা । তিনি তুলি স্লরাশি, 


নিব দর লাসিকাম্ উৎক্ষেপণ, 
ধূলিতে ধুলিতে ছনত্র, ৪7855 
অভেদ নিশি লাহ, অস্থির অস্বুধিপতি ভাবি! সম্ভাস ॥ 

' উদসীর্গিল বিশ্বন্ডরা গর্ভস্থ অনল ! কিন্ব। গিনিশৃঙ্গ-রাজি 
অন্দ্র-জয়হা-ক্ষিগু মধ্য যথা তেজে সাজি, 
শেল, শূল, শব হী, ক্ষপপ্রভা খেলে রঙ্গে করি খোর ঘটা, 

থাত প্রতিখাতে ছিদ্র কৈল নক্ত:ন্থল ৷ j খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি, 

.ধরাতল টল টল, শিখর শিখর লক্তিঘ, 

নদীকূল কল কল শৈলে শৈলে আঘাতিয়া দুল তীক্ষ ছটা ; 
ডাকিয়া, আঙ্গিয়। রোধ করিল দীবন। নিমেষে নিনেষ তঙ্গ, 

ঘুরিতে ল।গিল শৃন্ত, দঞ্ধ গিরি-চুড়া অস, 

শৈলকুগ হৈল ক্ষুয়, অদ্রিকুল য়াবুস ছাড়ে দোল রাব ;- 


৫৬২ বঙ্গদর্শন [ হণন্তল 
বেগে দীপ্ত গিরিকাঘ? 
বিহছ্যৎ আবার ছাল, 
ছড়ায়ে জলন্ত শিখ) উদ্লাসিত ভাব ॥ 
ভঁয্নন্ত তেমতি বলে 
দানব হোছার দলে, 
রুদ্রপীড় সহ দৈতাবর্গে ভীম দাপে। 
তখন সূর্য্যাস্ত দেখিয়া এবং নবতি যোদ্ধা হত দেখিয়া রুদ্রপীড়, বিশ্রামের 
আকাক্ক্ষা প্রকাশ করিলেন । উভয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ! রাত্রে 
শচী ও চপল বিশ্রামঙ্সীল জয়স্তকে দেখিয়া যে কথোপকথন করিলেন, তাহা অতি 
মধুর । প্রভাতে জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ কামনা করিলেন । 
শচী অন্তরে অমঙ্গল স্চন। দেখিয়া, জয়ন্কে অন্য দেবের স্মরণ করিতে বলিলেন । 
কিন্ত বীরধন্ঘাশ্রিত জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে গেলেন । 
এইসকল বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত কথিত হইয়াছে । 
অৰ্দ্ধ দিবা যুন্গ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচ জন দানব বধ করিলেন । কিন্তু 
সেই সময়ে কুদ্রলীড় ভাহাকে ঘোরতর আঘাত করিল = 
না) সহি দুৰ্ব্বহ ভানু? 
অচল বিষ্কুলি হার 
বিচ্ছ্ধ হইলে যেন, পড়িল তেনল ! 
কিম্বা বেন র্বাশীকৃত 
চত্-রশ্মে আঁভা-হৃত, 
খসিরা পৃথিবী-অন্গে হইল পতন ! 
শিরীষ-কুস্ুমন্তযর, 
যেন বা অবনী’পর, 
পড়িয়া সিল মহী করিয়। শোতন । 
দেখিতে দেখিতে ছ্যুতি, 
নিমেছে মিশে তেমতি, 
ভম্মেতে অঙ্গার দীপ্ত মিশাযত্ যেমন ! 
শচা আসিয়া পুল্ৰদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন-__ ৮ 
না পড়ে চক্ষের পাতো, 
যেন ধরাতলে গাথা, 
ন মলিন প্রন্তরসূর্তি অর্ধ অচেতন ) 
:- দেখিয়া, রুদ্রপীড়, শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কিন্ত নিকক্মর 
নামে এক পানর অনুচর সঙ্গে ছিল; শচীহরণজন্য তাহাকে অনুনতি করিলেন। 
নিকক্ষর শচীর কেশ পত্রিকা তুলিল- 


১২৮১ ] বৃত্ত সংছ।র ৫৬৩ 
ভা দতঙ্গ নল হণ? 
ছি ভিদ্া হুপাল-লতা, 
শুণ্ডেতে ঝুলামে তুলে শতদল খর ; 
দানব-কাস্বেতি তথা, 
নিবদ্ধ কুন্তললতা, 
দ্ুলিতে লাগিল শৃশ্যে শচীকলেবর ! 


দৈত্যগণ, ভ্স্তিতা শচীকে কেশে ধরিয়া শৃন্যপথে লইয়া চলিল । স্বগদ্বারে 
শংখধবলি শুনিয়া, শচীর নুর্চ্ছ। ভঙ্গ হইল । তখন শচী উচ্চৈংশ্বরে কাঁদিতে 
লাগিলেন ; সেই রোদন মর্শ্মতেদী তুর্য্যধ্বনিবৎ | শুনিয়া ত্রিলোকের আব 
কাদিল । এদিকে ক্ুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়। দেখিলেন, দেবগন সনরে পরাভূত 
হইয়াছেন, 
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে 
আছে শৈণর।জি ছেলে, 
চারিদিকে দেব-তঙ্গ কিরণ প্রকাশি ; 
দিনান্তে নদীর জল, 
ঈযৎ-বাধু-চঞ্চল, 
তাহে যেন ভাসিতেছে ভাঙ্থ-রশ্মিরাশি । 


সর্গশেষে একটি চনৎকার ছত্র আছে । শচী-দেহ, অস্থুর, বৃত্রসভাতলে 
আনিল। দেখিয়! দৈত্যপতি,__ 
চনকি সন্্রষে উঠি বেন দাড়াইল । 


দশম সর্গারস্তে ইজ্দ্র কৈলাসপুরে যাইতেছেন। আমরা কৈলাসহাত্রা 
সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিব--পাঠকেরা, তজ্জম্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত 
না! হুইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, এমন বিশ্বাস আছে । 


ক্রেমে ব্যোমগর্তে যত প্রবেশে বাসব, ভ্রমিছে সে স্ুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া 
সর্ব স্করে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ আরে! উর্ধ শুস্তদেশে, আতি স্রতবেগে, 
নিরখ্লা- সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে চআমা-বেছটিত চাবি চাগ-শোভামনর, 
জ্যোতি-বিমত্ডিত কোটি গ্রহের উদয় । দীপ্ত বৃহস্পতিতন্থ বেক্টয়া ভাঙ্বরে । 
দেখিলা জমিছে শৃশ্তে শশাঙ্ধমণ্ডল সে সকলে রাখি দূরে কান্তি মনোহর, < 
+ ধরাস্যক্ক, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ, ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটি 
প্রকাশিল্প। চাক্ষপীপ্তি সর্য্যচার্রিধারে, ভয়ঙ্কর বেগে শুত্ত ঘেরিয়া অনুদণে, 


তল কিরণে পূর্ণ করিয়া গন । সন্ত কল নিবে সঙ্গে গ্রহ শইনশ্চর - 


4৬৪ বজদর্শন [ কান্ত 


দেশিশ্র সে কত শহী কত গ্রহ হেন, বারুবিরতিত ঘোর অন তের মাঝে 
বোমমার্গে ভনে সদা! ফুটিয়া কুটিশা, উত্তরিলা আসি তীন কৈলাসপুয়ীতে । 
উচ্ছল কিরণমালা! জড়ায়ে অঙ্গেতে, শব্দপুন্? বর্ণ-শৃষ্ত প্রশন্র, গভীর, 
আঅপূর্কা ধ্বনিতে শূদ্ত করি আনন্দিত । ব্যাপৃত সে মশ্তরীক্ষ, ব্যাস অন্তহীন, 
দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব বিকীণ তাহার মাঝে, পূরি চতুর্দিক। 
উৰ্দ্ধ উৰ্দ্ধ বামুস্তর করি অভিক্রঞ-_ অনন্ত ত্রচ্মাণ্ড-মর্টি ছায়ার আকারে। 
ঘরাতল ক্রমে সুস্থ, সুস্মতর অতি বিশ্বপ্রতিবিত্ব হেন দশ দিক্‌ বুড়ি 
সুদূর নক্ষত্রতুলা লাগিল ভাতিতে । বিদ্যমান মে পপলে দেখিলা বাসব--- 
ক্রমে ক্ষীণ__লীনপ্রা্-_মলী বিন্দুবৎ ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনস্য-শরীরে, 
হইল ধরুণী-নদঙ্গ, বাঁদব ক্রমশঃ মুহুর্তে মুহুর্তে, কোটি জনবিস্ববৎ | 
উঠিতে লাগিলা যত অনম্ত অমুনে, বসিন্না তাহার মাঝে শত ব্যোমকেশ 
নির্দেশে ছাড়ি চক শুক্র শইনস্চর | ্শ্ব্যা-কবিত অষ্ট, প্রশান্ত মূরতি, 
অদৃশ্য হইল শেনে-- বাস্ব যখন প্রকাশিত বক্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা, 
ছাড়িযা দূর নিছে এ সৌর চগং, তনু মসলোহর মেন হসতের গিরি : Wl 


তথা শঙ্গর এবং উনা অভি গুড় দার্শনিক ও বেঙ্গা'নক প্রসঙ্গে জল্রনায় 
আনুন্দে 'কালাতিপাত করিতেছিলেন । এমত সময়ে উন্ন্ে সমাগত দেখিয়া, 
পার্বতী শ্তীাকে সবিশেষ ডিদ্াসাবাদ করিলেন । ইন সকল কগ। বলিলেন । 
এমত সময়ে সতদা শিবের জটা কম্পিত হইল ; ইন্দের হস্ত হতে কাত্মুক স্মলিত 
হইল ; গৌরীর চক্ষু হইতে অশ্রবিন্দু পড়িল । শচীর ক্রন্দন কৈলাসে ধ্বনিত হইল । 
শুনিয় ইন্দ্র ত্রতবেগে স্বর্গীভিমুখে ছুটিতেছিলেন । শিব তাহাকে নিবার্গ 
করিলেন । তখন ইন্দ্র গঢ্চিয়া উঠিয়া, শন্কত্রকে ভং সনা করিতে লাগিলেন । 
সেই মহাতেজোনয় দৃপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই | মহাদেবও তন বৃত্রের 
অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া» সহসা সংহার-মূর্তি' ধারণ করিলেন.) * পার্কতী ঈশানকে 
শান্ত করিলেন; তিনি তখন ছি পালার রি রানার 
দধীচির অস্থিতে বন্তস্থষ্টি হইবে । 

একাদশ সর্গের আরন্তে স্বর্গপুরে দৈত্যজয়োতসব । শটীকে Ne feos 

পুরবধূ ছুটিতেছে__তত্বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকের কালিদাস কৃত, নবু দেখিতে 
lo লীগ স্মরণ হইবে । hl 

এদিগে বৃত্ত, বৃত্রপুল্র একত্র মিলিত হইলে উভয়েআপদু্ঃপন যুদ্ধ সম্বাদ 
কহিতে লাগিলেন-_বৃত্র সগর্ক্বে, রুদ্রপীড় বিনীতভাবে । ততপরে এন্ড্রিলা শনির 
ব্আালয়ন সন্থাদে প্রীত হইয়া পুভুকে তাহার রূপের কথ। জিজ্ঞাস করিলেন । 
ক্রদ্রপীড় শচীর রূপের অনেক প্রশংসা করিলেন। পুভ্রনখে শচীর রূপের কীর্তন 


১২৮৩] বৃত্ত সংহার ৫৬৫ 


শুনিয়া এন্দিলার শার সহ হইল লা । তিনি ব্বানীকে আদেশ করিলেন যে 
তখনই শচীকে আনাইয়! উহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হউক _ 
“অলনক্রে রমিবে শচী আলি এ চরুশ | 
কৈলাসে পার্বতী এই কথা শুনিয়া মহাদেবকে জানাইলেন। তখন 
মহাকালের ক্রোধামি জহলিয়া উঠিল । তশুফলে-__ 


সংহাক্স-ভিশ্লক্রিতি জ্যোতি বাছুত্তরে চেততম"অড়ের গতি, গতিপ্রাধ্ট অড়ে ; 
অনিতে ঘাঠাল দীপ্ত বৈদদন্ত পরে । টল্যল টল্মল তিদশ আলয় ; 

চমকিল ব্যোঁনমার্গে ভাস্করের রথ; মু্চ্ছিত দেবতা-দেছে চেতনা উদর , 
অতল ছাড়িয়! কৃর্ন্ব উঠে অত্রিবং ; দৌছুলা সঘনে শুকে সুসেরুশিপর 
বাহ্থুকি প্যটায় ফণা, মোদিলী কম্পিত ; ঘোর বেগে বৈজহস্ত কাপে পর পরর ! 
উত্তাল উলোলময সিশ্ম বিপুনিত ; উতশ্রিলার হস্ত হৈতে পলিল কঙ্গণে ; 
ভলেতে হুঙ্গকুল পাতালে গৰ্চ্চয় ; ক্রু পীড় 'অংক্ষ হৈল লোনণহরহণ ; 
সনন্ডাতাত শিল্প বলেন ছাড়ি রম, নিঃশক্ষ বুত্রের নেয়ে পলক পড়িল, 
বিদীণ বিমানমার্গ, গিরিশুচ্গ পড়ে; “কুল্রের ক্রোধায'য-চিচ্ন” বলদ! উঠিল । 


এঁইখানে অদৃঠের বিষলয় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 
করিয়াছেন । অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হুইবে জ্ঞান না, কিন্ত বঙ্গীয় পাঠক 
তঙ্চন্য যে ব্যগ হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেমবাঝুকে নিশ্চিত বলিতে পারি.। 

খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যের উপাখ্যান ভাগ, নায়ক- 
নায়িকার্দিগের চরিত্র এবং কাব্যের নিগুঢ মর্শ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। 
কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমরা আর কিছুই করি নাই। 
আমরা যে পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা গ্রস্থকারের অঙুম.ত ব্যতীত তুলিতে 
সক্ষম হইতাম না ; গ্রন্থকার যে অন্ুগ্রাহ করিয়া অন্থমতি দিয়াছেন, তজ্ডস্তয তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি । 

শ্রন্থকারের ছন্দঃসম্বঙ্গে আমাদিগৈর কিছু বল! হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে 
একটি কুপ্রথ! আছে 2একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া 
থাকে? পাঠকষাত্রেরই আন্তিকর বোধ হয়॥ কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় 
মহার্কীরধ সকল সামান্ঠ পাঠকেরা আচোপাস্ত পড়িয়। উঠিতে পারে না । এদেশীয় 
প্রাচীন প্রথা ভাল-_অর্গে সর্গে ছন্দ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত দেশীপ্রধা 
পরিত্যাগ করিয়৷ ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের” কিঞ্চিৎ 
ছানি প্করিম়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে 
ভাহার .কাব্যোর বৈচিত্র এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে । 

অমিত্রাক্ষর ছন্দ:সম্বন্দেও মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ইংরেজি রীতি বিনা সংশোধনে 

অবলম্বন করিয়াছিলেন । এন্থলেগ হেমবাবু ইউরোসীর প্রথা পরিত্যাগ -পূর্ববক, 
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দেশী প্রথা বঙ্গায় রাবিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তবে বাঙলার মাত্রাবুত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া, “কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, দ্রুদ্কপ 
চতুঙ্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পুর্ণ করিতে যত্বশীল হইয়াছেন ।” 
কিন্ত মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পঞ্ভের তাদৃশ উৎকর্ষ হয় নাই । বাবু বলদেব 
পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গাল! ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের 
উৎকৃষ্ট অনুকরণ হুইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় ন্াংস্কৃত সাত্রাবৃত্ত 
ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্ধ্য হওয়া যায় । আধুনিক কবিদিগের কথা দুরে 
থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে! অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ: পরিত্যাগ করিয়া উপক্রাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন 
করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন । তাহার কবি ও তাহার কাব্য যেরূপ, তাহার 
অনিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে । কিন্তু “একোহি দোষোগুনণ সন্গিপাতে- 
নিমফ্ডজতীত্যাদ 1” আমরা বৃত্রসংহাহ পাঠ করিয়া অশেষ আনলন্দপাতভ "করিয়াছি 
এবং কায়ননোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, বাঙ্গাল্লার 
সাহিত্যের সুখোজ্জল করিতে থাকুন । 
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ছিতীর সংখ্যা 

আম দেখাইয়াছি যে নিশ্বাসগত শোণিতসকঞ্চাগী হান্ন, শোখিতমধ্যে নেদ 

না পাইলে শরীর ভাঙ্গিয়া শারীরিক সানগ্রী নই করে। কিন্ধ মেদ 
ব্যতীত অন্ত এক সামী আছে যে, শোণিত মধ্যে তাহা পাইলে, অম্নজ্ঞান তাহার 
সঙ্গে মিলিত হইয়া যায় ; তত মেদের প্রয়োজন করে ন] । 

ময়দা ধৌত করিলে যে অংশে গ্রটেন প্রাপ্ত হওয়া যায়,ভাঙ্া পৃব্বে বলিয়াছি। 
ময়দা ধুইলে যে জল দুক্ধেল হ্যায় গড়াইয়া যায়, তাহাতে মঘ্নার যে অংশ আছে, 
তাহাকে ইংরেজিতে স্তার্চ বলে । শরস্কার্চের লিশ্মাণ আঅলভান, অন্রজান ও অঙ্গার- 
ল্রানে হইয়া থাকে $ জলজালে ও অম্পঞালে জল হয়, অতএব ভলে ও ঙ্গারজ্ষালে 
স্তার্চের নিশ্াণ বলা যাইতে পারে । তাহার সঙ্গে শোশিতস্থ ল্লঙ্ঞানের সংযোগে 
এই” ছয় যে, অগ্লজানে € অকঙ্গারঙ্ঞানে আঙ্গারিক ভায়ের উৎপত্তি তয় ; এবং জন্ম 
পৃথকৃ হইয়া যায় । এ জল ও আঙ্গারিক অল্প নিশ্বাসাদির দ্বারা বিনির্গত হয় । 

ন্্তার্চের যেরূপ নিশ্মাণ, শর্করারও সেইরূপ ; বস্তুতঃ স্যার্চ যুখমধ্যে লালা 
সংযোগে শর্করায় পরিণত হয় এবং শর্করারূপেই শরীরমধ্যে গৃহীত হইয়া কার্ধ্য 
সম্পাদন করে । এবং শোণিতমধ্যে শর্করা থাকিলে, অক্পরজানের সংযোগে সেইরূপ 
জল ও আঙ্গারিক অম্নের উৎপত্তি হয় । 
"_ অতএব খাদ্যোর মধ্যে স্তার্চ, শর্করা বা মেদ থাকা প্রয়োঙ্গজন ; কেননা 
তদ্দবারা নিশ্বাসাগত -জম়নজ্রানকর্তৃক শরীরধবংস নিবারণ হয়! কিন্তু স্তার্চ বা শর্করা 
শরীর গঠনে লাগে না, অতএব উহার আতিশয্য নি প্রয়োন্রনীয় । উহা গৃহীত 
ছইয়া কর্ম সমাধান্তে পরিত্যক্ত হয়! শরীরগঠনে মেদের প্রয়োজন, উহা যে 
সৰ্ব্বত্ৰ শারীরিক সামগ্রী, তাহা পুর্বে কথিত হইয়াছে। ত্িন্ন,। মাংসাদির রক্ষাজন্য 
গ্রটেনযুক্ত খাছ এবং শরীরের অ্যানগ্য অংশের প্রয়োচ্গনামুসারে ধাতব লবণাদি 
অন্যান্য সামগ্রী চাই । 
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এক্ষণে দেখ! যাউক, কোন্‌ খানে কি আছে। আমা।দগের প্রধান খা 
চাউল । চাউলে স্তাচ অত্যন্ত অধিক আছে, কিন্তু গ্রটেন অতি অল্প । যদি খাছোর 
সামএ্রীবিশেষকে পুষ্টিকর বলিতে হয়, তবে যাহাতে অধিক পরিমাণে গ্রটেন আছে, 
তাহাকেই পুষ্টিকর বলিতে হয়, কেলনা, গ্রথটেনেই মাংস গঠিত হয় এবং মাংসেই 
বল। এবং দেখান গিয়াছে যে আল ব্যতীত অন্তান্ত সামগ্রীর অপেক্ষা শরীরগঠন 
পক্ষে অধিক গ্টেনের প্রয়োজন । অতএব গ্লটেলের অল্পতাহেতৃ-চাউলকে পুষ্টিকর 
খাস্ক বলা যায় লা। | 
যেমন চাউল আমাদের প্রধান, খা, আনে আলু তদ্রুপ । আলুও চাউলের 
ঠায় অল্প গুটেন সংযুক্ত । চাউলে প্রমটেল জাতভাগ মাত্র, গোল আলুতে ৮.কি 
১ ভাগ মাত্র । 
-* অনেক কাড়ি জাতির কদলীই প্রধান-খাছ্য । কদলী, চাউল ও গোল আলুর 
অপেক্ষ।9 অসার । উহাতে গ্র,টেন শতকরা পাচ ভাগের অধিক নহে! ( এই- 
জন্য কি কলা খাওয়া একট! গালাগালি? ) 
এই তিন সাদগ্রীতে স্তার্চ বা শর্করা প্রচুর পরিমাণে আছে, অতএব তাহাতে 
নিশ্বাসের স্থারা শরীরের যে ধ্বংস ভাহা। উত্তনর্ূপে নিবাঁরিত হয় । কিন্ত মাংসাদির 
যে ভাগ অমজ্ন্য ধংসপ্রাপ্ত হয়তাহার পুনর্গঠন জন্য যে পরিমাণে গ্লুটেন প্রয়োজন, 
তাহা অনেক চাউল ব। অনেক আনু বা অনেক কনলী না খাইলে পাওয়া যায় না। 
কোন কোন লেখক বলেন যে, চাউলের অসারতা হেতু হিন্দু প্রভৃতি তণ্ডুলভোজ্দী 
ঘাতি অধিক পরিনীাদে ভাত খায়, এজন্য তাহাদিগের উদরে অধিক আহারের স্থান 
আবশ্যক বলিয়া ক্রমে তাহারা দুলোদর হইয়া পড়ে । একথা কতদূর সত্য তাহা 
বলিতে পারি না । 
অনেক জ্লাতির প্রধান খাছ) গম। ভারতবর্ষের যে সকল জাতি বলিষ্ঠ, 
তাহারা গম খাইয়া থাকে । অয়দায় চাউলের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্রটেন 
আছে। উত্তম ময়দায় শতভাগে- 


জল ১৬ ভাগ 

গ্রটেন ১৩ রি 

মেদ ২ হং ge 
স্তার্চ প্রভৃতি ৭২ ৮ 


অতএব চাউল অপেক্ষা! গোধূম যে সারবান্‌ খাছ তদ্িষয়ে সংশয় নাই । 
মাংস আরও পুিকারক । কোন মাংসে হিন্দুয়ানি রক্ষার্থ আমরা তাহার 
লাম কলিব না শতভাগ 
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জল ও রক্ত ৮” 
মাংপিক বা টেন ১৯ 
মেদ ৩ 


১৩৬ 
কিন্তু যে সকল পণ্ড গৃহপাঁলিত,: এবং যাহা সচরাচর ভুক্ত হয়, তাহাতে 
মেদের পরিমাণ আরও অধিক । " ' =" 


যদি জল বাদ দেওয়া যাম তবে অবশিষ্ট ভাগকে শত ভাগ করিলে, 
গৃহপালিত মেযাদির মাংসে পাওয়া যায়__ 


মাংদিক ৬৩ ভাগ 

মেদ ৩০ র্‌ 

রক্ত এবং ধাতব লবণ ৭ Ss 
১৬০ 


ংসে যেমন অধিক পরিমাণে গ্রটেল আছে, তেমন একেবারে স্তার্চ নাই । 
অতএব কেবল মাংসাহারে শরীর রক্ষা হইতে পারে না । তবে অধিক পরিমাণে 
মেদ থাকাতে, স্তা্চের কার্য তদ্দারা কতক সিদ্ধ হয়। পালিত যেষাদির হ্যায় 
কুক্কুটে সচরাচর অধিক মেদ থাকে না। হরিণ-ম।ংসে অল্প মেদ, শুকরে অধিক । 
মৎস্যও মাংদবিশেষ । পশু-মাংসাপেক্ষা তাহাতে মেদ অল্প ; সুতরাং মাংসিক 
অধিক । আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে পৃশু-মাংসই পুষ্টিকর, মৎস্যের কোন 
গুণ নাই, কিন্ত এ কথার কোন বিশেষ প্রমাণ আমরা দেখি নাই ।॥ 


আমরা হতগুলি দ্রব্যের কথা বলিয়াছি, তাহার একটি সামগ্রী এমত নহে 
যে কেবল সেই সামগ্রী মাত্র আহার করিয়া মনুষ্য অধিক কাল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে 
পানে ॥ সকলগুলিতে কোন না কোন দ্রব্যের অল্পতা আছে । গোধুযাদিতে 
টেনের অল্পতা, এবং মাংসে স্তার্চের বা মেদের অল্পত। । কেবল দুক্ধই মহুশ্য- 
খাতের মধ্যে একা জীবনরক্ষায় সমর্থ । ইহাতে গ্রুটেন এবং শর্করা এবং মেদ 
ডিনই আবস্যকীয় পরিমাণে আছে । দুদ্ধে “কেসিন” নামে একটি সামগ্রী আছে, 
তাহাই টেনের স্থানীয় । কাচা গোরুর ছকে শত ভাগে: 


রে রস “সর ররর HEE A TUE পর 


৬ কেহ কেহ বলেন যে মহল্য অপতাবর্দ্ধক । এই হন্ত কি বচদেশে এত শোক? 
৭২ 


৫৭৩ বছ্ঘর্শল 1 দাদ্ধল 


জল ৮৭ 

কেসীন - 6 

মেদ বা নবনীত ৩ 

শর্করা ৪৮০ সন 
ধাতব u 





কাচা দুধ কেহ খায় না। জাল দিলে অল কমিয়া যায়, সুতরাং কেসীনাদির 


অপেক্ষাকৃত আধিক্য হয়। শুদ্ধ ক্ষীরের শত ভাগে_ এ ০০ 
কেসীন ৩৪৮০ 
নবনীত ( মেদ ) ২৩১০ 
শকরা ৩৭ 
ধাতব ৪1০ 





১০৩ 
মন্য্যতৃফ, প্রায় গোছ্ক্ধের ম্যায় 


বল ৮১ 
কেসীন ৪ 
নবনীত ২1০ 
শর্করা ৪1০ 
ধাতব লবণ +/০ 


কেসীন বা পুিকর সামগ্রী মন্ুস্যহ্গ্ধীপেক্ষা গোহুক্ধে অধিক ; গোহ্ঞ্কাপেক্ষা 
ছাগছদ্ধে অধিক । এইজন্য মনুব্য-শিশু স্ৃতিকাগারে জল মিশাইয়া না খাইলে 
গোছুজ্ধ জীর্ণ করিতে পারে না। এবং এই জম্ম ছাগহুদ্ধ দৌর্বল্যের ওঁহধন্বরূপ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
৷. বহুকাল ধরিয়া ছুইটি সম্প্রদায় মনুত্যখাগ্ঠ লইয়া বিবাদ করিতেছেন । এক 
সম্প্রদায় বলেন যে মাংসক পুষ্টিকর, অতএব মন্ুত্যের মাংস খাওয়া কর্তব্য । 
আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, উদ্ভিদ্‌ পদার্থ, ফল মূল শস্য, মাংসাপেক্ষা অধিক 
পুষ্টিকর, অতএব মাংস খাইবার প্রয়োজন নাই, উদ্চিদ্ই মনুষ্যের খাদ্ঠ। কতকগুলি 
ভ্রান্তি নিবন্গনই এরূপ বিবাদ উত্থাপিত হওয়া সম্ভবে ৷ আসল কথা এই যে, অনেক 
উদ্ভিজ্জাতীয় খাছ্ভ মাংসাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্ত তাই বলিয়া যে উদ্ভিদ মাত্রই 
মাংসাপেক্ষা নিকৃষ্ট এনত নহে । অনেকগুলি যে মাংসের তুল্য, এবং কেহ 
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কেহ মাংসাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই । অতএব মাংস ব্যতীত শরীর 
প্রতিপোষণ অসম্ভব নহে ; কিন্তু অসম্ভব নহে বুলিয়াই মাংস অখাত় নহে । 

মটর, সীম, মস্বরী, ছোলা, মাসকলাই, অড়হর প্রভৃতি দাল, মাংসের চ্চায় 
বা মাংসাপেক্ষা পুিকর । এই সকলে শত কর! ২০ হইতে ২৪ তাগ গ্র.টেন পাওয়া 
বায়। মেদ ছুই ভাগ মাত্র । কথিত আছে যে এক সের শু ছোলায় যত 
প্রাশরক্ষক ও পুষ্টিকর সামগ্রী আছে, অন্য কোন প্রকার মনুন্যখাদ্তের এক সেরে তত 
পাওয়া যায় না। বাধা কপির ন্যায় অধিক পরিমাপে গ্রটেন কোন খাগ্ভেই লাই ৷ 
ইহার শত ভাগে ৩৫ ভাগ গ্রটেন। পিঁয়াজও অতি উৎকৃষ্ট খাছ। পুষ্টি- 
কারিতায় ইহা ছোলার তুল্য--ইহার শত ভাগের মধ্যে ২৫, ৩* ভাগ গ্রটেন। 

যাহাতে অধিক গ্রটেন আছে তাহাই আমরা পুর্টিকারক বলিয়াছি, কিন্ত 
ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কেবল গ্র,টেন সংগ্রহ মাত্র, আহারের উদ্দেশ্য নহে । 
স্তার্চ, মেদ, ধাতবাদি সকলই আহাধ্য মধ্যে যথাপত্রিমাণে থাকা আবশ্যক । 
যাহাতে অন্ডান্ট দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, অথচ গ্রনটেন অধিক থাকে, 
তাহাই ভাল এবং তাহাকেই আমরা পুষ্টিকর বলিয়াছি। গ্রটেনের আধিক্যও অনিষ্ট 
কারক । যে সকল সামগ্রীতে গ্রটেন অধিক, তাহা প্রায় মলবদ্ধ করে; এবং 
মেদসাহায্য ব্যতীত স্বুজীণ হয় না। এজন্য তাহা দ্বতাদি মেদযুক্ত সামগ্রীর 
সহিত পাক করিয়া থাইতে হয়। বস্তুতঃ পাকের রীতি, এবং নানাবিধ 
সামগ্রী একত্রিত করিয়া আহার করার রীতি, মন্তষ্যের পরমোপকারী । এক 
খাদ্যে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায় লা বটে, কিন্ত নানা গুণবিশিষ্ট 
নানাজাতীয় আহাধ্য একত্রে আহার করায় সে অভাবের মোচন হয় । গোধুমে 
মেদ অল্প, এক্ম্। আমর! ময়দা স্বতে ভাজ্িয়া লুচি করিয়া, অথবা রোটি 
করিয়া, তাহাতে ত্বত মাখিয়া খাই । ইউরোগলীযেরাও রোটিতে মাখন দিয়া 
খায়। এইজন্য ছোলা, অড়হরাদির দাল, এবং মৎস্তাদি, যাহাতে অল্প মেদ, 
তাহাতে তৈল বা ঘ্বত দিয়া না রাধিলে জীর্ণ হয় না। 

অনেকেই এই কথ! বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও কখন কখন 
বলিয়াছি বে, তহলভোজী াঙ্গালির আহার অত্যন্ত অসার । বাঙ্গালি গোধূম 
এবং মাংস খায় না বলিয়াই বাঙ্গালির বলহীনতভা এবং অস্থাস্থ্য, ইহা অনেকের 
বিশ্বাস । তঞ্ডল অসার বটে, কিন্তু বাঙ্গালি কেবল ভাত খায় ন! । ভাতের 
সঙ্গে মৎস্ক, দাল, সীম, কপি প্রভৃতি শাক এবং স্বত ও দুদ খাইয়া থাকে । 
মৎস্য, দাল এবং অনেক তরকারিভে বরং মাংসপেক্ষাও অধিক পরিমাণে 
প্রংটেন আছে । স্মতরাং মাংসভোজনের যে ফল -তাহা তদ্কোজনে অবশ্যই 
ঘটে । হুক্ষও পুিকর খাদ্য । স্বাত ও ছক্ষ হইতে সমুচিত পরিমাণে মেদ পাই 
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_বরং তাহার কিছু আতিশয্যই ঘটিয়া থাকে । অতএব বাঙ্গালির আহার যে 
অসার, এবং মাংপাহার না করাতেই যে আমাদের এ দশা, একথা সত্য নহে 
তবে. ইহা. সত্য বটে ফ্েে এইরূপ মিশ্িত আহার, সম্পন্ন ব্যক্তিরাই করিয়া 
থাকেন. কৃষকাদি দরিস্্র শ্রমনীবীরা কেবল দাল ভাত খায়। কিন্তু দাল 
যদি, বথেষ্ট- পরিমাণে খাম, তাহা হইলেই গ্রটেনের অভাব মোচন হুইল। 
যাহাদের কপালে তাহাও ঘটে না-_যাহারা কেবল লুণ ভাত খায়, তাহাদিগের 
আহার অস্থান্থ্যকর বটে । এমন লোকও বঙ্গদেশে অনেক আছে__ইহা আমাদের 
ছুষ্চাশ্য সন্দেহ 'নাই ।- 

“এইরূপে সকল জাতিই নানাবিধ আহার্য্য মিশাইয়া,। একের দ্বার! 
অন্যের দোষ খণ্ডন করিয়া খায়। আয়র্লগ্ডীয়ের গোল আলুর উপর নির্ভর 
করে, কিন্তু চাউলের ন্যায় গোল আলুতেও গ্রুটেন অল্প। ভাঁছারা সেজন্য 
গোল আলুর সঙ্গে কপি মিশায়। কপিভে অনেক গ্র“টেন আছে, তাহা 
রল! হইয়াছে । 

আমরা বলিয়াছি যে, শরীরের অধিকাংশ জল । নিশ্বাসাদিতে নির্গত 
হয় -জল | এজন্য শরীর মধ্যে জ্রলের বিশেষ প্রয়োজন । আমরাও সর্ববদ! 
অলপান করিয়া থাকি এবং অন্যান্য আহারের সঙ্গেও জল পাই। 
কিন্ত অলের আরও প্রয়োজন আছে । শুক্ষ পদার্থ আমরা জীর্ণ করিতে 
পারি না; উদর মধ্যে যাহা কঠিন থাকে তাহা শরীরে গৃহীত হয় না! 
আমরা যাহা খাই, তাহাই জলযুত্ত ; হৃদ্জধাদি এবং অধিকাংশ ফলমূলের 
স্বাভাবিকাবস্থাতেই অনেক জল থাকে ; যাহাতে না থাকে, তাহা! আমরা জল 
দিয়া সিদ্ধ করিয়া লই বা জল মাখিয়া তরল করিয়া লই । 

যেমন জল, গ্র,টেন, মেদ ও স্তার্চের প্রয়োজন, খাভমধ্যে তক্রপ 
আরও কতকগুলি সামগ্রীর অল্পপরিমাণে প্রয়োজন আছে। উদাহরণন্মরূপ 
লবণের কথা উল্লেখ করিব । 

যে কেহ রক্তের স্বাদ জানে, সেই জানে যে রক্ত লবণাক্ত । বস্মতঃ 
শোণিতে লবণ আছে । রক্তের পক্ষে এ লবণ. নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তদ্তিন় 
ঁবণে সোডা আছে । সোডা পিত্তে আছে। পিত্ত জীরণ কার্যে নিতান্ত 
আবশ্যক । লবণ প্রত্যহ অজ্ঞাত ঘর্শ্মে বং প্রল্রাবে মুক্ুমুহু নির্গত হইয়! 
যাইতেছে । তাহার পুনঃসঞ্চার সেইজন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এজন্য 
সলবণ থাছ। খাইতে হয়। উপকথায় পড়া যায় যে বন্যজাতীয়ের৷ লবণ খাইতে 
জ্বানে না, বাণ্ডবিক সে কথা প্রকৃত নহে। লবণ ব্যতীত মন্দের জীবন 
রক্ষার .সম্ভাবনা নাই । এবং মস্ুয্যকে কিছুকাল লবণ খাইতে না দিলে লীডিত 
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হইয়া মরিয়া হায়। এননও কথিত আছে যে, ইউরোপে গুর্দিকালে লবণশূন্য 
খান্ত খাওয়াইয়া বধরূপ একটি ভয়ম্কর দণ্ড প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তির 
প্রতি এই দণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাহার শরীর গলিত. হইয়া কীটে সমাচ্ছন্গ 
হুইত-লএইরূপে সে প্রাণভ্যাগ করিত । পশুদিগক্ষে লবণপ্রিক্ দেখা; যবায় ! 
পশ্ুগণ লবণান্থু পান করিতে গিয়! থাকে__অথন্কা বাবশোহপাদক- ভূমি “লেহন 
করে ॥ পালিত পশুদিগকে লবণ দিলে সহর্ষযে আছাগ করে ।.- ঘোড়ার দানাতেও 
লবণ মিশাইয়া দিতে হয়। রর 

আমাদিগের বিশ্বাস আছে বে জল যত নির্মল হইছে, ততই শরীরের 
পক্ষে উপকারী, কথাটি সকল সময় সত্য নহে। ধাতব. নিঝ রিশীর * অল 
গৈরিক মিশ্রিত ; এজন্য সে সকল জল ওধধন্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে $ 
যাহার শোশিতে লৌহের অভাব আছে, লৌহমিজ্িত নিঝ রিনীর জলে তাহার 
লীড়ার শাস্তি হইবে! চা খড়ি প্রভৃতি চুণসংযুজ্ স্তর হইতে যে সকল 
জল আইসে, তাহা পান করিলে উদরে যে চুণ যায়, তাহাতে অম্নের দমন 
হয়। যাহার সে জল পান করা অভ্যাস, সে যদি সহসা স্বাস্থ্যবাতিকগ্রস্ত 
হইয়া সে পরল ঢাকিয়া খাইতে আরম্ভ করে, তবে তাহার সজীণ” এবং 
অল্পরোগের সম্ভাবনা । আযলগ্ডের ভূমিতলে চণক প্রস্তরের স্যর আছে 
বলিঙ্ণা তথাকার জলে এইরূপ চূণ থাকে। গোল আলুতে চুণ নাই ; এজন্য 
খান্ঠ পেয়মধ্যে ন্ুসন্বন্ধ ঘটিয়াছে । গোধুমে চুণ আছে; গোধুম যদি আঁয়লণ্ডের 
সাধারণের খাদ্য হইত তাহা! হইলে চুণের আধিক্য লীড়াকর হইত ৷ এইরূপ অনেক 
সময়ে জনসমাজের খাদ্য অন্যান্য বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও দেশোপযোরী হইয়া থাকে । 

উপসংহার কালে বক্তব্য যে সম্প্রতি ওয়েষ্টমিনিষ্টর রিবিউতে স্মনুব্যের 
সর্বোৎকৃষ্ট খান)” ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । তশ্প্রবন্ধ লেখকের 
মতে, উচ্ভচিদই উৎকৃষ্ট খাগ্চ এবং তাহা মাংসাপেক্ষা পুষ্টিকর । প্রবন্ধটি ভ্রাস্তি- 
পরিপূর্ণ, এবং এ প্রদেশে কেহ কেহ সেই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন বলিয়! 
আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, তাহার প্রতিবাদ করি। কিন্ত স্থানাভাবে এবার কিছু 
বলা হুইল না। অবকাশ হয় ত বারান্তরে বলিব । 


ওর, 
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সরে হেরিব বলে হমুনা পুলিলে লো 
নিতি নিতি কত স্মাঁসি যাই | 
মত বারুপ সম, হিদে মুঝ যাতল, 
জলিব্ল চেরিতে কানাই ৷৷ 
লটবয় নাগর, ক্লপ গুল সাগর, 
ভাবল বিরহ হুতাসে। 
স্রত্রলাহি পাগর, র্লনী উঁলাগত্র, 
ডাগর পেম-পিয়াসে ॥ 


২ 
সচনি লো আজু এ ঘোর পরমাদ । 


অনল সে নিধি হুম» যতনে ন পাস্বলু 
দশক্রণ বিধিসে বিবাদ ॥ 

দত্বশ পাই নিতি, সরল পরশ-স্ুথ, 
ভরসে হৃদয় ভেল ভোর । 

গরমে মরম কথা, কহই না পারই, 
রমণী পরাণ কঠোর ॥ 


-ম্ৃদবল পবন বছে, 
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সই লো পীরিতি লে বিবম বেদ্রাধি । 
বে জন আছিল পর, সেই সে আপন ডেল, 
অপন সব ডেল বাদী 
সহচরীগণ মেলি, করত রভস কেলি, 
বাওত গাওত তানে। 
নাহি শুনি নাহি হেরি, আপন পাশত্রি, 
কামর বাশরী গানে এ 


৪) 
সই লো কত সহে পাপ পরাণ । 
পিককুল কলরব, প্রেম মহ। মছোৎসব, 
মপুপ করত মধু পান । 
বিরহিহ্ৃদয় দহে, 
চকোর চুম্বিত শশী৷ হাসে । 
নিকুজে কুস্থম ভাতি, পাত্রিদাত ধুতি জাতি, 
কুমুদিনী সরসে উল্লাসে ॥ 
সঘিরে যনুনা তীরে শ্যাম বিলাসে । 
সজ | 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 


নাথ মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হউলেন-_ তেন আমি ভ্াহার পর ন সুহ্ৃদ_ যেন 
কাহারও মনে কোন মালিম্য নাই_ কোন দিকে কোন গোলযোগের কথা 
উপস্থিত হয় নাই । আমিও সেইরূপ করিতে লাগিলাম । আপনারা কেহ যদি 
মলে করিয়া থাকেল যে, আমি আমরনাথের সঙ্গে বিবাদ-বচসা করিতে বা তাহাকে 
কোন প্রকার অন্ুনোধ করিতে আলিয়াছি, তবে আপনারা মহা ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন । বিবাদ বচসা করিলে কোন্‌ উপকার হইবে? আর অন্ুরোধেই বা কে 
এশ্বর্ধত পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? আমার সে সকল অভিপ্রায় ছিল লা । যে 
অভিপ্রায়ে এত সঙ্গান করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা গোপন করিয়া, আমিও 
মিষ্টালাপে প্রবৃন্ত হইলাম । অতি ধুর্ভের সঙ্গে কার্ধ্য, ইহা স্মরণ রাখিলাম ॥ কিন্তু 
সে অভিপ্রায় আমার সিদ্ধ হইল না। 


কথোপকথন মধ্যে কিঞ্চিং অবসর পাইয়া আমি বলিলাম, “আপনার সঙ্গে 
কথোপকথনে বড়ই শ্রীতি পাই। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা 
উপস্থিত হইতে চলিল-__ভন্গস1 করি, তাহাতে সম্প্রীতির স্থানে বৈন্নিতা উপস্থিত 
হইবে না।” 

আমার বোধ ছিল, অমরনাথ মিষ্টভাবী শঠের মত অধুমাধা মিথ্যা কথায় 
উত্তর দিবেন। কিন্তু অমরনাথ তাহা না করিয়া স্পষ্ট কথাই বপিলেন- যাহ! 
বলিলেন, তাহা সত্যবাদী, বুদ্ধিমান, উদার্চরিতের কথা । বলিলেন, একি প্রকারে 
সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবন। 1 আপনাদিগের অবশ্য এরূপ ধারণা আছে যে আমি 
একট! মিথ্যা কাণ্ড উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিতেছি; এ 
ধারণা লা! থাকিলে মোকদ্দমার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি আপনার এরূপ 
বিশ্বাস থাকে, ভবে আপনি আমাকে ভালবাদসিবেন কি প্রকারে? আর আমি 
যদি বিবেচনা কারি যে, আপনারা আমার যথার্থ প্রাপ্য হইতে আমাকে" বঞ্চিত 
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করিয়া অনর্থক আলালতে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তবে আমিই বা আপনা- 
দির প্রতি ভক্তিমান হইব কি প্রকারে ?” 

আমি বলিলাম, “যে দিন আমার মনে বিশ্বাস হইবে যে রজনীর সম্পত্তি 
আমরা ভোগ করিতেছি সেই দিন আমি সে সম্পত্তি পরিত্যাগ করিব 1” 

অমর । তবে আপনার সে বিশ্বাস এখনও হয় নাই? 

আমি । কিসে হইবে? 

অমর | আমাদিগের যে প্রমাণাদি আছে, তাহা বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে 
দেখিয়া থাকিবেন । 

আমি! প্রমাণের একটি ইয়াদদান্ত দেখিয়াছি ; দলিলগুলি দেখি নাই। 

অমর | দলিলগুলি আমার কাছে আছে। যদি আপনার বিশ্বাস 
জন্মাইতে পারিলেই ঘমোকদ্দামার দায় হইতে উদ্ধার পাই, তবে যত্ন করিয়া 
আপনাকে দলিল গুলি দেখাইতে হইতেছে । এখন দেখিবেন কি? 

এরূপ সরল ব্যবহার আনি অমরনাথের নিকট প্রত্যাশা করি নাই। 
বলিলাম, “অবশ্য দেখিব ।” 

অনরনাথ একটি বাক্স আনিয়া, তাহা হইতে দলিলের তাড়া বাহির করিলেন । 
তাড়া খুলিভে খুলতে বলিলেন, “বোধ হয় যে, হরেকুঝ দাসের যদি কন্যা বর্তমান 
থাকে, তবে সে যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিরী, তদ্বিষয়ে আপনার সংশয় নাই ?” 

আনি বলিলাম, “আইন অনুসারে সে উত্তরাধিকারিণী কি লা, তাহা আমি 
বলতে পারি না, কেননা আমি আইনজ্ঞক নহি । কিস্তু আইন অমুসারে হউক 
বা না হউক, আমার নিকট ধর্শ্মত:ঃ সে আমার পিতামহের বিষয় পাইতে পারে 
বটে।” 

অনরনাথ সন্ত হইয়া বলিলেন যে, “এরূপ ভদ্রলোকের সহিত আমাকে 
এ কাৰ্য্য নির্ববাহ করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাকে অধিক কণ্ঠ পাইতে হইবে 
না। এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার ৷” 

এই বলিয়া অমরনাথ একটি “জাবেতা নকল” আমার হাতে দিলেন । 
সেই নকল একটি সাক্ষের জোবানবম্দীর | 

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, কোবানবন্দীর বক্তা! হরেকৃষ্ণ দাস । মাজ্জিষ্ট্রেটের' 
সম্মুখে তিনি এক বালাচুরির মোকদ্দামায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন । জোবান- 
বন্দীতে, পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম । 
তাহা মনোহরদাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের লঙ্গে মিলিল । অমরনাথ জিম্ঞাসা, 
করিলেন, “মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জ্োবানবন্দী বলিমা আপনার বোধ 
কচতছে কি লা?” 
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আমি । বোধ হইতেছে । 

অমর। যদি সংশয় থাকে তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে । পড়িয়া 
যাউন। 

পড়িতে লাগিলাম যে সে বলিতেছে, “আমার ছয় মাসের একটি কক্ষ! 
আছে। এক সপ্তাহ হইল তাহার অন্রপ্রাশন দিয়াছি । জঅন্গপ্রাশনের দিন বৈকালে 
তাহার বালা চুরি গিয়াছে ৷” 

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, অমরনাথ বলিলেন, “দেখুন কতদিনের 
জোবানবন্দী ?” 

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জ্রোবানবন্দী উনিশ বংসরের ৷ 

অমরনাথ বলিলেন, “এ কন্যার বয়স এক্ষণে হিলাবে কত হয় ?” 

আমি । উনিশ বশুসন্র কয় মাস- প্রা কুড়ি । 

অমর ৷ রুজনীর বয়স কত অন্থমান করেন? 

আমি । প্রায় কুড়ি। 

অমর । পড়িয়া যাউন ; হরেকৃষ্খ কিছু পরে বালিকার নামোলেব 
করিয়াছেন । 

আমি পড়িতে লাগিলান । দেখিলাম যে, একস্থানে হরেকুষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত 
বালা দেখিয়া বলিতেছেন, “এই বালা আমার কশ্যা রজনীর বালা বটে ।” 

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না__তথাপি পড়িতে লাগিলান । গ্রতিবাদীর 
মোক্তার হরেকৃব্ককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি দরিদ্র লোক ! তোমার কন্যাকে 
সোনার বালা দিলে কি প্রকারে ?” হরেক উত্তর দিতেছে, “আমি গরিব, কিন্ত 
আমার ভাই মনোহর দাস দশটাকা উপাৰ্জ্জন করেন । তিনি আমার মেয়েকে 
সোনার গহনাগুলি দিয়াছেন ।” 


তবে যে এই হরেকৃষ্চ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদত্বিবয়ে 
আর সংশয়ের স্থান রহিল না । 


পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তোমার ভাই তোমার পরিবার 
বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কারাদি দিয়াছে ?” 


উত্তর । না। 
পুনশ্চ প্রন্্ ! সংসার খরচ দেয়? 
উত্তর । না। 


প্রশ্ন । তবে তোমার কন্যাকে অন্গপ্রাশনে সোমার গহনা দিবার 
কারণ কি? 
৭৩ 
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উত্তর। আমার এই মেয়েটি জশ্মান্ম | সেজন্য আমার ত্্রী সর্বদা কাঁদিয়া 
থাকে। আমার ভাই ও ভাইঙ্র তাহাতে হ্ঃখিত হইয়া, আমাদিগের মলোছঃখ 
যদি কিছু নিবারণ হয় এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহুনা- 
খুলি দিয়াছিলেন । 

ভ্রম্মান্ধ ! তবে যে সে এই রজনী তদ্বিধয়ে আর সংশয় কি? 

আমি হতাশ হইয়া ক্রোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম । বলিলাম "আমার আর 
বড় সন্দেহ নাই ।” 

অমরনাথ বলিলেন, “অত অল প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। 
আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন !” 

দ্বিতীয় জোবানবন্দী9 দেখিলাম যে, উহাও এ কথিত বালাচুরির মোকদ্দামায় 
গৃহীত হইয়াছিল । এই জোবানবন্দীতে বক্তা রাক্চন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র 
কুটুম্ব বলিয়া এ অন্রপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন । তিনি হরেকৃক্কের শ্যালী- 
পতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ 
করিতেছেন | 

অনরলাথ বলিলেন, “উপস্থিত রাজচন্দ দাস সেই রাজচন্দ দাস । সংশয় 
থাকে, ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করুন ।” 

আমি বলিলাম, “নিস্্রয়োজন ।” 

অধরনাথ আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত 
সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট 
হুইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকম্। দাসের কন্যা তথ্বিষয়ে আমার 
সংশয় রহিল লা। তখন দেখিলাম বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া, অসমের জস্ 
কাতর হইয়া বেড়াইব ! 

অমরনাথকে বলিলাম, “মোকদ্দমা করা বৃথা । আপনি নালিশ করিবেন 
না। বিষয় রজনী দাসীর, তাহার বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে 
আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা রহিল মাত্র ১ আর একটি ভিক্ষা আছে ।” 

অমরলাথ বলিলেন, “আজ্ঞা করুন ।” আমি বলিলাম, ”আমাদিগের হিচ্ছু 
সমাজের এমত রীতি নহে যে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে। তবে পজনীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সেন্্রপ নহে । রদ্রনীকে আয়াদিগের 
পরিবারস্থা বলিলেও হয়। অতএব আসি যদি তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ 
করিতে চাহি, তবে আপনি বিস্মিত হইবেন না ।” 
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“কিছুঘাত্র ন'__বরং এখনই সাক্ষাৎ করুন,” এই বলিয়া অনরনাথ আনাকে 
অস্তঃপুরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন । এবং রজলীকে আমার কাছে ডাকিয়া দিয়া 
বিশ্বাস বা ভদ্রতা দেখাইবার জন্য স্বয়ং কণ্ধান্তরে গেলেন । 


আমি রঙ্জনীর কাছে বিষয় ভিক্ষা লইতে আসি নাই__তাহার অপেক্ষা 
দারিদ্র্য বা অনশনে মৃত্যুও ভাল । কিন্ত রজনী কি বলে, তাহা জানিবার জস্য 
আমার কৌতূহল ছিল । রজনী আমার বিমাতার কাছে অনেক বিষয়ে উপক্কৃতা । 
ইতর লোকে অসময়ের উপকার সময়ে মনে রাখে না । কিন্ত আমার স্থির বিবেচনা 
ছিল, রজনীর স্বভাব সেরূপ ইতর নহে । ত্ছন্য রজনী যদি বিষয় লইতে কুষ্ঠিত 
হয়, তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিব যে, কুষ্টিত হওয়া নিশ্প্রয়োজন । আরও ইচ্ছা 
ছিল, কেনই বা সে পলাইয়াছিল, অমরনাথের সঙ্গে কি প্রকারেই ব। বিবাহ ঘটিল, 
যদি কানিতে পারি, তাহা ও জানিব। কিন্তু ইহাও বিশ্বত হই লাই যে, এসকল 
কথা এসময়ে এস্থানে ক্তিজ্ঞাসা করা অকর্তব্য ! শেষ কথা, আর একটি পরীক্ষা 
কিন্ত সেটি মনে স্থান দিতে পারিলাম লা কেননা! এখন রজনীর বিবাহ হইয়াছে । 
যাহা হউক, নিভাস্ত কৌতৃহলপরায়ণ হইয়াই আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ. করিতে 
চাহিয়াছিলাম । 

রজনী আসিয়া কিছু বলিল না,__নীরবে দাড়াইয়া রহিল । আমি বলিলাম» 
“আমি শচীন্দ্র । একট! কথার জন্য আসিয়াছি ।” 

রজনী মৃন্যরে বলিল, “আড্তা করুন ।” 

আমি বলিলাম, “তুমি নাকি আমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া বিষয় কাড়িয়। 
লইতেছ ?” 

রল্রনী বলিল, “বিষয় আমার 1৮ 

হরি বোল ! 

বিষয় রজনীর হউক, কিন্ত রব্রনী যে আমার মুখের উপর একথা বলিবে, 
এমত কখন আমি মনে করি নাই। পুনরপি বলিলাম, “বিষয় আমার পিভামহের-_ 
তুমি আমার পিতামহের কে ?” > 

রজনী বলিল, “কেহ নহ । তবে আইনমতে আমি পাই ।” 

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিব, ইহা পূর্বেই স্থির করিয়াছিলাম, তবে, এখন 
রজনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “আইনমতে পাইলেই কি লইবে ?” 

রজনী বলিল, “আমি বিষয় লইব ।” 

আ'ম রাগ করিয়া বলিলান, “তুমি এমন রাক্ষসী তাহা জানিতান লা ৭ 
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এই বলিয়া আমি বাহিরে যাইব বলিয়া পশ্চাং ফি:ণলান। তখন রজনী 
ছিন্ন কদলীতরুবত ভূমিতে পড়িয়া গেলর-তাহার কণ্ডঠনির্গত চীৎকার আমার 
কণরজ্ধে প্রবেশ করিল-_এরূপ কাতর, এরূপ সকরুণ চীৎকার আমি কখন শুনি 
নাই । ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম রজনী যুচ্ছিতা । 
নিকটস্থ পাত্রে জল ছিল, তাহা রজনীর মুখে সিন করিতে লাগিলাম, 
এবং বস্ত্রের দ্বারা ব্জন করিতে লাগিলাম । কাহাকেও ডাকিলাম না। দেখিতে 
লাশিলাষ, বাত্যাপতিত বৃষ্টিজলসিক্ত প্রল্তর-পুত্তলীর হায় রজনী পড়িয়া রহিয়াছে। 
কিয়ংক্ষণ পরে তাহার চৈতগ্ক হইল। জ্ঞান্প্রাপ্তির পর আমার কণ্ঠস্বর, 
শুনিয়া রজনী অতিকষ্টে, রুদ্ধন্বরে বলিল, “আপনি এখান হইতে যান। কোন 
কালে যদি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাই, তবে আজিবেন, তুই একটা কথা) বলিবার 
আছে। এখন কেন আসিয়াছেন 1 * 
আমি তাবিতে তাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম । 





[ বঙ্গদর্শনে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্ বাহার] দীর্ঘ প্রবন্ধ নিশ্বত পাঠ 
করিতে ইচ্ছা করেন না, ভীহাদিশের প্রীত্যর্থ লাদরা ব্লানা কল নু সব্রিদেশ আসন্ত কর্িণান ] 

ই বৎসরের এক সংখ্যক কর্ণহিল মাগাজিলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, 

তাহার শিরোনাম, “স্থর্য্য বুদ মাত্র ৷” অর্থ এই যে, যেমন জলবুহতদের 
বাহিরের আবরণ, অতি শশ্স জলীয় ত্বক এবং ভিতরে বায়ু, হৃর্য্যের তজ্রপ বাহিরে 
দ্রবীভূত জলবশ পদার্থের সৃল্ম আবরণ এবং ভিতরে বায়বীয় পদার্থ । তবে, স্ুর্ধ্যের 
আবরণ জলের নহে, দ্রবীভূত লৌহাদি ধাতব পদার্থের । ‘যিনি এই আশ্চর্য্য 
তন্বের মর্শ্মশ্রহ করিতে চাহেন, তিনি গত অক্টোবর মাসের কর্ণহিল পাঠ 
করিবেন ॥ এ মভটি বিখ্যাত আমেরিক জ্যোতিকিবদ ইয়ঙ_ সাহোবের । 

আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ক্লার্ক সাহেব বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক দিগের 
স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, তাহারা মাসে তিন সপ্তাহ মাত্র কার্ধ্য 
করিয়া, সময়বিশেষে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করেন । আমাছিগের প্রাচীন শাস্্রকারের। 
বোধ হয় এই বৈষ্ঠানিক তবটি জালিয়াই দিবসত্রয় কার্য বিরতির বিধান করিয়া- 
ছিলেন । ইন্দীদিগের মধ্যেও এরূপ নিয়ম আাছে। আমাদিগের প্রাচীন 
শান্্রকারেরা যে ইউরোনীয়দিগের অজ্ঞাত অতি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত সকল অবগত 
ছিলেন, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। আর্জি কালি ছুই এককন 
শারীরতত্ববিৎ বলিতেছেন যে মৎস্টঠ ভোজনে রিপুবিশেষ অত্যন্ত বলবান্‌ হয়, 
কিন্ত হুই সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু শান্তক্রারেরা আচ্ভা প্রচার করিয়াছিলেন যে, 
যেখানে হিন্দু বিধবারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না__সেখানে মত্স্ত তাহাদের 
পক্ষে নিষিক্ধ ৷ 

ফর্শ্মোল৷ উপদ্বীপের কিয়দংশে চীনেরা বাস করে, অপরাংশে অসভ্য 
অধিবাসীরা থাকে । অসভ্যদিগের মধ্যে কতকগুলি কৌতুকাবহ রীতি প্রচলিত 
আছে । তাহাদিগের মধ্যে ম্রীলোকেরাই পুরোহিত । চহ্বারিংশশ্ বুসর বয়সের 
পূর্বের, স্বাণী যদি স্ত্রীর সাক্ষাৎ লাভে ইচ্ছুক হয়েন, তবে চুরি করিয়া সাক্ষাত করিতে 


৫৮২ বলদশন [ ফান্ভল 
তইহব। যঢি কেহ ছানিতে পাতে যে, উনচত্বারিংশং বধ বয়স্ক শিশু স্ত্রীর সঙ্গে 
স/ক্ষাৎ করিয়াছে তবে বড় প্রমাদ । স্ত্রীলোক যদি সপ্তত্রিংশৎ বর্ষ বয়সের পুর্বে 


ল্গানন প্রসব করে, তবে আইন অন্থসারে শিশুটিকে বধ করিতে হয় । অনেকে 
বলতে পারেন যে, এই দুইটি আইনই বঙ্গদেছে চলিলে নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে না। 


এই অসভ্যজাতিছিগের মধ্যে বৈদ্ধ নাই । চিকিতসা একটি মাত্র আছে । 
কাহারও রোগ হইলে তাহার গলায় ফাসি দিয়া আড়ায় লটকাইয়া দিতে হয় 
তার পরে ফাসি কাটিয়৷ দিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মরিল ত রোগ 
চিকিওসার অতীত বলিয়া সপ্রমাণ হইল । বাঁচিল ত চিকিৎসার মহিমা | 
আমাদিগের ডাক্তারগণ, পড়িয়া যেন হাস্য করেন না। ভাবিয়া দেখিলে, সকল 
টিকিংসাই এইরূপ ৷ 

অনেকে ্ঞানেন যে সেঁকোবিষ--ডাক্তারদিগের “আসে নিক”, নানা রোগের 
গুযধন্থরূপ ব্যবহৃত হইয়া থকে । কিন্তু উহাভে আর একটি উপকার আছে, 
এত দ্দেশে তাহা সকলে জানেন না । উহা! শারীরিক সোন্দর্যয বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 
উচ্যতে শুক শর্দীর পূর্ণ হয়, ত্বক কোমল এবং চাক চিক্যবিশিঞ্ট, এবং বর্ণ উজ্জল ও 
মাধ্ধ্যবিশিই হয়। অধ্রীয়ার কোন কোন স্থানে এই কারণে অনেক লোক 
নিত্য বিষ ভক্ষণ করিরা থাকে এবং অনেক যুবতী, নায়কের মনোহরণার্থ। 
বিমভোক্তন আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে প্রথা ছিল যে, যে হততাগিনী প্রণয়ে নিরাশ 
হইত, সেই বিষভোজন করিত 7 অগ্বীয়ার এই প্রদেশে বে যুবতী প্রণয়ের আশা 
রাধে, সেই বিয ভোজন করে । অম্য দেশের কবিগণ বলেন, যোষিদবর্গের অধরে 
সুধা এবং নয়নে বিষ, অষ্টায়ার জাহাদের নয়নেও বিষ এবং অধরেও বিষ। তাহার 
উপর ভাহাদের দাতে বিষ নাই ত? 


অক্টোবর মাসের ক্রেত্ররে, “Dangerous glory of India” নামে একটি 
প্রবন্ধ আছে, তাহা ভারতবর্ষে পুনমুদ্রিত হইয়া প্রচলিত হওয়া কর্তব্য । লেখকের 
উদ্দেশ্য তিনটি কথা বলা, প্রথম, ইংরেজ বিচারক কর্তৃক ভারতবর্ষে স্বুবিচার হয় 
ন! ও হইতে পারে না; সর্বত্র দেশী বিচারকের প্রয়োজন । দ্বিতীয়, ভারতবর্ষে 
বাজে ইংরেজগণ ভয়ানক অত্যাচারী ; তাহার! অত্যাচার করিলে দণ্ড পায় না, 
কেবল খালাঘ পাইয়া থাকে । তৃতীয়, দেশী লোকগণকে উচ্চপদস্থ না করিলে 
ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য দৃঢ়মূল হইতে পারে ন1। দেশীয়েরা যে ইংরেজদিগের 
সঙ্গে ভচ্চপদে তুল্যবূপে অধিকারী তাহা পুনঃ পুনঃ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, 
কিন্তু ভাহা কখন কার্যে পরিণত হইল না। লেখক বলেন যে, রোম রাজ্যে 
প্লিব্য়িনঙ্কাণ লাভকীর পদ সকশে আপনলাদিগের অধিকার পেত্রিসিরনদিগের তুল্য 


১২৮১ ] নান) কথ। ৫৮৩ 


বলিয়া আইনে বিধিবদ্ধ করাইয়াও, তাহ! কার্যে পরিপত করাইতে পারে নাই ; 
স্থহাতে তাহার। অগত্যা নিয়ম করাইল যে, রাজ্রকীয় কশ্মচারীপিগের নধ্যে এত গুলি 
মিবিয়ন হইতেই হইবে । সেইরূপ ভারতবর্ধেও নিয়ম করা কর্তব্য যে, উচ্চ 
রাজকীয় কম্মচারীদিগের মধ্যেও বার আনা দেশী লোক হইতেই হইবে । এক্ধপ 
নিয়ম ন! করিলে, ইংরেজেরা লোভ সম্বরণ করিয়া দেশী লোককে কিছু দিবেন না । 

কোন কোন দেশে লোকে মৃত্তিক। ভোজন করে । ওবধ স্বরূপ, বা কখন 
সক করিক্া একটু খায়, এমত নহে; রীতিমত আহার করে। আমেরিকায় 
অটোমাক্‌ জাতীয়েরা বর্ষাকালে মৃত্তিকা খাইয়াই জীবন ধারণ করে । শারীরতন্- 
বিদেরা সেই শ্বত্তিকার মধ্যে শরীরপোধক কোন দ্রব্য পায়েন নাই । অতএব 
কেন যে তাহাতে জীবন রক্ষা হয় বলিতে পারেন লা । আলাহাকুলও আলোকে 


আীবন রক্ষা করে, এমন গল্প আছে। বিজ্ঞানের কপালে কি আছে, বলিতত 
পারি লা। 


তৃতীয় বর্ষ £ স্বাদশ সংখ্যা 





[ পরিবারগত অবস্থা, বিবাহবিষন্বক অ/চার, শাসনপ্রণলী+ চিত্র- 
নৈপুণ্য ও অন্রশব্দের ব্যাখ্যাপত বিভেদ ] 
পরিবারবর্গের সহিত বিবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । 
১৭১--১৮৫ | ৪ অধ্যায় মনু । 


পা" আছি আমর! সভ্য হইয়াছি। সহোদরের সঙ্গে একত্র বাস করিতে 
সন্মত নহি; নিম নিক পুজকলত্র্দিগকে বসনভুষণে পরিশোভিত 
করিয়া যাদৃশ সুখানৃভব করি, সচরাচর ভ্রাতৃভার্ধ্যাকে তাদৃশ বস্ত্রাপক্কারে ভূষিত 
করিতে আগুরেক অভলাষ রাখি না_বনিকুপায় ভগিনী ও তীয় পরিদ্রনদিগকে 
গলগুহ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি কত কটুবাক্য ও কত ভৎ সনা করিতে থাকি 
এবং স্থলবিশেবে কোন কোন ব্যক্তিও সাক্ষাৎ দেবতান্বন্দপা। স্েহময়ী জননীকেও 
পিতার পরিবার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হন । 

এখন একবার তাবিয়। দেখ দেখি, আমাদিগের পূর্বতন আর্্যসম্তানগণ কেমন 
ভাবে সংসারহা ত্র) নির্বাহ করিয়া আপিয়াছেন। উপরি কথিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি 
আন্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা যে পরম ধশ্ম তদ্ধিযয়ে তাহা- 
দিগের মতদৈধ ছিল না । তাহার! ইহাদিগকে এতাদৃশ আন্তরিক ভালবাসিতেন যে 
ইহাদিগের সঙ্গে বিবাদে আপনার্দিগের অনিষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং তন্লিমিতত 
পরকালে নরকদর্শনের ভয়ে ভীত থাকিতেন। সেই ভয়টি ছিল বলিয়াহই 
আমাদিগের পরিবারগত এত স্লেহ । পরিবারদিগের সঙ্গে বিবাদে সম্মত নহি, 
ইহাদিগকে বন্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিতে পারিলে পরম সুখ জ্ঞান করি। 
যেস্থলে পরিবারগণ ক্রেশনিবন্ধন অজ্রন্জল বিসম্ঘ্রন করিয়াছেন, তথায় অচিরে সে 
কুল নির্মল হইয়াছে । গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, . মাতুল, অতিথি, সন্থুজীবী, 
বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈগ্, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতাপিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, 
ভাগিনেয় প্রভূত দ্বেহের পাত্রগণ ও ভ্ত্যবর্গেল সহিত প্রকৃত ছ্ানী আধ্য সম্তানগণ 


১২৮১ ] কলজবনীয় আর্যাজভির আদিম অনস্ব। ৫৮৫ 


কদাচ নিক্কারনে বিবাদ কারত্তেল না । ইহারা জানিতেন যে, উহালিগের সহিত 
বিবাদ ন! করিয়। যুকিও্রনশ্নি দ্বারা ইহাদিগের মত খণ্ডলপূর্ধক নির্ করিতে 
পারিলে জগজ্ভয়ী হওয়া যায় ; এইটী হহাদিগের স্থিরতর সংস্কার ! (১) 

ইহারা মনে করেন, আচাধ্যকে স্বকীয় মতের বশবর্তী করিতে পারিলে ত্রহ্ষ- 
লোক জয় করা যায়। সেবা-শুজ্ঞয! ত্বারা পিতাকে অন্থুরক্ত করিতে পারিলে 
প্রাহ্থাপত্য লোক পয» কর! হয় । ইন্দ্রলোক অয়াভিলাধী হইলে অতিথির প্রতি 
সদয় হওয়া উচিত । দেবলোক দর্শন বাসনা থাকিলে শুরু পুরোহিতাদির সম্মান 
ব্যতিক্রম না করাই কর্তব্য । ভ্রাতা, জায়া ও ভগিনী প্রভৃতি পরিবারব্র্গকে 
অন্থুরক্ত রাখিতে পারিলে অপ্সর লোকাধিকারের ফলভাগী হওয়া যায়! সখার 
সঙ্গে সখ্য চিরস্থায়ী রাখিতে পারিলে বৈশ্য দেবের সহিত সালোক্যপ্রাপ্তি বিষয়ে 
আর সংশয় থাকে না। র্নসান্তলের প্রভুত্ব লাভ করিতে বাসনা করিলে আন্মীয়- 
স্বজন ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বিবাদ না করাই শ্রেম্ুঃকল । এই মন্ধ্য ভূমিতে চিরস্ুখী 
হইতে ইচ্ছা কৰিলে মাতৃ এবং মণতুলের সম্মান রক্ষা পূর্ববক নির্বিবিবাদে ঠাহাদিগের 
সেবা-শুক্ষ্মযা ছারা তাহাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পাগ্রিলেই ইহলোকে স্থুথভাগী ও 
জয়ী বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়। (২) 


নিধন, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তিদিগকে সদয়ভাবে তাহা দিগের বাকা 
পরিপুরণপুর্বক নির্বিবব্ানে তাহাদিগের সহিত কাল হরণ করিতে পারিলেই 
হ্াালোক জয়ের ফলপ্রাপ্তি হয় । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ মান্য ও পূজ্য ৷ ভার্ধ্যা 
ও পুজ স্বকীয় শরীর হইতে ভিন্ন নহে । পত্নী পতির ছেহের জন্ধাঙ্গ, পুজ আস্মা- 
স্বরূপ । কন্তা! প্রভৃতি সম্ভতিবর্গ স্বীয় দেহের অন্যান্য অবয়ব । অমন্জীবী, সেবক 


mam সত তা ৮ 


বালবৃদ্ধাতুরৈ্বৈন্ডৈজ্ত তিসন্বস্ধিবান্ধবৈ: ॥ 
মাতাপিতৃভাাং যামির্তিপ্রত্রা পুজেশ ভাৰ্যা | 1 ১৮৬ 
দুহিত্র! দাসবর্গেণ বিবাদৎ ন সমাচরেৎ ॥ 

(২) উপ্রে 
১৮১ এভিজিতৈশ্চ জয়তি সর্ব্বান্‌ লোকানিমান্‌ পৃষ্থী ৷ 
আচাৰ্য্য ব্র্ষলোকেশঃ প্রাঙ্গাপত্যে পিতা গ্রন্থ: 
অভিথিক্িজ্রলোকেশো দেব লোক শ্যচত্বিলংঃ ॥ 
যাময়োংপ্সরসাং লোকে বৈশ্য দেবশ্য বান্ধবাঃ | 
সম্ক্ধিনোহপ্াং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃ মাতুলৌ ॥ 
আকাশেশাস্ত বিজয়! বালবুন্দরুঘাতুরা: । 
জিত চোছ: গম: পিত্রা ভাষা! পুজ। স্বকা চন: 


9র্ভ আঃ 


প্রতিক পুরোহিতাচাখ্যর্মাতুলাতিথি সংশ্রিত:। 
(>) মন্গ | 1 ১৭২৯ 


১৮২ 
১৮৩ 


১৮৪ 


৭9 


৫৮৬ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


ও দাসবর্গ ঢায়াহরূপ । ইহাদিগের সহিত বিবদমান হইয়। তিরস্কার করিলে 
ইহারা মনংক্ষু৪তাবে অবমানন। সহ্য করে বটে কিন্তু তন্দার। কুলনই হয়। এজন 
মুনিগণ ইহাদিগকে সর্বদা বস্ত্রালঙ্কারে সুখে রাখিতে আদেশ করিয়াছেন । (৩) 

আৰ্য্যসন্তানগণ কেবল যে স্বীয় ভাৰ্য্যাকে ভরণপোষণ করিয়া ভর্তা শব্দের 
ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের সার্থকভা সম্পাদন করিলেহ যে ইহ সংসারে কৃতার্থশ্মন্ত 
হইতেন তাহ! কদাচ জ্ঞান করা যায় ন!। কি পতি কি পিতা কি ভ্রাতা কি দেবর 
ইহাদিগের মধ্যে যিনিই সংসারের শাস্তি কামনা করেন, তিনিই অবশ্য নিজের বিভব 
অন্থসারে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় স্ত্রীও পরিজনদিগকে উত্তমরূপ অন্গাচ্ছাদন ও 
ভূষণাদি দ্বারা ভাহাদিগের মনযক্ষোভ নিবারণ করিবেন । (৪) 

ইহাদিগের মধ্যে যে পরিবারের স্ত্রী পরিজন সর্ববদ! সম্প্রীতির সহিত কাল 
হরণ করে, সে কুলে দেবতাগণ পরিতুষ্ট থাঁকেন। ভ্ত্রীজাতি বসনভূষণাদি দ্বার! 
বিভৃষিত হইলেই সন্তোষ লাভ করে, যে পরিবার মধ্যে স্রীজাতিরা বস্রালঙ্কারাদি 
দ্বারা সম্মানিত লা হয় সে কুলের স্রীজনের'! সর্ববদা মনংুগ হইয়া অশ্রুবিস্ম্জন 
পূর্বক শোক করে । তাহাদিগের ক্ষোভ নিবন্ধন পরিবার ম্যে আনষ্টবীন্দ রোপিত 
হয়। সেই অন্রীতিজনক বিচ্ছেদ বীজ বদ্ধমূল হইলেই ম্খদয় সসার-তরু নিষ্ফল 
ও সংসারী ব্যক্তির ক্রিয়া পণ্ড হয় এবং অতি শীঘ্র বংশলোপ হইয়া আইসে, 
পরিজনদিগের সম্প্রতি দ্বারা বংশের শ্ত্রীবৃদ্ধি হয়! 

ভগিনী, পুল্রবধূ, পত্নী, কন্তা প্রভৃতির অভিশাপ ত্বারা কুলের ধ্বংস হয় । 
যে কুলে ভাৰ্য্যা ও ভর্তার প্রণয় না থাকে, সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে স্থলে 
স্বামী ও শ্ত্রীতে পরস্পর আন্তরিক প্রেম পরিবদ্ধিত হয়, তথায় কুলদেবতা পরিতুষ্ট 


থাকেন ; তঙ্লিবন্ধন সে কুলের শ্রবৃদ্ধি অবশ্যম্তাবী বলিয়। স্থিরীকৃত হয় । (৫) 
৫৫__-৬*--৩য় মন্ু। 


(৩) পিতৃভিত্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিতি্দ্দেষরৈস্তখা । 
< পৃত্যা ভুবরিতব্যাশ্চ বছকল্যাণসিপ্স,ভিঃ ॥ 
{ যত্ৰ নার্ঘান্ব পূদ্যস্তে রমস্তে তত্র দেবতা: । 
যত্ৰৈতাস্ব ন পূল্াস্তে সৰ্যযান্ডত্ৰাফলক্ৰিয়া: ॥ 
রর শোচত্তি দ্রাময়ে! যত্ত্র বিনশ্ন্ত্যাশু ততকুলং | 
নশোচন্তিতু বন্রৈতা বৰ্্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ 
(৪) জাময়ো ঘানি গেছানি শপস্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ ৷ 
৫৮ তানি কৃত হতানীব বিনশ্যন্তি সমস্তত: ॥ 
তশ্মাদেতা; সদা পাচ্ছাদনাশলৈঃ । 
রি | টি এড mA a ৮ 
(৫) মন্ধু সস্ত্্ঠো! ভাখ্যয়! ভর্তা ভষ্ভাতার্ধা। তাখৈবচ । 


অ: ৩ ৬ ঘংস্তন্ত্রে কুলে নিত্যং কদ্যাণং তত্ৰৈব প্ৰবং ॥ 


১২৮১ ] শভ)ন্রতববাঁয় আর্ঘ্যজ্ঞাতির আঅঙদিম অসন্ব। ৫৮৭ 


বঙ্গদর্শনের পাঠকগণের প্রায় অনেকেই আর্ব্যভ্াঁতির বিবাহ দর্শন 
করিয়াছেন । বৈবাহিক কার্যে অন্ুষ্ঠানকালে অন্যান্য ইতিকর্ধব্যতা যাহা আছে 
তাহার সকলগুলি স্বজাতির পক্ষে সমানরূপে ব্যবহৃত হয় না। যেগুলি সচরাচর 
সব্ধত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারই কতকগুলি অন্ত লিখিত হইল । বিচারকগণ 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এগুলি কিরন কৌলিক আচারের অন্ুশাসনে সর্বহতর 
সমালক্ষপে দেদীপ্যমান আছে । বোধ হয় ইহাতে অবশ্য কোন নিগৃড তথ নিদ্দিষ্ট 
আছে, সেইজন্যই এতকাল এগুলিই আৰ্য্যসমাজে সমান আদরে আচরিত হয়া 


সকলেই জানেন । বিবাহেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন লক্ষিত হইবে ? বিবাহের 
প্রাক্কালে বর ও কন্যার হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয়, তাহার লাম কৌতুক-স্ত্র । 
এ সুত্রত্ারা বর ও কন্যাকে অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ করা যায়, কৌলিক আচার 
ব্যবহার পরে দেখান যাইবে । এক্ষণে ইহাই যুক্তিগ্বারা ও শাস্ত্রের বচনদ্বারা। 
প্রমাণ করা যাউক যে, কি জ্তম্য পরস্পর হস্তধারণ করে ও কি জন্য উভয়ের উত্তরীয় 
বস্স বন্ধনদ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয় । 

এক্ষণে আমরা যত বিবাহ দেখিতে পাই তৎসমস্তই সবর্ণাবিবাহ, সুতরাং 
বিবাহের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত পাণিগ্রহণই দেখিতে পাই । বসন্তের দশা (ছিলা) 
গ্রহণও তগুসঙ্গে সঙ্গেই থাকে এবং মাল্যবদলরূপ পরম্পরের অনুরাগ ও শুভদৃষ্টিও 
দেখিতে পাই । অপর কয়েকটা বিষয় অসবর্ণাবিবাহ নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ 
পাইমাছে । 

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় কন্যাকে ভাৰ্য্যা রূপে গ্রহণ করিতে উহ্যাক্ত হইতেন 
তৎকালে এঁ কন্যা বরের ধৃত শরের ( বাণের ) প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিণী, 
উক্ত ব্রাহ্ষণরূপ বরের কর গ্রহণযোগ্যা নহে । অর্থাৎ তদীয় পিতৃকুল বরের সমকক্ষ 
নহে ভাহাই দেখান হয়। 

বৈশ্ঠকন্তা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বরে অভিলাষী হইলে সেই ক্যা ব্রাহ্মণ ব 
ক্ষত্রির বরের করম্পর্শীধিকারিণী হয় না। বিবাহকালে উক্ত জাভিছয়ের বরের 
হস্তস্থিত পাচনী গোতাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত । (৬) | 

বিচার-মার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাই ল্প্ট লক্ষিত হয় যে, যে স্থলে 


(৬) পানি গ্রহপসংস্কারঃ সবর্ণাস্থপদিশ্যতে | 
অসবর্ণাস্থং তেয়ে। বিধিরুদ্বাহ্‌ কর্শ্মণি ॥ 9* 
শ্ত্রঃ স্ষত্যিয়া প্রা: প্রভোদে বৈশ্যকন্টয়া । 
বঙনন্ দশা গ্রাহা শুত্রয়ো২কই বেদলে 6১ মনু অ: ৩ 








৫৮৮ বনছর্শন [তর 


সবর্ণা বিবাহ হয় তথায় পরস্পর পানিগ্রাহণ করা শ্রাস্থুলিছ্দ, তদ্মুলারে বরের বাম 
হুস্তের কনিষ্ঠাহুলি দ্বারা কন্যার দক্ষিণ করের কনিষ্তাঙ্ছুলি পরিগৃহীত হয়। যাবৎ 
বিবাহ-কার্য্য সমাধা না হয়, তাবৎকাল উভয়ের করে উভয়ের কর সংলগ্ন থাকে, এবং 
উভয়ের উত্তরীয় বন্ত্র-প্রান্তের গ্রন্থি দ্বারা পরম্পর আবত্ধ থাকে । স্বজাতীয়া ও সমান 
বর্ণা কল্চাগ্রহণ স্থলে খধিগণ বস্ত্রের দশা ( ছিলা ) গ্রহণ বিধান করেন নাই। 
যে স্থলে শুত্রকন্যা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের গলে মাল্যদান অভিলাষ করেন, 
তথায় বরের করগ্রহণের ব্যবস্থা ( পালি ) লীড়ন লিখেন নাই । অর্থাৎ এ কন্ঠার 
পিতৃকুল বরের নিকট করম্পর্শ যোগ্য নহেন। এ কন্যা পাশিগ্রহণ মন্তদ্ধারা 
বরের কুলে পরিগৃহীত হইলে, সেই কন্কা পাণিঙ্গীড়নযোগ্য হয় । গাঙ্গব্ধ বিধানে 
বিবাহসিদ্ধি স্থলেই মাল্যবদলের ব্যবস্থা! কিন্তু আমাদিগের সমাজে অগ্রে 
মাল্যবদল তশপরে শুভদৃষ্টি তৎপরে বস্ত্রের প্রান্তে প্রান্তে বন্ধন তৎপরে পাণিগীড়ন 


দেখা যায়। 


ব্যবহার বিষয় 

পাঠক, তুমি মনে করিয়াছ অর্ধ্যঙ্জাতির বিচারকের কিরাঁপ অভিযোগে কিরূপ 
ব্যবহার অনুসারে সময় ক্ষেপণ করিতেন, তাহার ব্যবস্থাগুলি সুশৃখলাবন্ধ ছিল ন1। 
বাস্তবিক তাহা নহে, সৰ্ব্ব বিষয়েরই স্ুনিয়ম ও স্ুরীতি ছিল । 

চুরি ডাকাতি, পারদারিক কাব্য, নরহত্যা ও মৃত্যু বিষয়ে অভিচারাদি অসছা- 
বহার, গোধলের অনি সঙ্থঙ্গে, কুলস্ত্রীর অপবাদ বিষয়ে এবং পর্পরিবাদ স্থলে 
সময়ক্ষেপ করিবার বিধি নাই ; এবংবিধ কাধ্য জন্য সাহসিক কার্যের বিবাদ স্থলে 
সতত বিচার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় । শাস্তি কার্য্যের বিবাদ স্থলে উপযুত্ত- 
ক্লপে সময় দেওয়ার রীতি আছে, তবে পূর্ব্বোক্ত কাধ্যঘটিত সমস্ত বিবাদ স্থলেই 
যে অভিযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার নিষ্পত্তি হয় তাহা নহে । কার্য্যের লাঘব 
শৌরব ব্যক্তিবিশেষের লীড়া, ক্ষতি ও বৃদ্ধির তারতম্য বিবেচনায় নির্ধারিত সময়ের 
ব্যতিক্রমও ঘটে, অভিযোগগুলি ধারাবাহিক সংখ্যা গণনায় তাহাদিগের নামলিখন 
স্থলে সংখ্যাপাত হয় । তুল্য বিষয় খ্”বিধাদ খুলে ধারাবাহিক কালাহ্ুসারে বিচার- 


রস তত ১ সরস 


(৭) সাছসন্তেত্ পাকে গোভিশাপাতায়ে স্বিযাং । 

বিবাদয়েং সম্য এব কালোহুনুত্রেচ্ছযা স্বর: ॥ 
বৃছম্পতি সং 

সষ্য: ক্ুতেষু কাঁর্দোু সঙ্চ এর বিবাদযেহ । 

কালাতীতেষু বা কালং দগ্রাং প্রতাপিলে প্র? 


বণাবই১:রভয্ববত নত এহি তলে লন 1 


১২৮৯ ] ভ(লতনবায় আব্যজ।তির আদিম জনস্ছ। ৪৮৯ 


পূর্ক্বে অভিযোগের পূর্ব্ধপক্ষ সাক্ষী মধ্যে লেখ্য প্রভৃতির কতক অংশ লিখিত 
হইয়া এক্ষণে অভিযোগের উত্তর পক্ষ অবতারণা করা গেল । বঙ্গদর্শনের পূর্ব 
পূৰ্ব্ব খণ্ডে “পক্ষ” বিষয় দেখান গিয়াছে তাহার সহিত মিলন কর । 

অভিযোগের উত্তর শব্দে কি বুঝায়__যে বাক্য পূর্ববপক্ষকে নিরাশ করিতে 
সমর্থ প্রকৃত বিষয়োপযোগী ও বিষয়াস্তরে সংক্রান্ত না হয়, যে বাক্য অসন্দিক্ 
১ বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মে পুর্ববাপর বাক্যের কোন প্রকারে বাধক না হর, 
নিরাকুল এবং সকলের বোধগম্য হয়, তাহাকেই পণ্ডিতের উত্তর শব্দে নির্দেশ 
করেন। কোন কোন ঝষির মতে যদ্দারা বাদ বাক্য খণ্ডন করা যায়, তাহারই লাম 
উত্তর । কোন কোন ঝবির মতে প্রতিপক্ষের বাক্যমাত্রকে উত্তর স্থলে গৃহীত হয় । 

উত্তর চতুর্ষিবধ-__.মিথ্যা, সম্প্রতিপত্তি, প্রত্যবস্থন্দন এবং প্রত্যড হ্যায় । 

বাদীর অভিযোগে যে সাধ্য লিখিত থাকে, প্রতিবাদী যদি তাহার অপহুব 
করে তাহা হইলে এ উত্তরকে মিথ্যাজ্ঞান কর! যায়, যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার 
করে তাহার নাম সত্যোন্তর। স্বীকার বাক্যে কোন কোন স্থলে উত্তর গুলিতে 
আংশিক সত্য ৪ আংশিক মিথ্যা থাকে (। বিচারকগণের নিকট বিথ্যাবাক্য 
প্রধানতঃ সাধ্য নির্দেশাদি দ্বারা ধৃত হয়। 


লৌকিক ব্যবহার 
আর্্যজাতিরা খাগ্বন্ত মাতকেই অয় শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন, তক্ষধ্যে 


অব্যাথ্যাগন্য মিতোতদুত্তরং তথ্ষিদো বিহুঃ ॥ 

মিথ্যা সম্প্রতিপত্ভিশ্চ প্রত্যবহ্ৃন্দনং তথা । 

প্রা স্রাযশ্চোত্তরা প্রোত্তণল্চত্বারো শাহর বেদিডি: ॥ 

অভিযুক্তোই ভিফ্েল স্যর -বদি’ ফুর্ঘ্যাদপডুবস্‌ । 

মিখ্যাতত, বিদ্গানীয়াদুত্তরং ব্যবহারত: ॥ 

শ্রত্বাভিযোগং প্রত্যর্ষী ঘদি তং প্রতিপত্ভতে । 

সাতু তং প্রতিপতিঃ স্যাৎ শাত্মবিস্তিরদাহ্বতাঃ 1 

অধিনাভিছিতো বোহর্থ: প্রত্যর্থী যদি তং তথা । 

প্রপস্ত কারণং ক্রয়াৎ প্রতাবহ্বন্দনং হি তৎ ॥ 
বৃছশ্প্র্তি বচন । ব্যবহার তত্ব । 

আচারে নাবসস্নোহপি পুনর্লেণযতে যদি । 


সে'হভিধেয জিত! পূর্্থং পাচক স্ব দম উচহত ও 


৫১৬ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


করেন, পক্ক ত&লে সিন্ধান্নের ব্যবহার দেখা যায়, অন্ন শন্দে সানাস্যাকারে এইমাত্র 
অর্থ প্রাপ্তি হইতেছে-_কিন্ত ভ্রাহক্মণ জাতির যাজ্জানিবৃত্তি মানসে জাতিবিশেষের 
প্রদত্ত অঙ্নের অর্থ কোথাও এমন সক্কোচ এবং কোন স্থলে তাহার এরূপ গ্রশংসাপর- 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তদ্দ্টে ব্রাহ্মণ জাতির ভিক্ষা বিষয়ে ইচ্ছার নিবৃত্তিব্যতীত 
প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই । 

ক্ষেত্রন্জামিগণ নিঃশেষরূপে ধাস্কাদি সংগ্রহ পুর:সর ক্ষেত্রত্যাগ করিলে তথায় ' 
স্থানে স্থানে যে হই একটি ধান্যাদি পতিত থাকে, তাহার সংগ্রহের নাম উদ্ধবৃত্তি ৷ 
পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে যে সকল শস্ক পতিত থাকে কেবল তাহার অগ্রভাগ মাত্র গ্রহণের 
লাম শিলবৃত্তি। প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহা উপস্থিত হয় তাহার নাম অস্ত ৷ 
যাচ্ছালন্ধ বন্দর নাম মৃত । ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজহস্তে কর্ষণলক্ধ বস্তুর নান প্রস্বৃত । 

ব্রাক্ষণগণের পক্ষে প্রথমে শিলোক্বব্ৃত্তিরূপে জীবনোপায়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । দ্বিতায় স্থলে অযাচিতলন্গ বস্তু দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ কর দুষ্ধয 
নহে, ইহ! নিদ্ধাপ্লিত করিয়া যান্ষালক্ষ বস্তুর নিন্দা করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে 
ক্ষেত্রকর্ষণ নিন্দিত হয় । এ দুইটি বৃত্তি এককালে প্রতিপিদ্থ করা হইল । 


যদিও যতি দৰ্মাডারী ও বানপ্রস্থ ধশ্মাবলন্বীর পক্ষে ভিক্ষা নিন্দনীয় নহে 
তথাপি সুয়ঃ যান! তপকর্ষ বুত্রির মধ্যে গণ্য । ইহাদিগের মতে ভ্রাহ্মণ জাতি 
ত্রাহ্মণদিগকে যাগ্রচা না করিতে যে আমার দেয় তাহার নাম অমৃত ॥ ক্ষত্রিয়গণ 
স্তঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহ্মণমারকে যে সমস্ত অযাচিত আম তগুলাদি দেন তাহার 
লান পায়স অর্থাৎ এ তঙুলাদি ক্ষীর সদৃশ । এ বস্তু ভক্ষণে শারীরিক ও মানসিক 
বীর্ধ্যাধান হইতে পালে । বৈশ্বদত্ত অযাচিত আম তগুলের তাদৃশ প্রশংসা হা 
অপ্রাশংসা লাই । উহা প্রকৃত খাদ্য বন্তরূপেই গণ্য হয় । ইহার গ্রহণ ও ক্ষণে 
মনঃসক্কুচিত বা পাপসম্পর্শ হয় লা। শুস্রদত্ত আমায় শোণিত সদৃশ অপবিত্র অর্থাৎ 
এ তঞ্ুলাদি ভক্ষণে শরীর ও মনে পাপ স্পর্শ করে ও আত্মা সঙ্কুচিত হয়। 

সামান্ততঃ এইমাত্র ব্যবস্থা দেখা যায় যে, শুদ্রের প্রদত্ত অপক বস্তু মাত্র 
অন্ন শব্দে নির্দি আছে। শুত্রকর্তৃক পক্ক ভ্রব্যগুলি উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, 
এই হেতু বশতঃ শৃদ্রের দত্ত বস্তু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সামান্তাকারে নিষেধ দেখা যায়, 
তবে স্থলবিশেষে কালবিশেষে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্ষেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রদান 
স্বীকারে পূর্ব্বকালে দোষ ছিল না / অধুনা কলিকালের প্রারন্তে কতিপয় স্থল ব্যতীত 
নিষেধ দেখা যায় । 

গৃহী ব্যক্তিবর্গ অতিথিসতকারাদি পিতৃযজ্ঞের (বিধান বাসনায় সচ্ছ,দ্রের 
প্রদত্ত ভিক্ষা মব।চিত বস্থ গ্রহণ করিতে পারেন । 
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যে শুত্র বিশুদ্দ হশসনূত ছিজছভক্ত, তবিশ্যাশী 'এবং নৈস্থরন্তি ছারা 
জীবনোপায় নিৰ্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরাশর সুনি সচ্ছ.ত্র শন্দে পরিগণিত 
করিয়াছেন। (৮) 
খান্ড ও দান গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা ক্রমশঃ দেখান যাইবে । 
চিত্রনৈপুণ্য 
পাঠক, তুমি বিলাতীয় চিত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্িত হইয়াছ । তুৰি 
মনে কর আর্্যজাতি এ বিষয়ে মনসংযোগ করেন নাই । বস্তুতঃ তাহা নহে, বিলি 
সে প্রকার জ্ঞান করেন তাহার সেটী ভ্রম । অবনীমণ্ডলে যত জাতি আছেন, তন্মধ্যে 
ভারতীয় আৰ্য্য সম্ভানগণ মনস্তত্ব নির্ণয় সন্বঙ্ছে অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক ইহা! 
সকলকেই স্বীকার করিতে হয় ॥ এ মনন্তত্বে আত্মার বিচার আছে । আম্মার উপনান 
স্থলে চিত্রের চারিপ্রকার অবস্থা অবতারণা! করা হইয়াছে । যে বিষয়টী আপামর 
সাধারণের বোধগম্য হয়, ভাহারই সহিত জ্ঞানকাত্ডের উপম। প্রদর্শন পূর্বক 
উপদেশ পথ পরিক্কৃত করা গিয়া থাকে । উপমান ও উপনেয় পরস্পর সমান 
অবস্থায় না থাকিলে তুলনা সুসিদ্ধ হয় না। ভারতীয় চিএনৈপুণ্যের এতাদৃশী 
এবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, আশার অবস্থাভেদ বুঝাইবার জন্য চিত্রের অবন্থাগত ভেদের 
সহিত আত্মার অবস্থাস্তর সাদৃশ্য দেওয়া গিয়াছে । কেহ কেহ এরূপ কহিতে 
পারেন যে, ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের চিত্রবিষয়ে নৈপুণ্য ছিল কিন্ত 
সাধারণতঃ চিত্রকর্্মের বাহুল্য বা প্রশংসা ছিল না। তাহার প্রানাণ্য লংস্থাপন 
জন্ক আমাকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। মহষি শহ্রোচাখ্যকৃত পঞ্চদশী 
দেখ, চিত্রবিষয়ক অবন্থান্তর দেখিতে পাইবে । (৯) 
পরাশর সংহিত। ৪র্থ অধ্যার 
(৮) ক্ষতমুকশিলং ঝ্ঞেম্বমশ্বৃতং শ্্াদযাঁচিতং | 
মৃতস্ক যাঁচিতং ভৈক্ষ্যৎ প্রশ্বতৎ কর্ঘণং স্থতং । এ । মঙ্গু অঃ ৪। 
অমৃতং ত্রাহ্ষণস্যাতং ক্ষত্রিয়াছং পরঃস্বতং । 
বৈশ্যন্যত্দমেবাযং শুড্রন্ রুধিরং স্থতং ॥ ৩। 
সামং শূ দ্য পক্কাছং পন্ধসুচ্ছিষ্ট মূচাতে । 
তন্মাদামঞ্চ পক শূত্ৰস্য পর্িবর্জয়েৎ ৪ 9। 
কপভিক্ষাং নিৱাকুৰ্য্যা্ডদিকুৰ্য্যাদহৃত্তক: । 
সচ্ছ,প্রাণাং পৃছে কুর্ববন্ধ তদ্দোষেন লিপ্যতে ॥ ৫ 
বি শুদ্ধাহ্দ্র সম্ভৃতে! নিকৃত্তো মস্ভমাংলতঃ । 
দ্বিজভক্তে| বণিপ্ন তিঃ সচ্ছদ্রঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৬ । 
(৯) যথা চিত্রপটে ভৃষ্টমবন্থানাং চতুষ্টস্বং । 
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আমাদের পাঠকবর্পের কেহ কেহ কহিতে পারেন যে, অবস্থ্যপত সচরাচর 
সাধারণ চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল না। চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল কিনা সেটা 
পরে বিচাধ্য । অগ্রে ইহাই প্রদর্শন করা উচিত যে, চিত্রকার্য্যে সকলেরই উৎসাহ 
ছিল, নৈপুণ্য ছিল, অনেকেই ইচ্ছাপুর্বক অভ্যাস করিত । যদি আমার কথায় 
বিশ্বাস না হয়, তবে মহাকবি কালিদাস, ভবস্ুতি, শ্ীহর্ষ প্রভৃতির গ্রন্থ দেখ; 
স্তাহাদিগের সময়েও কারুকার্যের ও চিত্রনৈপুণ্যের অসাধরণ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত 
হইবে । 

সহ্য অতি প্রাচীন, খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে তাহার জন্ম, ইহা স্থির, 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে ।* তাহার রত্বাবলীতে সাগরিকা কর্তক বতসরার্জের চিত্র দেখ । 
যদি বল রাজকন্যার পক্ষে চিরশিক্ষা আশ্চর্য্যের বিধয় নহে, সে কথ। স্বীকার করি। 
কিন্ত যদি সামান্য স্রীলোকে ও সামান্য মন্তুষ্ঃ মাত্রের নৈপুণ্য দেখা যায়, তবে এ 
বিহয়ের বাহুল্য প্রচার ও সকলেরই এ বিষয়ের রসাঘ্াদ গ্রহণের সামর্থ ছিল ইহা 
এক প্রকার স্বীকার করিতে হয়। 

সাগরিকাকৃত রাজার প্রতিমূর্তি দেখিয়া সাগরিকার সধী স্ুলঙ্গতা নানী দাসী 
এ ছবির বাম ভাগে সাগরিকার প্রতিমৃন্তি অঙ্কিত করে। উহা দেখিয়া রাজা 
মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন । (১০) 
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যপাধোতে। ঘড়ি তশ্চ লাঞ্ছিতে| রঞ্জিত: পট: । 
চিলনগু্ণiনি স্ুত্রাণি বির।ট, চান্ম!তের্ঘযতে ॥ 
স্দতঃ শুলৌইত্ৰ ধৌতঃস্ট।২ ঘটিতো ঘছবিলেপনা২ । 
মক্সাকারৈলাকিত; হত বাজিতো বর্ণ পুরণাতৎ ॥ 
স্বতশ্চিদন্তর্যামীতু মায়াবী সুস্্ হতিতঃ । 
সত্রার্থা। লস্ট বিৱড়িত্যুচযতে পরঃ ॥ 
- বেদান্ত দর্শন পঞ্চদশী তথ । 
* কি প্রকারে ? -সং 
(১*) অসঙ্গতা--উপবিষ্ত ফলকং গ্রহীতা দৃষ্টাচ ৷ 
সহি কো এসো তুএ অলিহিদো। 
সাগরিক!--পউক্রমহসবো ভজবং অণঙ্গো । 
সুসঙ্গতা । সম্দিতং । অহোদে শিউণত্তনং কিং ! উন স্থুউনং বিম চিন্ত: পড়ি চাদি, তা 
- অহংপি আলিছিআ রই সলাহংকরিম্মং । 
বত্তিকাং গৃহীত্বা নাটোন বুতিব্যপদেশেন সাগরিকাদালিখতি । 
সাগরিকা-__বিলোক্য সক্রোধং। সহি স্থদঙ্গদে, কীস, তুএ অহংএখ আলিহছিদ!। * 
শ্থুসং__বিহশ্ ৷ সহি, কি অন্ারণে কুপ্রসি জাদিসো তুএ কামদেবো অ।লিহিদে!। তদিসী মএ 
রুই আলিহিদেত্তি, ভা অন্তহা সংভাবিনি কিতুএ এদিনা আলে।বিদেশঠ কহেছি সর্ব্বং বুক্তগ্তং | 
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মহাকবি কালিদাস স্বপ্টের জন্মের অর্ধশতান্দী পুবেরধে (বক্রনাদিত্যের নবরত্ত 
সভা ভূষিত করিয়াছিলেন ৷ তাঁহারই অভিজ্ঞান শকুম্তশলার যষ্ঠাঙ্কে রাজা তুম্মস্তের 
কৃত চিত্রনৈপুণ্যের বিষয় পাঠ কর, দেখিবে তৎকাল পধ্যস্তও চিত্ত কর্শ্মের সার- 
প্রাহিতা ছিল । কবিরাও চিত্রের ভাল সন্দ অবস্থা! বর্ণন করিতে সক্ষম ছিলেন । (১১) 

মহাকবি ভবভুূতিও কালিদাসের সমকক্ষ কবি, তিনি তাহার সীতাকে যে 
চিত্ৰপট প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে চিত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য আছে । 

প্রত্যেক ব্যক্তির কৌমার কৈশোর ও যোৌবনাদিভেদে নানা অবস্থা সত 
নানাবিধ রূপ ঘটিয়াছে । একখানি চিত্রপটে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবিধ অবস্থাগত 
11 কাছা ফলকং নিব্বা । 
ক্ৰছ শদূক্ু যুগং ব্যতীতা, সুচিরং ভ্রাব! নিতম্বহলে 
মধ্যেইক্জা স্বিবণী তরঙ্গবিহমে নিষস্পন্দতানাগত1 1 
মৎংক্কুটিপ্থবিতের সম্প্রতি শনৈরাকহ্য তুঙ্গে ত্ভনৌ 


সাকাজক্রং মুত্র্ীক্ষতে জললব্প্রশ্তন্দিনী লোচলে 1 
- বুত্রাবলী ছিতীয়োক্ক ! 


(১১) মিশ্াকেনী_ অন্নো এমা রাএসিনো বত্তিআলেহ! নিউপদা ছাণে পিয়সহী সে অগগদো 
| 


রাজ] তথাচছি_ 
অশ্চাস্তঙ্গ নব ওলদ্বম্মমিদং নিছেব নাভি দ্বিত! 


দৃশ্যন্তে বিবান্্রতাম্চ বলয়ো ভিত্তে। সময়ানপি 
অন্তকে চ প্রতিভ|তিমার্দবনিদং ল্িস্ধ প্রভাব।চ্চিরং 
প্রেছছানস্মবধীষদীক্ষতইব স্রের! চ বল্তীব নাম্‌ ॥ 


বিছু-_ভে। তিহ্রিজা আইদিও দীসস্তি, নি ক্ষেব্ব দংসণীআঁও, তা কদমা এখ 
তথ্খতোমী সউন্তলা । 
ক [ |) Ld 


রাজা ত্বংতাবত কতমাং তর্করসি । 
বিদ্__সির্বপ্য | তকেমি জা এষা সিটিল ক্রেস বন্ধণুব্বস্ত কুসুমেন কেসহখেন বন্ধস্ছেএ- 
বিদ্দুণ! বন্দমপেণ বিসেসদো পমিদ সাহাছিং বাছলদাহিং উশ্মসিদ ণীবিণা বসলেন অ ঈসী পরিশ্ন্তা 
বি অবি সে অ সিনিভ্ধ দর পল্লপবস্থম বাল চুঅ কুকৃথস্য পাসে আলিহিদা এস! তথ ভোদী 
সউন্ভল! হদরাও লহিওত্তি । 

রাজা নিপুপে! ভবান্‌ অন্যত্র মমাপি ভাবচিহুং 

শ্থিল্লাহ্থুলিবিনিবেশাত্রেথা প্রাস্তেবু দৃশ্টাতে মলিল। । 

অশ্রচ কপোলপতিতং লক্ষ্য মিদং বর্নকোচ্ছাগ 1২ ॥ 

অভিজ্ঞাল শকুষ্লা ৷ নাচাঙ্ক । 

৭৫ 
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চিত্র কেনন বর্ণনা করিমাছেন । চিত্রের বর্ণন দ্বারা অবস্থান্ডর পর্যান্ত কেমন ম্ঘরণ 
করাইয়া দিতেছে, অধিক প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যকতা নাই, একটি দেখাইলেই 
যথেষ্ট হইবে । (১২) পু 

লক্ষ্মণ কহিলেন, এই অযোধ্যার প্রতিকৃতি । রাম অক্ষ বিসঞ্নপুর্ধঘক 
সখেদে কহিলেন, ভাই সমুদায় স্মরণ হইতেছে । পিতা যে সময়ে জীব্তি ছিলেন 
আমরা প্রথম বয়সে নুতন দারপরিএহ করিয়াছি, জননীবর্গ আমাদিগকে লস্সেহ 
নয়নে দৃষ্টিপূর্যববক আমাদিগের চিত্তবিনোদনে পরম প্রীতি লাভ করিতেছেন । 
আমাদিশগের সে সকল অযৃতায়মান ও পরমানন্দের দিন একেবারে গত হইয়াছে । 
তেমন সুখকর দিন আর আসিবে না। 

সহৃদয় পাঠকগণ অপর চিত্রগুলি নিজে পাঠ করিয়া দেখ। বুঝিতে 
পারিবে । 
শ্রীলালমোহন শৰ্ম্মা । 





(১২) ছাঃ লাচ্ষেপং, বংস বহুতরং দ্রব্য মন্যতে।দণয়। 
সীতা ৷ সলহ্বেহ বহুনানং নির্্বর্ণ্য ॥ সুষ্ঠ, সোহুসি অজউত্ত, এদিলা বিনছ নাহঙ্গেন । 
জলন্ত বগনবোধা্যাং প্রণ্থাঃ | 
বান: সাশ্রং | শর্রানি হস্ত শ্রাছি । 
জীবংস্ তাতপাদেু নবে দারুপত্রি গ্রছে । 
ম2শ্চিস্ছযমীলানাং তেছি নো দিবসাগভাং 1 
ইয়দপি তদা! জানকী | 
প্র্ে বিরলৈঃ-প্রান্তোন্বীলশ্রনোছর কুস্তলৈ- 
পশল মুকুলৈমুক্কালোকং শিশুৰ্দধতী সুখং । 
ললিত ললিতৈর্্যোত্ঘপ্রাত্রেব কৃত্রিম বি্রদৈ- 
রক্ত মধুরৈরশ্বানাং নে কুতৃছল্সক্ষকৈ: ॥ 
উত্তর রামচরিত | প্রথমোক্ষ । 





(অমরনাখথ বক) 


তদিনের যত্ন লক্ল হইল-_মিত্রদিগের অতুল সম্পত্তির আমনি অধীশ্বর 
হইলাম । শচীন্দ এবং তাহার অগ্রজ অনর্থক মোকদ্দম। করল ন!-_বিষয় 
ছাড়িয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি, শচীন্দ্র ডাক্তারী করিয়া দুই এক টাকা উপাজ্জন 
করিতে চে করিডেছে-তাহার ভাই কফেরানিগিরির উনেদাহিতে ফিরিতেছে | 
হুঃখের বিষয়, সন্দেহ মাই কিষ্ক আমি কি করিব? ন্যায্য সম্পর্ডে কি সেই 
অনুরোধে ছাড়িয়া দিব? টাকায় য'দ পৃথিবীতে প্রয়োজন না ঘাকিত, ক্ষতি 
ছেল কি? কিন্তু তথাপি আনন শশীত্দ্রকে কিছু দিতে চাহিযাছেলাম_সে লইল 
না! কোন্‌ ভদ্রলোকে লছত £ 
সম্পত্তি হস্তগত হইলে, রজনী জিজ্ঞাস। করিল, “এ সম্পরন্ডি আমার 
স্থিরতর হইয়াছে বটে ?” 
আমি বলিলাম, “তাহাতে সন্দেহ নাই ৷” 
রজনী ভ্রিন্তাসা করিল, “আমি এখন ইহ] দান বিক্রয় করিতে পারি ?” 
আমার মুখ শুকাইল- বলিলাম, “কেন, কাহাকে দান বিক্রয় করিবে ?” 
আমার কণ্ঠম্বরে ভয় বুঝিতে পারিয়া রজনী হাসিল, বলিল, “ভয় নাই, আর 
কাহাকেও নহে । আপনাকেই দান করিব । ইহা আপনার পরিশ্রমে পাইমাছি, 
আমার নামে ন! থাকিয়া, আপনার নামে থাকে, ইহা আমার সাধ ।” 
‘মনে মনে আমারও লেই ইচ্ছা ছিল । রজনীর সম্মতি পাইয়া আমি 


উকীলের বাড়ী গেলাল _লেখাপড়া করাইলাম 1 রজ্রনী ভাহা রেভিইক্ী করিয়া 
দিল। একণা এন্ছণে গোপন রাখলাম । 


৫৯৬ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


সম্পর্ডির উপর বক্কের মত শ্াটিয়া বসিয়া বডনানুষি করিব একবার ইচ্ছা 
হইল । বড়মানৃষির স্থুথ যাহা তাহা বিলক্ষণ আনিতাম, তবে এ শুড়ি সোলার 
বেনের সাধ আমার মনে উদয় হইল কেন ? ইহার কারণ কলিকাতা শুঁড়ি সোনার 
বেনের সমাজ ; এখানে ব্রাহ্মণ কারন্ছের চরিত্রেও একটু একটু বেনেগিরি আছে-_ 
এখানে একটু কড়মান্থষি লা করিলে কেহু গ্রাহ্য করে না । এখানে গণ্য হইতে 
গেলে, হয় হুম্ুগ তুলিতে হইবে, নহে রাজপ্রসাদ পাইতে হইবে, নহে গলাবাজি 
করিতে হুইবে, নয় বড়সান্ুষি করিতে হইবে । ছজুগ আমার এসে না রাজ- 
প্রসাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই ; গলাবাজি ভাল লাগে না; স্বতরাং বড়মায়ুবিই 
অবলম্বন করিলাম, আর বোধ হুইল রজনী চির-দরিদ্রো__বড়মান্থুধষি তাহার ভাল 
্াগিতে পারে_-অতএব রজনীর জস্য সে ইচ্ছ। হইল । বড় দেখিয়া বাড়ী কিলিলাম। 
খৃহসজ্ভায় দাসদ্যসীতে তাহা পরিপূর্ণ করিলাম- স্বর্ণ রৌপ্য যেখানে যাহা 
প্রয়োজন, মুক্তহস্তে ছডাইলাম । বাছিয়! বাছিয়া গাড়ি আনিলাম-_-বাছিয়া 
বাছিয়া ছোড়া তাহাতে যুড়িলাম--শেষ সাধ,--রজলীকে রত্বালন্কারে সাজাইব । 

হায়__কাহাকে সাজাইব ? সে ত কিছু দেখিতে পাইবে না। কাহার জন্য 
এ গুহ সাজ্জাইলান-_সে ত কিছু দেখিতে পাইল না ! 

রক্রলীকে অলঙ্কারের কথা বলিলাম । রজনী হাসিল । বলিল, “কালি 
বলিব ?” 

“কেন, আন ?” 

রজনী বলিল, “আজন্ম একবার লবঙ্গলতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
যাইব ৷” ভর 

আমি বিস্মিত হইলাম কষ্টও হইলাম 5. আগে রাগের কথ। বলিলাম, 
“আমিও সে তোনার কাছে ঠাকুরাণী কিসে ?” 

রনী । আমি তুঁহার সর্ববস্ব কাঁড়িস্ত৮ লইয়াছি, সম্তরমটুকু না কাড়িলেও 
চলে। 

আমি । তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে কেন ? 

রত্রনী । প্রয়োক্ষন আছে । পশ্চা বলিব । 

আমি । আমি আগে শুনিব। 

রজনী । জেদ করিবেন না। 

স্থতরাং জ্রেদ করিলাম লা । বলিলাম, “তুমি তাহার কাছে না. গিল্পা, 
সে তোমার কাছে আসিলে হয় না ?” 

গদ ।॥ দে আসিবে কেন? 


১২৬৮১ ] রজনী ৫৯৭ 


আমি জালি'ভাম _লবঙ্গলভা আসিলেও আনিতে পারে । ভতরে কিছু 
গুপ্ত কথা ছিল। রজনী তাহা জানিত ন! । বলিলাম, “ডাকিলে অপসিতে 
পারে |” 

ররর । আমি তাহার বিষয় কাড়িয়া লইয়া এমন কি বড় লোক হইয়াছি 
যে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইব ? 

আমি বলিলাম, "সে কথ! নহে। আচ্ছা, তুমি দেখ, আমি নিজে 
তাহাকে ডাকিতে যাই । না আসে তখন তুমি যাইও ৮” 

আমি স্বয়ং রামসদয় মিত্রের বাড়ী পেলাম ! রামসদয় আমাকে দেখিয়া 
অস্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না । শচীল্দর চক্ষলহ্চা 
বশতঃ আমার নিকটে আসিম্া বসিল । তাহাকে বললাম, “আমার পরিবার _ 
কোন বিশেষ কথা আপনার বিমাতার নিকট বলিতে চাহেন। আপনার বিনাতাকে 
জিজ্ঞালা করুন, ভাঙার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রভা আমার পরিবার এখানে আসবেন, না 
আপনার বিমাতা আনাদিগের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন ।” 

শচীন্দ্র বলিলেন, “চিন্ঞরালা করা বৃথা । রজনীর এ প'রচিত স্থান- তিনি 
অনায়াসেই এখানে আসিতে পারেন 1৮ 

আমি বলিলাম, “সত্য । তথাপি আপনার একবার 'দ্রিক্ষ:স! করায় ক্ষতি 
হইবে না ।” 

“অনর্থক কষ্ট দিলেন ।” বলিয়া শচীস্দ্র অনুরোধ রক্ষার্থ একবার অন্তঃগুরে 
গেলেন । ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “আমার পিতা সম্মত হইলে, বিমাতাই 
যাইবেন ।” 2৪ 

রামসদয় যে আপন্তি করিবেন, তাহা আমি একবার ভ্রমেও মনে স্থান দিলাম 
না। বৃদ্ধ স্বামী কোন্‌ কালে যুবতী ভাৰ্য্যার ইচ্ছায় অসন্মত হইয়াছে? আমি 
নিঃশক্ষচিত্তে গিম রল্পনীকে বলিলাম যে শবলত! আঙিবে ।” রজনী একটু 
বিশ্িতা হইল । 

পরদিন প্রাতে লবঙ্গলতা আসিল । বজনী নীচে হইতে তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া উপরে আনিল। আমি তখন অস্তঃপুরে । রজনী ইচ্ছাপুর্বক জীণ বজ্র 
পরিয়াছিল,- লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথ! কহিতেছিল না'। 
লবঙ্গল্দত! হাসিতে উছলিয়! পড়িতেছিল- ্রাপ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখ! 
গেল না। 

সে হাসি অনেকদিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল- পৃর্নিমার সমুদ্ে 
ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুস্প বসস্তলভার আন্দোলন তুল্য-_ভাহা হইতে সুখ, 
ভাঙ্গিয়া ভাহ্রিয়া ঝহিয়া পড়িতেছিল ! 


বসি ৪ 


৫৯৮ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 

সামি অবাক্‌ ' হইয়া, নিষ্পন্দ শরীরে, লশস্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর 
মানসিক শক্তর আলোচনা করিতেছিলাম ! ললিত লবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না'। 
লবঙ্গলতা মহান্‌ এঁশ্বর্য্য হইতে দারিদ্রে পড়িয়াছে-_-তবু সেই সুখময় হাসি ; যে 
রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ছটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ 
করিতেছে, চারিদিকে তাহারই এঁশ্বর্য্য__লবঙ্গের কাছে হইতে অপহৃত এঁশ্বর্যয 
দেখিতেছে, তবু সেই স্বথময় হাসি । আমি সন্মুখে__তবু সেই সুখময় হাসি। 
অথচ আমি জানি লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই । 

আমি সারয়৷ পার্থের ঘরে শেলাম-_লবঙ্গলত| প্রথমে সেই ঘরেই প্রবেশ 
করিল- _নিংশহ্কচিতে, আজ্ঞাকারিণী রাজ-রাজেশ্বপীর শ্যাম রজলীকে বলিল-_ 
“রঙ্জনি__ভুই এখন আর কোথাও যা! তোর স্বামীর সঙ্গে আমার গোপনে কিছু 
কথা আছে। ভয় নাই ! ভোর স্বামী সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা 
স্থন্দর নহে 1” রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে সনিয়া গেল । 

ললিত লবঙ্গলাতা, জকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুময় হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর 
মত আমার সম্মুখে দাডাইল । একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আহ্মবিশ্মত দেখে 
নাই । আবার আত্ুবিশ্যত হইলাম । সেবারও ললিত লবঙ্গলতা- এবারও ললিত 
হনবঙ্ষলত ! 

লবঙ্গ তানিয়া বলিল, “আমার মুখপালে চাহিয়া কি দেখিযতছ ? তোমার 
নূতন এন্বধ্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কিনা? মনে করিলে তাহা পারি ।” 

আমি বলিলাম, “তুমি সব পার, কিন্তু এটি পার লা। পারিলে কখন 
আমাকে বিনয় দিয়া, এখন স্বহস্তে রীধিয়া সতীনকে খাওয়ীইতে না ।” 

লবঙ্গ উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, “হায়! হায়! ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে 
মনে করেছ? সতীনকে ব্রাধিয়া দিতে হয়ঃ বড় দৃংখের কথা বটে, কিন্তু একটা 
পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাধুশী 
রাখিতে পারি ।” 

ঠিক এই কথাটি শুনিবার জন্যই আমি ললিত লবঙ্গলতার আসার জসশ্ক এত 
যত্্র করিয়াছিলাম । বলিলাম, “বিষয় রজনীর ; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে ? 
যাহার বিষয় সে ভোগ করিতে থাকিবে ।” 

লবঙ্গ । তুমি কশ্সিন্কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। স্বামীকে রক্ষার জন্য 
রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে । 

আমি । অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমায় ঘুষ দিবে? 

লবঙ্গ । তাই । 

আমি । তবে এভদরন সে খুম চাও নাই কেন? 


১২৮১] কজলা ৫৯৯ 


লবঙ্গ । তোমার মত ছোটলোকে তাহা ঝুঁঝিবে কি' প্রকারে { চোল্ের। 
বুঝিতে পারে না যে পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য । রব্দনীর সম্পত্তি রাখিতে পারলেও 
আমি রাখিব কেন? 

আমার যেটি প্রধান ভয় ছিল, এই কথায় তাহা দূর হুইল । লবঙ্গ সম্পত্তি 
উদ্ধারের লোভে আমার অনিষ্ট করিবে না। আমি লবঙ্গের ভয়েই প্রথম 
প্রথম লুকাইয়া বেড়াইয়াছি ; পরে তাহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া আর একখানা 
ভাবিয়াছিলাম __এখন বুঝিলাম সেট! ভ্রান্তি ।' তথাপি যাহা দানিবার ইচ্ছা ছিল, 
তাহ। জানিলাম । কিন্তু সকল জানিতে পারি নাই । বলিলান, “তুমি যদি এনন 
না হবে, তবে আমার সে মরণ, ষ্ৰুবুদ্ধি ঘটিবে কেন যদি আমার এত অপরাধ 
মাৰ্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা দাছে । যাহা 
জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও ন1 1” 

দলিত! লবঙ্গলতা ভ্রভঙ্গী করিল- _কি স্বন্দর ড্ঞতন্গী ! বলিল, “আনি কি 
ঠক! স্বামীর নামে স্ত্রীর কাছে ঠকাম করিবার জ্রম্য কি আবি তোনার বাড়ীতে 
আসিম্মাছি? তবে ইহা বলিতে পারি, যদি তুনি রজনীকে বিবাহ করিবার অগ্রে 
আমি ঘ্ুণাক্ষরে জ্রানিতে পারিতাম যে তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে 
আমি কখন এ বিবাহ হইতে দিতাম না। এখন বিবাহ হইয়াছে, তুমি নিশ্চিন্ত 
থাক, আমি ঘর ভাঙ্গিয়া রজনীকে কাতর করিব না)” 

হঠাৎ এক সন্দেহ__-এক আহ্লাদ মনে উদয় হইল-_যাহা! আগে ভাবিয়া 
ছিলাম, তাই বা? নহিলে লবঙ্গলতা আসিল কেন ? বলিলান, “যদি আমার সে 
সন্দেহ থাকিবে, তবে যত্ন করিয়া তোমাকে লইয়া আসিব কেন 1” 

লবঙ্গ আমার অপেক্ষা ধূর্ত, বলিল, “তুমি সে অন্য আমাকে আন লাই । 
তুমি কেবল ইহাই জানিতে চাও, আমি তোমার সৰ্ব্বনাশ করিব কি না?” 

আমি বলিলাম, “যদি তাই মনে করিয়া আনিয়া থাকি, তাতেই বা ক্ষতি 
কি?” 

ললি.। কি বুঝলে? 

আমি বলিলাম, “তুমি ভাঙ্গিয়া না বলিলে আমি বুঝি আমার সাধ্য কি?” 

ললি । কেননা শচীন্দ্রের মত কাচা ছেলে পাও নাই! ( আমি মলে 
মনে একটু হাসিলাম, কেন না, শচীন্দ বিমাভার অপেক্ষা বয়সে বড় ) লবঙ্গ বলিতে 
লাগিল, “আমি ভাঙ্গিয়াই বলিব । তুমি আমাদের কোন অন্যায় অনিষ্ট কর নাই 
ম্যায় মতেই আমর! বিষয় হারাইয়াছি__এজন্য তোমাকে কিছু বলি নাই । রজনীকে 
বিবাহ করিয়াছ, তাহাতেও কিছু বলিব লা ।--কেননা বিবাহ কিছুতেই ফি'রিবে না। 
কিন্তু দেখিও_ আর কাহারও কোন অলিই করিতে যদি তোমাকে পরব্ন্ত দেখিব 


৬৯৬ বঙ্গদর্শন ( চৈত্ৰ 
তবে আমার যাহ। কর্ঠব্য ভাহা করব । এ কথাই বলিতে আমি আ'’সয়াছি । এখন 
রঙ্গ নীর কাছে চলিলাম । ইচ্ছা হয়, সঙ্গে এসে! |” 

এই বলিয়া, লবঙ্গলতা হাসিল । তাহার হাসির মর্শ্ম আমি কিছু কথন 
বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল_কিন্তু হার্সিতে সব রাগ 
ভাসিয়া পেল । যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিম্ন। গেল, তাহার .উপর 
মেঘমুক্ত চন্দ্রের হ্যায় জলিতে লাগিল । 

হাসিয়া বলিল, “তবে আমি রজনীর কাছে যাই ?” 

স্যাও |” ‘ 

ললিত লবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গতার মত ছলিতে দুলিতে চলিল । ক্ষণেক 
পরে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল । গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দীাড়াইয়া আছে, 
রক্তনী তাহার পায়ে হাত দিয়। কীদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, "গুন, 
তোমার ভার্য্যা কি বলিতেছে ! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কানে 
শুনিব না, বা তাহার উত্তর দিব না|" 

আমি বিনস্মত হইয়া জিন্ঞাস! করিলাম শুক 2? 

লবঙলতা র্রনীকে বলিল, “বল । তোমার স্বামী আিম্াছেন--এখন 
উত্তর দিব ।” 

রজনী সকাতিরে বলিল, “আমি বদি কখন আপনার ভারে গিয়া আশ্রয় 
ভিক্ষা করি, তবে আমাকে আশ্রয় দিবেন কি না? না অপরাধিনী বলিয়! 
তাড়াইয়া দিবেন 1” 

লবঙ্গলত! বলিল, "তোমার যেদিন ইচ্ছা সেইদিন আসিও । আমার গৃহ, 
তোমার গৃহ । আমার যতদিন অন্ন যুটিবে, তোমারও ততদিন যুটিবে।” 

এই বলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া, মৃতু হাসিয়া, ললিত লবঙ্গলতা 
সোপান অবতরণ পূর্বক শিবিকারোহণ করিল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ললিত লবঙ্গলতা চলিয়া গেলে পর, আমি রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
জ্লবচ্ষ তৌমাকে কি বলিয়াছে ?” 
রঞ্জনী । যাহা আপনি শুনিলেন, তাহাই । 
আনি বলিলাম, “আমার কথা কিছু ?” 


রজ । কিছু না । 
জনি । ভুমি ভাহাকে কি বলিয়াছ ? 
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রঙ্গ । আপন যাহা শুনিলেন, তাই । 

আমি । আমার কথা কিছু । 

রঙ্জ। কিছুনা? 

আমি । আমি ঘাহা শুলিলাম, তাহাই কেন বলিতেছিলে ? কিজন্য তুমি 
তাহার নিকট আশয় ভিক্ষা ঢাহিতেছিলে ? এইজহ্য কি তুমি লবঙের সঙ্গে 
দেখা করিতে চাহিয়াছিলে ? 

রম! এইজশ্যই। যে বিধয়-বিভব আপনার উদ্দেশ্য তাহা আমি 
আপনাকে লিখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমাতে আপনার আর প্রয়োজন লাই । 
আমাকে ত্যাগ করুন! 

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম । এসে কি রজনি? এ কথা কেন 
বলিতেছ ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ?” 

বক্ষ । যেখানে আশ্রয় পাইব । 

আমি বলিলাম, “আসি কি অপরাধ করিয়াছি? কিসে আদার উপর রাগ 
করিলে ?” 

রল্ু। আপনার উপর রাগ কিছুই নহে_ এবং এ শরীর ধারণে কখন 
আপনার উপর রাগ করিতে পারিব লা। তবে আপনার অনুরোধে, অত্যন্ত গহিত 
কাৰ্য্য করিয়াছি । যাহারা বাল্যাবধি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদিগের 
সর্ববন্ব কাড়িয়া লইয়াছি । যাহারা রাঙ্গা ছিল, আমার চক্রে তাহারা পথের কাঙ্গাল 
হইয়াছে । আপনার খন পরিশোধের জন্য এ সকল ও আমার কর্তব্য হইয়াছিল 
আপনার কথায় তাহা করিয়াছি । আপনি সে ধনের অর্ধিকারী হইবেন বলিয়া এ 
হৃক্ষম্্র করিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সে এরশ্বধ্য ভোগ করিতে পারিব না। যাহাদিগের 
বিষয় কাড়িয়া লইয়াছি, তাহাদিগের দাসীত করিয়া কালযাপন করিব । 

বুঝিলাম । বলিলাম, “এ সম্পত্তি কাহার ? তোমার নহে?” 

রজনী । আমার হইলেও আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই । 

আমি নিতান্ত ক্ষুন্ধ হইলাম- নিতাস্ত ভীত হইলাম ৷ যদি রজনী এখন 
আমার গৃহত্যাগ কনিয়! মিত্র গোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে লোকে মনে করিবে 
রজনীর ইচ্ছা ছিল না, আমিই অর্থের লোভে রজনীকে হস্তগত করিয়া ঝুচক্রে 
মিঅদিগকে এই বিপদগ্রস্ত করিয়াছি । লোকে অস্তায্স মনে করিবে না, কিন্তু 
লোকের এরুপ মনে করা আমার পক্ষে ভাল নহে । আমার বিষয় কেহ 
কাড়িয়া লইতে পারিবে না বটে, কিন্তু কুলোক বলিয়া সমাক্ষে পরিচিত 
হওয়া মঙ্গলের কথা নহে ॥ কুলোক বলিয়া যে পরিচিত তাহার কোন ইষ্ট 
সিদ্ধ হয় না-সমাঙজ্জে তাহার সকলেই শক্রভা করে। রজনী বিষয় আমাকে 
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দিয়া স্বয়ং ভিখারিণী" হইয়। পরাশ্রয়ে গেলে আমি' সমাজে অর্থলুক্ম কুচক্রী 
হইয়া দাড়াইব। আগার সঙ্ঘ যাইবে । আমার সল্তরম সব্্বন্ব! অতএব 
রজনীকে যাইতে দেওয়া হইবে না। 

আমি বলিলাম, “তুমি যদি আমাকে প্রবঞ্চনা করিবে জানিতাম, তাহা 
হইলে তোমার বিষয় উদ্ধারের ভ্রচ্য এত করিতাম না। এখন কি তাহার 
এই প্রতিফল ?” 

রগ । এ কথাটি বলিবেন না । আপনি আমার জন্য বিষয়ের উদ্ধার 
করেন নাই । নিঘের জন্ করিয়াছেন । আমি আপনাকে অনেকবার নিষ্ধে 
করিয়াছি । আপনি শুনেন নাই। আপনার ইহাতে নিতান্ত সুখ বুঝিয়া আমি 
সুতরাং আপনার প্রতিকূলতাচরণ করি নাই-_কেন নী আপনার কাছে আমি বড় 
ব্বণে বাধা আছি এখন আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি, এখন আমাকে 
ছাড়িয়া দিউল । 

আছি । কেমন কিয় আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে ? লোকে ‘ক বলিবে? 
আমি যে তোমার স্বামী ' 

রজনী । ক্যার্ধ্যোন্গার হইয়াছে বিষয় আপনার হইয়াছে__ এখন আর 
লোককে প্রবগ্ধনা করিব কেন? আপনি আমার স্বামী নকেন, পৃথক হইবার 
বিচিত্রতা কি? 

নাথায় বক্গাঘাত হইল । এ কথাও রজনী প্রকাশ করিবে ! ঈছ্ছনীকে বুঝা ইয়া 
বলিলাম-__ 

“দেখ রঙ্গনি, কয় মাস জ্ত্রীপুরুষ পরিচয়ে একত্রে বাস করিতেছি । এখন 
তূমি যদি বল তুমি আমার স্ত্রী নহ, কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে?” 

ব্জনী। বলিল, “যখন আমি বলিব যে, মিত্রদিগের বিষয় নিজ হস্তগত 
করিবার জন্য অমরনাথ বাবু আমার স্বামী সাজিয়াছিলেন, তখন সকলেই আমার 
কথায় বিশ্বাস করিবে । কেন না মন্দ কথাটা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে-_ 
বুবাইতে হয় না|” 

আমি বলিলাম, “যদি তাহা বুঝ, তবে আর একটা কথ! ভাবিয়া দেখ '। 
তুমি আমার অন্তংপুরে আমার স্ত্রী পরিচয়ে এতদিন বাস করিয়াছ, তবে এখন যদি 
বল যে, তোমার বিবাহ হয় নাই, তবে লোকে মনে করিবে, তুমি কুলটার মতই 
আমার ঘরে ছিলে ।” 

লক্ষ্ডায়, দুঃখে, ক্রোধে রজনীর মুথ নীলবর্ণ হইল । রক্রনী কাদিতে 
লাগিল, পরিশেষে কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, “যাহার অশ্য উপায় নাই, তাহার 
এক উপায় আছে। সে মছিতে পারে । যে অঙ্গ, সে যদি মরিবার গা কোন উপায় 
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না পায়, তবে অনাহারেও হিতে পারে । আনি ল্ত্রীজাতি। সহচ্ছে আম্মহত্যা 
করিতে পারি 1” 

তখন আনিও সকাতরে বলিলাম, “রজনি, তোমার চক্ষু নাই, আনার আঘাত 
চিহ্গুলি তোমাকে দেখাইতে পারিলাম নাঁ। 'নহিলে সেগুলি দেখাইয্স। তোমায় 
ভ্রিচ্াসা করিতাম, যাহার জন্য এই সকল আঘাত শরীরে ধরিয়াছি তাহার কাছে 
আমার কি এই পুরস্কার হইল |” 

রজনী আরও কঠিন হইল । বলিল, “তাহার পুরস্কার, মিত্রদিগের 
মীদারী। আপনি আমার জন শরীরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন--০স উপকারের 
প্রতিশোধ কিছুতেই হইতে পারে না বটে, কিন্ত আমার যাহা সাধ্য তাহ! 
করিয়াছি। আপনাকে আমার বিষয় দিয়াছি। আপনি পুরুষ, আপনি মহৎ 
কার্য করিতে পারেন ; আমি স্ট্রীঞ্কাতি, সামান্য কার্য্যই পারি ; তাই, আপনার 
মহৎ কান্বে আনার সামান্য কাজে শোধ হুইল মনে করুন! এইক্ূপে আপনার 
মণ পরিশোধ করব বলিয়াই এতদিন আপনার বশবত্িনী হইয়া যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাই করিয়াছি । শচীন্দ্র বাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়। দিয়াছি |” 

“ শচীন্দ্র বাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়! দিয়াছি।” কথাটি বলিবার 
সময় রললনীর কথ একটু বিকৃত হইল-__কথাটিতে অপ্রতিভের চিহ্ন ছিল- তাহ! 
আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না-আমার ভাল লাগিল না নশ্্র বুকিবার জন্য 
বলিলাম, 

“কেন, যে এতদিন বঞ্চনা করিয়া তোমার ধনে বড়মাম্থঘি করিয়াছে, 
তাহাকে রূঢ় কথ! বলিতে ক্ষতি কি?” 

রক্ত । ব্রানয়। কেহ আমায় বঞ্চনা করে নাই- বরং তাহার। আমার 
উপকার করিতেন। কিন্তু সে কথায় এখন কান্দ কি? আপনি আমাকে বিদায় 
দিন । 

আমি বুঝিলাম যে, রজনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরসংকল্প । যে একবার গৃহত্যাগ 
করিয়া গিয়াছিল, সে আর একবার পারে। মিথ্যা বাগজাল ত্যাগ করিয়া 
বলিলাম, “যদি আনার সংসর্গ ত্যাগ করাই তোমার স্থির হইয়াছে, তবে মিত্রদিগের 
আশ্রয়েই যাইতে হইবে কেন ? আর কি স্থান নাই 1” 

সকাতরে রনী বলিল, “ কোথায় স্থান ?” 

আমি ।, কেন তোমার পিতার সঙ্গে যাও না £ 

্নক্রশী । তিনিও আপনার এরন্বধ্যে মুফ্-_-আপনার বখরাদার । তিনি 
সুখ সম্পদ ছাড়িয়! যাইবেন না। 

আমি । আমি তোমাকে স্বতন্ত্র বাড়ী কিনিয়া ছিতেছি। 
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রজ্জনী। আপনার টাকার ভাগ লইয়া আমি সুখ কিনিব না । 
আমি । আমার সকল টাকা মিত্রদিগের বিষয়ের উপন্বত নহে । আমার 
নিজের বিষয় আছে। তাহার উপন্বত্বও যথেষ্ট । তাহা হইতে তোমার উপায় 


করিব । 
রজনী । তাহা হইভেও আমি কিছু লইব লা। সে কেবল ডানহাত 


বাহাত মাত্র । 

আমি । আমি তোমাকে বিষয়ের ভাগ দিতে চাহিতেছি ন৷। শাস্তিপুরে 
আমার পৈতৃক বাড়ীতে তোমাকে পাঠাইতেছি। সেখানে আমার পৈতৃক 
সম্পত্তির উপন্বব হইতে অনেক অনাথা শ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছে। তুমি সেইখানে 
তাহাদিগের মত থাকিবে । তুমি কে, কি বৃত্তান্ত কেহ জানিবে না । 

রন্জনী সম্দতা হইল । 

কিন্তু সেই সময়ে লবঙ্গলতার শাসনবাক্য মনে পড়িল । মনে মনে 
আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম-আমি কি রঙ্্রনীর কোন ক্ষতি করিতেছি ? না, 
সে যাহা চায় তাহাই করিতেছি ? 





চলার দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কখিত হইয়াছে যে, 
যেমন অকশ্যান্ক ভৌতিক, আধ্যাম্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈলগিক লিয়নের 
ফল, কাব্যও তদ্রুপ । দেশভেদে ও কালতেদে কাব্যের প্রকতিগত প্রতেদ জন্মে । 
ভারতীয় সমাজের যে অবন্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে; 
মহাভারত যে অবস্থার উক্ত, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে । তথায় 
দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গীতিকাবা, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা 
এবং গৃহস্থখলির্তির ফল ॥ অগ্ু সেই কথা স্পন্তীকরণে প্রবৃত্ত হইব । 

বিগ্ভাপতি এবং তদক্কুবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একলাত্র কৃষ্ণ ও 
রাধিকা ৷ বিষয়ান্তর নাই। তঙ্চম্য এইসকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির 
অকুচিকর ॥ তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শান্ত্রানুসারে 
পরিদীতা পত্নী নহে, অস্যের পত্নী; অতএব সাষাচ্চ নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় 
হইলে যেমন অপবিত্র, অরুচিকর এবং পাপে পস্থিল হয়, কৃষ্ধলীলা৩ তাহাদের 
বিবেচনায় তদ্রপ--অতি কদধ্য পাপের আধার । বিশেষ এসকল কবিতা অনেক 
সময় অশ্লীল, এবং ইব্দিয়ের পুিকর- অতএব ইহ! সর্ববথা পরিহাধ্য । যাহার! 
এইক্ুপ বিবেচনা করেন, তাহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী । যদি কৃহ্ণলীলার এই 
ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত 
না! কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ 
জন্য আমরা এই নিগুঢ় তত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ 
শ্রীমন্তাগবতে । কিন্ত কৃষ্ণচর্িত্রের আছি শ্রমদ্ছাগবতেও নহে । ইহার আদি 
মহাভারতে । জ্রিলান্য এই যে মহাভারতে যে ক্ৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, 
শমন্তঞাগবতে 9 কি সেই কৃষ্ণের চরিত ? অয়দেবেও কি তাই ? এবং বিগ্ঠাপতিতেও 

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ | শ্রুমুক্ত বাবু অক্ষচচত্ৰ সরকান্র - কর্তৃক সম্পাদিত । চু চূড়া 
সাধারণী ষ্ & 


৬০৬ বজদর্শন [ চৈত্র 
ক ভাই ? চাপ্ুজন এন্ক্যরই কৃষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু 
চারিজনেই কি একপ্রকার সে এশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন ? যদি না করিয়া 
থাকেন, তবে প্রভেদ কি 1 যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ 
নিৰ্দ্দেশ করা যাইতে পারে ? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু, 
সহন্ক আছে ? 

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, 
আর কিছু নহে, ইহা বিবেচলা করা অকর্তব্য । কাব্যে কাব্ো প্রভেদ নানা প্রকারে 
ঘটে । যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন ; সামান্িক বলের 
অধীন ; এবং আত্মস্বভাবের অধীন তিনটিই তাহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। 
ভারতবর্ষীয় কবিহাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে, যাহা ইউরোপীয় 
বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য । সেগুলি তাহাদিগের 
ভ্রাতীয় দোষ হ৭। প্রাচীন কবিমাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহ! 
জাধুনিক করিতে অগ্রাপ্য ৷ সেইগুলি তাহাদিগের সাময়িক লক্ষণ । আর 
কণবমাতের শক্তর তারতম্য এবং বৈচিত্র আছে। সেগুলি তাহাদিগের 
নিজগুণ । 

অতএব, কাব্যবৈচিত্ের তিনটি কারণ- জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং শ্বাতস্থ্য ৷ 
যদি চাপ্রিজন ক্থকঞ্ুক গীত কৃ্ষচচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের 
ক তিন প্রকারই থা কেবার সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার 
ব! প্রীমন্ভাগবতকানের জাতীয়ভাজনিত পার্থকা থাকিবারই সম্ভাবনা! ; তুলসীদাসে 
এবং কৃন্তিবাসে আছে । আমরা জ্ঞাতীয়তা এবং স্বাতস্ত্া পরিত্যাগ করিয়া 
সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই 
অন্থসন্ধান করিব | _ 

মহাভারভ কোন্‌ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এপরধ্যসন্ত নিরূপিত হয়, 
নাই ৷ নিরূপিত হওয়াও অতি কঠিন । মুলগ্রন্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ 
হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত বলিয়া প্রচলিত, তাহার সকল অংশ কখন এক- 
ব্রনের লিখিত নহে। যেমন একত্রন একটি অট্রালিক! নিশ্মাণ করিয়া গেলে, 
তাঁহার পরপুরুষের! তাহাতে কেহ একটি নূতন কুঠারি, কেহ বা একটি নৃতন বারেও!, 
কেহ বা একটি নৃতন প্রাচীর নিশ্মাণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, মহা 
ভারতেরও- তাহাই ঘটিয়াছে। সুষ্ষগ্রন্থের তিতর পরবন্ত লেখকেরা কোথাও 
কতকগুলি কবিতা, কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পর্ব্বাধ্যায় সন্নিবেশিত 
করিয়া বহু সরিতের জলে পু? সমূদ্রবং বিপুল কলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্‌ 
ভাগ হাদে এ্ন্দের হি, কোন ভাগ আধুনিক সংযোগ, তাহ! সর্ব্বর্র (নিরূপণ কর! 
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অসাধ্য । অতএব অদি এছ্ছের বয়ংক্রন নিরূপণ অসাধ্য । তবে উহা যে শ্রীনস্ভাগ- 
বতের পুর্বগামী ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই অন্বীকার করিবেন না| যদি অন্য 
প্রমাণ নাও থাকে,তবে কেবল রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পারা যায় । ভাগবতের 
সস্কেত অপেক্ষাকৃত আধুনিক ; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনৈক পথে । 

অতএব প্রথম নহাভারত । মহাভারত গ্রীষ্টান্দের অনেক পুর্বে প্রণীত 
হইয়াছিল, ইহাও অনুভবে বুঝা যায় । মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতববীর- 
দিগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা ভূতীয়াবস্থা ইহাতে পরিচিত হইয়াছে । তখন স্বাপর, 
সত্য যুগ আর নাই । যখন সরস্বতী ও দৃঘত্বতী-তীরে, নবাগত আধ্যবংশ, সরল 
এীম্য ধন্ম রক্ষা করিয়া দন্থ্যভয়ে আকাশ, ভাস্কর, নরুতাদি ভৌতিক শক্তিকে 
আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সুখক্তান করিম! 
আর্ধ্য-ীবন নির্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই । দ্ধিত্তীয়াবস্থাও নাই । 
যখন আধ্যপণ সংখ্ায় পরিবন্গিত হইয়া, বছ যুদ্ধে যুদ্জবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, দস্থ্য- 
জয়ে প্রবৃত্ত, সে ব্রেতা আর নাই । যখন আধ্যগণ, বাহুবলে বহুদেশ অবিকৃত 
করিয়া, শিল্পাদির উন্নত করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপালে উঠিয়া কাশী, অযোধ্যা, 
মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই! যখন আাধ্যহৃদয়- 
ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অপুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাই । এক্ষণে দন্দ্য 
দ্রাতি বিজিত, পদানত, দেশাপ্রান্তবাসী শুদ্র, ভারতবর্ষ আধ্যগণের করস্থ, আয়ন, 
ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশ্বালয । তখন আর্য্যগণ বাহা শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, 
আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনস্তরত্প্রসবিনী ভারততমি অংশী- 
করণে ব্যস্ত । যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা! কে ভোগ করিবে ? এই প্রশ্রের 
ফল আত্যন্তুরিক বিবাদ । তখন আর্য পৌকরুষ চরমে দাড়াইয়াছে। যে হলাহল 
বৃক্ষের ফলে, তুই সহস্র বসর পরে জয়চজ্দ্র এবং পৃথবীরাজ্ঞ পরস্পর বিবাদ করিয়া 
উত্তরে দাহাবুদ্দিনের করতলস্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে । 
এই দ্বাপরের কাধ্য মহাভারত । (১) 

,. এরূপ সমাজে হই প্রকার মহ্ুহ্য সংসার-চিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাড়ান ; 
এক সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতিবিশারদ্র মন্ত্রী। এক মল্টকে, দ্বিতীয় 
বিশ্মার্ক ১ এক্‌ গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর ; মহাভারতেও এই ছুই চিত্র প্রাধান্য লাভ” 
করিয়াছে, এক অঙ্ছুন, ছিতীয় শ্রীকৃষ্ণ । 

এই মহাভারতীয় কুষ্চচরিব্রকাব্য সংসারে তুলনারহিভ । যে স্বল্সলীল! 
অয্নদেব.ও বিদ্যাপতির কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা ব্রীমন্তাগবতেও অত্যন্ত 
পরিস্ফুউ, ইহাতে তাহার স্থচনাও নাই । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় প্রাজ্জনীতিবিদ 


ETE রিনি 


(১) পাঠক বু বুদ্ধিত পারিবেন যে কতিপয় শতাজীকে এখানে ' মুগ বলা যাইতেছে এ 
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৬০৮ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


সাজাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকাধ্য--সেইজন) ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
ক'লত । শ্রীকুষ্ণ এশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্ত মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী 
নহেন, সামান্য জড় শক্তি বাহুবল ইহার বল নহে ; উচ্চতর মানসিক বলই ইহার 
বল। যে অবধধ হান মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল 
গ্রন্থি রহ্চু ইহার হাতে- প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাভা-_-কৌশলে সর্ববকর্তী । ইহার 
কেহ মশ্ বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় নাঃ সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে 
পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা, তেমনই ধৈর্য্য । উভয়েই দেবতুল্য । পৃথিবীর 
বীররমগ্ডলী একত্রিত হইয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত ; বে ধু ধরিতে জানে, সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ 
করিতে স্সাসিয়াছিল ; কিন্তু শ্রীকক পাগুবদিগের পরমাস্্ীয় হইয়াও কুরুক্ষেত্রে 
অস্ত্র ধরেন নাই । তিনি মানসিক শক্তি মূত্তিমান্‌, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না।। 
তীহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষযপ্রাপ্ত হইঘা, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; 
স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
কলিত, তিনি স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করবেন, সেই পক্ষের 
সম্পুর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা ৷ কিন্তু তাহ! তাহার উদ্দেশ্য নহে । কেবল পাগুবদিগকে 
একেশ্বর করাও তাহার অভাষ্ট নহে । ভারতবর্ষের এক্য তাহার উদ্দেগ্য । ভারতবর্ষ 
তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণ্ডে বিভক্ত ; খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ! । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্মগণ 
পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত,ভারতবর্ধ অবিরত পমরানলে দগ্ধ 
হইতে থাকিত । গ্কুষ্ণ বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে 
ভারতের শাস্তি নাই; শাস্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাহ ; উন্নতি নাই । অতএব 
এই কষুত্র হুত্র পরস্পর-খিছ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্তব্য, তাহা! হইলেই 
ভারতবর্ষ একায়শু শান্ত এবং উন্নত হইবে । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহার! পরস্পরের 
অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য হইল । ইহাব্রই পৌরাণিক নাম 
পৃথিবীর ভারমোচন । শক স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, 
কেন সে উদ্দেশ্যের বিস্র করিবেন ? তিনি বিনা অন্থধারণে, অচ্ছুনের রথে বসিয়া, 
ভারত রাজতুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন । 
__ এইবপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই 
হাতে এই ক্রুর্রকন্মা দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইহক। 
তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশমাত্র নাই-__গোপবালকের চিহ্নমাত্র নাই । * 
এদিকে দর্শনশান্ত্রের প্রাহ্র্ভাব হইতেছিল । বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগশের 
আরাধনা করিয়া আর মাল্ডিতবুদ্ধি আধ্যগণ সন্ত নহেন। তাহারা দ্রেখিলেন 
যে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন নেসগিক শক্তিকে তাহারা পুথক্‌ পুথক্‌ দেব কল্লন! করিয়া 
পুজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ নাত্র। জগত্কর্তা 


১২৮১ ] ক্কৃবগ্চঙ্িত্র ৬৯৯ 


এক এবং -দ্বিলীয়। তখন উশ্বরতষ নিরূপণ লইয়া বভাশোলযোগ উপস্থিত 
হইল । কেহ বলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই । কেহ বলিলেন ঈশ্বর 
এই জড় জগৎ হইতে পৃথক্‌, কেহ বলিলেন এই জড় ভগৎই ঈশ্বর । তখন, নানা 
জনের নান! মতে, লোকের মন অস্থির হইয়া উঠিল ; কোন্‌ মতে বিশ্বাস করিবে? 
কাহার পৃত্রা করিবে ? কোন্‌ পদার্থে ভক্তি করিবে? দেব ভক্তির জীবন নিষ্চযতা 
_ "অনিশ্চয়তা জন্মিলে ভক্তি ন্ট হয় / পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে ভক্তিমূল ছি হইয়া 
গেল। অগ্াধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্শ্ম সহাশঙ্কটে 
পতিত হইল । শতান্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমন্চাগবতকাব সেই 
ধর্শ্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত হইলেন । ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণ-চরিত্র প্রণীত হইল । 

আচার্য্য টিগুল একস্বানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্ড সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 
যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃঠ কবি এবং উত্কুই বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপশে 
সক্ষম হইবে । প্রথন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকভা এবং প্রথম শ্রেণীর কবিতহ, একাধারে 
এ পর্যন্ত স'ন্রবেশিত হয় নাই । একব্যক্জি নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া 
এ শার্ধ্যস্ত অন্মগহণ করেন নাই । কিন্ত বৈজ্ঞানিক কবি কেহ না হইয়া থাকুন, 
দার্শনিক কবি অনেক জন্মগাহণ করিয়াছেন__খঘেদের ঝষিগণ হইতে রাজকুষ্ণবাবু 
পর্য্যস্ত ইহার দৃ্টান্তের হভাব নাই । দার্শনিক কবিগণ আপলাদিগকে ঈশ্বর 
নিরূপণে সমর্থ বিবেচনা করেন । আ্মন্তাগবভকার দার্শনিক এবং শ্রীবস্ভাগবতকার 
কবি । তিনি দর্শনে ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্শ্মের পুনরুদ্ধারে প্র্বন্ত হইলেন । 
এবং এই ভূম শুলে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে যদি কেহ কৃতকার্ব্য হইয়া থাকেন, তবে 
শাক্যসিংহ ও শ্রীষতীগবতকার হইয়াছেন । 

দাশনিকর্দিগের মতের মধ্যে একটি মত, পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর । 
সাংখ্যকার, মানস রসায়নে জগতকে বিশ্লিই করিয়া, আত্মা এবং জড়ক্রগতে ভাগ 
করিয়া ফেলিলেন । জগৎ ছৈপ্রকৃতিক তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান । 
কথাটি অতি নিখুড়,_বিশেষ গভীবার্ঘপূর্ণ। ইহ! প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের শেষ সীমা । 
গ্রীক পশণ্ডিতেরা বহুকষ্টে এই তত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছিলেন, ॥ অস্ঠাপি 
ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তবের চতুংপার্থে অন্ধ মহুমক্ষিকার স্তায় স্বুরিয়া 
বেড়াইতেছেন । কথাটীর স্থূল মর্শ্ম যাহা, তাহা! সাংখ্যদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে 
বুঝাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতাহুসারে পরস্পরে আসক্র, স্ফাটিকপাত্রে 
জবা পুস্পের প্রতিবিস্বের হ্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদেই লীবের মুক্তি । 

এই সকল দুরূহ তব দার্শনিকের মনোহর, কিন্ত সাধারণের বোধগম্য নহে । 
শ্রীমন্ভাগবতকার ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য এবং জনসাধারণের মনোহর 

৭৭ 
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করিয়া সাজাইয় মৃত ধশ্মে শ্রীবন সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন ॥ মহাভারতে যে 
বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি ভাতাকেই পুর্ন স্বক্ধণে 
হ্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্তা। রাধিকাকে স্থষ্ট 
করিয়া, প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন । প্রকৃতি পুরুষের যে পরম্পরা সক্তি, বাল্য- 
লীলায় তাহা দেখাইলেন ; এবং তছহৃভয়ে যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্ত 
কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন । সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই দীবের হাতের 
মুল_ তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজ্াইজেন । 
জ্ীমন্তাগবতের গুঢ় তাতপধ্য, আত্মার ইতিহাদ-_-প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, 
পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি । 

জয়দেব প্রণীত তৃতীয় কুষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য । তখন 
আধ্যজাতির জ্তাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে । রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে 
_ ধশ্মের বার্ধক্য আসিয়া উপশ্থিত হইয়াছে । উগ্রতেক্তত্বী, রাভনীতিবিশারদ 
আৰ্য্য বীরেরা বিলাস্প্রিয় এবং ইন্ড্রিয়পরায়ণ হইয়াছেন । তীক্ষবুদ্ধি মাজ্ভ্রিত- 
চিত দাৰ্শনিকের স্থানে অপত্রিণামদর্শী শ্মার্ত এবং গৃহ-সখবিনুক্ধ কবি অবতীর্ণ 
হইয়াছেন | ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ | অস্ত্রের ঝ্তনার 
.স্থানে রাজপুরী সকলে নুপুর নিকণ বাজিতেছে-_ বাহা এবং আভ্যান্তরিক জগতের 
নিগৃঢ়তব্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগগণের ভাবভঙ্গীর নিগৃড়তবের আলোচনার 
ধুম পড়িয়া গিয়াছে । জয়ছেৰ গোশ্বামী এই সময়ের সামান্ডিক অবতার; গীত- 
গোবিন্দ এই সমাক্ছের উক্তি । অতএব গীতগোবিন্দের শীকৃঞ্চ কেবল 
বিলাসরসে রসিক কিশোর লায়ক। সেই কিশোর নায়কের মুণ্ডি, অপূর্বব মোহন মৃত্তি; 
শব্দ-ভাণ্ডারে যত সুকুনার কুসুম আছে, সকল গুলি বাছিয়! বাছিয়া, চতুর গোস্বামী 
এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন, আদিরসের ভাগ্ডারে যতগুলি স্নিদ্ধোজ্ছল 
রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাঙ্গাইয়াছ্ছেন ; কিন্তু যে মহ। গৌরবের জ্যোতি 
সহাডারতে ও ভাপবতে কৃষ্চ্চরিত্রের উপর নিঃস্থত হইয়াছিল, এখানে তাহ! 
অন্তহিত হইয়াছে। ইন্দিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃবাতপ্ত - 
"আৰ্য্য পাঠককে শীতল করিতেছে । 

তারপর, বঙ্গদেশ যবন হস্তে পতিত হুইল ৷ পথিক যেমন বনে রত্র কুড়াইয়া 
পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল । প্রথমে নামমাত্র 
বঙ্গ দিলীর অধীনে ছিল, পরে যবন-শাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হুইল । 
আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে, জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনকুন্দীপ্ত হইবে । 
সেই পুনরুল্দীপ্ত জীবন বলে, বঙ্গভুমে রণুনাথ ও চৈত্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। 
বিগ্যাপ্তি ভাহংপেগের পূর্কগাহী৮পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম, শিখা ! 
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তিনি ভ্য়দেব প্রণীত িহখানি তুলিয়া লইলেল-তাহাতে ' নৃহন ই. ঢালিলেন । 
জয়দেব অপেক্ষা বিগ্যাপতির দৃষ্টি তেম্রব্বনী_তিনি শ্রকৃষ্চক্ে কিশোরবয়ক্ক 
বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য-প্রকৃতি দেখিয়া; 
ছিলেন-__বিদ্যাপতি অস্তঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত দেখিলেন । যাহ! জয়দেবের চক্ষে কেবল 
ভোগ-তৃবা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল- _বিগ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ 
দেখিলেন । কআ্য়দেবের সময় স্ুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল লা। 
বিভাপতির সময় ছঠখের সময় । ধর্ম লুপ্ত, বিধশ্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন 
শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে-_কবির চক্ষু ফুটিল । কবি, সেই তুযখে তৃহংখ 
দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন । আমরা বঙ্গদর্শলের ছিতীয় খণ্ডে মানস-বিকাশের 
সমালোচনা উপলক্ষে বিগ্ভাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ সবিস্তারে দেখাইয়া ছি; সেই সকল 
কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, সানয়িক প্রভেদ, 
এই প্রভেদের একটি কারণ । বিচ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চেতনম্তদেবকৃত ধর্মের 
নবাস্যুদয়ের এবং খুনাথকৃত দর্শনের নবাভু্যুদয়ের পুর্বধন্থচনা হইতেছিল ; বিষ্যা- 
পতির কাব্যে লেই নবাড্যদয়ের সুচনা লক্ষিত হয় ॥ তখন বাচা ছাড়িয়া, আত্যত্ত- 
রিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে ৷ সেই আত্যস্তরিক দৃষ্টির ফল, ধ্শ্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উচ্গতি । 

আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তংসনব্বঙ্গে 
এক্ষণে কিছু বলা কর্ভব্য । শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাস সারদ। 
চরণ মিত্র “প্রাচান কাব্য সংগ্রহ” প্রকাশ করিতেছেন । যে দুই খণ্ড আনর। 
দেখিয়াছি, ভাহাতে কেবল বিগ্ঠাপতিরই কয়েকটী গীত প্রকাশিত হইয়াছে । 
বিদ্যাপতি প্রভৃতি উতকু্ট প্রাচীন কবিদিগের রচনা এক্ষণে অতি ছস্প্রাপ্য ! 
যাহাতে উহা পাওয়! যায়, তাহাতে এত তেল মিশান যে, খাটি লাল বাছিমা লইতে 
কাহারও প্রবৃত্তি হয় না । অক্ষয় বাবু ? সারদা! বাবু উৎকৃষ্ট গীতসকল বাছিয়! 
আপীবন্ধ- করিয়। প্রকাশ করিতেছেন । বি্ভাপতির রচনাপাঠ পক্ষে সাধারণ 
পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই যে, তাহার ভাষা আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গাল! 
নহে-_সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়; প্রকাশকেরা টাকায় 
হরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবক্ষকের অপনয়ন করিতেছেন হে 
কার্যে ইহার! প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরুতর, সুকঠিন এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
ইহার! সে কার্য্যের উপযুক্ত ব্যত্তিঃ। উভয়েই কৃতবিগ্ক এবং অক্ষয় বাবু 
সাহিত্য-সমান্ধে স্থপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, ডাহার রুচি স্মাঞ্ডিিত 
এবং তিন্নি বিগ্বাপতির কাব্যের মর্শান্ত । দুরূহ শব্দ সকলের ইহারা যে প্রকার 
সদর্থ করিয়াছ্রেন, তাহাতে আমন বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি । ভরসা করে, 
পাঠক-সনাজ ইহাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবেন । 
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তাল: জানেন যে বিখ্যাত ডাক্তার ফেরার, ভারতবর্ষায় বিহধর সর্প সম্বন্ধে 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন । তাহার ও তাহার সহকারীদিগের অন্ুসক্ধানে 
যে সকল তব নিক্ধপিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্শ্ম অনেকেই অবগত আছেন, 
কিন্তু অনেকেই সবিশেষ অবগত নহেন । আমাদিগের ঘরে, দ্বারে, পথে, মাঠে 
সর্বত্রই সকলেরই স্ব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, অভএব সকলেরই কর্মব্য 
তাহাদিগের পরি৮য় “কিছু কিছু জানিয়া রাখেন । এজন্য সর্কশ্রেহীর পাঠ্য বঙ্গদর্শলে, 
আমরা সে সকল কথা কিঞিতহি আলোচনা উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম । 
সর্পাঘাতে কেহ মরিলে সচরাচর পুলিসে সম্বাদ হয় ডাক্তার ফেরার বঙ্গীয় 
প্রভৃতি গবর্ণুমেণ্ট হইতে সংবাদ লইয়া একটী তালিকা প্রস্তত করিয়াছিলেন যে, 
এক বসছে কত লোক সর্পাঘাতে মরে । বোন্বাই মান্দাজ প্রভৃতি স্থানীয় 
গবর্ণমেন্ট হইতে তিনি সম্থাদ প্রান্ত হয়েন নাই, কেবল বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম 
পাঞ্জাব, অযোধ্যা, মধ্যভারত, রাজপুতানা এবং জিটিশ ব্রহ্ম হইতে সম্বাদ পাইয়া- 
ছিলেন । এই কয় প্রদেশে ১৮৬৯ সালে ১১,৪১৬ জন লোকের সর্পণাঘাতে 
মৃত্যু হওয়ার সন্বাদ পুলিসে প্রদত্ত হইয়াছিল । ইহ! স্বীকার করিতে হইবে বে, 
এইগুলির মধ্যে সকলেই যে সর্পাছাতে মরিয়়াছিল, এমত না হইতে পারে । 
অনেক খুন সর্পাঘাত বলিয়া প্রচার হুয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে 
যে, অধিকাংশ সর্পাঘাতে মৃত্যুর সন্বাদই হয় না । যদি ইহা বলা যায় যে, কথিত 
কয় প্রদেশে এঁ বৎসরে বিংশতি সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা হইলে বোধ 
হয় অত্যুক্তি হইবে না৷ যে বিপদে পাঁচ বৎসরে এক লক্ষ লোক মরিয়া বায়, 
ভারতবর্ষের পক্ষে তাহ। সামান্য বিপদ নহে ॥ জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে সকল বিপদেরই 
প্রতিকার হইয়া থাকে ; অতএব সর্পতত্ব সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইলে এ বিপদেরও 
শাস্তির সম্ভাবনা । এজন্ঠ ভারতবর্ষে সর্পতত্ব যতই সমালোচিত হয়, ততই অস্কল। 
The Thanatephidia of 15410, J. Fayrer, London. 1872. 
Rifort on [Indian and Australian Suakc Poisning, Calcutta 874. 


১২৮১] বিষপরু ৬৯৩ 


প্রথমে জানা কর্বব্য, বিষধর সর্প কোন্ঞলি । যাহার! বিষধর নহে, 
তাহাদের দংশনে শ্বভাবতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা লাই । কিন্ধ সাপে 
কামড়াইয়াছে জ্ঞালিতে পারিলে, দংশক বিষধর হউক বা না হউক, ভয়েই অনেকের 
প্রাণ বাহির হয় । ভয়, শারীরিক ব্যাধির অত্যন্ত বৃদ্দিকারক । যেখানে বিষে 
মরিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে ভয়েই অনেকেই মরিতে পারে ইহার একটা 
উদাহরণ ফেরার সাহেবের এ্রান্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 


একদিবস প্রাতে হাসপাতালে গিয়া, ডাক্তার ফেরার শুনিলেন যে একটি 
লোক রাত্রে সর্পদষ্ট হইয়া) হাসপাতালে আনীত হইয়াছে ; এবং সে অত্যন্ত 
নিল্ড্যব হইম্া পড়িয়াছে। ডাক্তার গিয়! দেখিলেন যে লোকটি বস্যতঃ অত্যন্ত 
নিচ্জাব হুইয়া পড়িঘ্াছে ; তাহার কথ! কহিবার শক্তি নাই ; এবং সে অত্যন্ত 
দুৰ্ব্বল । তাহার আস্ীমপ্বজন বলিল যে, রাত্রে কুটীরনধ্যে প্রবেশ কালে 
তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছিল ; তাহাতে সে বিশেষ ভীত হইয়াছিল এবং 
অল্পকালে অচেতন হইয়াছিল । সেই অবস্থাতেই হাসপাতালে শ্ানীত হইয়াছিল । 
সকলেই বিবেচনা করিতেছিল যে, সে ব্যক্তি এখনই মরিবে--উহার আর জীবনের 
আশা নাই । রোগীর ও সেই বিশ্বাস । ডাক্তার ফেরার জিড্বাসা করিলেন সাপটি 
কি প্রকার? রোগীর সঙ্গিরর্গ বলিল যে ধরিয়া বোতলে পুরিয়া আনিম্মাছি, 
দেখুন । ডাক্তার দেখিয়া চিনিলেন যে উহা নলিধিবিষজাতীয় সর্প । রোগী এবং 
ভাহার আত্বীয়গণ প্রথনে এ কথা বিশ্বাস করিল না ক্রমে বিশ্বাস করিল । তখন 
রোগীর শরীর হইতে শীত্র আপন বিষ নামিতে লাগিল, আসন্ন ম্বত্যু-লক্ষণ সকল 
দমে দূর হইতে লাগিল-_-এবং অল্পকাল মধ্যে বিনাচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ 
করিয়া রোগী হাসপাতাল হইতে চলিয়া গেল । 


অতএব দংশক বিষধর কি না, তাহা না! কজ্রানিয়া অনর্থক ভীত হওয়া 
অকর্তব্য। ডাক্তার ফেরার বলেন,এতদ্দেশীয় সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউটিয়া”শংখছড় 
(অহিরাজ), শাখিনী, বোড়া, কোন কোন জ্ঞাতীয় চিতি (Bungarus ceeruleus) 
ইহারাই বিষধর এবং সাংঘাতিক । আরও কতকগুলি বিষধর স্প্রে তিনি বর্ণন। 
করিয়াছেন, তৎসমূদায়ের দেশী নামের আমর] ঠিকানা করিতে পারি নাই । ফলে, 
আমাদিগের এমন বোধ হইয়াছে যে, হই একটি সুপরিচিত বিষধরের নাম মাত্রও 
তিনি উল্লেখ করেন নাই । এবং ইহাও বিবেচ্য যে, অনেক গুলি সর্প যাহা বিষধর 
বলিয়া . পরিচিত, তাহ! বস্তুত: বিষধর নহে । যেখানে মহাভারতেই তক্ষক, বিবধর 
সর্পের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরীক্ষিতের নিধনে কবিকর্তক প্রেরিত হইয়াছিল, সেখানে 
তৎ্পাঠক এবং আোতবর্গের যে তদ্রপ অনেক ভ্রম থাকবে তাহার বৈচিত্র কি? 


৬১৪ লঙ্গলর্শন [ গৈল 
তক্ষক বিমল + নতে, সপ নহে । আমরা এমনও ছুই একটি অধ্যাপক দেখিয়াছি 
যে, তাহাদের লক্ষণ বিশ্বাস আছে যে উচ্চিউড়ার কামডে মানুষ মরে । 

ডাক্তার ফেরার স্বয়ং অন্যান্য মানা) চিকিৎসকগণের সাক্ষাতে সর্পাবিষ 
সম্বহ্ষে বহু শত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন । এবং তাহার সৃচনামুসারে, তিনি 
এতদ্দেশ পরিত্যাগ করিলে পর, একটি কমিশ্টন নিযুক্ত হইয়াছিল । তাহারাও 
বহুসংখ্যক পরীক্ষা অতি সাবধানে করিয়াছেন | এই সকল পরীক্ষায় একটি কথা 
নিশ্চিতক্রপে স্থির হইয়াছে যে,ভারতবর্ষায় বিষধরেব্র দংশলে জীবন রক্ষা করে, এমত 
খঁযধি এপধ্যন্চ আবিদ্কৃত হয় নাই । 

এতদ্দেশে অনেকে অনেক পাতা, লতা, মুল, বীজ, ফল ইত্যাদিকে 
সর্পবিষের উত্কুই ওঁষধি বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং প্রয়োগ করিয়াও থাকেন। 
তন্মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল । সকলই তুলাকুপে 
লিক্ষল ইয়াত -ব্ষধরে প্রকতরূপে দংশন করিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না । 

তাগো ব্যিধবের বিমের উপর পরীক্ষা কলিয়া ডাক্তার হালকোর্ড 
এই মত প্রচাল করেন যে, তকে ছিদ্র করিয়া রকম ধ্যে আমোনিয়ার পিচকারী 
দিলে বিষধর-দংশলে প্রাণরক্ষা হয়। এদেশেও অনেকের বিশ্বাস যে আমোনিম। 
সর্পদংশনে নতৌমদ ! স্বয়ং ফেরার সাহেবও সর্পদংশনে আমোনলিয়া ব্যবহার 
করিতে পরানর্শ দেন । কিন্তু কমিশ্যনরেরা পুন: পুনঃ পরীক্ষা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন মে, আকমানিয়া উপকার করা দূরে থাকুক, বরং বিষের সহায়ত! 
করে। এবং শানোনলয়া প্রয়াগ লা করিলে যত কালে রোগীর মৃত্যু হইত, 
আমোনিয়। প্রয়োগ করিলে তদপেক্ষা অল্প কালেই মৃত্যু হয় । 

সর্পবিষ রক্তে মিশিয়া শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে পর তাহা অন্তাত ঘর 
প্রত্বাবাদি ক্রিয়ায় শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে । ডাক্তার ফেরার এমত 
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণে সমুদায় বিধ এইরূপে স্বাভাবিক ক্রিয়ার 
ভারা শরীর হইতে নি:শেষ হইয়া নির্গত হইতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন 
উপায়ে জীবনরক্ষা করিতে পারিলেই রোগী বাচিতে পারে । ততক্ষণ পর্যন্ত 
জীবনরক্ষা হয় কি প্রকারে? তৎপূর্ব্বেই যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোটীর প্রাণবিয়োগ হয়। 
ইহার এক উপায় আছে--খাভাবিক শ্বাসরুদ্ধ হইলেও যন্বের দ্বারা শ্বাসকোঁবে 
বায়ু প্রেরিত হইতে পারে! যদি তদুপায়ে এতাবৎ কাল জীবন রক্ষিত হয় যে, 
ততক্ষণে বিষ সাভাবিক ক্রিল্সার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে 
আর কোন চিস্তা নাই । এ বিষয়ের পরীক্ষাজন্যাই উক্ত কমিশ্যন. নিযুক্ত 
হযা। কনিন্ঘনল্রো বহুতর পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহাও নিহ্দেলে । 
রোগী ইহ কিছুক্ষণ নাচে বটে কিন শেষে মরে । কিছুতেই জাবন স্রক্ষা হয় না । 


১২৮১ ] বিবপর ৬১৫ 


অনেকে জিচ্ঞাস! করিতে পারেন যে, যদি বিযধলের দংশনে কোন 
মতেই প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না, ইহাই স্থির, তরে কখনও কছনগ বাচিতে 
দেখা যায় কি প্রকারে ? এই কথাটি বুঝ! বড় প্রয়োজনীয় বটে । 

প্রথমতঃ, অনেক সসয়েই দেখা যায় যে দষ্ট ব্যক্তি সাপে কানড়াইয়াছে 
বলিয়া চীৎকার করিয়। বসিয়া পড়িল এবং অল্পকাল মধ্যে ভয়ে অভিভত হইয়া 
উঠিল ॥। সকলে দেখিল হু! ঠিক বটে, এই ত প্রাতের দাগ- রক্তও পড়িয়াছে-_ 
পাড়ার লোকে চারিপাশে ঘেরিয়া বলিয়া অনবরত চিমটি কাটিতে আরম্ত করিল _ 
“বলি লাগে ?” রোগীর তখন ভয়ে লাগা ন! লাগা সমান_ কখন বলে “লাগে” 
কখন বলে “লাগে না ।” যদি একবার বলিল লাগে লা তবে অমনি বিজ্ঞ প্রতি- 
বাসিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে “জাতি-সাপে কামড়াইয়াছে ৷” যেষন এই সিদ্ধান্ত 
হইল-_অমনি রোগী ঢুলিয়া পড়িল । তখন ওঝাগণ দলে দলে আসিয়া ঝাড় কুক 
আরম্ভ করিল-_চড চাপড়ের প্রতিধ্বনিতে বাড়ী ফাটিতে লাগিল__লয় ত কেহ 
কোন বিখ্যাত উমধি বাটিয়া কিছু রোগীকে খাওয়াইলেন, কিছু ক্ষতমুখে লেপিয়! 
দিলেন । রোগী মারোগ্য পাইল--চিকিতুসকের নামে ধস্য ধন্য পিয়া গেল । 

এস্থলে প্রথমে হ্রিজ্ঞাস্ কামড়াইয়াছিল কিসে? সকলেরই অন্গুভব 
বিষধর সর্প, কিন্ত কেহ কি দেখিয়াছে ? হয় ত, আদে সাপে কানডায় নাই-_বিছ। 
বা কোন নিব্বিম জন্ত-_রোগী কেবল শীতল স্পর্শে অনুভব করিলাগ্িল যে সাপ, 
এবং সকলেই সেই কথা বিনানু সঙ্গালে স্থির বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিল । হয় ত ত্রোগী 
বা অন্য কেহ প্রভান্ষ দেখিয়াছে, সর্প বটে, দংশন করিয়। বিবরে প্রবেশ করিল । 
কিন্তু কি সর্প? সেটা অঙন্গকারে বড় ঠিক হয় নাই । অনুভব যে, যেখানে 
কামড়াইয়াছে সেখানে বিষধর হইবে, নহিলে আক বাধে কই? কিন্তু হয় ত 
দংশনকারী বস্তুত: কোন নিরীহ নিব্বিষ জাতীয় ভুজঙ্গ । ভয়েই রোগী ঢুলিয়া 
পড়িয়াছিল, চিকিতস) না করিলেও ভাল হইত । ওঝার কপালে ছিল, তাহার 
ভর জয়কার রটিল। 

দ্বিতীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হুইবে যে, অনেক সময়ে বিষধরে দংশন 
করিলেও দংশিত ব্যক্তি রক্ষা পায় । ইহা পুনঃ পুনঃ খটিয়াছে ; অনেকে দেখিয়াহছন 
যে, যে সর্প দংশন করিল, সে স্পই বিষধর জাতীয় । ং দংশনকারী ধৃত বা হুত 
হইয়া দস্ধ হুহমাছে। সেস্থলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, দংশনকারী বিষধর সর্প, 
অথচ দষ্ট ব্যক্তি কখন কখন এমত অবস্থায় রক্ষা পায় । তাহার কারণ আছে । 

, বিষধর যখন দংশন করে, তখন তাহাদের বিধদন্ত শরীরনধ্যে রোপণ করিয়া) 

বিষ ঢালিয়া দেয় । যদি কোন কারণে দংশন করিয়া 9, [বিষদধ্ত দংশিতের মাংসে 
রোপণ করিতে না পারে ও বিষন্ষেপ করিতে না পারে, তিবে জবননহেশর কোন 


উখ৬ বল লন [ চৈত্র 


সম্ভাবনা নাই ইহা'পরীক্ষার খার নিশ্চিত হইয়াছে যে, বিষধরে দংশন করিলেই 
বিষদন্ত মাংসে রোপিত হয় না, বা বিষ বিক্ষিপ্ত হয় লা। বি্যিধরগণের বিষ্দস্ত 
কখনও আপন! হইতে পড়িয়া যায় বা কোন কারণে ভাঙঙ্গয়া যায় । আবার দম্ভ 
উদ্গত হইবার পুর্ব্বে যদি কাহাকে তাদ্বশ অবস্থাপন্ন বিষধর দংশন করে, তবে 
তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। “তুবড়ী ওঘ্রালা”-দিগের অনমুএাহে বিষদন্তহ্বীন 
বিধরের অভাব নাই ; তাহাদিগের দ্বার) প্রতারিত হইয়া অনেকে অনেক সমস 
মনে করেন যে, বিষদ্রয়ী হইম্াছি । ইহার একটি উদাহরণ ফ্রোর সাহেবের প্রন্থের 
১১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । উদ্ধৃত করি আমাদিগের এত স্থান নাই। কিন্তু 
বিষদন্ত থাকিলেও সকল সময়ে তাহা! দংশিতের শরীরমধ্যে রোপিত হয় নাঃ 
এমনও অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে, বিষধর সর্প দংশন করিয়া রক্তপাত করিয়াছে, 
তথাপি বিম ঢালিতে পারে নাই বা ঢালে নাই । সে সকল স্থানে মৃত্যুর কোন 
সম্ভাবনা নাই, এবং সে সকল স্থানে খুঁষধ প্রয়োগ করিলেও রোগী বাচিবে, ন! 
করিলে বাচিবে 

পরীক্ষার ছারা নিরূপত হইয়াছে যে সর্পবিষ রক্রমধ্যে প্রবেশ করিলেই 
জীবের ভীবল ধ্বংস হইবে, এনত নহে । অতি অল্পপরিনাণে বিষ প্রবেশ করিলে 
মৃত্যু ঘটে ন! ; কখন কখন “বিষ ধরার” লক্ষণসকলই, অন্ত বিষেও জন্মে বটে, 
কিন্তু কখন কখন কোন বিকারই দেখ যায় না। সপ্প-কমিশ্যনরেরা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিরাছেন যে, আধ গ্রেণ পরিমিত গোক্ষুরার বিষেও ছোট ছোট বুক্ুরগণ 
মনিয়াছে, কিন্তু ঠ ঞ্রেণ বিষে একটি বড় কুক্কর বাচিয়াছিল-_আর দুইটি, ছোট: 
বড় মরিল। ৯ গ্রেন বিযে একটি ছোট কুক্কুর মরিল । সত গ্রেন বিষে একটি ছোট 
কুকুর মরিল--ছুইটি বড় কুন্কুর বাচিল। এয গ্রেনে তিনটি কুক্রই বাঁচিল। 
উত্যাদি 1৬ 

বিষধরগণ দংশনকালে কাহাকেও দয়া করিয়! অল্প বিষ ঢালে না। কিন্তু 
অনেক সময়ে তাহাদিগের ভাণ্ডার খালি থাকে । যে সর্প পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া 
বিধ ব্যয় করিয়াছে, ব্যয়শোশ্ডের ম্যায় তাহারও ভাগার খালি । যে অনেক দিন 
অনাহারে আছে বা যে রুম বা নিস্তেজ, তাহারও- বিষভাগার অপূর্ণ । 
অবন্থাপক্প বিষধরে দংশন করিলে প্রায়ই অল্পমাত্র বিষ দের শরীরমধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হয় ॥ এ সকল স্থলে মৃত্যুর অন্ত সম্ভাবনা, এবং যে ভাল হইবার, সে চিকিৎসা 
না করিলেও ভাল হইবে । রর বা 

বং স্বাভাবিক প্রতিকারের গৌরব মস্থ বা ওঁহধের উপর বর্তে 


* ডাক্তারগণ ওছল কত্রা বিষ ত্বকে ছিদ্র করিয়া পিচকারি দিঙ্াছিলেল ॥ এমত নহে 
নে বিদ্পতুগগদ ওড ন কিছ বহ হানা দংশন-কার্যা সম্পন্ন করিয়াছিল ॥ 


৯২৬৮১ ] লিষ্লর ৬১৭ 


তৃতীয়ত; এনত শ্রান্তর্ধ্য কখন কখন ঘটিযাছে বে, তেক্স্দী হিমধর সম্পূণ রূপে 
বিয-দীাত ফুটাইয়া, রক্তপাত করিয়াছে সুতরাং বিবেচলা করিতে হয় যে নলের 
সাধে বিষ ঢালিয়া! দিয়াছে । তথাপি প্রাণ নাশ হয় নাই? ডাক্তার ফেবারের 
গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় এরূপ একটি উদাহরণ আছে ( ৫ সংখ্যক পরীক্ষা দেখ )। 

অতএব বিষধরে দংশন করিলেই যে রোগী মরিবে, ইহা নিশ্চিত লহে । 
অবন্থাস্থলারে বীচিতে পারে । কিন্তু যে বাঁচিবার, সে বিনা চিকিৎসাঁতেও বাঁচিবে-- 
খঁবধাদিতে কোন উপকার নাই । ডাক্তার ফেরার একপ্রকার চিকিতসার, 
উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহা ধারাবহ্ধ ও অন্থবাদিত হইয়া, থালায় থালায় জারি 
হুইয়াছে। কিন্তু ঠাহার স্বকৃত এবং কমিশ্তুনকৃত পরীক্ষালকলের ফল অবগত 
হইয়া সে চিকিৎসার উপকারিতার বিষয় আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। তিনি 
ক্ষতের উপর দৃঢ় বন্ধন করিয়া, ক্ষতমুখ পোড়াইয়া দিবার উপদেশ দেন, কিন্ত 
ডাহারই কৃত পরীক্ষাসকলের দ্বারা আনা যায় যে, যেরূপ দৃঢ় বন্ধনে শরীরে বিষের 
প্রবেশ একেবারে নিবারিত হইতে পারে, তাহা অভি কঠিন, প্রায় অসাধ্য। তবে 
একটি চিকিৎসা আছে -__তাহা। ফলদায়ক বটে, কিন্ত ইহ্াদিগের আবিক্রিয়া বলিয়া 
শ্বীকারের প্রয়োজন নাই--সাঞ্ধেক সহস্র বদর হইল “অদুলীবোরগ ক্ষাভাগ 
ইতিবাক্যে কালিদাস তাহার লির্দেশ করিয়াছেন । দংশলনাত্র যদি লষ্ট শঙ্গ ছেদন 
করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর বড় শঙ্কা নাই | কিন্তু কমলে তাহা পারে? 


চিকিতসা-প্রণালী হেনন হউক, ফেরার সাহেবের একটি উপদেশ নিতান্ত 
গ্রাহ্য । যতক্ষণ ভরসা থাকে, ততক্ষণ রোগীকে ভরস। দিবে । বিষধর সর্পে দংশন 
করিয়াছে কি লা, ইহা অনেক সময়েই অনিশ্চিত থাকে ; বিষধ্রে দংশন করিলেও 
ংশন সাংঘাতিক তাহা অনিশ্চিত থাকে; যতক্ষণ এ সকল অনিশ্চিত, ততক্ষণ 
বাঁচিবার ভরসা আছে । কিন্ত অনেক সময়ে ভরসা হারাইয়াই রোগী ঢুলিয়া 
পড়ে । সেইটি হইতে দেওয়া অকৰ্ত্তব্য । 
এতদ্দেশে প্রথা আছে যে, রোগী “ঢুলিয়া পাড়িতেছে” দেখিয়া, তাহাকে 
চড় চাপড় মারিয়া বা! চিমটি কাটিয়া বা হাটাইয়! সচেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। 
ফেলার সাহেব বলেন যে,যখন কেবল ভয়েই রোগী নির্জীব অচেতন হইয়া পড়িতেছে, 
তখন এ গ্রথ। মন্দ নহে, কিন্তু যেখানে বিষধরে কঠিন দংশন করিয়াছে, সেখানে 
এ প্রথার চিকিৎসায় কেবল অনিষ্টেরই সম্ভাবনা । সর্পবিষে যে মৃত্যু হয়, তাঁহার 
কারণ বিষ ল্য়বীয় বল অপহৃত করিতে থাকে । যেখানে বিষে স্লরায়বীয় বল 
অপন্বত করিতেছে, সেখানে প্রান্তক্ত শারীরিক কারধ্যসকলের দ্বারা সেই বল 
অপব্যয় করা অবিধেয় । তিনি বলেন, এমন অবস্থায়, রোগী চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকে বা শয়ন করে বা নিত্র! যায়, ইহা ভাল । 
৭৮ 


৬১৮ ব্ৰঙ্গ দর্শন [ চৈত্র 


বিষধর সর্প সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত আর ছুই একটি তবের উল্লেখ 
করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব । 

বিষধর দংশলে সকল জীবই সরে--কাহারও রক্ষা নাই । পক্ষিগণ বড় 
শীষ মরে! যে জীব যত ক্ষুদ্র, তাহার উপর বিষের অধিকার তত অধিক । কিন্তু 
সর্বববত্ত এ কথা খাটে না_ বিড়াল অপেক্ষা কুকুর শীত্র মরে । বিড়ালের পক্ষে সর্প- 
“বিয় তত তীত্ৰঘাতী নহে; তথাপি বিড়ালেরও রক্ষা নাই ; শীত্র হৌক, বিলম্বে 
হৌক বিড়ালও মরে 

অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, সর্পবিষে বেঁজির কিছু হয় না । ইহা সকলেই 
দেখিয়াছে যে, বিষধরে ও বেজ্িতে যুদ্ধ হইতেছে? সর্প বেঁছিকে পুনঃ পুনঃ দংশন 
করিয়া রক্তপাত করিতেছে, তথাপি বেঁঞ্জির কিছু হইতেছে না। কিন্ত ইহার কারণ 
এই যে, বেঁজির কৌশলে হৌক, আর যে কারণেই হৌক, সেই সকল দংশনে 
প্রক্ৃতরূপে বিষ, ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে না। পরীক্ষকেরা ছুয়োডূয়ঃ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন যে, (বষধরে বেঁজ্িকে প্রকৃত প্রস্তাবে দংশন করিলে, বেজিরও 
রক্ষা নাই । 

সর্পবিষে সকল সর্পেরও রক্ষা নাই । বিষধরের দংশনে নির্ধিষ সর্পগণ 
মরিয়া যায় । তীর বিষযুক্ত সর্পের দংশনে অন্য বিষধরগণপ মরিয়া যায় । গোক্ষুরা, 
কেউটিয়ার দংশনে শাখিনী প্রভৃতি বাঁচে না । 

কেবল যে স্বয়ং তীত্র বিষধর, সেই তীব্র বিষ্ধরের দংখনে বাচিবে । গোক্ষুরা 
কেউটিয়! বোড়ার দংশনে গোক্ষুর। কেউটিয়! বোড়। প্রায় বাঁচে, কখন কখন মরে। 
আপনার দংশনে কোন বিষধর মরে নাঁ। কাকড়াবিছা আপনাআপনি দংশন 
করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে । 

তীত্রঘাতী বিঘধরের সর্পবিষে কিছু না হউক, তাহার! অন্যান্ড বিষে মরে । 
কার্তেধোলিক আসিডে ইহাদিগের শ্ীস্র মৃত্যু হয় । I 

ডাক্তার ফেরার বলেন যে, পরীক্ষা কালে তিনি দেখিয়াছেন যে, গোক্ষুরা 
কেউটিয়া প্রভৃতি সর্প সহজে দংশন করিতে চাহে না। বোধ হয় বঙ্গদেশীয় সর্প 
সাহেব দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। নহিলে কেউটিয়া যে “অহিংসা পরমোধর্শ্মঃ” 
সার করিয়া বসিয়! আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না । 


সং 


ইইঞ্রোর্র উ টি. 
উজার ৪707 হু 
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[ সমবেত বাক্গালিছিগের সভা দেখিয়া ] 
br) 


ক বঙ্গহমে স্রলম সবার, 

১61 বিচ্ত।লয়ে জ্ঞানেৰ স্ধাল। 

এক হুঃগ্গে সে কন হাহা কোৰ, নি 
ভাই ভাই সব, কাদেলে ভাই । 

এক শোকে হর্দ বাত জলীৰ, 

এক শোকে বন" নমনেশ নীল, 

এক আপনালে সবে নত" শে, 
এক শ্রিকলেতে নদা সবাই । 


২ 
নহ ইতিবৃন্ত নাহিক গৌরব, 
রস 
|] 


বালির নানে কাছ হি ছি বলব, 
কে।নল স্বভাব কোনশ্র দেহ । 

কোনণ করেতে ধু কমলিনী, 

কোনল শঘ্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী, 

কোমল সমীর, কোমল ঘামিনী 
কোমল পিরীতি, কোমল শ্রেহ । 


bh 

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার ! 
“ভিক্ষা দাও! ডিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও" সারি, 
দেহি দেহি দেহি বল বার বার 

না! পেলে গালি দাঁও হিছানিছি ! 
দালেত্র অযোগ্য চাও তবু দান, 
মাসের আযোগা চাও তবু মান, 
বাচিতে অলোগ্য, ব্বাখ তৰু প্রাণ, 

ছিছেছিচ্িছিছি।৷ডিবৰ্ছু।ছি৷ 


৬২৬ 


|" 
কার উপকার করেছ সংসারে? 
কোন্‌ ইতিহাসে তব নাম করে? 
কোন্‌ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘষে ? 
কোন্‌ রাজা তুমি করেছ জয় ? 
কোন্‌ রাজ্য তুমি শীসিরাছ ভাল ? 


কোন্‌ মারাখলে ধরিদ্রাছ ঢাল ? নু 


এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল 

অবুণ্য? অরণ্া, অরপ্যাসয় ॥ 

প্র 

কে মিলাল আদি এ চাদের হাট ? 
কে খুলিল নাভি মনের কপাট ? 
পড়াইব আছি এ দুংপের পাঠ, 

শুন ছি ছি রব, বাছালি নানে, 
স্বরোতপ সাকিলে ছিন্ছি চিছি বলে, 
শুন ছিছি রর, হিমংলস তলে, 
শুন ছিছি রব, সমুহ জলে? 

শ্বদেশেঃ বিদেশে, নগৰে গানে । 


বঙ্গদর্শন 


-৯ 


৬ 


সু 
কি কাজ বছিহা এ ছার ীবলে, 
কি কাজ ত্বাধিয়! এ নাল তুবলে, 
কলন্ব থাকিতে কি তয় ময়ণে? 
চল সবে ছবি পশিদ্র। অলে। 


=" পলে গলে খরি, চল সবে হরি, 


, জুরি সারি-সারি, চল সবে মরি, 

দীতল গ্ললিলে এ জাল! পাশরি, 

লুকাই এ নাম, সাগর তলে॥ 
নী 

নহে উঠ সবে মহ! ঘোর রবে 

ভাই ভাই রবে, ডাই ভাই সবে 

সুছ এ কলপক্ক, পুক্রাও এ ভবে 
বাঙ্গালি ঘশে, বাঙ্গ'লি নামে 

যুযরোপে মাকিনে হেন দঙ্ বলে, 

ধেন ধর বলে, হিম'লঙহ তলে, 

সমুদ্রের জলে, মণ্ডলে ন গুলে, 
স্বদেশে, নিদেশে, নগরে গ্রাবে॥ 


স্ৰদোশে। বিদেশে নগরে বা! ঘামে 
ভয় দয় বল বাঙ্গালির নামে 
গাও লয় দিত বঙ্গ মহাধামে 
জয় আয় অহ বঙ্গের জয়। 
ঘেগখনেতে ধর্শ জর সেইখানে, 
যেখানেতে একা অন্ন সেইখানে, 
দিল ভ্রাতৃভাবে বঙ্গের সন্তানে, 
বল অল্প অনু, বঙ্গের জয় ॥ 











শয়ন গৃহে, চারপায়ীর উপর বিয়া, হক! হাতে স্রিনাইতেছিলাম । 
একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলে! জ্বলিতেছিল--দেয়ালের উপর চঞ্চল 
ছায়া প্রেভবত নাচিডেছিল । আহার প্রত্ত হয় লাই-_ এজন্য হুক! হাতে, 
লিমীলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি েপোলিয়ন হইতাম, 
তবে ওয়াটালু” জিতিতে পারিতাম কিনা! এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ 
হইল, “নেও !” ৯ 

চাহিয়া দেখিলান_হঠাঁঙ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে দলে হইল, 
ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়াল প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিচ্ু ভিক্ষা করিতে 
আসিয়াছে । প্রথন উদ্যমে, পাষণবশ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, 
ডিউক মহাশযকে ইতিপৃবেধ যথোচিত পুরক্ধার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর 
অতিরিক্ত পুরক্ষার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ, অপরিমিত লোত তাল 
নহে । ডিউক বলিল, “মেও!” 


তখন চক্ষু চাহিয়া, ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটী 
ক্ষুদ্র মাধ্দ্রার ; প্রসন্ন আমার জন্য যে তুন্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া 
উদরসাত করিয়াছে; আমি তখন ওয়াটালুর মাঠে ব্যৃহ রচনায় ব্যস্ত, অত 
দেখি নাই । এক্ষণে মাদার সুন্দরী, নিচ্ছিল দুদ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন 
মনের স্ুথ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছিলেন, 
“মেও {” বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল ; বুঝি মাজ্দার 
মনে মলে হাসিয়া, আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে, 
কেহ খায় কই ।” বুঝি সে “মেও!” শন্দে একটু মন বুঝিবার অভিগ্তায়ও ছিল । 
বুঝি বিড়ালের মলের ভাব, “তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি-_ এখন 
বল কি?” Ml 


৬২২ বজজর্শল [চৈত্র 

বল “কিঃ আমি ত ঠিক করিতে পারিলাষ -লা। ছুধ আনার বাপেরও 
নয়। দুধ মঙলা৷, ছুহিয়াছে প্রসন্ন ॥ অতএব সে তুক্ষে আমারও যে অধিকার, 
বিডালেরও তাই ; স্রতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা 
আছে যে, বিডালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া আরিতে যাইতে হয়। 
আমি যে সেই চিরাগভ প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বর্ূপ 
পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে । কিজানি এই মাজ্দ্রারী যদি স্বজাতি মণ্ডলে 
কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের শ্যায় আচনণ 
করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে, হস্ত হইতে হা'কা নামাইয়া, 
অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন ঘটি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বের মান্দজানী প্রতি ধাবমান 
হইলাম । 

মাঞ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত ; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার 
কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না । কেবল আমার সুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, 
একটু সরিয়া বদল । বলিল “ মেও!” প্রশ্ব বুঝিতে পারিয়া, যপ্ট ত্যাগ করিয়া 
পুনরপি শয্যায় আসিয়া, হু'কা লইলান । তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মাজ্ছারের 
বক্তব্য সকল বুকিতে পারিলাম । 

বুঝিলান যে, বিড়াল বলিতেছে “মার পিট কেন? স্থির হইয়া, হাকা 
হাতে কয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি ? এ সংসারের ক্ষার, সর, তৃক্ষ, দধি, 
সৎস্য, মাংস সকলহ তোমা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন ? তোমরা মনুব্য 
আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি ? তোমাদের ক্ষুতপিপাসা আছে_ আমাদের কি নাই ? 
তোনরা খা আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্‌ 
শাস্রানুসারে ঠেঈ্গ৷ লাঠি লইয়। মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে 
পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুম্পদের 
কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোল্লতির উপায়ান্তর দেখি না । তোমাদের 
বিভালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হুয় এত দিনে একথাটি বুঝিতে 
পারিয়াছ । 

“দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য | ধর্শ কি? পরোপকারই পরম ধন্ম । এই হষটুকু 
পান- করিয়া আনার পরম উপকার হইয়াছে । তোমার আহরিত ছৃচ্ধে এই 
পরোপকার সিদ্ধ হইল- অতএব তুমি সেই" পরমধর্শ্মের ফলভাগী । আমি ঢুরিই 
করি, আর যাই কর, আমি তোমার ধশ্ধসঞ্চয়ের মূলীহৃত কারণ । অতএব 
আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর । আমি তোমার ধশ্বের 
লহাম । 


১২৮১ ] কমল৷কাস্তের দপ্তর ১২৩ 

“দেখ, আমি চোর বটে, কিন্ত আমি কি সাধ করিয়। চোৰ তইয়াতি ! খাইতে 
পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাহার! বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া 
উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোরের অপেক্ষা অধান্মিক । ঠ্াহাদের চুপ্রি করিবার 
প্রয়োজন নাই বলিয়া চুরি করেন না। কিন্ত তাহাদের প্রুয়ো্নাতীত ধন 
থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। 
অধশ্থ চোরের নহে__চোরে যে চুরি করে, সে অধর্শ্ম কৃপণ ধনীর । চোর দোষী 
বটে, কিন্ত কুপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী । চোরের দণ্ড হয়; চুরীর মূল 
যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন ? 


“দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে, মেও মেও করিয়া বেঢ়াই, কেহ আনাকে 
মাছের কাটাখানাও ফেলিয়া! দেয় না । মাছের কাটা, পাতের ভাত, নরদানায় 
ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ভাকিয়! দেয় না। তোমাদের 
পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে ! হায় ' দরিদ্রের জন্তু ব্যথিত 
হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে ? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত 
হওয়া, লঙ্ডার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মু্টিতিক্ষা দেয় না, সেও 
একটা বড় রাজ্রা ফাপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না--সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত 
হইতে রাঞক্সি। তবে ছোটলোকের হঃখে কাতর ! ছি! কে হইবে 1 


“দেখ, যদি মক শিরোমণি, কি অমুক হ্যায়ালক্ষার আলিরা তোমার তধটুকু 
খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে ? বরং 
যোভহাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা! 
লাঠি কেন ? তুমি বলিবে, তাহারা অভি পণ্ডিত, বড মান্য লোক । পণ্ডিত বা মান্য 
বলিয়া কি আমার ভাপেক্কষা তাহাদের ক্ষুধা বেশী ? তা ত নয়- তেলা মাথায় তেল 
দেওয়া মনুহ্জাতির রোগ-- দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না । যে খাইতে বলিলে 
বিরক্ত হয়, তাহার ভুন্য ভোজের আয়োজন কর- আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা 
আহ্বালেই তোমার অল্প খাইয়া ফেলে, চোর বলিদ্দা তাহার দণ্ড কর, -ছি! হি! 

“দেখ,আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীনে প্রাচীরে,প্রাঙ্গণে প্রাক্গণে,প্রাসাদে 
প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চান্রিদিক দৃষ্টি করিতেছি-কেহ আমাদিগকে 
সাচের কী্টাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেছ তোমাদের সোহাগের বিড়াল 
হইতে পারিল-__গৃহমার্ম্দার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতীভার্য্যার সহোদর, বংশজের 
নিকট কুলীন জামাতা বা মূৰ্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া 
থাকিতে পারিল__তবেই তাহার পুষ্টি । তাহার লেন্র ফুলে, গায়ে লোম হয় ; 
এবং তাহাদের কূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্ল্চার কবি হইয়া পড়ে । 


৬২৪ বলদ শনি [ চৈত্র 


“আর আনা্িগের দশা দেখ আহারাভাবে উদর কুশ, অস্থি পরিদৃশ্যামান, 
জাক্গুল বিনত্, দাত বাহির ইইয়াছে__ জিহবা কুলিয়া পড়িয়াছে--অবিরত আহা” 
ভাবে ডাকিতেছি ‘মেও ! মেও ! খাইতে পাই না! আসাদের কাল চামড়া দেখিয়া 
দ্বণ! করিও লা! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে । খাইতে 
গাও-_লহিলে চুরি করিব । আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুক মুখ, ক্ষীণ সককুণ মেও মেও 
শুনিয়া তোমাদের কি হুংখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নিদ্িয়তার কি দণ্ড নাই? 
দরিত্বের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি 
কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেননা আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর 
দোবেই দরিডে চোর হয়? পাঁচশত দরিভ্রকে বঞ্চিত করিয়া, একজনে পাচশত 
লোকের আহাধ্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা 
বাহিয়া। পড়ে, তাহা দরিত্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য 
তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার অন্ত এ 
পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই ।” 

আমি আর সহা করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থান ! থান মার্চ্ছারপণ্ডিতে ! 
ভোমার কাঞ্চন ভারে সোশিয়ালিঘিক ! সমাজধিশৃঙ্খলার মূল : যদি যাহার 
যত ক্ষমতা দে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়। চোরের জ্বালায় 
নিহিবদে তোগ করতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত করিবে না। তাহাতে 
সমাজের ধলবুদ্ধি হহবে না” 

মার্চার বলিল, “না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃন্ধির অর্থ ধনীর 
ধনবৃন্ধি | ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি ?” 

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সানাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি 
নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে 
সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব ?” 

বিড়ালকে বুঝান দায় হুইল ৷ যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন কালে 
কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইভে পারে না! এ মাজ্দাপ্প স্থবিচারক এবং 
ল্বৃতাকিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব 
ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলান, “সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না 
থাকিলে না খাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের 
দণ্ড বিধান কর্তব্য 1” 

মার্ল্জারী মহাশয়! বলিলেন, “চোরকে ফাসি দেও, তাহাতেও আমার আপত্তি 
লাই, কিন্তু ভাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর । যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, 
তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন । তাহাতে যদি তাহার চুরি করিয়। 


১২৮১] কমলকান্তের দশুর ৬২৫ 


খাইতে ইচ্ছা! না করে, তবে তিনি সচ্ছন্দে চোরকে ফাসি দিবেন ॥ তু জানাকে 
মান্সিতে লাঠি তৃলয় ছিলে, তুমি অন্ত হইতে তিনদিন উপবাস করিয়া লেখ । তুমি 
যদি ইতিমধ্যে নশীবাবুর্র ভাগ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, 
আমি আপত্তি করিব না।” 

বিজ্ঞলোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে 
উপদেশ প্রদানারস্ত করিবে । আমি সেই প্রথাহ্ুসারে মাজ্দ্রারকে বলিলাম যে, “এ 
সকল অতি নীতিবিরুজ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে । তুমি এসকল 
হুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্শ্মাচরণে মন দাও । তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে 
তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি । আর কমলাকাস্তের দপ্তর 
পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে-আর কিছু হউক বা না হউক, আকিঙ্গের 
অসীম মহিম! বুন্ধিতে পারিবে । এক্ষণে ম্বস্থানে গমন কর প্রসন্ন কাল কিছু 
ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়। খাইব। অস্ত 
আর কাহারও হাড়ি খাইও লা; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার 
আসিও, এক সরিষা ভোর আফিঙ্র দিবা” 

মার্ছার বলিল, “আ'ফিঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাড়ি খাওয়ার কথা, 
ক্ষুধান্ুসারে বিবেচনা করা যাইবে 1” 

মাজ্জার বিদায় হইল ॥ একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে 
আনিয়াছি, ভাবিয়া কনল্যকান্ত পার্ির বড় আনন্দ হইল ! 

গ্টাকমঙলাকান্ত চক্রবর্তী 1 
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নাচিছে নর্ভকী, ঢালিযা সঘনে 
তান মান লয়ে গীতের দায়া ; 
বিক5-কমল-নালকা-র করিত 
হাসে গিরিপুত্র গন্ধে আমোদিত ; 
সকলের চিত পুলকে পূর্ত, 
উদিত নগেজ নশ্রনতারা । 


২ 
সিংহপ'ঢে কত! মচি্যিম্দ্দিনী, 
দল্ভুচ॥ গৌরী বিশ্ববিনোদিনী, 
শুরুতত উদ্বায় উলললি মেদিলী, 
উদিত৷ পাৰ্কত পর্বত ধামে; 
বেড়ি চারদিকে করে স্ততিধ্বনি, 
গশ্বীত শঙ্গীতে পূরিদা! ধরণী, 
উল্লাসে বসিয়া, উৎসাহে ভাঁসিরা, 
হৃদয় তক্রিদ্রা, ভকত দামে । 

সত 
“কে জানে তোমার অপার মহিমা ? 
কে কবে তোমার শকতির সীমা ? 
সর্ধবভূতে তুমি শক্তি প্বরু পিসী, 
তব লীলা খেলা ব্রচ্ছাও ব্যাপিনী, 
তোমাতে লগৎ জীবিত রয়। 
প্রচণ্ড এত বরতনবু কন, 
প্রুল প্রতাপ বামু ভদক্কর, 


চি 


তন্রঙ্গস্থুল সাগর তীঘপ, 
দিগ্দদ্ধকারী তুদ্ধ হতাশন। 
তব বল বিনা কিছুই নয়। 


3 

প্রবি শল্টী তারা অনল উ্ঘারর 
আলোকে নিয়ত প্রকাশ তোলার ॥ 
কস্যত্রী বুস্ুন সৌর সকল 
বিদ্রালে গে কব পরিমাপ, 
মৃহুল মলযানিল ভিল্রালে; 
বিহঙ্গ কৃদলে, বীণা বস্থভানে 
দেবনর কণে, খেলে অনিবারে 
তোমার মধুর ভবের লহরী ; 
কাললবল্লরী, লর্ভকী, সনন্দ নী, 
তোমার লাবণো আনন্দে দোলে ৷ 


৫ 
“দশদিকে দশ কর প্রসারিছা 
সকল ব্রচ্চাড ব্রেগেছ ধরিয়া, 
সকলে রক্ষিছ, সকলে পাঁলিছ, 
সকল প্রদেশে করুণ! ঢালিছঃ 
সমন্কটছারিণী, ত্রিলো কতাতিণী, 
বরাভর্নদাত্রী, দুর্গতিনাশ্রিনী, 
ঝগন্ধাত্রী তুমি, জগতগ্রললী, 
তোদায় প্রসাদে বিপদে প্রয়। 
ঞ 
“ভূমি যার প্রত ক্পাদতি কর, 
লক্ষী সর'ৰতা 'ম।[সিয়। সত্ব 


বা, খু 


অছিবমদ্দিলী 


বিলাঁজন সহি ভর আপেজে ) 
দেবসন্ধ দাতা প্রচুল্র দাস 
করেন সফল মানস তাঁর; 
ুরিসেনাপতি সাজান তাহারে 
বিপত্তি বিভন্ব সাছসের হারে ; 
দূরে যায় তার ছু:খের ভার । 


a 
শবিপুলবিক্রম হধ্যক্ষ বাহলে 
যবে মা যেখানে উত্র হছইদনে, 
আয়পা মহিষ সম ভথ্ক্ষয় 
সুখ সংহারক সক্ষট নিকর 
তোমার প্রতাপে বিনস্ব পাদ; 
যথা উদাপেখী ছুত্রি অঃত্রোহণে 
উঠিলে সভেজে শুরব গগনে, 
সৌন্দম্য বিলে!পী চেতনা বিনা 
ভয্প্রৰ নৈশ আঅ্কাৰ বাশি 
ভীষণ শনন সননে ঘা 

| 
“দুর্ত্য মদান'নে হবে দেবনলে 
মহেশেত্র বৰে নঠহোলাসে দলে, 
সর্ববদেবভার তেজ সাশ্মগনে 
মূ্হিনতী তোলা দেপিয়া নদনে 
বিস্ময়ে সহলা দৈত্যারিগণ ; 
র্লপেই আপগোকে জগত ডাতিল, 
মন্তক উঠিদা আকাশে ঠেকিল, 


সুনি শী বঙ্গি সনান' উন্দশ 
তিনটা নয়ন করে ঝলনল, 
ফুটে পদতলে কমল নল । 

a 
গনি অস্ত দিয়! দেবতা সকলে 
পূজিল তোমায় চরণ কমলে; 
হক্ষারি মা তুমি সংগ্রামে পশিলে 
দেবের বিপক্ষ দানবে নাশিলে, 
কৃন্ধারক বৃন্দ আনন্দে মাতিল, 
মনের লগ বালনা বাচ্গিল, 
বিক্চাধরী শীতে গগল ছাইল, 
তব পদে নতি করিতে ধাইল 
দেব-দেবী যত করি উল্লাস । 


সক 

“প্রক্কৃতিক্রপিনী তুমি হৈনবত্তী, 
সকলের আনসে তোমার শকতি, 
কিব। জীবোঁদ্ধিদ্‌। কি দেব মানব, 
জগাতে তোমার অবতার সব, 
সকলের তুমি চরম গতি । 
ভকতি যাছারু আছে তব পাদ 
নিয়ত তাহারে তার মা বিপনে ; 
সুদে, বরদে, সুখদে, "ুতদে, 
থাকে যেন রাঙ্গা চরণে মতি । 


৩ 

সুমি আগ্চাশক্তি দ্যোতি:শ্বক্কপিণী, 
কৌশলপ্রাবিত বিশ্বএ্রকাপিনী, 
বিচিত্র ব্রহ্মা ব্যক্ত করি দি দা, 
প্রকাশ করেছ লীলা তোমার । 

কি জন্ত করেছ কে বলিতে পারে? 
আমরা সকলে ঘুরি অন্ধ কারে ; 
যখন থা কিছু বুঝিবারে চাই, 
হৃলহহণা তার দেখিতে না পাই ; 
হল লাও দেবি জ্ঞানের দ্বার 1৮ 
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( পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর ) 

চীন মতে স্বরগ্রামকে শ্রুতি নামে যে ২২টী ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা 
যায়, সেই বিভাগ কি প্রকার, তাহ! “সংগীত সার” গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় ও 
শেষে অতিরিক্ত পত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়াছে, এবং প্রাচীন 
মতের সহিত€ একা হয় নাই । গ্রামের ষড়জ্রাদি সপ্রন্ধরও যে এ ২২ টীর সাতটি 
শ্রুতি, ঠএন্থলেখকের তাহা জন্ুধাবন হয় নাই । এভদ্দেশীয় সংগীত বি্যাভিমানী 
ব্যক্তিগণের প্রায়ই এরূপ স্বভাব দেখা খায় যে, তাহারা সংগীত বিষয়ে একবার 
যাহা বিমা ফেলেন, তাহা স্পষ্ট ভ্রমপূর্ণ হইলেও, তাহা স্বীকার করেন না। 
প্রত্যুতঃ তাহাই বজ্ঞায় রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন । আরতি সন্বঙ্গে 
উক্ত মত যিনি একবার লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমার ম্যায় একজন 
সলামাশ্ত লোকের কথাতেই তাহার এ মত সহসা পরিবর্তন নাও করিতে পারেন, 
এবং এ মতই যে অন্রান্ত, ইহা বজায় করিবার নিমিত্ত অনেক ভর্ক৪ উপস্থিত 
করিতে পারেন । অতএব উহা খণ্ডনার্থ আমি যুক্তি ও শান্ত্রপ্রমাণ উভয়ই দিতেছি । 
তিনি এ শ্রুতিবিষয়ক প্রাচীন শান্ত্রীয় শ্লোক সমূহের স্বরূপার্থ পরিত্যাগ পুর্বক 

ভিল্নার্থ করিয়াই এ গোল বাধাইয়াছেন । 

“চত: পঞ্চমে বড়ছে মধানে শ্রুতয়ো মতা: | 
ধবভে ধৈবতে তিস্গো দে পান্ধারেনিহাদকে ॥” 

গ্রন্থকার বলেন, সংগীত রত্বাকর নামক এন্ছে এরূপ লিখা আছে। কিন্ত এ 
বচনের এইরূপ অর্থ হয় যে,ষড়ন্র_ ও ঝবভের মধ্যে চারি শ্রতি,ঝঘভ গান্ধারের মধ্যে 
তিন, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে হই শ্রুতি ইত্যাদি । কখনই নহে, উহার প্রকৃত 
অর্থ এই বড়জ স্থানে চারি শ্রুতি, ধবেভ স্থানে তিন, গান্ধার স্থানে হই ইত্যাদি । 
অর্থাত গ্রামকে যে প্রধান সাত ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহাদের কোন্‌ কোনটিতে 
শ্রুতি নানক ২২ স্ন্মতন বিভাগের কতটি পড়ে, অথবা এ সাত ভাগের এক একটি 
আরও কেরূপ সুদ্মাংশে বিভক্ত হয়, তাহাই এ শ্লোকে ব্ধিত আছে। আমনের 
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১২৮১ ] সংগীত সঙ্গালে চলা ৬২৯ 


প্রথম আ্াতিতে যে ধ্বনি, সেই ষড় ক ; তাহার পর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রাতি ক্রমে 
অল্প অল্প উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে ৫ম শ্রুতি সেইটী পামভ ; তগুপরে উষ্ঠ ও 
৭ম শ্রুতি পর পর উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে অন অতি, সেই গাঙ্ষার ; 
তৎপরে নম শ্রুতি একটু উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে দশন শ্রস্তভি লেঈডি সধ্যম- 
ইত্যাদি । পাঠক । এইরূপে বিভাগ করিয়া দেখুন, ২২ আরতি মিলে কিনা । 
সংসীতসার গ্রন্থে যেরূপ অর্গতি বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহাতে ২২+ ৭এ ২৯টা 
স্ন্ব বিভাগ পাইবেন । 
সচহুঃস্রতিস্তিশ্রুতিশ্চ, দ্বিক্ৰুতিশ্চ চতুংশ্রুতি: ॥ 
চতু:শ্রুতিস্তরি শ্রুতিশ্চ ছ্দিশ্রীতিশ্চেতি তা: ক্ৰমাৎ ॥ 
গ্রন্থকার “সংগীত রত্বাবলী” হইতে এ শ্লোকের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তন্দার! 
আমি যেরূপ শ্রুতির বিভাগ দেখাইলাম, তাহাতেই আরও স্পগীকৃত হইতেছে যে, 
গ্রামের সাতটি প্রধান বিভাগ এ প্রকারে আরও বিভক্ত হইয়া, সাকলোযে গ্রামের 
২২টি স্ক্্প বিভাগ হয়। এ ২২টী বিভাগ পরস্পর সমান না হউক, সমানের 
অনেক নিকট । কিন্ত সমালোচিত এস্থে যেরূপ বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহা। 
অতিশয় অসমান । তদনুসারে ১ম প্রতি হইতে ২য় শ্রুতি, ২য় হইতে ৩ম, কিন্া 
৩য় হইতে ৪র্থ আরতি যতদুর, চতুর্থ হইতে পঞ্চম শ্রুতির দূরতা তাহার দ্বিউণের 9 
অধিক। প্রত্যেক সুরের নিকট শ্রুতির অস্ত্র এক্সপ বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ 
শ্রুতিগুলি মধ্যে নাধ্যে এরূপ লাফাইয়া যে প্রায় সমভাবে একটির পর একটি 
চড়িয়া যায়, নিরোদ্ধত শ্লোক তাহার প্রমাণ ; যথা 
এতেতু ধ্বনিভেদাঃ হ্থ্য:শ্রুবনাৎ শ্রুতি সংক্তিভাঃ 1 
উচ্চোচ্চ ভাবসাপন্থা দ্বিতুপাদুত্তরোত্তরং ॥ 
সংগীত ররাবলী । 
সাতটি প্রধান স্থরও অর্থাৎ সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি ইহারাও যে ২২ 
আতিয় মধ্যে সাতটী শ্রুতি, ইহাই যে প্রাচীন প্রস্থকারের অভিপ্রেত, উক্ত বচনের 
প্রথম পংক্তিতে তাহা অতিশয় স্পষ্ট রহিগ্লাছে। আরও এক দৃষ্টান্ত দিতেছি । 
“ততঃ সপণ্তত্ধয়া শুদ্ধ! বিকুতা। ছাদশাপ্যমী” সংগষ্নত দর্পণের এ বচনটার অর্থ যদি 
এই হয় যে, গ্রামের মধ্যে সাতটা শুদ্ধ (স্বাভাবিক) স্বর আছে, এবং বারটী বিকৃত 
অর্থাৎ অচল্ম্থারিক (0/7077080) স্বর আছে তাহা হইলে এ বারটা বিকৃত 
বরের মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটী শুদ্ধ স্বরও আছে কি না ? অবশ্যই আছে । আরও 
এক প্রমাণ দিই । প্রস্তাবিত গ্রন্থের ২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যেমন আকাশে 
পশ্ষমী উড়িয়া যাইলে এবং জলে মত্স্ত গমন করিলে, সেই সঞ্চরণ মার্শের কোন 
দাগ পড়ে না, তগ্রপ শ্রুতিগুলি ধ্বনিত হইলে শুনা যায় মাত্র, তাঁহার কোন দাগ 


৬৩০ বঙ্গ দলি { চৈএ 
পড়ে ন; । এত হাস ক’ৰ, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, শ্রতিরই কি 
কেবল এ গুকুত 1? অন্ত ধ্বনির কি তাহা নাই 1 সা, রি, গ, ম, প্রভৃতি সাতটী 
প্রধান সুরের কেহ ধ্বনিত হইলে, তাহার কি কোন দাগ পড়ে যে, তক্জ্রম্ত তাহ! 
শ্রাতি হইতে ভিন্ন হইবে 1 কখনই নহে । ধ্বনি মাত্রেরই স্রর্ত ব্যতীত কোনই 
চিহু লক্ষিত হয় না ৷ নিম্োক্কত বচনটা দেখুন, তাহাতে এ বিষয় কেমন স্পষ্ট 
রহিয়াছে, 
" এতেতু ধ্বনিভেদাঃ সা: শ্রবনাৎ শ্রুতিসংজিতাঃ 1" 

অর্থাৎ কেবল শুনাই যায়, এই হেতু বিভিন্ন ধ্বনির শ্রর্পতিলংভ্ঞা হইয়াছে। 
প্রায় সর্ধ্বদাই দেখা গিয়াছে, পাঠকও বোধ হয় ভ্রানেন যে, বিপক্ষ পক্ষের 
নিরাশার্থ কলিকাতাশ্থ বঙ্গসংগীত বিদ্যালয় সংক্রান্ত সংগীতাধ্যাপকদিগের শ্রুতির 
তর্কই মহাবল'্বূপ । কিন্তু দেখুন, তাহাদের মূলেই শ্রুতির সংস্কারেই কেমন 
মহা ভ্রম রহিয়াছে । প্রস্তাবিত গ্রন্থের কর্তার বলিতে পারেন যে, তাহার! 
শ্রচতসম্বক্গীয় শ্লোক সমূতের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাকরণের কোন্‌ স্বত্রদ্বারা 
সেই অর্থের হুল শ্রনাণ হইল ? প্রতিবাদ করিবার তাহাদিগের এই এক উত্তম পন্থা 
রহিয়াছে। ‘কস্ট ব্যাকরণের তর্ক করিতে আনার শক্তি নাই । সংদ্কুত ব্যাকরণ- 
শাত্র কভ্রতন্হরূপ, যে যাহ! চা!হবে, তাহাই পাইবে । শুলিয়াডি, অনেক বড় বড় 
বৈয়াকর'ণক স.গত-সাপের সহায় আছেন, অতএব ব্যাকরণসন্থক্ষে অধিক কথ! 
বলিলে, এখনই তর্কের শ্রোভে তাসিয়া যাইতে হইবে । এই এন্বের পদে পদে 
সংস্কৃত শ্লোকের প্রমান দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত অধিকাংশেরই একূপ অর্থ করা 
হইয়াছে, যন্দাহ। গ্রদ্ুকর্তাদিগের স্বকপোলকল্লিত মতের আশানুরূপ পরিপোধণ হয় । 
ক্রমে আরও দৃষ্টান্ত দেখাইব ॥ আতিসম্বন্ধে অনেকানেক গুরুতর আবশ্যকীয় কথ! 
বলিতে এখন বাকি রহিল, রাগ রাগিণীর সমালোচনায়, তাহা আবার উত্থাপন 
করিয়া শেষ করিব । 

সংগীতসার গ্রন্থের ৮ পৃঃ সপ্তক প্রকরণে দেখিবেন লিখা আছে, “সমমু্য= 
দেহে স্বাভাবিক তিন সপ্রকের অধিক উচ্চারিত হয় নাত “এ তিন সপ্তকের 
তিনটী আশ্রয় স্থল আছে, নাভি, বক্ষ* এবং মস্তক ;” “নাভি হইতে যে সপ্তস্থর 
উচ্চারিত হয় তাহাকে উদারা বলা যায়, অর্থাৎ খাদ সুর সমূহ ৷” এই একটা, 
বৃহৎ প্রাচীন ভ্রম । নাভি হইতে কি কখন কণ্ঠম্বর নির্গত হয় ? উদরাময়ের লীড়া। 
হইলে নাভির নিকট গড়, গড়, শব্দ শুনা যায়, এতদিনে সাংগীতিক ধ্বনি উৎপাদনের. 
কোন কল বল নাতির মধ্যে নাই। অতিশয় খাদ অর্থাৎ গম্ভীর স্থর উচ্চারণ, 
কালীন, একটী যে ঘর ঘন শব্দ শুন! যায়, লোকে তাহার যথার্থ কারণ না পাইয়া, 
বলে যে,.এ শন্দ নাভির | এই কুসংস্কার অজ্ঞতার ফল । প্রাচীন শাস্ত্রে এ মত 


সি, 
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লিখা আছে ধলিয়!, এপর্্যশু কেহ তাহার দোষাদোছের প্রতি মনেছেমাগি করেন 
নাই । এটা পদাখতব্বের প্রসঙ্গ । আধুনিক শাহীরলিজগান লিষতুল্য এান্বের 
জাহায্যব্যতীত সংস্কৃত এছুদ্বারা উহার নীমাংসা হইবে না । খাদ, অন্যৎ উচ্চ, সকল 
স্বরই কঠ হইতে উৎপন্ন হয় । গলদেশে অল্পনলী। ( Es০pha6U5 ) ও শ্দাসললী 
( Trachea ) নানক ছুইটী নলী আছে । অঙ্গনলী দিয়া খাছ উদ্রন্থ হয়, এবং 
শ্বাসনলী দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় ও-স্বর নির্গত হয়। এও শ্বাসনলীর উপরিভাগেই 
ধ্বনির অন্ম, সেই স্থানের নাম কঠ (12291) । স্থিতিন্থাপক হেতু শ্বাসনলীকে 
ফুলান ও কুঞ্চিত করা যায় । ফুলাইলে ছিদ্র বৃহৎ হয়, তখন আওআজ দিলে, 
তাহা হইতে গন্ঠীর স্বর নির্গত হয় । কুঞ্চিত করিলে ছিত্র সস্ম হয়, সুতরাং তখন 
তাহা হইতে তীস্ষ "বর বাহির হয়। নাভি হইতে যে খাদ সুর নির্গত হয় না, 
তাহা) পরীক্ষার্থ এক সাদাসিধা উপায় বলিয়া দিই । খাদ স্বর উচ্চারণ কালীন 
নাভিস্থলে হাত দিয়া সবলে ধরিয়া দেখিবেন, খাদ স্বর বন্ধ হইয়া যায় কিলা। 
ধহ্যত্পাদক পদার্থের বিকৃতি জন্মাইলে, কখনই প্রর্ধমত স্বাভাবিক স্বর উৎপয় 
হয় শা। 

প্রস্তাবিত গ্রান্থের ৮ পৃষ্ঠায় “স্বরগ্রাদ” শব্দের চনংকার অর্থ দেখবেন । লিক! 
আছে, “ঘাহাকে অবলম্বন করিয়া খ্ধঘভার্দি ষট্সুরের বোধ হয়, তাহাকে দ্ৰর 
গ্রাম কহে ।” যাহার অবলম্বনে রি, গম প্রভৃতি বুঝা যায়, তাহাকে খরজ মেজ) 
কহে। গ্রাম ক প্রকারে হইল ? এক খরজ হইতে অন্য উচ্চ কেন্বা (নিম্ন খরজ 
পর্যন্ত সুরের যে বিস্তৃতি, তাহাকেই “স্বরগ্রাম” কহে । শাদা কথায়, সাত 
স্থরের সমভিকেও এন কহা যায় । গ্রন্থকার এক খরজ হইতে অন্য অব্যবহিত উচ্চ 
বা নিয় খরজ পর্যন্ত গাম বলিতে চাহেন না। তাহার মতে সা হইতে নি পর্য্যস্তুই 
একটি পুণগ্রাম হয়, ইহ। তিনি ৮৫ পৃষ্ঠার টীকায় প্রকাশ করিয়া এক বৃহৎ তর্ক 
করিয়াছেন, টীকাকার বলেন যে, সংগীতে যখন সাত সদর অধিক নাই, তখন আট- 
বর পরিমিত যে দুই খরদ্র তাহা এক গ্রামের ভিতর ধর! হইতে পারে না; অষ্টম 
সুরটী অন্যগ্রামের, সুতরাং এক সপ্তকেই এক পূর্ণ স্বরগ্রাম হয়। এইরূপ কহিয়া 
ইউরোসীয়েরা যে ‘অক্টেভ’ শব্দ গ্রামের তুল্যার্থে ব্যবহার করেন, তাহারও দোষ 
ধরিয়াছেন ; এবং তাহার প্রমাপার্থ বলেন বে, অক্রেভ শব্দের অর্থ আট, অতএব এক 
অক্টেভ পরিমিত সুর বলিলে সা রি গ ম প ধনি সা বুঝায়, কিন্তু হই অক্টেভ বলিলে 
ইউরোলীয়ের! ১৬টী সুর না লইয়া কেন যে এক সা হইতে তাহার দ্বিতীয় উচ্চ সা 
পর্ধ্যন্ত.১৫টা সুর গ্রহণ করেন, ইহার কোন কারণই নাই । এইক্ূপ যে কুট তর্ক 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহা ভ্রম রহিয়াছে । অক্ট্রেত শের অর্থে অষ্টম, আট 
নহে। ইহা না। জানাতেই, এ ফল হইয়াছে । সা-এব অষ্টম সা, রি-এর অষ্টম 
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এটরূণপই হইয়। থাকে, অতএব সা-এর তুই অনমৈ উচ্চ যে সুর 
জেও সা; সে আর ? হইতে পারে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত 
প্রথা ইউরোপে যে অকারণে চলিতেছে, তাহার প্রমাণার্থ টীকাকার বানি, টার্টিনি, 
মার্কস প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সংগীত এন্থকারের নান লইয়াছেন। 
ইহাতে সাধারণকে ঘোর প্রতারণা কর! হইয়াছে। এ সকল লোকের কৃত গ্রন্থ - 
সমূহ অতি বিস্তীর্ণ, প্রাচীন ও বহুমুল্য ; তাহা অন্ত কোন বাঙ্গালির গৃহে আছে কি 
লা, সন্দেহ ; থাকিলেও ইউরোপীয় সংগীতের পুস্তক কে পড়িবে ? তৎ্সশ্বন্ধে যাহা 
লেখা যাইবে, তাহার সত্যাসত্য সহসা ধরা পড়িবে না, হয় এই অনুমানে এত 
অলীক লিখিতে সাহস হইয়া! থাকিবে ; না হয়, এ সকল গ্রন্থের অর্থ ভাল করিয়া 
বুঝা হয় নাই । যে সে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি এ গ্রন্থ বুধাইয়া দিতে পারিবেন না। 
বিশেষ এ সকল গ্রন্থ অতিশয় বৈজ্ঞানিক । টীকাকার ইহাও লিখিয়াছেন, ইউরোপীয় 
সংগীতাধ্যাপক মার্কস সাহেব সাত স্থরেই এক পুর্ণ দ্বরপ্রাম বলেন । কিন্তু তাহার 
কৃত Universal school of music" নামক গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠার ও ১২ পৃষ্ঠার 
চতুর্থ প্যান্রেশ্রাফে যাহা লিখা আছে যদি কেহ তাহ! ছেখেন, তবে সত্য মিথ্যা 
জানিতে পারিবেন | এ এাপ্থের ১২পৃঃ ৪ প্যারাতে লিখা আছে, সাত ডিগরিতে এক 
গ্রাম হয়। এই ডিগদির (029726 ) অর্থ টীকাকার বোধ হয় বুঝেন নাই । তিনি 
সাত ডিগরির অর্থ সাত সুর বুঝিয়াছেন, তজ্জন্তই এ প্রমাদ ঘটিয়াছে। ডিগরির 
অর্থ পরিনাণ বিশেষ । সংগীতে সেই পরিমাণকে ধাপ, ঘাট, বা পর্গা কহা যায়! 
মার্কস সাহেব ইহাই কহিয়াছেন যে, কোন সুর হইতে সাত ধাপ উঠিলে এক গ্রাম 
পূর্ণ হয়। কেবল কোন একটী সুর ধরুন; যেন সা, উচ্চারণ করিলে এক ডিগরি 
উঠা হয় না । সা-এর পর রি বলিলে এক ডিগরি উঠা হয়, গ উচ্চারণ করিলে 
হই ডিগ্রি, ম তিল ডিগরি ইত্যাদি, এই প্রকার সাত ডিগরি উঠিলে আইম স্বর ২য়, 
স। পর্য্যন্ত উঠা! হয় কি লা, পাঠক দেখুল॥ সণ্তুক শব্দের অর্থ যদি এক্প হইত বে. 
অমৈ স্থর ২য় সা-এর অব্যবহিত পুর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুরের স্মষ্টিকে সপ্তক কহে, 
তীহা-হইলে এক সপ্তকেই এক গ্রাম হইত। কিন্ত সপ্তক বলিলে স! হইতে নি 
পর্য্যন্ত বুঝায় । নি স্ুুরগ্রামের শেষ পীমা হইতে পারে না, কারণ তাহা সা!-এর 
অব্যবহিত নীচে নহে। মধ্যে কোন প্রধান সুর ব্যবধান না থাক, দুই একটা 
শ্রতিও আছে । আরও বিবেচন] করিয়া দেখুন, সা হইতে রি-এর কিম্বা রি হইতে 
গ-এর কিম্বা গ হইতে ম-এর যেমন এক একটা অন্তর ব্যবধান আছে, অর্থাৎ লা! 
হইতে কোন এক নিদিষ্ট পরিমাণে উঠিলে, তবে রি পাওয়া যায়, সেইরূপ নি হইতে 
কোন একটি নিন্দিই পরিনাণে চড়িলে আইমন্তব্র, উচ্চ সা পাওয়া যায়া অতএব 
কাহাকেও এক গান স্বর উচ্চারণ করতে কহিলে, সে বদি সা-এ আস্ত কিয়া 


১২৮১ ] সংগীত সম।লো।চন। ৬৩৩ 


নি-এ শেঘ করে, তাহা হইলে নি হইতে উচ্চ সা-এর যে কতখানি ব্যবধান তাহ! 
সে দেখাইল কই ? আর এ কার্য্যটী কোন্‌ গ্রামের অধীন? সা হইতে আরস্ত 
করিয়া নি-এ সমাপ্ত করিলে মনে একটু অপেক্ষা থাকিয়া যায় কিন্তু উচ্চ সা2এ 
শেষ করিলে কেমন যেন বিশ্রাম পাওয়া যায়, ইহা কে না শ্বীকার করিবে ? অতএব 
প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সপ্তক শব্দই যে গ্রাম শন্দের তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইসা। 
আসিতেছে, তাহা অতি অসঙ্গত । এ ভ্রমের বশে গ্রন্থকার গ্রাম-সাধনের উদাহরণ 
সমূহে সা হইতে নি পৰ্য্যন্ত লিখিয়াছেন । কে এইরূপ' সাধনে ছাত্রেরা অনর্থক 
ক্লেশ পাইবে সন্দেহ নাই । মনে করুন, এক বালককে স্বরগ্রাম শিখ বলিয়া 
অন্থলোমে সা হইতে নি পর্যান্ত উঠিতে এবং বিলোমে নি হইতে সা-এ লামিতে 
শিখাইলাম । সে নি হইতে উচ্চ সা-এ আপনি উঠতে পারিবে ? কখনই নহে, 
কারণ নি হইতে কতখানি চডিলে উচ্চ সা! হয় তাহা তাহাকে দেখান হয় নাই । 
সেট নূতন করিয়া দেখাইলে, সে সাধন প্রথন গ্রামের ন! দ্বিতীয় এামের ? কোন 
স্বর হইতে তাহার অমন সুর পর্যন্ত গ্রাম সাধাইলে কোন গোলই থাকে না ॥ 
এইক্ধপ নিয়মে এক গ্রান শিখাইলে অসংখ্য গ্রাম শিক্ষার কার্য হয় । আর এইরূপ 
সাধনাই সর্ধসাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে ॥। কিন্তু গ্রন্থকার কাহার পরামর্শে 
ইউরোলীয় সংগীতের উপর ঠেস দিয়া গায়ের জোরে সা হইতে নি পর্য্যন্ত গ্রাম 
সাধাইতে চাহেল? কারণ সংস্কত গ্রন্থে ইউরোপীয় “অক্টেভ' শন্দের তুল্যার্থ শন্দ নাই। 
৮ পৃষ্ঠার নীচে এরূপ লিখা আছে যে, আড়াই সপ্তযক পাইবার নিমিত্ত 
বীণাদি যশ্বের নায়কা অর্থাত ১ম ভারকে মধ্যম সুরে বাধা যায়। প-এ বাধিলে, 
আড়াই সপ্তকের অধিক হয় এবং গ-এ বাধিলে তাহার কম হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করি, আড়াই সপ্রকই যে পাইতে হইবে ইহার কারণ কি ? আমাদের সংগীতে 
আড়াই সপ্তকেরই প্রয়োজন ॥। এই গ্রন্থেই লেখা আছে বে, হিন্দু সংগীতে তিন 
সপ্তুক পরিমিত সুর ব্যবহৃত হয়, অতএব আড়াই সপ্তুক পাইবার নিমিত্তই যে 
নায়কী তারকে ম-স্থরে বাধা যায়, তাহা নয়। তারের সংকধণ (Tension) 
সহ্য করিবার শক্তি বিবেচনাতেই ম-সুরে বাধার প্রথা হইয়াছে । প-এ বাঁধিয়া! 
বাজাইলে কখন তার রক্ষণ হয় না, ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাই যথার্থ কারণ। নতুবা 
আড়াই সপ্তকের অধিক প্রাপ্তিতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই । যদি বল, কিছু 
নামাইয়! বাধিলে তার ছিডিবে না, কিন্তু তাহাতে তারের সংকর্ষণ ঢিল হওয়াতে 
তার ভতভঙ করে, ধ্বনি উত্তম শুনায় না। যদি বল মিহি তার ব্যবহার করিলে 
হইতে পারে, কিন্ত তাহঠতে৪ ধ্বনি অতি ক্ষীণ হইয়া তাল শুনায় না। 
ক্ৰমশঃ 
শ্ীকুষধন বল্দ্েপাধ্যায় । 


৬৩৪ বজদর্শন [ চৈত্র 


(এই প্রবন্ধটি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি, ইহার প্রথনাংশ হারাইয়! £ 
ফেলিয়াছি বিবেচনায়, ইহা এপধ্যন্ত পত্রস্থ করি নাই । ইহা অন্য কোন পত্রে £ 
প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহাও জানি না। লেখককৃত বিচার, ভাল কি মন্দ | 
তাহাও জানি না, কেননা বিচার্ধ্য- বিষয়ে সম্পাদক সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ । ডবে. 
একস্থানের ভাষ! রূঢ় বলিয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে ৷) বং সং * {ৰ 
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লিক ভারতবর্ষে, যিনি কায়ক্রেশে, একখানি এন লিখিয়। সনাপ্ত করিতে 

পারিলেন, তিনি আনশীলতার আদর্শ রূপ লনাজে পরিচিভ শুইয়া উঠেন | 
অথচ স্কট, সৌদি প্রভৃতি ইংরেজি লেখকেরা কত লিখিয়া! গিয়াছেন, তাহ! সকলেই 
জানেন । জ্রেম্ল এক! প্রায় আশীখানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন ॥ কিন্ত 
আমরা! দুই এক জন নাটককারের কথার উল্লেখ করিব__তাহা আরও বিশ্য়জনক । 
হেউড নামক ইংরাজি নাটককার ছুই শত কুড়িখানা নাটক স্বয়ং বা অন্যের 
সাহায্যে রচনা! করিয়াছিলেন ॥ কিন্ত হাদি নামক ফরাসীর তুলনায় হেউভও 
অলসের মধ্যে গণ্য । ভিনি ৩৭ বৎসরের হধ্যে আট শত নাটক প্রণয়ন কহেন! 
বশুসরে প্রায় বাইশ খানি ' 

/ এদিকে ভারতবর্ষে হাহাকার পড়িয়াছে যে, বিভ্ভানের সনাদর নাই: কাব্যেই 
লোকের মন নিবি । ওকে বিলাতে হাহাকার পড়িয়াছে যে, বিলাতে কাব্যের 
সমাদর নাই- বিজ্ঞানেরই বড় আদর |7 কাব্যালোচনা মননের উন্নতির পক্ষে 
যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা নিল প্রভৃতির নিকট অনেক শুনা গিয়াছে । এক্ষণে 
কাব্যে আদরাভাবের একটা নূতন কুফল কোন প্রবন্ধ বিশেষ ফ্রেজরে দেখ। গেল ॥ 
পালিমেণ্টের বাগ্মিগণের বণ্নাকালে লেখক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ইংলণ্ডে এক্ষণে যে উচ্চশ্রেণীর কবি কেহ নাই, তাহার কারণ ইংলণ্ডে কাব্যের 
অন্থশীলন সেরূপ নাই । যদি কেহ বলেন যে, ইংলণ্ডে যে এখন পূর্ব্বের মত বীরত্ব 
নাই, তাহারও কারণ কাব্যে অল্লাদর, আমরা সে কথাও অলঙ্গত মনে করিব না । 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ দেশে একদল নব্য মূর্খ জন্মিয়াছেন, তাহারা মনে 
করেন যে ক্ষণিক মনোরঞ্জন ভিন্ন, কাব্যে আর কোন উপকার নাই, এবং বিজ্ঞান 
ভিন্ন অন্য কোন বিদ্ধ! লি যোগ্য নহে । যদি এই মৃর্থদিগের বিজ্ঞানে 
কিছুমীত্র অধিকার থাকিত, হইলে ক্ষতি ছিল না। আমাদের বিবেচনায় 
ভারতবর্ষে Wot আধক আদর কর্তব্য বটে, কেননা বিচ্গান কিছুই লাই, কাহবাযর 
তাদশ অভাব লাই । কিল তাই বলিয়া, কাব্যে হতাদর হয ক্টব্য নহে । আল 


৬৩৬ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 
বাঙ্যলি কাব্যকারদেগের জ্বালায় কাব্য সকলেরই অরুর্টিকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও 
স্বীকার কর । 

গত ডিসেম্বর মাসের মুর্খুর্য্যার পত্রে এরীঠধর্শ্মের প্রচার বিষয়ে বিশ্ব সম্বচ্চে 
যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন? যিনি. পাঠ না 
করিয়াছেন, তাহাকে পাঠ করিতে বলি । লেখকের সঙ্গে বাঙ্গালির অনেক স্থানে 


মতভেদের সম্ভাবনা ; কিন্ত তাহা হইলেও প্রস্তাবটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার 


করিতে হইবে । ভারতবর্ষে খ্রীইধর্শ প্রচারিত হইতেছে না কেন, তত্বিষয়ে, নানা 


সুনির নানা মত, কিন্তু আমরা বলি, একটা কথা বলিলেই যথোচিত হয়। ভারতে: 


্রীষ্টধর্ প্রচারের একমাত্র বিত্ব__হিন্দুধর্শোর শ্রেষ্টতা ৷” খগ্রীষ্ধর্শ্মে এমন কি 
আছে যে তাহা হিন্নুধৰ্শ্মে নাই ? তবে কেন হিন্দু তরীষ্টধর্মের জন্য সমাজ পরিত্যাগ 
করিবে? পাদরি সাহেবেরা হিন্দুধর্শ্মের মর্ম বুঝেন লা বলিয়া এত মাথ! কুটিয়া 
মরেন | যে ছিল ঝুবিবেন, সেই দিন আসামে গিয়া চার চাস আরম্ভ করিবেন । 

আনরা “মুখুর্য্যার পত্রের” গোড়া এবং পত্রস্থ প্রবন্ধসকল পাঠ করিয়া বড় 
হ্বধী হইয়া থাকি! কিন্তু এঁ ডিসেম্বর মাসে “Administration of Justice 
in Bengal” নামক প্রবন্ধ দেখিয়! বিস্মিত হইলাম । ইহা কোন দেশীয় বিচারক 
প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । যদি সে কথা সত্য হয়, তবে ইহা আমাদের 
দেশীয় বিচারকদিগের লঙ্ভীর কথা বটে । বিচক্ষণ সম্পাদক কি ইহার ইংরেজিটুকুও 
সংশোধন করিতে অবকাশ পান নাই ? যদি তাহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা 
সম্পাদিত পত্রে এরূপ ইংরেজি প্রবেশ করে, তবে বাঙ্গালি “বাবু ইংরেজির” অন্ধ 
গালি খাইবে না কেন ? 
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